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উৎসর্গ 
ও তু জু 
চরিত্র-মাধুধ্যে যিনি আজীযস-বন্ধুগণকে মুগ্ধ এবং আমার 
জীবন-ভার লঘুতর করিয়ছিলেন, পরছৃঃখকাতর। 
ও সেবাপরাম়ণ। আমার সেই প্ুণ্যবতী 
স্বর্গতা পত্তী এমদ! দেবীর পুণ্যস্মথৃতির 
উদ্দেশে এই পাশ্চাত্য দর্শনের 
ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ড 
উশুসর্গ করিলাম । 


প্রস্তাবনা 

এই গ্রন্থের পরিকল্পনায় আমি পাশ্চান্ত্য দর্শনের ইতিহাস তিন পর্বে বিভক্ত 
করিষ্াছিলাম--গ্রীক দর্শন, মধ্যযুগের দর্শন ও নব্য দর্শন, এবং বেকন হইতে বর্তমান কাল 
পধ্যন্ত যুগকে শেষ পর্বের অন্তভূ্তি করিয়াছিলাম। কিন্তু হেগেল হইতে বর্তমান সময় 
পর্যন্ত দর্শনিক চিন্তা এত বিভিন্ন দ্রিকে প্রঝ/হিত এবং নৈচিত্রয-প্রাপ্ত হইয়াছে, ষে এই 
যুগের ইতিহাসকে এক স্বতন্ত্র পর্বে সন্নিবিষ্ট করাই সঙ্গত মনে করিয়া নব্য দর্শন-পর্ব্ব হেগেলের 
দর্শনের সঙ্গেই শেষ করিলাম ! “আধুনিক দর্শন” নামে এক স্বতন্ত্র পর্মে হেগেলের পরবর্তী 
দর্শনের ইতিহাস সন্নিবেশিত হইবে।* 

এই ইতিহাস রচন|। করিতে বহু ইংরাজী পারিভ1ধিক শব্দের বাংলায় অনুবাদ করিতে 
হইয়।ছে। আ।মি যে যে শবের বাবহার করিয়াছি, পাঁদ্টাকায় তাহাদের ইংরাজী প্রতিশব 
উদ্ধত করিয়াছি । লমস্ত শব্দই ষে সম্পূর্ণ উপষোগী হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। 
[32001121110 শকের অনবাদে শামি “ভবন” শবের ব্যবহার করিয়াছি । “ভবন” শবের 
অগ্ঠ অর্থ আছে বণিয়া এক্ষজন সমালোচক আপত্তি করিয়াছেন, বিসভ্ত 73০00171118 অর্থেও 
“ভবন” শবের ব্যবহার আছে! গীতার অষ্টম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্রে।কের ব্যাখ্যায় প্রীধর স্বামী 
“স্বভাব” শব্ধের অর্থ লিখিয়।ছেশ “ক্রাঙ্গণঃ জীবরূপেণ ভবনম্*। অবশ্তস্তাবী (6. প্র 
11606559170 11111] ) অর্থে ব50695915% শ্বের অনুবাদে অ-ব্শা, অব্্যক, অবশ্ন্তাবী ও. 
নিয়ত, এই চারি শবের যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়াছি। “অব্হ্বক* শব হিনি ভাষায় এই 
অর্থেই ব্যবহৃত হয়, ইহ! শ্রদ্ধ।ম্পদ শ্রীধুক্ত রাজশেখর বস্থ মহাশয়ের নিকট অবগত হইয়াছি। 
সংস্কৃত ভাষায় অব্যভিচ।রী, নিতা লিদ্ধ, পরিশিষ্ঠিত সাংসিদ্ধিক, সহজ, অরুত প্রভৃতি শব প্রায় 
এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে; কিন্ত এই সমস্ত শবের মধ্যে বাধ্যতার ভাব নাই। 
"য0150106* শব্দের স্ব" আমি সুবিচার শবের ব্যবহার করিয়াছি । কিন্তু ]11506 ও 
সুবিচার শব্দের দ্বার মূল গ্রীক শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় না। “ম্ুবিচারঃ অপেক্ষ। 
অধিকতর উপযোগী অন্ত কোনও শব্ধ না পাইয়াই উহ্থাই ব্যবহার করিতে হইয়াছে । মুল 
গ্রীক শবের অর্থ, অমি প্রথম খণ্ডে বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা! করিয়াছি | 101915060 শব 
একাধিক অর্থে ব্যব্হত হয়। ফিকৃটে ও হেগেল ষে অর্থে শব্দের ব্যবহার করিয়!ছেন, 
প্রথমে আমি সেই অর্থে "ঘবিমুখী-নয়+ ব্যবহার করিয়াছিলাম । পরে জানিতে পারিলাম জৈন 
দর্শনে “স্তাং বাদে” “সপ্ডভঙ্গী নয়” শক্ত ব্যবহৃত হইয়াছে । ইহার অনুকরণে আমি পত্রিভঙ্গী 
নয়” শব্দের ব্যবহার করিয়াছি । 

কলিকাতা] বিশ্ববিগ্তালয়-কর্তৃক এই গ্রন্থ বি, এ. অনার্স পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত 
পাঠ্য পুস্তকের তালিকাভুক্ত হইয়াছে । ইহ! আমার পক্ষে আনন্দের কথ | বিশ্ববিদ্তালয়ের 
বাহিরেও যাহার! দর্শনশান্ত্ের অনুর!গী, এই গ্রন্থ তাহাদেরও কাজে লাগিলে শ্রম সার্থক 
মনে করিব। 


আমার ছৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা-বশতঃ প্রুফ সংশোধনে কিছু কিছু তুল রহিয়! গিয়াছে। 
জুট মরর্জনীয়।- 


প্রীতারক চন্দ রায় 


»শাস্ল্ভ্ভ্য ্পলেল্ ইভিজ্রাঁস্ন 
তৃতীয় পরব 
নবা দর্শন 
প্রথম অপ্নায় 
বস্থবদ-প্রবণত। 


(১) 
ফ্রান্সিস বেকন 


প্রচান ক।ল ভইতে দাখনিক চি! ছুইটি িভিন্ন ধাব।য় প্রবাছিত হইয়। আসিতেছে । 
বদের» আভিমণে, দ্বিতাটির গতি বস্থবাদেরং দিকে । যেখে 
বন্দর অত অংমাদের পরিচঘ আহঃ তাহাদিগকে সাধারণতঃ আমরা ছুইভাগে বিভক্ত 
কলি__-জড ও চিৎ। কিছ্ত দ'লবের জ্ঞনের উত্ি'সে বহুদিন পর্য্যন্ত এই পার্থক্যের উপলব্ধি 
হঘ নাই | বাহাবস্তর শন্তিত্ব মকলেল শিক ৪ ছিল, কিন্ধু 'জ্ঞানও যে একটা স্বতন্ত্র 
দেহ ভইতে স্বতন্্) এই জ্ঞান আবি- 
ভু ভইতে বভ সখ আভিনাভিন হছইয়!ণচল। পাশ্চাত্য দর্শনের 
প্রথমে জড় হহতে এক পদ'র্থেব কথ! বণ্লয়াছিলেন, যাঁহ!র নাম দ্িযাছিলেন তিনি 
“নউস্”ঃ | কিন্ক এই রা জ্ঞ'নন্রূপ চৈতন্তরূপে পরিগণিত হইতে আরও কিছুকাল 
অতিবাহিত হইয়।ছিল। প্রচী* গাশ্চত্তয দ্শন ইহার পবে ছুই ভ'গে বিভক্ত হইয়! পড়ে 
_ডোনোক্রাইটাস প্রবন্তিত পরম। রে টভন্ডব'দ এবং প্লেটোর অংধ্যাত্ববাদ। নব্য পাশ্চাত্য 
“শনেও এই ছুই ধার' অব্যহত আংছে- ইই:দের কপেব কিছু পরিবর্তন হইয়।ছে, এই মাত্র। 
অভিজ্ঞত|ই - যে খাবতীয় জ্ঞানের ভিত্তি, ত!হ। উভয় পক্ষ-কর্তৃকই স্বীকৃত। এই অভিজ্ঞতায় 
(য চিৎ ও জড় উভয়বিধ পদ!ের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়। ঘায় ত!হ'তেও কাহারও সন্দ্হে নাই। 
কিন্দ এক পক্ষ বলেন, য।হ। চিৎ বাঁলষ। এরতিভ!ত হয়, তহা1ও জড়__জড়ের সুক্গমরূপ ; অন্য 
পক্ষ বলেন, যাহাকে জড় বর্লিক়। মনে হয়, তাহ! টিতে রর প্রকাশতেদ মাত্র । প্রথম পক্ষ 
বলেন, শ্র।ম|দেল যাবতীয় জ্ঞ।ন জু বই জ্র!ন, ইন্জিয়দ্ব'রা সেই জ্ঞানের উৎপত্তি হয়? ইন্জিয় 
ভিন্ন জ্ঞ।নল।তভৈর অন্ত কে।নও পথ ন! ই : দ্বিতীয় গক্ষ জ্ঞানের উৎপাদনে মানেরও যে যথেষ্ট 
দান আছে, তাহার বিশে করিয়। উল্লেখ করেন | নবা দর্শন মুখ্যতঃ এই ছুই মন্তের বিভিন্ন 
ভাবে প্রকাশ । 


এক পাব গতি অন্া। 


এ 


নি হি ১৫ ৯৩ চে জি ০ পা টবের পে 
গ্লার্থ, এবং সেভ জান ডাদত হয বি মনে? ভাতা € 


টি) 


সি 


ইন্তিচাসে আনক্ষগোরস 


চু 
৯ 
স্ 
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২ পাশ্চান্ত্য দর্শনের ইতিহাস 


জার্মাণ দৃর্শনিকগণ দে-কার্তকে নবা দর্শনের জনক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । 
দর্শনের ইতিহাসের ইংরেজ লেখকগণ দে-কার্ত এবং বেকন-__ছুইজন হইতেই নব্য 
দর্শনের উদ্‌ভৰ হইয়াছে, বলেন। বেকন ও দে-কার্ড দার্শনিক গবেষণার ছুইটি বিভিন্ন 
প্রণালীর প্রবর্তন করেন_-নব অভিজ্ঞতামূলক প্রণালী, এবং নব বিতর্কমূলক প্রণালীহ। 
ছুই প্রণালীরই প্রধান কথা পুর্ব্বক!লীন সমস্ত মত এবং যাবতীয় পূর্বব-সংস্ক'র বর্জন 
করিয়া অভিজ্ঞতার পরীক্ষা করা__অভিজ্ঞতায় যাহ! প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার উপর 
দর্শনশান্বের প্রতিষ্ঠা করা। সত্য-আবিষারের নিভূ'ল ও নিশ্চিত প্রণালীর উদ্ভাবন 
উভয়েরই লক্ষ্য ছিল। অভিজ্ঞতার মধ্যে যাহ। পাওয়৷ যায় না. তাহ! কেহই স্বীক'র 
করিতে প্রস্থত ছিলেন না। কিন্ত বেকন বাহ্য ইন্দ্রিয় হইতে যেজ্ঞান উদ্ভূত হয়, কেবল 
তাহাকেই 'ভিজ্ঞত। বলিয়। স্বীকার করিতেন। দে-করর্ত মানসিক বাপার সকলকেও 
অভিজ্ঞতার অন্তভূক্ত বলিয়া গণা করিতেন । 

১৫৬১ জী 51810015 8৪9০০ ০৫ ৬০:10) লগননগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার 
পিতা] 917 1901958৪০০০ ততৎকালের একজন বিখ্যাত লোক ছিলেন। কুটি বৎসর যাবত 
তিনি রাণী এলিজাবেখের রাজন্ছে "5০0৩৮ ০06 0০ 017680 9691৮-এর পদে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন। পিতার যশ: পুতে যশঃকর্তৃক অভিভূত হইলেও, 91 ব101)0195ও একজন 
অসাধারণ লে!ক ছিলেন। বেকনের মা] ছিলেন 1895 ৮09 0০০1০, এলিজ।বেথের 
কোষাধ্যক্ষ লর্ড বার্ণের শ্তালিক' ৷ 184 4১০1৪ বিদ্ধী এবং পুরের শিক্ষ।-বিধানে বিশেষ 
যত্ববতী ছিলেন। | 

১২ বংসর বযসে বেকন কেমব্রিজের টিনিটি কলেজে প্রবিষ্ট হন। তিন বৎসর তথায় 
শিক্ষ।লাভ করিষ! কেমব্রিজের শিক্ষা প্রণালী ও আরিষটলের দর্শনের প্রতি গভীর বির!গ 
লইয়। তিনি গৃহে ফিরিয়। অ।সেন, এবং দর্শনকে ভাহার বন্ধ্য। বিন্তগ হইতে মুক্ত করিয়। 
মানুনের প্রয়োজন-স'পনে শিধুক্ত করিবার হন্ত দুপ্রতিজ্ছ হন। ১৯৬ বৎসর বয়সে তিনি 
প্যারিসের ইংরেজ র!জদূতের অফিসে সহকারী বু হন। এই সময়ে ১৫৭৯ সালে 
তাহার পিতা হঠ!ৎ পরলে।ক দমন বরেন, এবং তাহার অধিক অবস্থ। শোচনীয় হইয়। 
পড়ে। তখন তিনি অ'হনব্যবসায় অবলম্বন করেন। পদস্থ আরস্সীয়বর্ণের কেহই তাহাকে 
সাহায্য করিতে শগ্রদর হন নাই । ১৫৮৩ স[লে তিনি পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হন, এবং 
তাহার ক।ধ্যে তাহ'র পির্ব।চকগণ এতই সন্থষ্ট হন, “যে পরবৃস্তা প্রত্যেক নির্ব!চনে তাহার! 
তাহ।কেই নির্বাচিত করেন। তীভান বন্তৃত।শক্তি-সন্বন্ধে বেন জন্সন্‌ লিখিয়।ছেন, “তাহার 
নতে। পরিপা'টী, বাভ্ল্যবঙ্গদিত ও গুরুগন্ভীর বন্তৃত। কেহ কখনও করে ন।ই। তাহ।র বক্তৃতায় 
বৃথা বাগাুম্বর ছিল না, নিরর্থক শুম্ঠগর্ভ বক্তৃত। তিনি করিতেন না। উাহ!র বক্তৃতার 
প্রত্যেক অং শ স্বকীয় ওজ্ৰল্যে দীপ্তি পাইত। োতৃগণ কাশিতে অথবা অন্দিকে চাছিতে 


পারিত ন।, পাছে কোনও কথ|। কর্ণগত ন। হয়, এ এই ভয়ে। শে।তবর্গকে তিনি মুগ্ধ করিয়। 
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নব্য দর্নি-_ফ্রান্দিস্‌ বেকন ও. 


পাখিতেন ; অন্ত কেহই তাহার মতো! ত।হাদিগের প্রীর্ডিল।ভে সক্ষম হয় নাহ । কখন বক্ত তা 
শেষ হুইয়! যায়, প্রত্যেক শ্রোতার মনে এই আশঙ্কার উদয় হইত।” এমন সৌতাগ্যলাভ 
কম বক্তারই ঘটে। 

এলিজাবেথের প্রিয়পাত্। 28] ০£ 2589 বেকনের প্রতি যথেষ্ট অস্কুগ্রহ প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন । বেকনকে কোনও র!গজনীতিক পদে নিবুক্ত ধ্রাইতে ন। পারিয়া ১৫৯৫ 
স!লে 255 তাহাকে কিছু ভূসম্পত্তি দান করেন। এই দানের জন্ত বেকনের চিরকাল 
এসেকোর অস্থগত থাক। উচিত্ত ছিল। কিন্ত তাহা হয় নাই। কয়েক বৎসর পরে এসেক 
এলিজ!বেথখকে বন্দী করিব।র জন্ত যখন ধছযন্ত্রে লিপ্ত হন, তখন বেকন বারংবার পত্র 
লিখিয়৷ ত।হাকে এই বড়যন্ত্র হহতে নিণুত্ত হহতে অস্ছরোপ করেন ) ক্ষিম্থ এসেকা নিবৃত্ত ন। 
হওয়।য়, বেকন তীহাকে মতর্ক করিয়া দেন, থে তাহার প্রতি কৃতজ্ঞত'র জন্ত তিনি রাণার 
প্রতি তহার কর্তব্য বিস্বৃত হইতৈ প!রিবেন ণা। পরে এসেক্স খখন য়!জ-বিদ্রোহের 
অপরাধে হৃত হন, তখন বকন তাহাকে ক্ষম! করিবার জশ্ত বারংবার রণাকে অস্থরোধ 
করেন। ইহ।র পরে এসেক্স কিছুদিনের জন্য কারামুক্ত হইয়। খখন সসৈন্ে লঞগুনে প্রবেশ 

জিত কা 


করেন এবং জণসাধ।রণকে রানার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিত চেষ্টা করেন, তখন বেকন 
রাগান্বিত হইয়া তাহার বিরুদ্ধে যান। এসেকা ধৃত হইয়। আবার কারাগারে নিক্ষিপ্ত 
হন। তাহার বিচারের সময় বেকন সরক|রা কাউনসেল নিধুক্ত হন, এবং বন্ধুর 
অপরাধ প্রমাণ করিবার জগ্ঠ যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। পোষা প্রমাণিত হইয়। 
এসেক্স প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। বন্ধুর প্রাণও সহায়তা করার জন্ত বেকন সাধারণের 
বিরাগতাঁজন হন এবং একদল লে।ক তাহার সর্বনাশ-সাধনের জঙ্ত চেষ্ট। করিতে 
থাকে । বেকন অমিতব্যয়ী ছিলেন; যাহা আয় করিতেন, তাহাতে তাহার ব্যয়-নির্ব্বাহ 
হইত ন!। বিবাঞ্ের পুর তাহার অর্থের প্রয়োজন আরও বুদ্ধিপ্র।প্ত) হয় এবং ১৫৯৮ 
সালে দেনার গন্য তাহাকে বন্দী হইতে হয়। ইহা সত্ত্বেও ক্রমেই তাহার পদোরতি 
হইতে থাকে । ১৬০৬ সালে তিনি 4০105 0610€18] নিযুক্ত হন, এবং ১৬১৮ সালে ৫৭ 
বং্সর বয়সে লর্ড চ্যানসেলর পদে নিযুক্ত হন । ৩ বৎসর এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার পরে, 
(বকনের বিরুদ্ধে উৎকোচগ্রহণের অভিযোগ উপস্থিত হয়।* তখন অনেক বিচারকই উৎ- 
কোচ গ্রহণ করিতেন। বেকন যদি এসেক্সের বিকদ্ধে গিয়া একদল লে!কের বিদ্বেতাজন 
শ। হইতেণ, তাহা হইলে হয়তো .২ অভিযোগ উপস্থিত হইত না| রাঁজা তাহাকে 
18:00) ৬৪৪1০) 06 ৬৪10] উপাধি দিয়াছিলেন ; এবং তাহাকে বথেষ্ট অন্গুগ্রহ 
করিতেন! বন্ধুগণ আসন্ন বিপদের কথা জানাইয়া তাহাকে সতক করিয়। দিষাহিলেন, 
কিন্তু রাজাচ্ছুত্্হপুষ্ট েকন কোন বিপদের আঁশঙ্ক। করেন নাই। যখন প্রকান্ঠে অভিযোগ 
উপস্থিত হইল, তখন তিনি রাজার নিকট অপরাধ স্বীকার করিলেন। বিচাবে তিনি দোষী 
প্রমাণিত হইলেন, এবং তাহার প্রতি কারাদণ্ড এবং অর্থদগু উভয়ই প্রদত্ত হইল। কারাগার 
হইতে বেকন দয়াতিক্ষা করিয়া রাজার নিকট আবেদন করেন, এবং ছুই দিন কারাদণ্ড. 
ভোগের পরে তিনি কারামুক্ক হন। অর্থদগু.হইতেও তাহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। ইহার 


৪ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


পরে পাঁচ বৎসর বেকন বাচিয়া ছিলেন | অর্থ-কষ্টের মধ্যেও তিনি জ্ঞানালে।চনায় অধিকাংশ 
সময় অতিবাহিত করিতেন। ১৬২৬ সালে তাহ।র মৃত্যু হয়। তাহার উইলে তিনি লিখিয়া- 
গিয়াছিলেন, "আমার আত্বা আমি ঈশ্বরকে সমর্পণ করিলাম । আমার শাম ভবিষ্যৎ কাল 
ও বিদেশী জাতিদিগকে দান করিলাম ।” ভবিষ্যৎ কাল এবং জগতের জাতিগণ তাহাকে 
গ্রহণ করিয়াছে, সন্দেহ নাই। 

বেকনের চরিত্র-সম্বন্ধে প্রচুর মতভেদ বর্তমান। আলোক ও ছায়ার সমবায়ে গঠিত 
ত।হার চরিত্র ছিল জটিল | 2০5০0) 01881017-এর রচয়িতা দার্শনিক বেকন এবং প্রতিষ্ঠা- 
কামী রাজ-সভাসদ বেকনকে একব্যক্তি বলিয়৷ মনে কর। কঠিন। সত্যের প্রতি অঙ্ুরাগ, 
তীক্ষবুদ্ধি এবং মনের অসাধারণ ধারণা-শক্তির জন্য উহাকে শ্রদ্ধা না করিয়া পারা যায় ন।। 
কিন্তু তাহার প্রতিষ্ঠর প্রতি লোভ ও চ!টুকারিত।র বিষয় বিবেচনা করিলে, কবি পোপ 
“মানব জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, উজ্জ্বলতম এবং নীচতম” বলিয়। তাহার যে বর্ণন' করিয়া- 
ছিলেন, তাহা সঙ্গত রলিয়৷ মনে হয়। তীহ।র দর্শনের মূল্য যাই হউক, ইংবেজি সাহিত্যে 
তাহার স্থান কাহারও নিয়ে নহে। 

কেহ কেব আক্ষেপ করিয়।ছেন যে দর্শনের হতিহ।সে বেকন তাহার প্রা।পা স্থান প্রাপ্ত 
হন নাই। জার্মাণ দ।ধনিকগণ বেকনের রচনায় দাশনিক মূল্য কিছু আছে বলিয়৷ মণে করেন 
নাই। ইংরেজি ও জার্মণ দর্শনের সংযোগ-স্থৃত্র বেকনের মধ্যে পাওয়| যায় না, উহা 
প1ওয়। যায় তাহ[র পরবর্তী দার্শনিকপিগের মধ্যে । চাবামএ)0, (0৩০: এবং অন্ান্ত 
জার্ম্মাণ দার্শনিকদিগের মতে ক্যাণ্ট প্রভাবিত হইয়াছিলেন [7001০ কত্ত ক, লাইবঞ্টূজ, 
প্রভাবিত হইয়াছিলেন লকৃ-কন্তুক। স্পিনোক্জা অবজ্ঞ।র সঙ্গে বেকনের উল্লেখ করিয়াছেন । 
ইংরেজ দার্শনিকদিগের মধ্যে কেবল 17০০৮৩-এর নিকট হইতেই তিনি কিছু গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন । কিন্থ [70৮3 1০০) এবং [7005, ইহার! সকলেই যে বেকনেরই উত্তরাধিকারী, 
তাহ! সূলিলে চলিবে ন|। পূর্ব্বে বেকন আবিভূ ৩ না হইলে, তাহাদের আবির্ভাব সম্ভবপর 
হইত না। বস্তবাদের দর্শন যে বেকন হইতেই উদ্ভূত হইয|ছে, তাহা বল। খায়। 

এই প্রতিষ্ঠাকামী, বিলাসপ্রিয়, অর্থগৃরন ব্যক্তির মনে অদম্য জ্ঞান্পূহ। বর্তমান ছিল। 
স্থখে ছুঃখে, সম্পদে বিপদে সর্বদাই তিনি জ্ঞানের পরিধি-বিস্ত।রের চিশ্ত। করিতেন। 
বিজ্ঞানের তৎকালীন 'অবস্থায় তিনি সন্থষ্ট ছিলেন নী। প্ররুতির রহস্ত অবগত হহয়। তাহার 
সর্ববিভাগে মানবের প্রভুত্ব-প্রতিষ্ঠ। করিবার চিন্তায় তাহার মন ব্যাপূত থাকিত। এই 
উদ্দেশ্ে বিজ্ঞানের পুনর্গঠনের তিনি যে কল্পন। করিয়াছিলেন, তাহ] এহ £ 

প্রথমতঃ, প্রাচীন পন্ধর্ভি অপরিবন্তিত থাঁকিবার ফলে দর্শনে যে নিস্ষলতা'র. উৎপত্তি 
হইয়াছে, তাহার বর্ণনা করিয়া, নূতন পদ্ধতিগ্রহণেব আবশ্তকতা৷ প্রমাণের জগ্থ কয়েকখানি 
গ্রঙ্থরচনা ।* 

দ্বিতীয়তঃ খিজ্ঞানের শেশীবিভী? 1 প্রত্যেক বিভাগে যে সমস্ত সমন্তার এখনও 
সমাখাম হয় লাই, তাহার বর্ণনা । 

তৃতীয়তঃ প্রান্তিক গবেধণার জন তাঁহার উদ্ভাবিত নুতন পদ্ধতির ব্যাখ্যা । 


নব্য দর্শন- ফ্রান্সিস বেকন ৫ 


চতুর্থতঃ স্বয়ং প্র!ক্কৃতিক বিজ্ঞ/নের গবেবণার অ/রস্ত। 

পঞ্চম তঃ, মধ্যযুগের বাক্‌-ভূয়িষ্ঠত।র মধ্যে যে সকল সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, যে 
(সাপানম।র্গ অবলম্বন করিয়। প্র/চ।নগণ তাহাদের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা । 

যষ্ঠতঃ, তাহ।র প্রণালী-অবলম্বনের ফলে যে সকল বেজ্ঞানিক ফল উদ্ভূত হইবে 
বলিয়। তিনি আশা করেন, তাহাদের দর্ণন|। 

সপ্তমতঃ, নন। বিজ্ঞ/নের উন্নতির লে যে আপর্শঅবস্থার১ স্থষ্টি হইবে, তাহার 
চিত্র-অন্কন। এই সকলের সমবায়ে "বকন “দর্শনের মহৎ পুনর্গঠন” রচন। করিবার 
কল্পন। করিয়াছিলেন । 

একমাত্র অ|রিই্টল ভিন্ন এপ বিরাট কল্পনা পৃথিবাতে আর কাহারও মনে উদ্দিত 
হয় নাই। ইহার উদ্দেগ্ত ছিল মানবমঞ্গল, কেবল সুবধ!ম্ডিত দর্শনের উদ্ভাবন নছে। 
জ্ঞানই শক্তি। বেকন বলিয়া! ছিলেন, "এই জ্ঞান কেবল মত নহে, কধ্যে পরিণত করিবার 
বিষয়। আমি কোনও মত অথব! সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার গন্য চেষ্টত নহি; উপবোগ ও শক্তির 
ভিত্তি-প্রতিষ্ঠ।ই আম।র লক্ষ্য ।” অংধুনিক বিজ্ঞানের ভাবাই এই | 

বেকনের প্রধ।ন গ্রন্থ গুলির শাম (1) 1156 £১৭৬৪1306126506:01 15910000802) 
3০৬) 0৫90000 (3)12558%5 (4) ০৮ £১08005, 

৮8056006170 1,68101710% (বিছ্ভ।র উন্নতিসাধন ) গ্রষ্থে বেকন বিগ্ভার 
৩ৎক।পিক অবস্থ!র বর্ণন। করিয়। হা হ'র কোথায় কোথাধ টী আছে, প্রদর্শন করিয়াছেন। 
বিছ্া/র থে থে ক্ষেঞ্অকাঁষত অবস্থায় পিয়া আছে)শাহারও উল্লেখ করিয়াছেন । শরীর- 
বিগ্ভ। ও চিকিৎসা-শান্ত্রকে বেকন বিশেষ প্রয়োজন।য বুলিয়। বণনা করিয়াছেন, কিন্তু তৎ- 
কালীন চিকিৎস!-পদ্ধতির নিন্দ| করিয়াছেন | চিকিঅসকগণ চিকিৎসার বৈজ্ঞানিক প্রণালা 
অবলম্বন না করির। মুখ্য তঃ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞত!র উপর নির্ভব করেন । বেকন শবব্যবচ্ছেদ 
ও প্রয়ে।জনম হ জাবন্-প্রাণার অঙ্গবাবচ্ছেদেরও পব!মশ দিন পছল | অসাধা পীভায় যেখানে 
রোগীর অধিকদিন বচিবার আশ। নই, সেখানে তিনি যন্থদা-শাস্তির জন্ত চিকিৎসকগণকে 
রে।গীর মৃত্যু নিকটতর কব্বার অধিকার: দিবার পক্ষপা তা হিলেন | কিস্ক মাছুষের পব্মীয়- 
ধুদ্ধি করিব।র উপায়-নিদ্ধার,ণও তিনি চিকিংসকপিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন । 

মনেবিজ্ঞানের আালোচন'খ তিনি 'আচরণবাদ।/দিগের মৃতো মানবীয় প্রত্যেক 


হী” 


কার্য্যের কারণ-অস্থুসন্করনের পঞ্জামণ দিম:ছেন | কিজ্ঞান হইতে "যদুচ্ছা” শব্দটিকে তিনি 
নির্বাসিত কবিতে বলয়াছেন | তিনি বলিয়াছেন, *যছুচ্ছা” এমন এক পদার্থের নাম, যাহার 
অস্তিত্ব নাইণ”" “ইচ্ছ।” নামে কিছুর অস্তিত্বও তিনি স্বীকার করেন নাই।” হচ্ছা-সম্বন্ধে 
বিস্তৃত আলোচন। না করিলেও, এক কথায় বেকন “ন্বাধীন ইচ্ছা” অস্বীকার বুরিয়াছেন। 
তাহায় মতে বুদ্ধি হইতে স্বতগ্র “ইচ্ছা+র অস্তিত্ব নাই। 


ঢ7001099 27987 [05201580192 হএ00355 23910919000 


৬ পাশ্চান্ত্য দর্শনের ইতিহাজ 


“সামাজিক মনে।বিজ্ঞ।ন” নামে এক নুতন মনোবিজ্ঞান বেকন সৃষ্টি করিয়াছেন। 
“প্রথা, অভ্যাস, শিক্ষা, দৃষ্টাস্ত, অনুকরণ, প্রতিদ্বপ্দিতা, বন্ধুত্ব, সঙ্গ, প্রশংস।, তিরস্কার, কার্যে 
প্রবর্তনা,১ আইন, গ্রন্থ, অধ্যয়ন প্রতৃতি-সন্বন্ধে দার্শনিকগণের অস্ুসন্ধান কর! কর্তব্য । 
মাঘের নৈতিক চরিত্র এই সকল দ্বারাই প্রভাবিত হয়। ইহাদের দ্বারা মন পবিত্র এবং 
নিয়ন্ত্রিত হয়।” বেকনের এই উক্তি হইতে উপরোক্ত বিজ্ঞান উদ্ভূত হইয়াছে । 

বেকনের মতে কিছুই বিজ্ঞানের আলোচনার বহৃভূত নহে। ইন্দ্রজাল, খর, 
৬বিষ্যঞ্থণী, টেলিপ্যাথি, এবং য।বতায় “১$০171০৪1 ব্যাপারের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার তিশি 
পক্ষপাতী । তিনি বলিতেশ, ইহ|দের গবেষণা হইতে কোন্‌ শজ্ঞ।ত সত্যের আবিষ।র 
হইতে পারে, তাহ। "কহ জানে ন!। £১11১60) হইতে রসায়ণশান্তের উদ্ব হইয়াছিল, 
ইহা মনে রাখিতে হইবে। 

“জীবনে সফলতা” ন:মে আর একটি নূতন বিজ্ঞানের কথ বেকন বলিয়াছেশ। 
হহার জন্ত প্রথম প্রয়োজন জ্ঞানের_নিজেব এবং অপরের । খাহাদিগের সহিত অ।মাদের 
কয্যের সম্বন্ধ, তাহাদের মেজাজ, কামন|, মত, অভ্যাস প্র্তি-সম্বন্ধে পুজ্থা স্ুপুঙ্খ অনুসন্ধ।শ- 
দবার। জ্ঞানলাভ প্রয়োজন। তাহার। কাহ!র সাহায্যের উপর নির্ভর করেন এবং কাহার 
তরস। রাখেন, ভাইদের চরিখের হুর্বলত। কোথায়, তাহাদের বন্ধু-বাঞ্ধব, মুরুব্বি, শব্র, 
প্রতিদ্বন্থী কাহার। প্রনৃতি-সম্বন্ধে বিস্ত।রিত সংবদ-সংগ্রহ কর! প্রয়োজন। বহুলোকের 
সহিত বদ্ধুতা, কে'নও বিষয়ের আলোচনার সময় অত্যধিক স্বাধীনতা-প্রণণ অথব। মৌন 
অবলম্বন ন| করিয়। মধ্যপন্থা৷ অবলম্বনঃ এবং অতিরিক্ত পরিমাণ অমায়িকত। অখব। সারল্য- 
প্রদশন ন। করিয়া প্রয়েজন মত কিঞ্চিৎ রুক্ষ! প্রদরণশন সফলতার প্রকষ্ট উপ!য়। 

বেকন বন্ধুদিগকে শক্তিল!ভের উপায় ঝলিয়া মনে করিতেন। তীহাপ ধন্ধুগণও 
হয়তো তীহার প্রতি মহত্তর ভাবের পরিপোধণ করিতেন না। তীহার পতনের ইহ। একটি 
কারণ । এই প্রসজে বেকন গ্রীসের “সপ্ত বিজ্ঞলো। কদিগের” অন্যতম বিয়াসের নিয়লিখিত মত 
উদ্ধত করিয়।ছেন £ “তোমার বন্ধুগণ এক সময়ে শক্রতে পরিণত হইতে পারে) তাহাদিগকে 
'ভালবাসিবার সময় ইহ! মনে পাখিবে, এবং তোমার শত্র একসময়ে তোমার মি হইতে 
পারে। ইহা মনে রাখিয়া তাহার সহিত অস্থরূপ ব্যবহ।র করিবে । তোমার প্রকৃত উদ্দেশ 
এবং মনোভাবের কথা বন্ধুর নিকট হতিরিক্ত ভাবে প্রকাশ করিও না। কথোপকথনকালে 
স্বায় মত-প্রকাশ যতটা] করিবে, তাহা অপেক্ষা অধিক প্রশ্ন জিজ্ঞাস করিও । আচরণে 
গর্বের প্রকাশ উন্নতির সহায়ক । দন্ত টরিত্রনৈতিক ঞ্রুটী হইলেও রাজনীতিতে ক্রটী বলিয়। 
পরিগণিত হয় না।” 

এইরূপে সমস্ত বিজ্ঞানের আলোচন! করিয়৷ বেকন এই সিদ্ধান্তে উপনীত “হইয়াছেন, 
যে কেবল বিজ্ঞানের উন্নতিই বথেষ্ট নহে । যাবতীয় বিজ্ঞানের মধ্যে সম্বন্থের প্রতিষ্ঠা করিয়। 
সমগ্র বিজ্ঞানকে একাভিনুখী করা প্রয়োজন। এদিন পর্ধ্যস্ত বিজ্ঞানের যে যথেষ্ট উরতি 
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হয় নাই, তাহার কারণ তাহাদের সনুখে কোনও নুম্পষ্ট লক্ষ্য ছিল না। বিজ্ঞ/নের জন্য 
যাহার প্রয়োজন সর্ববাপেক্ষ৷ অধিক, তাহ। হইতেছে 'দর্শন+-_অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক প্রণালীর 
বিশ্লেষণ এবং য[বতীয় বিজ্ঞানের উদ্দেশ্ত ও মীমাংসার মধ্যে সহযোগিতার সম্বন্ধ-স্থাপন। 
ইহা না হইলে কোনও বিজ্ঞানই গভীরতা লাভ করিতে পারে ন।। কোনও সমতল ক্ষেত্রের 
উপর দণ্ডায়মান হুইয়। যেমন চতুষ্পার্শস্থ সমগ্র ভূভাগের পরিপূর্ণ দৃষ্ট-ল।/ভ করা যায় না, 
তেমনি কে।নও বিজ্ঞানের উপরিস্থ বিজ্ঞানে আরোহণ ন| করিয়| সেই বিজ্ঞানের উপর 
দগ্ডায়ম।ন হইলে, তাহার দূরবন্তী এবং গভীর অংশ দৃষ্টিগোচর ভয় ন]। 

বিজ্ঞান 'অপেক্ষা দর্শনের প্রন্তিই বেকনের অধিকতর অঙ্গরাগ ছিল। দর্শন ব্যতীত 
বাণী। ও শে!কবিক্ষুদ্দ জীবনে শযন্থিলাত 'আসন্তব | ' "বৃদ্ধি তইন্যে মহতী শান্তি প্রাপ্ত হওয়া 
যায়ঃ নিগ্াদ্বার। মৃতা এবং দুর্ভাগ্যের ভয় বিজিত 'অণব। হাসপ্রাপ্ত ভম। দর্শন মামাদিগকে 
মনের সম্পদ 'অন্বেঘণ করিতে শিক্ষ। দেব। এতদ্ব্যতীন্ত যাহা কিছ আছে, তাতা না 
আজিলেও, তাহার অভ!ব অনুভূত হয় না।” 

মানব দে প্রকৃতির উপর সম্পুর্ণ অ'প্রিপতা-বিস্তাব করিতে সমর্থ হ। 
বেকনের সন্দেহ ছিল শা। প্এপধ্যস্থ মাছুধে যাড। করিয়!ছে। তাত। হইতে ভবিষ্যতে 
তাহ/রা কি করিতে সমর্থ, ভ!হ। অনুমান কর! যায়।” বেকনের বিশ্বাস ছিল, তাহার 
প্রস্তাবিত প্রণালী অবলম্বন করিষা, বর্তমনে বহ| কল্পনারও অতীত, মান্ুব ত'হা সাধন 
করিতে সক্ষম হইবে । 

তৎকালীন 'বিষ্ঞার অবস্থা বর্ণন। করিয়া বেকন ত!হার নিশ্চল অবস্থ'র কারণ-স্বরূপ 
তিনটি “গীডাশ্র উল্লেখ করিরাছেন। প্রথম গীড়া_প্রচনার বিলাসিত।”-বঞ্তিবা 
বিষয় অপেক্ষা বর্ণনার ভঙ্গাকে অধিকতর মূলাবান মনে করা। এই ভঙগ।তে শব্দের লালিতা 
ও বাক্য।লঙ্গ(র বিষয়ের গুরুত্বের স্থান অপিকার করে? দ্বিতীয় পীড।-_তথ্যবঞ্জিত 
কাল্পনিক বিবয়ের পবেষণা। মধ্যদুগের 3০০০10992দিগেব মন্যে এই লীডার বিশেষ 
প্রাহুর্ভাব ছিল। তারা সামান্য একটু তুখ্যর সংহাযো বির'ই বির!ট পাগ্ডত্যের জাল 
বয়ন করিয়ছিলেন। ভতীয় গীডা-_সতাকে উপেক্ষা করা। এই পীড়া দ্বিবিধ। 
অন্তকে প্রতারণ! ইহার একরপ। শিজে প্রত|রিত হইবার ছিকে প্রবণতা ইহাঁব অন্ত রূপ | 
প্রতারণ৷ ও অতিরিক্ত বিশ্বাস-প্রনণতা, ছুই রূপে এই পীড়া প্রকাশিত হয় | কুসংস্ক'র ও 
ধর্মান্ধতা ইহার ফল। 

উপরোক্ত ক্রটগুলির বিপদ অনেক বড় বড নামের প্রতি অত্যদদিক ভক্তি, মানবীর 
বুদ্ধির উপর অপরিমিত বিশ্বাস, অতীতে যাহা আবিষ্কৃত হইরাছে, তাহার প্রন্তি উপেক্ষ! 
এবং অপধ্যাপ্ত প্রমাণের দ্বারা আলোচ্য মমাঁর ত্বরিত মমাধান, এই.সমস্ত ত্রুটির ফল । 
সর্ববাপেক্ষা গুরুতর বিপদ জ্ঞ।নের চরম উদ্দেশ্ত-সন্বদ্ধে ভ্রা্ত ধারণা । মানবের প্রয়োজন- 
সিদ্ধি-_-ম।নধজীবনের কখ ও সুবিধা-বৃদ্ধিই-_ঘে এই উদ্দগ্ঠ, তাহা বিশ্মভ হইলে সমস্ত 
গলে চন! বার্থত।য় পর্মাবসিত তম | 
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এই সমস্ত ক্রটি-বশতঃ বিদ্ধার প্রগতি এতদিন ব্যাহুত হষ্টয়| আসিয়াছে । ইহার 
প্রতিকারের জন্ত জ্ঞানালোচনার এক নূতন পদ্ধতির প্রয়োজন। পৃথিবীর বর্তমান অবস্থায় 
বিজ্ঞন পশ্চাতে পড়িয়। আছে। জড়জগৎ ও জ্ঞানের জগতের মধ্যে সাম্য-প্রতিষ্ঠা, 
এবং জ্ঞানজগতের বিস্বৃতিসাধন করিয়া সমগ্র জড়জগতের জ্ঞান তাহার অন্তভূ ক্ত করিবার 
উদ্দেশ লইয়া বেকন অগ্রসর হইয়াছিলেন। 

বেকনের সময় লেকের মনে নূতন আবিষ্কারের জন্ত একটা আগ্রহের স্থষ্টি 
হইয়াছিল; নূতন নুতন দেশ আবিষ্কৃত হুইয়াছিল। নাবিকের কম্পাস, বারুদ, 
ুদ্রাযন্ত্র প্রস্থৃতির আবিষ্কারে, মানুষের অনেক প্রাচীন ধারণার পরিবর্তন হুইয়াছিল। 
কিন্তু নূতন আবিষ্কারের জন্ত কোনও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় নাই। মে সকল 
'আবিফার ইতিপূর্ব্বে হইয়াছিল, তাহা! বহু পরিমাণে দৈব ও যর্ৃচ্ছার ফলে সংঘটিত 
হইয়াছিল, শৃঙ্খলাবন্ধ প্রণালীর অগ্চুসরণে হয় নাই। বেকন নূতন আবিরের জন্য ষে 
প্রণালীর ব্যবস্থ। করিলেন-_তাহাই 2০৬৪ 0:88001 (“নব সাধন” )। আরিষ্টলের 
0158001 গ্রন্থে জ্ঞানলাভের যে উপায় বণিত হইয়াছিল, বেকনের ০৬] 01:591001) 
তাহার বিপরীত । মাচ্ছষের মনে নুতন আধিফাবের জন্য যে আগ্রহ, আছে তাহাতে 
বলসঞ্চার করিয়। ফলপ্রস্থ পথে পরিচালিত করাই নব পদ্ধনতির উদ্দেগ্য । (বেকন লিখিয়।ছেন 
“মানবের শক্তি ও মধ্য।দার দ্ঢূতর ভিত্তি-নির্মাণ এবং তাহাদের সীম!-বুদ্ধি করিবার জন্ত 
চেষ্টা করাই আমার অভিপ্রায়” 

মানবের প্রয়োজনসিদ্ধিই আবিষ্কারের উদ্দেশ্য । যে বিজ্ঞানদ্বার মামুষের কোনও 
প্রয়োজন সিদ্ধ হয় ন|, তাহার কোনও মূল্য নাই। প্রকৃতির উপর মাচুষের ক্ষমতা- 
প্রতিষ্ঠাই বিজ্ঞানের সর্ববপ্রধান উদ্দেন্ত। জীবনে যাহা যাহ প্রয়োজনীয়, তাহ পৃর্ণ করা, 
মানুষের লুণের পরিম!ণবুদ্ধি করা এবং তাহার শক্তিবৃদ্ধি করা__ইভ।ই যাবতীয় জ্ঞানের 
উদেগ্ঠ । “ম।নবীয় বিক্ক।ন এবং মানবের শক্তি একই |” পজ্ঞানই শক্তি ।” জগৎকে 
বুঝিতে হইলে এবং তাহাদর। আমদের কাছ করাইয়। লইতে হইলে, প্রথম প্রয়োজন 
জগৎকে তাল করিয়! জান] | : মনোযোগের সহিত জগতের পর্যাবেক্ষণ ভিন্ন তাঁহা সম্ভবপর 
হয় না। সুতরাং জগতের উপর গ্রভুত্বল।ভের জন্য প্রকৃতির অত্যজ্ঞান লাত অপরিহার্য । 
কিন্তু এই জ্ঞ!ন-ল।ভের জন্ দুইটি পদার্থের প্রয়েেজন। তাহাদের একটি নিষেধমূলক, অস্টটা 
বিধিমূলক। মনের যাবতীয় পূর্বসংক্কার-বর্জনই নিনেধ ) সযত্র পর্যযবেক্ষণদ্ার। “বিশেষ 
হইতে সামান্যেব জ্ঞানলাত-_নিধি |. 

পুর্বসংস্কার বেকনের মতে চতুর্বিধ। ত্রই সকল সংস্কারকে বেকন [৭০15 ( পুজার 
প্রতিম৷ ) নামে অভিহিত করিয়।ছেন। এই চতুবিধ 1০15-এর নাম (1)14019 ০৫0১৩ 
105০-2জাতি-সাধারণ 19915, (2) [০1১ ০ 0৮৩ ০3৬৮ (গহবরের 14015 )১ (3) 12915 
০৫ 0১৩ 1৪056 (হাটের 13019 ) (4) 14915 ০6 00৩ 17106 66 ( রঙ্ক্ষেত্রের 13019 )। 

যে সমস্ত ভ্রান্ত সংস্কার মানব জাতি-সধারণ-_ প্রত্যেক মাছুষেরই যে'সকল সংস্ক1র 
আছে, তাহার] [2০919 ০৫ 005 15051 যে সকল সংস্কার ব্যক্তিগত; তাহারা [00919 ০৫ 0১৩ 
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০৪৮৪ । সমাঁজবন্ধ হইয়া বাস করিবার ফলে মানুষে মানুষে ভাবের আদান প্রদান হইতে, 
ভাষার অশুদ্ধ ব্যবহার হইতে, [3015 ০6 ১5 7781].66 7318০৪ উৎপন্ন হয় । বিভিন্ন দর্শনের 
বিভিন্ন মতবাদ এবং প্রমাণের ভ্রস্ত নিয়ম হইতে 1901 ০৫ 0১৩ 11১০205-এর উদ্ভব । 

[0০1 শব্দের অর্থ প্রতিমা! । ঈখর-বোধে যে প্রতিম' পুজিত হয়, তাহাকে [০1 বলে। 
[৭০1 যেমন ঈশ্বরের সত্যরূপ নয়, তেমনি বেকন যাহাদ্িগকে [9০] বলিয়াছেন, তাহারাও 
সত্য নছে। ত্রাস্তি-মুলক বিশ্বাস অর্থেই বেকন এই শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। মানুষের 
মনে যত প্রকারে ভ্রাস্তির উদ্ভব হয়, চতুবিধ 1৫০1-দঘারা বেকন তাহারই বর্ণনা করিয়াছেন। 
[9015 ০৫ 0১৩ 7১৩ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়ছেন "মাম্থুষের ইঞ্জ্রিয়ই সমস্ত বস্থর মানদণ্ড বলিয়া 
উল্লিখিত হইয়াছে । (2:০08০:এ বলিয়।ছিলেন, মা্ুষই সকল বস্তর মানদণ্ড )। কিন্ত 
ইন্দ্রিয় ও মনের প্রত্যক্ষ সমস্ত জ্ঞানই মাছুষের নিজের নিজের জ্ঞান, বিশ্বের মধ্যে সে জ্ঞান 
নাই। অনেক দর্পণে বস্ত বিকৃত ভাবে প্রতিফলিত হয়। দর্পণের নিজের ধর্ম প্রতিবিদ্বে 
সংক্রামিত হয়__প্রতিবিষ্ব প্রতিবিহ্বিত দ্রব্যের অনুরূপ হয় না। মাছুকষর মনঃও দর্পণ- 
স্বশ। মনের নিজের ধর্দ অনেক সমঘ তাঁভাতে প্রতিফলিত বিবয়ে সংক্রামিত হুয়। 
আমাদের চিন্তায় তাহার বিষষ 'অপেক্ষ। 'আমর। নিজের।ই বেশী প্রতিফলিত হুই। 
মছুমের বুদ্ধিব মধ্যে একটা শুঙ্থলা ও নিয়মা্বন্তিতা অছে। এইজন্ত যতটা 
শৃঙ্খল। ও নিয়মান্থবর্ঠিতা বাহ জগতে প্ররুত পর্দে আছে, তাহা অপেক্ষা তাহ! বেশী 
পরিমাণে আছে বলিয়া আমর| মনে করি। সমপ্ত জ্যাতিক্ষই যে সম্পূর্ণ বৃত্তাকারে 
ভ্রমণ করে, এই ভ্রান্ত কল্পনা ইহা হইতেই উদ্‌ভূত। একবাব কোনও বিয়য়ে মান্থুষের 
বিশ্বাস হইলে, সর্দত্রই ত1হ।র সমর্থক প্রমাণ দেখিতে পাষ | সেই বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রমাণ 
যাহ। দৃষ্টগোচর হয়, তাহ] গ্রহ্া করেনা । এই জন্তই ফলিত জ্যোতিষ, স্বপ্ন, নিমিত্ত, পাপের 
শত্তি প্রভৃতির বিরুব্ধ প্রমাণ দষ্টিগেচন হইলেও তাহাতে তাহাদের বিশ্ব।স নষ্ট হয় ন]। 
বিশ্বাসের পক্ষে প্রমাণ য।৬| মিলে, তাহাই যথেষ্ট বিবেচিত হয়। এই সম্বন্ধে বেকন যে 
উপদেশ দিয়!ছেন, তাহা এই £ প্ররুতিব প্রত্যেক ছাত্র এই উপদেশ্টি একটি সাধারণ নিয়ম 
বলিষ। গণ্য করিবেন-_-যখশি কোনও বিবয়ে মন অতিরিক্ত পরিমাণে অংকৃষ্ঠ হইবে এবং তাহার 
চিন্তায় বিশেষ তৃপ্তি অন্তুভূত হইবে, তখনি বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে, বিশেষ সন্দেহের 
সঙ্গে সেই বিষয়ের পরীক্ষা! করিতে হইবে । বুদ্ধি যাহাতে নির্দল থাকে, এবং পক্ষপাত-ছুষ্ 
না হয়, সেজন্থ বিশেষ সাবধানত! অ্এপ্ধন করিতে হইবে। বৃদ্ধি যাহাতে বিশেষ বিশেষ 
দৃষ্টা্ত হইতে লক্ষ প্রধান করিয়। দূরবর্তী কোনও সাধ(রণপনিরমে উড়িয়া গিয়া না বসিতে 
পারে, সে বিষয়ে সতর্ক হইতে হইবে । বুদ্ধিকে পাখ। সরবরাহ ন। করিয়! বরং তাহাতে ভার 
ঝুলাইয! দিতে হইবে, যাহাতে লম্্ষ দিতে অথব। উড়িতে না পারে। কল্পনা যদি পরীক্ষা- 
কার্যে বুদ্ধির সহায়কমাত্ররূপে না থাকে, তাহ! হইলে ভীষণ শত্রু হইয়। দাড়াইতে পারে । 

13015 ০60১৩ 2৪ সম্বন্ধে, বেকন বলিয়াছেন প্প্রত্যেক মাচ্ুষ এমন এক 
গহ্বরে বাস কুরে, যাহার মধ্যে প্রকৃতির আলোক বক্র তাবে প্রবেশ করে, এবং প্রবেশকালে 
তাহার বর্ণ বিকৃত হইয়া যায়। তাহার শিক্ষা ভাহার ব্যক্তিত্ব ও স্বভাব, তাঁহধর মানসিক 

২ 
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ও শারীরিক অবস্থা! প্রভৃতিদ্বারা এই গহ্বর গঠিত। কাহারও কাহারও মনঃ স্বভাবতই 
বিশ্লেষ-প্রবণ ) তাহার কেবল বিভেদই দেখিতে পায়। কাহারও মনঃ স্বতবতঃ সংশ্লেষ- 
প্রবণ, সাদৃশ্ই সাধারণতঃ তাহদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বৈজ্ঞানিক ও চিত্রকরদিগের 
মনঃ প্রথমশ্রেণীর ; কৰি ও দার্শনিকের মনঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর । কেহ কেহ স্বভাবতঃই প্রাচীনের 
প্রতি অতিরিক্ত শ্রদ্ধা পোষণ করেন ; কেই কেহ নৃতনের পক্ষপাতী । কমসংখ্যক লোকই 
মধ্যপরন্থী ; তাহারা প্রাচীন লোকদিগের যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস অথবা প্রতিষ্ঠান ধবংস 
করিতে ইচ্ছা করেন না, নৃতনকেও ঘ্বণ| করেন না।১ সত্য কোনও দলভূক্ত নহে। 

[9০1 06 0১০ 1৬191].60 01009 সম্বন্ধে বেকন লিখিয়াছেন, 'ভাষার মাধ্যমেই মানুষে 
মাছুষে ভ'বের আদান প্রদান হর। কিন্ত সাধারণ লোকের বুদ্ধির উপযোগী করিয়াই শব্দের, 
সৃষ্টি হয়। অগ্গুপযোগী শব্বদ্ধার। বেধের বাধ! উৎপন্ন হয়। “অনস্ত” শব্ধ দার্শনিকগণ 
প্রায়ই ব্যবহার করেন। কিন্তু এই “অনন্ঠ% কি, তাহা! কি কেহ জানে? ইহার অস্তিত্ব 
আছে কিহ1 তাহাই কি কেহ অবগত অ:ছে? দার্শনিকের। কারণাশ্ররবিহীন প্রথম কারণের 
কথ! বলেন ; কিন্ধু ইহা কি হদ্!ন আনুত করিবার জন্য ব্যবহৃত শব্দমাত্র নয়? যাহার 
বুদ্ধি নির্মল, এরূপ সকলেই জানে, যে ক!রণবিহীন কোনও কারণই হইতে পারে না। দর্শনের 
পুনর্গঠনের প্রধান কার্য হইবে__মিথ্যা বল। বজ্ঈন | 

[0015 ০৫ 0১ 11)6805 সন্বদন্ধে বেকনের উক্তি এইব্ধপ £ “প্রচলিত যাবতীয় দর্শনই 
নাটকমাত্র। তাহাতে দার্শনিকদিগের মনঃ-কল্পিত জগৎ নাটকের অক!রে বণিত হহয়াছে। 
ইতিহাসে বণিত সতা ঘটনাবলী অপেক্ষা নাটকে বঠিত ঘটনাবলী যেখন অধিকতর 
চিত্তাকর্ষক, সংক্ষিগু এবং আমাদের ইচ্ছ'ব অন্রূপ, দার্শনিক রঙমঞ্চ্রে নাটকও তন্রপ। 
প্লেটে! যে জগতের বর্ণন! কন্রি।ছেন, তাহা প্লেটোরই স্ষ্টি। তাহাতে জগৎ চিত্রিত না 
হইয়| প্লেটোই চিত্রিত হইয়!ছেন |” 

বকন আরও লিখিয়।ছেন, এই সকল 130915এ যদি পদে পরে আমাদের পদন্থলন হয়, 
তাহ! হইলে সন্যের পথে কখনও আমর! 'অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিব না । 

নূতন প্রক!রের তর্ক-পঞ্জতি- বুদ্ধির জন্য নুতন যন্ত্র--অ।মাদের আবশ্তক। নাবিকের 
কম্পাস আবিষ্কৃত না হইলে প্শ্চিম গোলাপের বিস্থৃত ভূভ।গ যেমন কখনই আবিষ্কৃত হইতে 
পারিত না, তেমনি আবিষ্কারের বৈজ্ঞানিক প্রণালী আবিষ্কৃত না হওয়ার জন্যই শিল্পের 
যতদূর উন্নতি হইয়াছে, ত।হা অপেক্ষা অধিকতর উন্নতি সম্ভবপর হয় নাই। জড় পৃথিবীর 
সমস্ত অংশই আদাদের দৃষ্টর সঙন্গাথে উদ্ঘাটিত হুইবার পরেও বুদ্ধির জগতে প্রাচীন, 
আবিক্ষানের সংকীর্ণ গণ্তীর মধ্যে আঁবন্ধ হইয়। থাক। বিঘম কলঙ্কের কথা । 

সত্য-আবিষারের প্রধান বাধ! উপস্থিত হয় প্রমাণবিহীন মত১ ও তাহা হইতে অন্থমান 
হইতে । আমর। যে নৃতন সত্যের সন্ধান পাই না, তাহার কারণ আমর! অনুসন্ধান আরম্ভ 
করি বহুক|ল প্রচলিত কিন্ত নিশ্চিনিবিষ্ীন প্রতিজ্ঞা হইতে, এবং এই প্রতিজ্ঞ। সত্য কিলা, 
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তাহা! পর্যবেক্ষণ অথব| পরীক্ষাদ্বার| যাঁচাই করি না বলিয়া। কেহ যদি নিশ্চিতি হইতে 
অনুসন্ধান 'আরম্ত করে, তাহা! হুইলে তাহার অস্থুসন্ধাণ সন্দেহে পর্যবসিত হইতে বাধ্য, 
কিন্ত যদি সন্দিগ্ধ মনে আরম্ভ করে, তাহা হইলে নিশ্চিতিতে তাহার পরিসম[প্তি হয়।” 
শেষোক্ত মন্তব্য ঠিক সত্য ন। হইলেও, এইরূপেই দর্শনের নবধুগের সুত্রপাত হইয়াছিল। 
ফ্রান্সে দে-কার্ও সন্দেহকেই দর্শন/লোচনায় প্রথম স্থান দিয়ছিলেন। 
সর্ধপ্রক।র পূর্ববসংস্কার বঙ্জন করিয়া! আবিফ!রের বিধিমূলক পদ্ধতি অবলম্বন করিতে 
হইবে। সে পদ্ধতি আরে!হমূলক। এই পদ্ধতির সাহায্যে আমরা বিশেব হইতে সামান্ে 
পৌছিতে সমর্থ হই। তাহ।র জন্য প্রথমে সতর্কতার সহিত তথ্যসংগ্রহ, ত।হাদের বিস্তাস 
এবং তুলন। আবশ্তক। কোন বস্তর জ্ঞ।ন বলিতে তাহার কারণের জ্ঞ/ন বুঝ।য়। তাহার 
কারণ কি, কিরূপে তাহ।র উৎপত্তি হয়) ইহ। না জানিলে কোনও বস্তুর জ্ঞান-লাভ হইয়াছে 
বল। যায় না। আরিষই্টল চারিপ্রক1র কারণের উল্লেখ করিয়াছিলেন। বেকন তাহ!র 
মধ্যে মাত্র স্বর্ূপ-কারণকেহঃ প্রকৃত কারণ বলিয়| স্বীকার করিয়াছিলেন'। বস্ধর স্বক্নপ 
অথব প্রক্কৃতি বুঝ|ইতে 'আরিষ্টটল £০1০) শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন। জগতে বাহা কিছু 
ঘটে, বস্তুর স্বরূপেই তাহার কারণ নিহিত আছে । কোনও বিশেষ ব্যাপার যে কারণবশতঃ 
সংঘটিত হয়, শ্তাহ| জানিবার উপায় কি? অর্থ।ৎ সেই ঘটনার সংঘটনের জন্য কিকি 
অপরিহ্যধ্য ? কি ন। থাকিলে সেই খটন। ঘটতে পরে ন।£ ইহার উত্তরে বেকন বলেন, 
যাহা যাহ| অপরিহার্য নহে, তাহাদিগকে পৃথক করিয়। রাখিলে কারণ বাহির হইয়| পড়িবে । 
তাহ!দিগকে পৃথক কিয়] রাখিব।র পরে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই সেই ব্যাপারের 
41410)” অথব। স্বরূপ সনস্ত প্রাকৃতিক জগৎ কতকগুলি মৌলিক দ্রব্য অথবা "গুণের 
বিভিন্ন সমবায়ে গঠিত। স্তরাং কোন ভ্রব্য-সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞ!ন ল!ভ করিতে হইলে, তাহার 
মৌলিক গুণমকলের সহিত পরিচিত হওয়! প্রয়োজন । এই মৌলিক গুণবলীর পরিচয়- 
লাতভের'জন্/ প্রয়োজন ক্রমে ক্রমে অহ ন্ গুণের বহিষ্করণ। তাপের কথ! ধর! যাউক। 
যেখানেই তাপ আছে, সেখানেই তাহার 101. বর্তমান ) যেখানে তাপ নাই, সেখানে 
ত|হার 10123 নাই । “তর? তাপের [9৮0 ইহতে পারে না, বন যেখানে তাপ আছে, 
সেখানেও যেমন ভারের অস্তিত্ব আছে, তেমনি যেখানে তাপ নাই, সেখানেও আছে। 
স্থতরাং ভার বাদ গেল। এইরূপে এক এক করিয়া বস্কর অনেক গুণ বাদ দিয়া আমরা 
'গতি, প্রাপ্ত হই। তখন দেখিতে পাই, বে যেখানেই গতি আছে, সেখানেই তাপ আছে। 
যেখানে গতি নাই, সেখ|নে ভাপ নাই। ইহা হইতে বুঝিতে পারি, যে গতিই তাপের 
কারণ। যে'প্রণালীদ্বারা দ্রব্যের মৌলিক বূপ আবিষ্কৃত হয়, তাহাই আরো হপ্রণালী - | 
প্রারুৃতিক*বিজ্ঞানকে বেকন অন্তান্ বিজ্ঞানের জনক বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন । 
তিনি তাহার অভিজ্ঞতার প্রণালী কেবল যে জ্যোতিষ, যন্ত্রবিদ্া, আলোক বিজ্ঞান 
প্রভৃতি ভৌতিক বিজ্ঞ/নেই প্রয়ৌগ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা ণছে) 
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চরিত্রনীতি, রাষ্ট্রনীতি, তর্কবিজ্ঞান প্রভৃতি মানবীয় বিজ্ঞানেও» তাহাদের প্রয়োগ করিবর 
চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি চাহিয়াছিলেন সমগ্র মানব জীবনকে, মানবের বিবিধ চিন্তঃ 
সেই সকল চিন্তার গতি, মানবের সাম।জিক ও রাজনৈতিক অবস্থ।॥ সকলকেই €শীতিক 
বিজ্ঞানের প্রণালীর প্রয়োগদ্ধার তাহাদের “মীলিক আকারে” পরিণত করিতে ; এবং 
তাহাদ্বারা মানবজীবনের ব্যাখা! করিতে। কিন্ত তাহার ইচ্ছ৷ »স্পূর্ণরূপে কার্ধ্যে পরিণত 
করিতে বেকন সক্ষম হন নাই। চরিব্রনীতি-সন্বন্ধে তিনি কয়েকটি সামান্ত ইঙি৩ তিন্ন অর 
কিছুই দিতে পাবেন নাই । রাজনীতি-সম্বন্ধে তিনি কার্ধ্যতঃ কিছুই বলেন নাহ। ধর্ণ- 
সন্বঙ্ধে তিনি নীরব ছিলেন। রাজনীতি ও ধর্ম-সন্বন্ধে কিছুই না বলিষা তিশি স্থুবিবেচকের 
কাজই করিয়াছিলেন। কিন্তু ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্বন্ধ নাই বলিয়! তিনি ধর্ত্েব সমন্ত। 
এড়াইয়! গিয়াছেন। আধ্যাত্মিক ব্যাপার প্রাকৃতিক বা!প।বের মত ব্যাখা করিতে চেষ্ট। 
করিলে তাহাকে বিপদে পড়িতে হইত । মামুষেব সামাজিক এবং ধন্মীষ জাবনের 
প্রাকৃতিক তিত্তিব ইঙ্গিত বেকন দিযাঁছেন। কিন্তু প্রাকৃতিক ব্যবস্থ। হইতে কিরূপে নৈতিক 
ব্যবস্থার উদভব হষ, প্রাকৃতিক অবস্থ। হইতে কিরূপে সামাজিক "পস্থ'ব উৎপত্তি হয, 
তাহার উত্তর তিনি দেন নাই । তীহাব শিষ্য ভবস ৩াহ।ব উত্তর দিতে ০] কবিযাছিলেন। 

বেকন যাহা করিতে চাহিধ!ছিলেন, ত1হ। কবিতে সক্ষম হন নাই। এই জন্য তাভান 
জীবনের মত তঁ|হার দর্শনও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইযাছিল। তীহার অবলম্বিত প্রথলী__ 
শ্রেণীবিভাগ ও গুণ-নিক্র্ষণ__নিতাস্তহ যাক্সিক ও প্রাণভীশ। তাভাদ্বাব। চিন্তার গতীন 
সমস্তাসকলের সমাধান হওয়া সম্ভবপব ছিল শা। স্বগত বস্তুব" স্বপ্পপ ও উৎপত্তি-সম্বদ্্ধ 
তিনি কিছুই বলিতে পারেন নাই। তাহার দশন বন্মেণ ব্যাখ্য। করিন্ডে অসমর্থ। বলব 
অভিব্যক্তি, মানবমনের স্থজনশীল কল্পন। অথব| তাহাঁব স্বরূপ-সঙ্ঘন্ধেও কোনও ধাবণ। ক] 
এই দর্শনের পক্ষে অসম্ভব । 
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বেকন রাষ্ত্রনীতি-সম্বন্ধে আলোচনা করেণ নাই বটে, কিন্ত তীাহাব 'মাদশরাষ্টেব 
কল্পনা তাহার )ব৩৮/ 4১050%5 গ্রন্থে মুদ্তি পরিগ্রহ করিম। প্রকাশিত হইয়াে। এই আরশ 
রাষ্ট্রকে তিনি স্থাপিত করিষাছেন 2০৮ £১051505 নামক এক কল্লি5 দ্রাপে। গাটোর 
[11108505 গ্রন্থে £050005 শ।মে এক লুপ্ত মহাদেশ-সন্বন্ধে প্রচলিত এক কিংবদছ।র 
বর্ননা আছে। এই মহাদেশ চ16:০01৩9 স্তম্ভ হইতে কিছু দুরে বর্তমান আটল।টিক 
মহাসাগরের মধ্যে অবস্থিত ছিল, এবং কালক্রমে সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জিত হইয়া যায় বলিষা 
প্রাচীনের! বিশ্বাস কবিতেন। বেকনের কলিত ০ £051705 দ্বীপ প্রশস্ত মহাস।গরে। 
এই কল্পিত দ্বীপের নামেই তিনি গ্রন্থের নামকবণ কবিয়।ছেন। এই গ্রন্থ গল্পের আকারে 
লিখিত। গল্পটি এই £ কমেকজন লোক পেক্ হইতে অমুদ পথে চান ও জ।পাণ অভি: 
যাত্রা করিলেন । পথিমধ্যে বাতাস স্তদ্' ৬ইর| পড়িল। ফ্লে কিছুদিন জাহ।জ নিলি 


চে আসল শক পপ পপ পক পাস সা, 





স্পা | আআ 








চপল 
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অবস্থায় সমুক্রের বক্ষে দীড়াইয়। রছিল। তাহার পরে আসিল প্রবল ঝটিক।, এবং জাহাজ 
বায়বেগে ইতস্ততঃ তাড়িত হইয়া লক্ষ্য-ভরষ্ট হইয়! পড়িল। খাগ্যসন্ত।র ক্ষীণ হইয়া অ|সিল। 
কিছুদিন পে(তারোহিগণ অর্ধ|হারে কাটাইলেন। কয়েকজন আরোহী গীড়িত হইয়া 
পড়িল। অবশেষে অনশন ও মৃত্যু যখন আসন্ন, তখন দূরে এক রমণীয় দ্বীপ দৃষ্টিগে!চর 
হইল। জ।হাজ তাহার সন্গিকটে উপস্থিত হুইলে, সমুদ্রতটে সুন্দর পরিচ্ছদ-পরিহ্কিত 
কয়েকজন সুসভ্য লোক দেখা গেল। পে।তারোহছিগণ তীরে অবতবণ করিলে, ইহার 
তাহাদিগকে বলিলেন, যে কোনও বিদেশীকে & দ্বীপে বাস করিতে দেওয়| হয় লা, 
কিন্ধ তাহ!দের মধ্যে ধাহার] গীতিত, সুস্থ না হওয়| পর্য্যন্ত, তীহারা তথায় অবস্থান 
করিতে পারেন । 

কয়েক সপ্তাহ দ্বীপে অবস্থান করির! পে।তারে!ভিগণ দ্বীপ-সম্বন্ধে যাহ। জানিতে 
প1রিলেন, তাহা! এই £ ১৯ শতাব্দী পুর্বে সোল:মোন। শানে এক র।জ। এই দ্বীপে রাভন্ব 
করিতেন। এখন পধ্যন্ত সেই নরপত্তির-ন্ম.তি সকশে শুক্তিন সহিত পুজ। করে। তাহার 
একম|'র লক্ষ্য ছিল তাভার প্রাদেব মঙ্গল। 
ন।মে এক সংঘের প্রতিষ্ঠ। এই নরপতির সব্বশেগ কাষি। এই সংঘ অপেক্ষা মহস্তর কোনিও 
প্রতিষ্ঠান জগতে এপধ্যন্ত স্থাগিত হয নাহ । এই প্রতিষ্ঠ'নদ্ব|র!ই ভ্বীপ শাসিত হ্য়। 
ইংলগ্ডের পার্লামেন্টের নে কাজ, এই দ্বীপে 9০019700775 [7০0৭ দ্বার। সেই কাজ হ্য়। 
কিন্তু তাহ।র মধ্যে রাজনীতির কোনও স্থান নাই ; কে'ণও র।জনৈতিক অথবা "উদ্ধত 
নির্দাচিত প্রতিনিধি”) তাহ!র মধ্যে নাই । প্রতিনিদি-শিক্ব!চন, নির্ব!চন। বন্ৃত!, সংবাদ 
পঞ্রের সম্পাদকীব* প্রবন্ধ, মিথ্যা! প্রচার প্র্থৃতির কিছুই এ দ্বীপে নাই। রা সকল 
উপায়ে শ/সনকার্য্যে লে।ক-নিয়ে!গের কল্পনাও কাহারও মনে উদ্দিত হয় নাই। কিন্তু 
বৈজ্ঞানিকের যশোলাভের পথ সকলের সন্মুখেই উন্মুক্ত ং এবং যাঁহার। এই পথ উত্তীর্ণ 
হইয়। অ[সিরাছেন, দেশের শাসব মগুলীতে কেবল তাহাদের স্বন হয়। ছেশের মধ্যে 
মর্বশ্রেষ্ঠ লে।কদিগকে বাছিয়। লইয়া তাহাদের উপরই শ।সন-করধোর ভর অপিত হয় 
প্রজার মঙ্গলই শামনের উদ্দেগ্ত | যগ্ুবি২, স্থপতি, "জ্য।তি তা ন. ভৃতন্্বির, রি 
রসায়ন তল্ববিদ্‌, অর্থন|তিবিদ্, অমাজত্কবিদ্, এনভিন্্রবিদ এবং দুণনশাক্্রদিগ পণ্ডিতগণঞ্ধার। 
দেশ শাসিত হয়। প্রকৃত পক্ষে শসন' বলিতে দশে বিনেন কিছুই নাই। মাছুল- 
শ(সন অপেক্ষ। প্রকৃতির শ।মন-ব্য।সা।রেই দ্বীপের শাসকদিগের সময় অধিক বায়িত 
হয়। “করণ সকলের, এব৪ বস্ত্র গুপ্ুগতির'* জ্ঞান ল।ভ এবং মানব-সম্বাজ্যের 
প্রসার বদ্ধিত করিহা য|বতীয় স।প্য বিষয় সান কর!ই আমাদের সংঘের উদ্দেশ্ত |” ইহাই 
গ্রন্থের প্রধান* বক্তব্য নিষয়। মানবের জ্ঞাণবুদ্ধিদ্বারা তাহার ক্ষমতা-বৃদ্ধি করাই সকল 
শাসন-ব্যবস্থার উদ্দেশ হওয়। উচিত। এই গ্রন্থে খে সকল কার্যে শাসনকর্তীদিগকে 
ব্য।পৃত দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে আছে নক্ষতদিগের পষাবেক্ষণ, জল-প্রপাতের জলের 
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শক্তি শিল্পে প্রয়োগের ব্যবস্থা, রোগের চিকিৎসার জন্য গ্যাসের উৎপাদন, মানবদেহের 
আত্যস্তরীণ সংস্থানের জ্ঞান-লাভের জন্য জন্তর উপর অস্ত্রোপচার, সঙ্কর প্রথায় নূতন 
জাতীয় জন্ত ও বৃক্ষের উৎপদন প্রভৃতি । “পক্ষীর উড্ডয়নের আমরা অন্ককরণ করিতে 
চেষ্ট। করি, কিছু কিছু উড়িতেও আমরা শরিখিয়াছি। জলের মধ্যে চরিবার উপযোগী 
জাহাজ ও নৌকাও আমাদের আছে।” “যাহ। আমাদের প্রয়োজন, তাহ! আমব| উৎপন্ন 
করি। যাহ! উৎপন্ন করি, তাহার ব্যবহ।র করি। বিদেশী বাণিজ্যের জন্য আমরা 
বুদ্ধ .করিতে যাই না। বিদেশী বাণিজ্য যে আমাঁদের নাই, তাহ। নছে। তবে সে 
বাণিজ্য স্বর্ণ রৌপা, মণিমুক্ত। রেশম, মশল।, অথবা অন্ত কোনও বাণিজ্যদ্রব্যের নে) 
মে বাণিজ্যের দ্রব্য “আলোক"-পজ্ঞাোনের আলে!ক”। এই আলে।কের বণিক সকলেই 
5০100005 17৩5৫-এর সতভা। তাহারা বিদেশে প্রেরিত হন দ্বাদশ বংসরের জন্য-_ 
বিদেশের বিজ্ঞ/ন, শিল্প ও সাহিত্যের জ্ঞ।ন-অজ্জনের জন্য। দ্বাদশ বৎসর পুর দেশে 
ফিরিয়। 'আসিয়। তার! যাহ! শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহ। 3০1010015 17০45৫-এর 
অধ্যক্ষদিগের নিকট প্রতিবেদণ করেন। তাহাদের স্থলে আব|র নৃতন একদল বিদেশে 
প্রেরিত হয। এইরূপে বিভিন্ন দেশের সর্বে'ৎকষ্ট বস্ক বিও্ 20005 অ!নাত হয়। 

প্লেটেব মময় হইতে বর্তমান অময় পর্যন্ত অনেক “ইউটোপিয়।র” স্থট্ি হইয়াছে। 
. দেশের বিজ্ঞতম, মহত্তম, স্বরর্থলেশহীন ধ্যক্তিদিগের দ্বারা শাসনযস্ত্র পরিচালিত হইবে, প্রজার 
মঙ্গল তাহার একমাত্র লক্ষ্য হইবে, শাসণযন্ত্রকে প্রজাগণ ভার বলিয়া উপলব্ধি করিবে না, 
বরং জীবনের ভার-লাঘবের জন্য তাহ!র দিকে দুঢ় বিশ্বাসে চাহিয়। থাকিবে__-এই কল্পন। 
বুগে হুগে লেকের চিন্ত মোহিত করিয়াছে, কিন্কু তাহ!র বাস্তবরূপ এখনও খহ দুরে । 

চরিত্র-নীতি 

বেকনের চরিতরণীতি স্পইতঃই সুখবাদ-মূলক১ | "যদি ভে!গাসক্ত হইতে ন। চাও, 
তবে ভে।গ করিও ন|। যদি উয়র্ত হইতে শা চ1ও) তাঁহ। হইলে অ[সক্ত হইও শ1”_-এই 
মত তাহার নিকট আন্নগ্রত্যয়হীন, দুর্বল ও উরু মনের পরিচ।য়ক। ষ্টেয়িকদিগের ক।মনা- 
বর্জনের মত স্বাস্কাগানিকন "আৰ কিছুই নাহই। যে ভীবশ বৈরাগ্যদ্বার। 'কালমৃত্যুতে 
পরিণত হইয়।ছে, 2|হ।র সম যুবু দ্ধিতে ল।ত কি? ইহ! ব্যতীত সম্পূর্ণ ব|সনা-বর্জন অসম্ভব'ও 
বটে কেনন| সংস্কার দিত হইবার পান্তর নহে, উহ! সময়ে সময়ে বাহির হইবেই। মাছুদের 
স্বশাব অনেক সমর 'অপ্রক1শিত থ|কে,) কখনও কখনও ত|হাকে জয় করাও সম্ভবপর হয়; 
কিন্ধ তহাকে বিন& কর। এক প্রকার অসন্ডব। বলপ্রয়োগ করিয়! তাহ! দমন করিয়া রাখিলে 
গ্রবলতর হইয়! তাহ! পুনরাবিভূ ৩ হয়। ধর্দ্মত অথবা উপদেশদার। স্বশ।বের প্ররোচনার 
হাস হইতে পারে, কিন্তু কেবল অভ্যাসদ্বারাই ইহার পরিবর্তুণ অথব। দমন সম্ভবপর হয়। 
কিন্ত স্বশাবের উপর জয়লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিও না| বহুদিন স্বতাব সমাধিস্থ 
৭।কিয়। প্রলো৬ণের ফলে বাহির হইয়। অসিতে প্ারে। ইসফের গল্পের বিড়াল যুবতীতে 
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রূপান্তরিত হইয়! গম্ভীরভাবে টেবিলে বসিয়। থাকিত, কিন্ত যখনি একট! ই"ছুরকে পার্খব দ্যা 
দৌড়াইতে দেখিত, তখন আর স্থির থাঁকিতে পারিত না। সুতরাং হয় প্রলোতন হইতে 
একেবারে দুরে থাকিতে হইবে, নতুবা বারংবার প্রলোভনের সম্বীন হইয়া তাহাতে 
অত্যন্ত হইতে হইবে, যাহাতে তাহারা মনঃ বিচলিত না হয়।* বেকনের মতে 
দেছের পক্ষে সংযমে অত্যন্ত হওয়।রও যেমন প্রয়োজন, অমিতাচারে ত শ্স্ত হওয়ার 
প্রয়োজনও তেমনি । তাহ! না হইলে একমৃহূর্তের অসংযমে তাহার ধ্বংস হইতে পারে। 


বেকনের প্রবন্ধবলী 


বহু বিষয়ে বেকন প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। “সত্য” প্রবন্ধে লিখিয়াছেন “সত্যের 
অস্থুসন্ধান হইতেছে সত্যের নিকট প্রেম-নিবেদন, সত্যের-জ্ঞান, সত্যের গুণ-কীর্ভন ) অর 
সত্যে বিখ!স হইতেছে সতোর সম্ভোগ ) উহাই মানবের পরম মঙজগল। “কর্মে আমাদের 
আলাপ হয় মূর্ধের সহিত। পুস্তকে আমাদের পরিচয় হয় পিতদিগের মহিত।” “পতকগুলি 
পুস্তক কেবল আবস্বাদের জন্য, ক'তকঞ্চলি গ্রাস করিতে হয়ঃ অল্প-সংখ্যক পুস্তক আছে, যাহা- 
দিগকে চর্বণ করিয়। পরিপ।ক করিতে হয়|” বেকনের প্রবন্ধাবলী এই শেবে:ক্ত শ্রেণীর । 

/১0৮৪100610010 06 16810106-গ্রছে বেকন লিখিয়াছেন £ গর এবং 
তাহার মতাবলম্বী অন্যান্ত লেখকগণ মাছষের যাহা করা কর্তব্য, ভহা ন! বলিয়া, তাহার| 
গকৃতপক্ষে কি করে, তহারই বর্ণনা করিয়।ছেন, এজন) উহাদের ক মরা খণা; 
কেনন! পাপের স্বরূপ জানা ন! থ|কিলে, পারাবতের সরলত!ব সহিত সপের ভূয়োজ্ঞানের 
সংযোগসাধন সম্ভরপর হয় না। এই জ্ঞান না থাকিলে ধর্ম অর্ক্ষিত ও বিপঃসন্কুল 
অবস্থায় পতিত হয়।” “069০০47১5৪৮ প্রবন্ধে বেকন সাধূতার সহিত কিয় পরিমাণ 
কপটতার সংমিশ্রণ সম্ণ করিয়াছেন, এবং বিশুদ্ধ কোমল ধাতুর সহিত খাদ মিশ্রিত 
হইলে তাহার স্থিতিকাল দীর্ঘতর হয় বলিয়াছেন। মনের বিস্ৃতি-গভীরতা-ও-তীক্ষতা- 
সাধক প্রত্যেক বস্তর সহিত প্রিচয়-মূলক বৈচিত্রযপূর্ণ জীবণের তিনি প্রশংসা করিয়াছেন । 
কর্মবিহীন জ্ঞান ও চিন্তাপরায়ণতার প্রতি তাহ।র শ্রদ্ধা ছিল না। “মানবজীবনরূপ 
নাট্যশ[লায় কেবলমাত্র দেবতা ও দেব্দুতদিগেরই দর্শক হওয়া সাজে, ইহা সকলের 
জানা উচিত।” “0£ 05150৮৮ পুবন্ধে নাস্তিকতা-অপবান-খগুনের উদ্দেস্তে বেকন 
লিখিয়াছেন, প্বিশ্বের মধ্যে মনের বস্তিত্ব নাই, ইহা বিশ্বাম করা অপেক্ষা যাবতীয় 
পৌরাণিক উপাখ্যান, ত।লমদ &এবং কোরাণের কা$ছনীতেও বিশ্বাস করা ভাল। অল্প 
পরিমাণ -দার্শনিক জ্ঞানে লোককে নাস্তিকতার দিকে আকৃষ্ট করে; কিন্তু দাশ্নিক জ্রনের 
গতীরত। লেকের মন ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করিয়। আনে। কেননা! মনঃ যখন বিক্ষিপ্ত 
মাধ্যমিক কারণের (56০0100 ০0565 ) দিকে দৃ্িপাত করেঃ তখন সময়ে সময়ে তাহাতেই 
সন্ধষ্ট হইয়া আরও অন্ুসন্থন হইতে বিরত হইতে পরে, কিন্তু যখন পরস্পর সংবন্ধ 
কারণাবলীর শৃঙ্খল! তাহার দৃষ্টিগোচর হয়, তখন তাহ|কে ঈশ্বরের অভিমুখে অগ্রসর হইতেই 
হইবে । বেকনের মতে বহুসংখ্যক ধর্্সম্প্রদায়ের অস্তিত্বই ধর্মসন্বন্ধে ওঘ!সীন্ের কারণ। 
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প্র্মে যদি বহুভেদ থাকে, তাহ! হুইলে নাস্তিকতার উদ্ভব হয়। যদি একটি তেদের 
অধিক না থাকে, তাহা হইলে উভয় ধর্মমাবলম্বীদিগেরই ধর্মাছুরাগ বঞ্ধিত হয়; কিন্তু নানা 
তেদ হইতে নাস্তিকতার আবির্ভ।ব হয়। বিপদ ও দুর্ভাগ্যের সময় লোকের মনঃ ধর্মের 
নিকট নত হয়, কিন্তু শাস্তি ও সমৃদ্ধিমণ্ডিত পাণ্ডিত্যের যুগে নাস্তিকতার আবির্ভীৰ হয়।” 
মানবচরিত্রের বিশ্লেষণে বেকন অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। “বিবাছের 
প্রথম দিনই বিবাহিতের মনের বয়স সাত বৎসর বাড়িয়৷ যায়।” “খারাপ স্বামীর ভালো 
স্ত্রী প্রায়ই দেখা যাঁয়।” “যাহার স্রী-পুত্র আছে, সে ভাগ্যের নিকট জামিন দিয়াছে।” 
প্রেম-দর্বন্ধে বেকন লিখিয়াছেন, “প্রেমের আতিশয্য একটি অদুভূত ব্যাপার। প্রেমিক 
তাহার প্রেমের পাত্র-স্ধন্ধে যে অতিরিক্ত ধারণ! পোষণ করে, কোনও অহংক।রী লোকই 
কখনও আপনার সম্বন্ধে সেরপ ধারণা পোষণ করে না। পৃথিবীতে যত গুণবান্‌ এবং 
মহৎ লোকের আবিঙাব হইয়াছে, তাহাদের কেহই প্রেমের উন্মাদনার বশীভূত হন নাই। 
ইহা হইতে প্রভীতি হয়, মহৎ স্বতাব এবং গুরুত্বপূর্ণ কাধ্য এই রিপুর প্রতিবন্ধক ।” 
বেকন বুদ্ধপ্রিয় ছিলেন। শিল্পের উন্নতির ফলে লোকে ঘুদ্ধে অপটু হুইয়া পড়ে 
বলিয়া! তিনি আক্ষেপ করিয়াছেন। দীর্ঘকাল স্থায়ী শাস্তিতেও মামুবের বুদ্ধপ্রবৃত্তি শাস্ত 
হয়, এই জন্য তিনি তাহার পক্ষপাতী ছিলেন না। পক্রিসাস্‌ যখন সেলনকে তীহা'র 
স্ব্ভাগার দেখাইয়াছিলেন, তখন সোলন বলিয়াছিলেন, "্যাহ।র অধিকতর লৌহ আছে, 
সে যদি এখানে আসে, তবে সে এই সকল স্বর্ণ অধিকার করিবে ।” বিপ্লব-পরিহার করিবার 
উপায়-সন্বন্ধে বেকন বলিয়ছেন, “রাজদ্রেহের কারণ বিদুরিত করাই রাজজ্জোই বন্ধ করিবার 
শ্রেষ্ঠ উপায়। ইন্ধন যদি প্রস্তুত থাকে, তাহ! হইলে কোথা হইতে অগ্নিস্কুলিঙ্গ আসিয়া 
তাহা প্রজ্ৰজলিত করিবে বলা কঠিন। আরার অতিরিক্ত কঠেরত।র সহিত সমালে।চনা 
বন্ধ করিলেও যে উপদ্রবের শাস্তি হয়, ত|হাও নয়। উপজ্বের প্রতি উপেক্ষা-প্রদর্ণন 
করাই তাভ। বন্ধ করিবার সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। তাহ। বন্ধ করিবার চেই্।র ফলে তাছার 
স্থায়িত্ব বদ্ধিত হয়। দারিদ্র্যের এবং অসন্তোষের আধিক্যবশ ত:ই রজদ্রে|হের উদ্ভব 
হয়|” “ধর্দে নৃতনত্ের প্রবর্তন, টেল্স, আইন ও দেশ[চ!রের পরিবর্তন, প্রজ।র অধিক।রে 
হস্তক্ষেপ, প্রজা গীড়ন, অন্ুপবুক্ত 'লে!ক ও বিদ্লৌর পদোরতি, অগ্লাভাব, সেম্তাদিগের বর্ম 
চ্যুতি, বে-পর়োয়। দল|দলি এবং যাহাতে প্রজাসাধ|রণের বিরক্তি উত্পাদন করিয়া তাছা- 
দিগকে একদনলভুক্ত করে--এই সকলই রাজদ্রেরের কারণ।” “শক্রুদিগের মধ্যে ভেদ- 
উৎপাদন এবং বন্ধুদিগের মধ্যে একভা-সংসাধন, বেকন ব।জড্রোহদমনের উপায় বলিষা 
নির্দেশ করিয়াছেন । কিন্ু সম্পত্তির স্যায়ান্ছগত বণ্টনকে ইহ। অপেক্ষা উৎকষ্টতর উপ!য় 
বলিয়াছেন। গণতন্ত্র এবং স।ম্যব।দ দেকানের মনংপুত ছিল না। অশিশ্গিত জনসাধারণকে 
বেকন বিশ্বাস করিতেন ন|। সাধারণ লেকের তোযামে।দ যাঁহ।র| করে, তাহাদিগকে তিনি 
নিকৃষ্টতম চাটুকার বলিয়/ছেন। যখন জনসাধারণ ফেকিয়নের প্রশংস| করিয়াছিল, তখন 
তিনি জিজ্ঞ/স! করিয়।ছিলেন, “আমি কেন অন্যায় কাঁধ্য করিয়াছি ?” কৃষক-সম্প্রদ্নায় জমির 
মালিক হুইবে।, অভিজাত সম্পৃ্ারকর্তৃক শাসনকাধ্য নির্ববাহিত হইবে। রাজা হইবেন 
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দানশীল, ইহাই বেকন বলিয়াছিলেন। বিদ্বান শাসকের অধীনে নমৃদ্ধিহীন কোনও জাতির 
উদাহরণ পাঁওয়1 যায় না। এই প্রসঙ্গে তিনি সেনেকা, এপ্টোনাইনাস প]ুয়ান ও মুকান 
অরেলিয়াসের উল্লেখ করিয়াছেন । 

্নেকের মতে বেকনের দর্শনে নূতন কছুই নাই/ মেকলে পাঁখয়াছেন, “স্যর 
প্রারস্ত হইতে প্রত্যেক মানুবই আরোহপ্রাণ।পীক্রমে চিন্ত। করিয়া আসিতেছে । স্ুতর।ং 
তাহা লইয়! হৈ চৈ করিবার, মথব। তাহার জন্ত বেকনের স্থৃতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠা করিবার কোনও 
প্রয়োজন নাই। যখন কেহ অনুমান করে যে পাই” (মাংস ও ফলের পিষ্টক ) তাহার 
সহা হয় না, কেনন! যখনই সে “পাই* খাইয়ছে, তখনই তাহার অন্থখ হইয়াছে, বখন "খায় 
নাই, তখন অন্থখ হয় নাই, যখন খুব বেশী খাইয়াছে তখন গুরুতর অস্থখ হইয়াছে, যখন 
কম খাইয়াছে, তখন সামান্ত অস্থখ হইয়াছে, তখন অজ্ঞাতনারে হউক অথব] জ্ঞাতসারেই 
হউক টব ০৮111. 0:297)2এর সকল স্থত্রেরই সে তাহার অনুমানে প্রয়োগ করিয়াছে | 
এই সমালোচন। খুব যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না। কেনন! বিজ্ঞলেকের, অভিজ্ঞতা-প্রস্থত 
চিন্তপ্রণ।লী ুত্র।কারে বিবৃত করাই তর্কশাস্ত্রের কার্য । কিন্ত বেকন এই প্রণালীর আবিষ্ষ।র 
করেন নাই। সক্রেটিসের তর্কপ্রণ।লী এই প্রণালীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। আরিস্টটল 
এই প্রণালীতেই প্রাণীতত্ব স্বীয় গবেষণা করিয়াছিলেন। [২০৩ 73০01; কেবল এই 
প্রথলীর ব্যবহার করেন নাই, ইহার ব্যবহারের জন্য উপদেশও দিয়াছিলেন। বেকন 
পূর্ববর্তাদিগের নিকট আপনার খণ স্বীকার করেন নাই। তিনি [71979072163 এবং 
[১19109র নামের উল্লেখ করিয়।ছেন। 

বেকন বিজ্ঞানের উন্নতির জন্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সমসামঘিক বিজ্ঞানের সঙ্গে 
পরিচিত ছিলেন না। তিনি 0০০171005 এর মত অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, 7167 এবং 
[5০1০ 3:91ওকেও উপক্ষা করিয়াছিলেন । [39:5/র আবিষ্কারসন্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ 
অজ্ঞ ছিলেন। নিজে বৈজ্ঞ/নিক গবেষণ! করিবাব সময় তাহার ছিলনা । বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের 
মধ্যে এক্য-প্রতিষ্ঠ।র কল্পন।ই তাহার প্রধান গৌরব । 


(২) 
গ্যাসেণ্ডি 
গ্য/সেঙি ও হখস্কতৃক প্রাচীন জড়বাদ পুনরজ্জীবিত হ়। তৎকালীন বৈজ্ঞানিক 
মতবাদঘ্।রা উভয়েই বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। ১৫২২ খুষ্টাৰে ফ্রান্সে গ্যসেণ্ডির 
জম্ম হয়। আধুনিক পরম|ণু-বাদের, তিনিই প্রতিষ্ঠাতা । নিউটনের মতো তিনিও পৃথিবীর 


আকর্ষণের কৃথা বণিয়াছিলেন। প্রত্যেক বস্ত যে নিম্নে পতিত হয়, নিউটনের মতো 
তিনি ইহাকে পৃথিবীর আকর্ষণের ফল বলিয়/ছিলেন। তীহার প্রধান গ্রন্থদয়ের নাম 10০ 
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16 81710011 এবং 906628 চ1011050012195 72010811961 এই গ্রনথঘয়ে 
তিন এপিকিউরাসের দর্শনের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বেকন এবং দে-কার্ডের মতো 
গাসেগ্ডিও স্কলাহিক দর্শনের বি্ধদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষ | করিয়াছিলেন | জগতের ব্যাখার 
জন্য যাহারা বেকনের প্রত্যক্ষবাদমূলক প্রণালীর ব্যবহার করিয়াছিলেন, তিনি তীঁহাদের 
অন্ঠতম। বেকন এবং হৃব্ন ও দেকার্তের মধ্যে তাহ।কে সংষোগসহ্থত্র মনে করা 
যাইতে পারে। 

, গ্যাসেত্ডি ক্যাথলিক ধর্ম্মাবল্বী পুরোহিত হইলেও এপিকিউরাস এবং লুক্রেসিয়াসের 
জড়বাদ অবলম্বন করিয়া তাহার সঙ্গে ক্যাথলিক ধর্ধের মিশ্রণ করিয়াছিলেন। প্রাচীন 
জড়বাদে ধ্জ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বিত হয় নাই; পর্যযবেঞ্ণণ ও পরীক্ষা্ধার৷ জড়বাঁদ 
গ্রতিষিত হয় নাই। অনুমানের উপরই তাহ! স্থাপিত হইয়াছিল। গ্যাসেগ্ডি দেকার্তের 
গাণিতিক পদ্ধতির প্রয়োগ করিয়া এপিকিউরামের মতে প্র/ণসঞ্চার করিয়াছিলেন । 
তাঁহার বিশ্বাস ছিল: যে" ভবিষ!তে প্রাকৃতিক জ্ঞানের যাবতীয় ব্যাখ্যা পরমাণুবাদের উপরই 
প্রতিষ্ঠিত হইবে। তীহার মতে পরমাণুগগণই জাগতিক সমস্ত বস্তর উপাদান। ঈশ্বর 
পরমাণুদিগকে স্থষ্টি করিয়৷ তাহাদিগের মধ্যে গতিসঞ্চার করিয্মছিলেন। পরমাণু হইতেই 
যাবতীয় বস্ত উৎপন্ন হইয়াছে এবং বর্তম।নেও হইতেছে । পরমাণুপুঞ্জের সংযোগ হইতে 
বস্তর স্থন্টি এবং বিশ্লেষণ হইতে ধ্বংস হয়। তাহ! মতে পরমাণুর গতি ও ভারের মধ্যে 
খনিষ্ঠ সম্বন্ধ বন্তমন; পরমাণুর গতির উপর তাহার ভার নিভরণীল। দেশ ও কাল 
জড় হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ। তাহার! দ্রবাও১ নহে, দ্রবোর আগন্তক অবস্থাও২ নহে। 
যাবতীয় বস্তর ধ্বংস হইলে দেশ অনস্তে বিস্তৃত হইবে । স্থ্টির পূর্বে কালের অস্তিত্ব ছিল 
এবং পরেও থাকিবে । তৎকালীন প্রচপিত সমস্ত বৈজ্ঞানিক মতই গ্যাসেণ্ডি অবলম্বন 
করিয়াছিলেন । 


(৩) 

ইবস্্‌ 

বেকনের মতে জ্ঞানই শক্তির উৎস, এবং শক্তিলাভের জন্তই জ্ঞানের প্রয়োজণ। 

গ্রীক দর্শন-অনুসারে জ্ঞান হইতে সংঘমের উৎপত্তি হয়, এবং শক্তি অপেক্ষা সংঘমই অধিকতর 
কাম্য। বেকনের পরে টমাঁস হব স্ও শক্তিলাভকেই জীবনের লক্ষ্য বলিয়!ছিলেন। তাহার 
মতে ক্ষমতা-প্রিয়ত! মানব-প্রকুতির সার-ম্বরূপ, এবং প্রাকৃতিক জগতের সারভূত গতি 
মানবের সংবিদে শক্তির প্রতি আকর্ধণরূপে প্রকাশিত । 





শালী আলে 
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১৫৮৮ সালে ইংলণ্ডে হুব্স্‌ জঙ্মগ্রহণ করেন। অতি অল্প বরসেই তীহার বুদ্ধি 
অসাধারণ বিকাশ হইয়াছিল। পাচ বংসর অক্সফোর্ড বিশ্ববিগ্ঠ/লয়ে অধায়ন করিয়! তিনি 
ফ্রান্দে গমন করেন । তথায় গ্যাসেগ্ডি ও দেকার্তের সহিত তাহ।র সাক্ষাৎ হয়। দেশে ফিরিয়া 
আপিয়! তিনি পুনরায় পাঠে নিবিষ্ট হন, এবং গ্রীস ও রোমের- প্রাচীন সাহিতের সহিত 
ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হন। থুসিডাইডের গ্রন্থ পাঠ করিয়! গণতন্ত্রের প্রতি তাহার গভীর 
বিরাগের উৎপত্তি হয়, এবং ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় যাবতীয় বিষয়ে রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব থাক 
উচিত, তাঁহার এই ধরণ! হয়। এই সমর বেকন তাহার কর্শজীবন হইতে অপস্থত হইয়া! 
নির্জনে বাদ করিতেছিলেন। হব্স্‌ কিছুকাল তাহার সেক্রেটারীর কাজ করিয়াছিলেন, 
কিন্তু তাহার দর্শনদ্বরর| প্রভাবিত হন নাই। চল্লিশ বংসর বয়সে তিনি আবার দেশভ্রমণে 
বহির্গত হন। সেই সময় একদিন এক ভদ্রলোকের পুন্তকালয়ে প্রবেশ করিয়া তিনি 
একখ|ন| ইউর্লিডের জ্যামিতি দেখিতে পান। পুস্তকখান! ৪৭ প্রতিজ্ঞা খোল! ছিল। 
গ্রতিজ্ঞর উপপাগ্ পাঠ করিয়া প্রথমে তিনি অসম্ভব বলিয়া মনে ক্ররিয়াছিলেন। কিন্ত 
তাহার প্রমাণ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া তাহার সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিপ্ধ হইয়াছিলেন, 
এবং জ্যামিতির প্রতি তীহার শুদ্ধ! উংপন্ন হইয়াছিল। তখন জ্যামতির প্রমাণ-পদ্ধতি 
র।জনৈতিক সমস্তার সমাধানে প্রয়োগের সংস্কল্প তাহার মনে উদ্দিত হয়। 

ইংলণ্ডে অন্তবিদ্রেঃহের সময় হব্সের মনোযোগ রাজনৈতিক সমস্তাসমূহের দিকে 
আকৃ হয়। ফলে তীহার সমগ্র দর্শনের উপর রাজনীতির প্রভাব লক্ষিত হয়। 

হব সের প্রধান গ্রন্থগুলির নম (1) 1৩ 14819017211 (১৬৫০) (2) 132 00:19016 
(১৬৫৫) (3) 708 [701121112 (1658) (4) 361610700 (5) 47115 ০০11002 
[40৮5 (6) 77151921715 00191856109. (১৬৭ ০), 

১৬৭৯ সালে 73090195 পরলোক গমন করেন । 

[+5৮1211221: বিশালকায় একপ্রকার সামুদ্রিক জন্তর নাম। ইহ হইতে অতিরিক্ত 
বৃহৎ বস্ত অর্থে এই শব্দ প্রযুক্ত হয়। 14551802911 গ্রন্থে হব্স্‌ রাষ্ট্রকে এই নামে অভিহিত 
করিয়াছেন। 

হবসের মতে জ্ঞ/নের যাবতীয় বিভাগেয় মধ্যে একমাত্র জ্যামিতিতেই নিণ্চিতি প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। আমাদের যাবতীয় জ্ঞানের মুল গণিতের মধ্যে নিহিত, এবং গতিই সমস্ত বস্তুর 
মূল তত্ব। কারণের খাটিজ্ঞান হইতে তাহার কার্য্যের অনুমান এবং কার্ধযের পর্যবেক্ষণ 
হইতে তাহার কারণের অন্থমধনই “দর্শন” । আমাদের প্রয়োজন-সাধনের উদ্দেশ্যে 
কারণ হইতে ত।হাঁর ভাবী কার্য নিরূপণ করাই দর্শনের উদ্দেশ্য । . 

ইন্জিত্মের উপর বাহা বস্তর কার্য হইতে জ্ঞানের উদ্ভব হয়। বাহ্‌ বস্তর মধ্যন্থ 
কতকগুল “গতি” দ্বারাই ইন্ত্রিয়ের উপর কাধ্য উৎপর হয়। সুতরাং দেশের মধ্যস্থিত 
জড়পিগ্ডের গতি হইতেই যাবতীয় জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। দর্শনের কারবার এই সকল 
জড়পিত্ের,সহিত্। আধ্যান্মিক বিষয়ের জান হয় প্রত্যাদেশ হইতে। 

এক প্রথম কারণ হইতে সমন্ত গতির .উৎপত্তি। প্রত্যেক ক!ধ্যই “তাহার কার 
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হইতে উদ্ভুত, এই কারণ তাহার পূর্ববর্তী কারণেব কার্ধা, এই পূর্ববর্তী কারণ তাহার 
পুর্ববর্তী করণের কাধ্য। এইরূপে পশ্চাৎ দিকে যাইতে ধাইতে এক প্রথম কারণের কল্পনা 
করিতে হয়, যাহার কোনও কারণ, নাই; না করিলে “অনবস্থা”র উদ্ভব হয়, অর্থাৎ এই 
ক'রণশ্রেণীর শেষ পাওয়া যায় না। কিন্ত মানবের চিন্তা এই রূপ কল্পনার বিরোধী বলিয়া, 
“প্রথম কারণ” আমাদের নিকট ছুর্বোধা। ছুর্বেধ্য হইলেও তাহাতে বিশ্বাম করিতে 
হয়। বিশ্বাস এবং যুক্তি এক নহে । তব্জ্ঞ'নের যেখ।নে শেষ, বিশ্বাসের সেখ।নে আরম্ত। 
যুক্তিনহযোগে তর্ক গণন।৯ মাত্র, এবং গণনাও যে।গ ওবিয়োগের অতিরিক্ত কিছু নহে। শব 
দকল মানসিক ভাবপ্রকাশক সঙ্কেতমাত্র। মনে বাহ্বস্তঘ্বারা যে সকল ভাব উৎপন্ন হয়, 
ভাহাদিগকে মনে রাখিবার জন্যই এই সকল সঙ্কেতের স্ষ্টি। শাবক সঙ্কেতসমূহের পরস্পর 
»ংযোগই চিন্তা । চিন্তা নির্ভতর করে শব্দের উপর। শব্দের সাহাষ্য ব্যতীত চিন্তা কর! 
সম্ভবপর হয় না। ভাষার নিভু অর্থনির্দেশ দর্শনে পক্ষে গ্রপমেই 'আবশ্যক । গণনার 
কন যে সকল ধাতু খণ্ত২ ব্যবহৃত হয় তাহাদের যে কা, শবেব কাঁদও তাঠাই। “বিজ্ঞ 
লেক শবদ্বারা গণন।মাত্র কবেন, কিন্তু মূর্খগণ শবদিগকে অর্থেব ম্ড মুল্যবান মনে করে, 
এবং আবিস্টটল, সিমিবে। অথব টম।সের মতানুণবে তাহাঁদেব মুলা শি্ধীবণ কবে ।" 
শকদ্বারা আমর! সর্বদাই প্রতারিত হইতেছি। 

হব্সের মতে জঙঙ একমত্র দ্রব,৪ বিস্তু আমবা জড়কে পিও্৫ কপেই জানি । 
জড়পিণ্ডের ব্যাপ্তি, আকার, বর্ণ এভৃতি যে সকল গুণ আছে, তাহাদের সন্তা৬ পিণ্ডের 
মধ্যে নাই। অ'ম!দের ইন্দ্রিষগণের উপর জড়পিগ্ড নকল যে সকল কৃ্্য উৎপাদন কবে, 
এই সকল গুণ সেই সকল কা্য। জড় পদার্থেবও কোন বাস্তব সত্ব! নাই , পিগসকলেব 
মুখ্য গুণাবলীর সম্প্রত্যয়ই৭ জড পদার্থ ।» হব্সের এই ব্যাখ্যা হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হয়, 
যে তিনি জড়বাদদ্বারাই ₹$তের ব)াখ॥ করিতে ইচ্ছুক হইলেও ৩াহ।ব খ্)াখ্যা অধ্য।ত্ববাদেরই 
'অন্ুকুল। জড়ের মুখ্য গুণাধলীর অস্তিত্ব যদি বাহ বস্তর মধ্যে না থাকে, তাহা হইলে 
তাহাদের প্রত্যয় সম্পূর্ণ মানসিক পদার্থ, এবং 'এই সকল প্রতভ্যয উৎপাদন করে বলিধ়। 
মনকে সক্রির পদার্থ খলতে জ্। 

'া/রিস্টটলের মতে সম।জবদ্ধ হইঘ! থ|কিবার দিকে মানুষের একটা স্ব(ভবিক ঝেঁক 
আছে । পরম্গরের পহিত একত্র বান বর! তাহার প্রকৃতিগত বিশেষত্ব । কিন্তু হব্স্‌ তাহ' 
স্বীকার করেন নাই) তাহার মতে মুর্বাপ্রাণী-মাধারণ 'ম। মু্ক্ষা।র প্রনুন্তি হইতে ম।নুষের অদম) 
কম তা-নিপ্স।র উৎপত্তি হইয়াছে সেই জগত শগ্ত কাহারও দুঃখ ক্গতি গ্রাহা না করিয়! 
ম[নুষ সর্কদাই আপনর স্থখের অনুসন্ধ ন করে। ইহাব প্রম।ণন্ববপ হবস্‌ গৃহুস্থ ও পথিকেলা 
দন্গ্যতার ভয়ে যে সতর্কতা অবলম্বন করে, তাহার উল্লেখ করিয়।ছেন। পরদ্রব)পহরণের 
দিকে ম।নুষের স্বভ!বক এবভি যদি না থকিত, তাহা হইলে এইরপ সতর্কতা অবলম্বনের 
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কোনও প্রয়োজন হইত না। কিন্ত প্রকৃত পক্ষে সমাজে দস্থযর সংখ্যা তে! খুব বেণী নহে । 
সহশ্রের মধ্যে একজনও হইবে কিন! সন্দেহ। অবশিষ্ট ৯৯৯ জনের পরস্থপ,রণের প্রবৃত্তি 
নাই। এই মুষ্টিমেয়-সংখ্যক দুবৃত্বের অস্তিত্ব হইতে সকল মানুষকে অসাম।জিক-প্রবৃত্তি- 
পরায়ণ বলা যায় না। মানুষের প্রতি মানুষের স্বভাবিক মৈত্রী আছে, তাহার ও্মাণস্বরূপ 
'আরিস্টটল পথিকদিগের প্রতি সাধারণতঃ সদয় ব্যবহারের উল্লেখ করিয়াছেন। অসভড 
আদিম জাতিদিগের মধ্যে একপ জাতিও আছে, বাহাদের অন্ততুক্ত ব্ম্রিদিগের মধ্যে কোনও 
বিবাদ-বিসংবাদই নাই। পরশ্ব-লুখন-মুলক দ্বন্দ কথঞ্চিৎ উন্নততর সভ্যতার লক্ষণ তাহা 
কোনও সমাজবিরোধী সহজ।ত সংগ্গ(ওরের ফল নহে । ব্হং তাহা হইতেই স্মাজ-দিবোধী 
প্রবৃত্তির উদ্ভব হয়। 

হব্দ্‌ কিন্ত যে আ.দম শবস্থ(র কথা বলির|ছেন, তাহাতে প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেক 
মানুষের শক্র ছিল। প্রত্যেকেই স্বকীয় স্বার্থ-সিদ্ধির জন্ত অপরের স্বার্থের গ্রতি উপেক্ষা 
এরদর্শন করিত। ফলে সমাঙ্গ বলিতে কিছু ছিল না। ছিল ব্হুসংখ্যক পরস্পর বিরোধী 
মানুষের সমষ্টি। "পরম্পরে মাঁর।মরি কাটাকাটি লগিয়াই ছিল। প্রত্যেকেই স্বতন্ব ও 
স্বয়ং-প্রভু ছিল। স্ায়ান্।য়ের কোনও পারণ ছিল না। “জোর যার মুল্লক তার”, এই 
ছিল সকলের অবলম্বিত নীতি। অধিকার বলিয়া কিছু ছিল না। কিন্তু এই অবস্থা 
চিরস্থায়ী হয় নাই। কারণ এই অবস্থার অন্থুবিধা উপলব্ধ হইয়াছিল, এবং মানুষ ইহা 
হইতে পরিত্রণের উপায় খুঁজিরাছিল। এই শবস্থা হইতে বাহির হইয়া আসিবার একমাত্রই 
উপায় ছিল। প্রত্যেকের যাক্তিগত প্রভূত্ব বিদূর্জন দিরা একজনের হস্তে তাহ! স্তস্ত করাই 
সেই উপায়। এই উপায়ই অবলঘ্িত হইয়াছিল। এক এক দেশের যাবতীয় মানুষ 
মিলিত হইয়। তাহ ব্যক্তিগত প্রভুত্ব একজনের হস্তে সমর্পণ করিয়?, তাহাকে সকলের 
উপর সর্ধাবিধ কর্তৃত্ব দান করিয়াছিল। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্েব স্থষ্ট হইয়াছিল। 

রাষ্ভুক্ত জনগণকে বৈদেশিক আক্রমণ হইতে এবং পরস্পরের আক্রমণ হইতে রক্ষা 
করিবার জন্ঠ রাষ্ট্রের অধিপতিকে প্রয়েজনীয় সমস্ত ক্ষমত| দেওয়া হইয়াছিল। এই ক্ষমতা 
অর্পণরূপ সাম[জিক চুক্তি হইতেই১ শামাঞ্রিক জীবন্ে উদ্ভব হইয়াছে ; সমাজবদ্ধ হইয়! 
শান্তিতে বাস কর! মানুষের শক্ষে সন্গবপর হইয়াছে। কিন্তু এই চুক্তি 'গ্রজাদিগের 
প|রস্পরিক যুক্তি ; যাহাকে *”- ক্ষমতা দিয়! রাষ্ট্রের অধিপতি কর] হইয়/ছিল, তাহার 
সহিত এই চুক্তি হয় নাই। তাহার কর্তব্য-সম্বন্ধে কোনও চুক্তি তাহার সহিত হয় নাই। 
কেহ. ষদি রাষ্ট্রপতির আজ্ঞা পালন করিতে অস্বীরুত হয়, তাহ! হইলে তাহার প্রাণদড 
হইতে প]রে, কেনন! সেই অস্বীক্ৃতিদ্বারা সে সমাজ গঠিত হইবার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়া 
যায়, এবং সে অবস্থায় যে কেহ তাহার 'প্রাণনাশ করিতে পারিত। রাষ্পতি এই চুক্তিতে 
আপনাকে কোনও রূপে বদ্ধু করেন নাই, কেনুনা তিনি চুক্তি ভঙ্গ করিলে, তাহাকে চুক্তি- 
পালনে বাধ/ করিবার কেহই ছিল না। সমাজের উৎপত্তি-সন্বন্ধে ইহাই হব্সের মত। 
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এই তথাকথিত চুক্তির কোনও এঁতিহাসিক মূল্য নাই। কখনও যে কোনও দেশে 
জনসাধারণ মিলিত হইয়া কোনও এক ব্যক্তিকে তাহাদের ব্যক্তিগত সমস্ত ক্ষমতা দন 
করিয়াছিল, ইহার কোনও প্রমাণ নাই। কিন্তু সুদূর অতীতে কোনও দেশের জনস।ধার 
এই প্রকার কোনও চুক্তি করিয়৷ তাহাদের প্রায় সমস্ত ক্ষমতা কোনও ব্যক্তিকে অর্পণ 
করিয়া থাকিলেও, শত শত বৎসর পরে সেই চুক্তিক।রীদিগের বংশধরগণের পক্ষেও সে 
চুক্তি ষে পালনীয়, কোনও যুক্তিৰারাই তাহা সমধিত হয় না। কিন্তু হ্ব্স্‌ এই চুক্তিত্বারা 
ই“লগের নৃতন রাজতন্ত্রের সমর্থন করিযাছিলেন। তাহার মতে শাসনক্ষমতা কেবল একজনের 
হস্তে নাথাকিলে সমাজকে বিশৃঙ্খল! হইতে কিছুতেই রক্ষা করা যায় না। কিন্তু স্বেচ্ছাচারী 
শ(সনতন্ত্ুও যে দেশকে বিশৃঙ্খল! হইতে রক্ষা করিতে পারে নই, ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টাস্তের 
অভাব নাই। 

কিন্তু হবস্‌ কেবল প্রজ্াতস্ত্রেরেই বিরোধী ছিলেন না। তিনি রাষ্ীয় ও ধর্মীয় সমস্ত 
ক্ষমতা একই হস্তে কেন্দ্রীভূত করিবাব পক্ষপাতী ছিলেন। 15%190191 গ্রস্থের প্রচ্ছদপটে 
একহস্তে তরবারী ও অন্ত হস্তে ধর্্াধাক্ষেব ক্রসদণ্ডধারী নরপতির চিত্র অষ্কিত ছিল। এই 
সমযে ক্যাথলিক সম্প্রদাবের লেকে নানা দেশে বাজনৈতিক বিপ্লব-স'ঘটনের চেষ্টা করিতে- 
ছিল। প্রটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায় ও নানা দলে বিভক্ত হওযার ফলে রাষ্ট্রশক্তি ঘর্বল হৃইযা 
.পড়িতেছিল। গ্রত্যেক দল বাক্তি-স্বাধীনতার দোহাই দিয়া আপনাদের ইচ্ছ'মত বাইবেলের 
ব্যাখ্যা করিতে আরন্ত করিয়াছিল, এবং তৎক|লে ইংলগ্ডের র1জসিংহ।সনে অধিষ্ঠিত টুয়া্ট 
বংশকে আক্রমণ করিতেছিল। রাষ্ট্রকে রক্ষা করিবার জন্ত লোকেব দেহ ও মনঃ উভয়ই 
শৃঙ্খলিত করিবার প্রযেরজন উপলব্ধ হইযাছিল। 

হব্সের রাজনৈতিক মতে তীহার জড়বদই প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। জড়জগৎ যেমন 
পরমাণুপুঞ্জের সমবায়, র।ষ্ও তেমনি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যাক্তির সমবায়; পরস্পরের বিরোধিতাই 
ইহাদের ত্বভাব। "নসভ্য 'শবস্থাষ প্রত্যেক মানুষের সহিত প্রতোকের বিরোধ, আত্মরক্ষা ই 
তখন পরম মঙ্গল, মৃত্যুই পবম অমগগল বলিয়া! পরিগণিত হইত। মৃত্/র হস্ত হইতে 
আত্মরক্ষাই তখন প্রাকৃতিক নিষম ছিল। প্রত্যেক লোকই তাহার প্রতিবেশীকে সন্দেহ 
ও ভীতির দৃষ্টিতে দেখি ত। ইহা হইতে অব্যাহতি-লাভের জন্য উপরোক্ত সামাজিক 
চুক্তির উত্তব হইয়াছিল। এই চুক্তি করি! প্রত্যেকে তাহার স্বাধীনতা-বর্জন এবং কামনার 
সঙ্কেরচে সাধন করিয়াছিল। এই সামাজিক চুক্তি হইতেই রাষ্ট্রীয় শাসন-বিধির স্থাষ্ট 
হইয়াছে। দেশের প্রত্যেক লোক এক “শক্তির অধানতা স্বীকার করিলেই তবে এই চুক্তি 
কার্যকরী হয়। এইরূপ শক্তির অভাবে চূক্তিভঙ্গ রোধ করা সম্ভবপর হয় না। এই 
প্রভৃ-শক্তিই রাষ্ট্রীয় শক্তি, তাহার ইচ্ছাই আইনে পরিণত হয়। স্তায় ও অন্তাঁয়) ধর্ম ও 
অধর্শ, ভালে ও মন্দ ইহাদের কোনও অর্থ নাই। রাষ্ট্রের প্রভূশক্তি যাহা! আদেশ 
করেন, তাহাই স্তায়, তাহাই ধর্শা, তাহাই ভাল্‌। যাহা নিষেধ করেন, তাহা অন্তায়, 
অধর্পা ও মনদদ। এতাদৃশ অবস্থ! হইতে স্ুনীতির উদ্ভব হয় । যখন সকলেই 'বুঝিতে 
পায়ে, যে এইন$প পরস্পরের স্বার্থের দিকে ঢৃটি রাখিয়া স্্-কাধয নিয়ন্ত্রিত করিলে এবং 


নব্য দর্শন -হুব্জ্‌ ইত 


এক শক্তির অধীনতা স্বীকার করিলে সকলেরই মঙ্গল হয়, তখনই দেশে শাস্তি প্রতিষঠিত 
হয়। এই প্রতুশক্তির বিরুদ্ধে কাহার কোনও "অধিকর” নাই, কেননা এই শক্তি 
সামাজিক চুক্তিতে কোনও অংশ গ্রহণ করিয়া আপনাকে কোনও প্রকার দায়িত্বে আবদ্ধ 
করে নাই। নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধির সাহায্যে কর্তব্য ও অকর্তব্য-নির্ঘারণে কাহারও 
অধিকার নাই। প্রভূশক্তির নির্দেশই এই পক্ষে যথেষ্ট এবং সর্বথ। পালনীয় 1 ধর্মসংক্রান্ত 
বিষয়েও তিনি প্রভূ; প্রজাদের ধর্মবিশ্বাস ও অনুষ্ঠান তাহার! নিয়ন্ত্রিত হইবে, এবং 
ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও বিবেককে এই গ্রভৃশক্তির সম্মুখে মাথা নত করিতে হইবে। সর্বশঞ্তি 
মান রাষ্ট্রকে এই জন্ত হব.স্‌ 7+৮1801121 বলিয়াছেন ॥ তাহাকে র্ত্যদেবতা”১ অথবা 
ভূদেব নীমেও অভিহিত করিয়াছেন। এই বিরাট-কায় জন্ত সকল ব্যক্তিকে গ্রাস করিয়াছে-- 
তাহাদের ব্যক্তিত্বের বিলোপ সাধন করিফাছে। যাজক-সম্প্রাদায়ের ধর্মসন্বন্ধীয় ব্যাপারে 
মীমাংসা করিবার অধিকার হৃব্দ্‌ অস্বীকার করিয়াছেন, এবং ষে ধর্ম রাষ্ট্রপতির অধানতা 
স্বীকার করে না, তিনি তাহার বিরোধিতা করিয়াছেন। পিউরিটান গু ক্যাথলিক উভয়েরই 
তিনি বিরোধী ছিলেন । 

কিন্ত লোকের বিচাঁরশক্তি শঙ্খলিত করিবার এই প্রচেষ্টায় বিপরীত ফল উৎপর 
হইয়াছিল। ইহাদ্বার1ই পরিশেষে মুক্তি সাধিত হইয়াছিল। ধর্মান্ধ ব্যক্তিদিগের যুক্তি- 
খণ্ডনের জন্ত হব্দ্‌ তাহাদের ধর্দ্ের ভিন্তিকে আক্রমণ করিয়াছিলেন । ফলে 145৮1017911 * 
নাস্তিকদিগের বাইবেলে পরিণত হইয়াছিল । আইনঘ।র! লোকের ধর্ম বিশ্বাস বাঁধিয়া দিবার 
প্রস্তাব যিনি করিরাছিলেন, তিনি যে থুষ্টধর্ম বিশ্বাস করিতেন, ইহ1 অসম্ভব বলিয়াই মনে 
হয়। কিন্তু হথ্দ্‌ বলিয়াছেন মূর্থের! ভিন্ন কেহই শীশ্বরকে অবিশ্বান করিতে পারে ন1। 
কিন্ত আরম্ত হইতে শেষ পর্যন্ত তাঁহার দর্শন স্থসম্বদ্ধ জড়বাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে, এবং 
নাস্তিকতার মহিত ইহার কোনও বিরোধ নাই । 

4, ডড, 13511: বলিয়া, ছন, বেকন ও হৃব্সের কৃতিত্ব-সম্বন্ধে একট! অতিরঞ্রিত 
ধারণ অনেকের অছে। কিন্তু তাহারা যে ভৌতিক এবং চরিত্রনৈতিক বিজ্ঞানে বিপ্লবের স্ষ্টি 
করিয়াছিলেন, এই ধারণার মূলে কোনও সত্য নাই। মানবচিস্তার অভিব্যক্তি যে পথে 
বাস্তবিক অগ্রসর হইয়াছে, তাহার উভয়েই সে পথ হইতে দূরে ছিলেন। ন্থুদ্ূর অতীতের 
সৌনীয়১ শ্রেণীতৃক্ত যে সকল বিশালকায় জস্তর কঙ্কাল দেখিয় বিজ্ময়ের উদ্রেক হত, 
তাহার! যেমন প্রাণের অভিব্যক্তি ইতিহাসে কোনও মুখ্যস্থান প্রাপ্ত হয় নাই, প্রাণের 
অভিব্যক্তির ধারা তাহাদের অনুসরণ না করিয়া অন্তঠ* পথে প্রবাহিত হইয়াছিল, বেকন ও 
হব্সের দর্শনের অনুসরণ ন; করিয়া মানবচিস্তাও তেমনি অন্তপথে অগ্রসর হইয়া আপিয়াছে 
1২81151থর 151 1001900র সহিত বুটেনের ওপনিবেশিক সাম্রাজ্যের যে সম্বন্ধ, বেকনের 
স্বপ্নের সহিত বিজ্ঞানের ভাবী জয়যাত্রীর সম্বন্ধ তাহা! হইতে অধিকতর ছিল না। যে 
যুক্তির সাহায্যে হব্ম নিরস্কুশ' রাজতন্ত্রের সমর্থন করিয়াছিলেন, ইংলণডে স্বাধীনতা-হুর্ধ্ের 
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২৪ পা্টাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস 


তাপে তাহ শুফ হইয়া ঝরিয়! পড়িয়াছিল। সামজিক চুক্তিবাদের ব্যবহারিক গুরুত্ব থে 
অত্যধিক ছিল, তাহা সত্য। কিন্তু চরিত্রনীতির ভিত্তিরূপে চুক্তির ধারণা অতি প্রাচীন । 
এপিকিউরাসের এই ধরণ। ছিল, এবং [9০912এর 1200159519561091 701165 গ্রন্থে 
এই মত অধিকতর বিকাশপ্রাপ্ত হইয়ছিল। লক এবং রূসোর হস্তে রূপান্তরিত হইয়া এই 
মত ব্প্রিবসাধক অস্বে পরিণত হয় । বেকনের মত হব্স্ও বিখান করিতেন, যে অভিজ্ঞত 
হইতেই সকল জ্ঞনেপ্ উদ্ভব হর়। জগতের অভিজ্ঞতা! কেবল বাহ্‌ ইন্দ্রিয় হইতেই উৎপন্ন 
হয়, একথা হৃব্স বেকন অপেক্ষা ম্পষ্টতর করিরা ঝলিয়াছেন। এখানেও তাহাদের 
মৌলিকতার কোনও দাবী নাই, কেনন! একাধিক গ্রীক দার্শনক এ কথ! বলিয়া গিয়াছেন। 

হব্দ্‌ ও রুসোর “স।ম।িক চুক্তির" ধরণা এক নহে । একপ্রকার সামাজিক চুক্তি 
যে রাষ্ট্রের ভিত্তি, এবিষয়ে উভয়ের মধ্যে মতভেদ নাই। মানুবের সামাজিক 'অকন্থ! যে তাহাব 
প্ররুতিক অবস্থারই পরিণতি, এবিষষেও উভয়ে একমত। কিন্তু হব্স্র মতে মানুষে মানুষে 
শত্রুতা ছিল, এবং সকলের নিবাপত্তার জন্ত তাহার! চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিল। রুসোন 
মতে মানুষে মানুষে এরূপ শত্রুতা নাই ; বরং মানুষেব সুবিধা এবং উন্নতির জন্য তাহারা 
স্বভাবতঃই পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হয়। হব্সের মতে “জোর যার মুলক তার”, এই মতই 
চুক্তির ভিত্তি, স্থুতর।” যে জের (শক্তি) ব্যক্তির কর্তৃতাধানে থাকিলে পরম্পবের ধ্বংস- 
সাধনে নিধুক্ত হয়, ত।হা ঝ)ক্তির নিকট হইতে লইয়া যাহার হস্তে হ্ান্ত হর, তিনিই 
সর্বশক্তিমান ও গ্রভু। রুসোব মতে এই চুক্তির উদ্দেগ্ত সকলকে একত্রিত করিয়া সমন 
অধিকার-:ভাগে সমর্থ করা, এবং সকলের কর্তবে রও সমতাসাধন করা । হ্ধ্সের মণে 
এই চুক্তি একপক্ষের, রুসোর মতে এই চুক্তি পরা্রিক, শাসকও শাদিত উভক্ধ পক্ষেরই ) 
এবং যে শক্তি ব্যক্তি নিকট হইতে অপশ্থত হয়, তাঁহ। সমগ্র সমাজকে প্রদত্ত হয়। স্থুতপ।ং 
রুসোর রাষ্ট্র প্রজ্গতন্্রী, হব্ধের নিরগ্কুশ রাজতন্ত্রী। হব্স্‌ মানুষের প্রাঞ্কতিক অবস্থরর মধেে 
স্বার্থপরতা ও ভর ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পন নাই। রুসে। প্রক্লুতির মধ্) নীতি ও 
ধর্মের উৎন দেখিতে পাইয়।ছেন ; যেখ।নে হৃব্দ্‌ ঘ্বণ| ও বিকর্ষণ দেখিযাছেন, সেখানে রুসে। 
দেখিয়াছেন মৈত্রী ও ্প্রম। 


দ্বিতায় অধ্যায় 
অধ্যাজ্প্রবণত। 


দে-কার্ত 


নব্য দর্শনের জনক বলিয়া! দে-কার্ভের নাম উল্লিখিত হইয়া থাকে। ইহ! অসঙ্গত 
নহে। বেকন বৈজ্ঞানিক গবেষণার নূতন গ্ণালীর উদ্ভাবন করিয়াছিলেন । দে-কার্ত 
কেবল দার্শনিক গবেষণার নৃতন পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন নাই, একটি নূতন দার্শনিক মতেরও 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাহার দর্শন হইতে নব্য চিন্ত! নানা দিকে প্রধাবিত হইয়! গুরু হপূণ 
বিকাশ লাভ করিয়াছে । 





দে কার্ত 


দেঁ-ক্ত ফরাসী দেশে তুরাইন প্রদেশে ১৫৯৬ সালে এক সন্ত্ৰাস্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। 
এক জেন্ুইট কলেজে তিনি শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, “রিস্ত পঠন্দশাতেই মধ্য যুগের দর্শনের 
প্রতি তাঁহার গভীর বিরাগ জন্মিয়াছিল। কলেজ ত্যাগ করিয়৷ তিনি গণিতের আলোচনায় 
নিবিষ্ট হন। “২৯ বৎসর বয়সে সৈম্ত-বিভাগে প্রবিষ্ট হইয়। তিনি কিছু দিন নান! দেশে ভ্রমণ 
করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। পরে দেশে প্রত্যাগমন করিয়া আবার অধ্যয়নে নিযুক্ত হন। 
পারিসে বদ্ধুবান্ধবদিগের সাহচধ্য বিগ্তাচ্চার বিদ্ব উৎপাদন করায় তিনি দেশত্যাগ 
করিয়া হুলাগ্ডে গিয়! বাসস্থপন করেন। তথায় কুড়ি বংসর যাবত তান জ্ঞানালোচনায় 
নিমগ্ন ছিলেন। দে-কার্ত স্ব্নভাষী অসামাজিক প্রক্কৃতির লোক ছিলেন, কিন্তু কাহার চরিত্রের 

৪ 
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একটা আকর্ষণ-শক্তি ছিল, যাহার জন্ত বিদেশেও বহুসংখ্ক লোক তাহার প্রতি 
আকৃষ্ট হইয়া, তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিত। তাহাদিগের হস্ত হইতে অব্যাহতি-লাভের 
জন্ত অনেক বার তাহাকে বাসপরিবর্তন করিতে হইয়াছিল। ১৬৪৯ সালে স্থইডেনের রাণী 
ক্রিশ্চিনার নিমন্ত্রণে তিনি স্টকহলমে গমন করেন। এই রাণীর স্বার্থপরতাই তাহার মৃত্যুর 
বারণ হইয়াছিল। রাণী প্রতু'ষে শধ্যাত্যগ করিতেন। দেকার্ত অত সকালে শধ্যাত্যাগে 
অনভ্যন্ত হইলেও, রানীর অনুরোধে তাহাকে সকাল পাঁচটা সময় রাজপ্রাসাদে গিয়া 
তাহাকে দর্শনশান্ত্র শিক্ষা দিতে হইত । জানুয়ারী মাসে তিনি হলাণ্ডে প্রত্াগমন করিতে 
ইচ্ছা করিয়াছালন, কিন্তু রাণীর বিশেষ অনুরোধে তাহাকে আরও কিছুদিনের জন্য 
তথায় থাকিয়া যাইতে হইল। ১৬৫* সালে স্টকহলমে প্রবল শীত পড়িয়াছিল, কিন্তু স্ব।্ঘপর 
রাণী তাহার পাঠের সময় পরিবর্তন করিলেন না। রাজপ্রাসাদেও দে-কার্ডের বাসের ব্যবস্থা 
করিলেন ন!। সেই প্রবল শীতে প্রত্যুষে রাজপ্রাসাদে যাইবার সময় একদিন দে-কার্ত পীড়িত 
হইয়া পড়িলেন। সেই পীড়াতেই তীহার প্রাণ-বিয়োগ হইল। 

দেকার্তের দৈহিক সাহসের অভাব না থাকিলেও, নৈতিক সাহসের অভ।ব ছিল। 
কোপাণিকাসের জ্যোতিষিক মত শিক্ষাদানের জন্য গ্যালিলিওর বিপদের কথা শুনিয়া, তিনি 
এ বিষয়ে লিখিত নিজের একখানা গ্রন্থপ্রকাশ করিতে বিরত হন। কিন্তু তিনি যে দেশে 
তখন বাস করিতেছিলেন ( হল্যাণ্ড ), সেখানে 11101516101 ছিল না, এবং দৈহিক বিপদের 
আশঙ্কাও ছিল না। এই দুর্বলতার জন্যই বন্ধুদিগের সাহ্চধ্য-পরিহারের জন্য তাঁহাকে দেশ 
ত্যাগ করিতে হইয়।ছিল। ইহার জন্যই রাণী ক্রিশ্চিশার অসস্তোষের ওয়ে.তিনি স্টকহলমে 
প্রবল শীতে প্রতাষে শযাত্যাগ করিয়। অ(পণার জীবন বিপন্ন ও অবশেষে মৃত্যুমুখে পঙি£ 
হইয়।ছিণেন। 

দে-কার্ড গণিতে বিশেষ পারদর্শা ছিলেন। যে বিশ্লেষমূলক জ্যামিতি হইতে 
আধুনিক গণিতের আরস্ত, তাহ! দে-কার্ডেরই স্থষ্টি। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে তাঁহার দাঁনসম্বন্ধে 
মতভেদ আছে। হায় দাশনিক মতবাদে বু ক্রটী থাকিলেও, নব দর্শনের 
বিকাশে তাহা যে প্রকৃত সাহাঝা করিয়ছে, তাহা-ত সন্দেহ নাই। তাহার প্রধান 
গ্রন্থগুলির নাম (১) 10150011152 ০ 019৩ 19561100 ০1 [২151705 00110100711 03৩ 
[২595011 (১৬৩৭)---যুক্তিকে যথার্থ পথে চালিত করিবার উপায়-সন্বদ্ধে আলোচনা । (২) 
71501190005 010 71156 19119501015 (১৬৪১)--প্র।থমিক দর্শন-সম্বন্ধে চিন্তা! (৩) 41০ 
[১1175010165 0£ 7১911959019 (১৬৪৪) দর্শনের তত্বাবলী।' 

প্রথমোস্ত' গ্রন্থে দে-কার্ত তাহার মানসিক বিকাশের ইতিহাস বর্ননা করিয়াছেন । 
বাল্যকাল হইতে সত্যের জ্ঞানলাভই তীহাত্স মৃখ্য উদ্দেপ্ত ছিল। বেকন এবং হবস্ জ্ঞান 
চাহিয়াছিলেন তাহার উপযোগের জন্য, মানুষের প্রয়োজন-সাধনের জন্য । কিন্তু দে-কার্ডের 
সেক্বপ কোনও উদ্দেশ্য ছিল ন1। জ্ঞান নিজেই তাহার প্রয়োজন ; জ্ঞানের জন্যই তিনি 
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জ্ঞান চাহিয়াছিলেন, এই উদ্দেশ্তেই তিনি বনু অধায়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহ1 তীহার 
কাম্য ছিল, তাহ! প্রাপ্ত হন নাই। সাহিত্যের গ্রন্থে আনন্দ পাওয়া যায়, কিন্ত নিঃসনদিগধ 
জ্ঞান পাওয়! যায় না। দার্শনিকগণ সত্য শিক্ষা দেন বলিয়! দাবী করেন, কিন্ত তাহাদের মধ্যে 
দ্বন্দের অস্ত নাই। ইহ] হইতেই বুঝিতে পার যায়, যে সত্য তাহারা পান নাই। গণিতে 
নিশ্চিতি আছে সত্য, কিন্ত যান্ত্রিক শিল্পের ভিত্তবিম্বরূপ ব্যবহারের জন্তই কেবল গণিতের 
সত্যের আদর। ক্লান্ত হইয়! দেকার্ত লিখিত গ্রন্থ ছাড়িয়া! “জীবন-গ্রন্থে”্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত 
হইলেন, এবং সকল শ্রেণীর লোকের সহিত মিশিয়৷ তাহার! জীবনের প্রধান স্বার্থ” সম্বপ্ধে 
কি বলে, তাহ! শুনিতে লাগিলেন। কিন্ত যাহ! তিনি চাহিয়াছিলেন, তাহা! প্রাপ্ত হইলেন না। 
দর্শনিকদিগের মধ্যে যেমন, সাধারণ লোকের মধ্যেও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন 
মত | ধর্মের মধ্যে একটা নিশ্চিত আশ্রয় মিলিতে পরে, কিন্তু ধর্মের সত,তা অপ্রাকৃত 
প্রত্যাদেশ হইতে প্রাপ্ত; দে-কার্ত খুঁজিতেছিলেন প্রাকৃত জ্ঞান। কোথাও নিশ্চিত সত্যের 
সন্ধান না পাইয়া, তিনি সকল মতকেই সন্দেহ করিতে শিক্ষা করিলেনু, এবং একমাত্র স্বীয় 
প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করিয়! অগ্রদর হইলেন । ত্একমাত্র গণিত হইতেই নিঃসন্দিগ্ধ সত্য প্রাপ্ত 
হওয়া যাঁয় দেখিয়া, তিনি বীরঙ্গগণিত ও জ্যামিতির উপপত্তি-প্রণ।লী অন্তান্ত ক্ষেত্রেও প্রয়োগ 
করিতে মনঃস্থ করিলেন। গণিতের পদ্ধতি হইতে তিনি চরিটি মৌলিক নিয়মের আবিষার 
করিলেন। (প্রথমতঃ--যাহ স্পষ্টই সত্য বলিয়া প্রতীত হয় না, তাহ! সত্য বলিয়া! স্বীকার 
করিবে না) (২) প্রত্যেক বিচার্য। বিষয়ের মীমাংসার জন্য যতগুপি বিভিন্ন প্রপ্রের মীমাংসার 
প্রয়োজন, তাহাকে ততগুলি অংশে বিভক্ত কৰিবে ; (৩) প্রথমে সর্বাপেক্ষা! সরল ও সুহজ 
বিষয়ের মীমাংস। ক্ররিয়! ক্রমে ক্রমে জর্টলতর হইতে জটিলতম বিষয়ের আলো চন ) 
(৪) প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বিচাধ্য বিষয়ের পর্যবেক্ষণ ও বিভাগ এমন সম্পূর্ণ ভাবে করিতে 
হইবে, ষেন তাহারি কে।+ও অংশ বজিত অথবা উপেক্ষিত না হয়। 
পরে।ক্ত নিয়মের উপর নির্ভর করিয়া! কোনও একটি নিশ্চিত সত। পাওয়! যায় কি না, 
দে-কার্ত তাহার অনুসন্ধ।নে অগ্রসর হইলেনু! এ পর্য্যন্ত দর্শন ও বিজ্ঞানে যে সমস্ত মত সত্য 
বলিয় গৃহীত হইয়াছে, তাহ! তিনি স্বীকার করিলেন না। দর্শনবিজ্ঞানের বাখিরে দৈনন্দিন 
জীবনে ৪ যাহ। সত্য বশিয়! গৃহীত হয, তাহাও স্বীকার ক্ষরিলেন না। প্রমাণ ব্যতীত 
প্রত্যক্ষ জ্ঞ।নের সত্যতা শ্বীকার করিতে তিনি অস্বীকার করিলেন। 
দে দে-কার্ত লিখিয়াছেন “এ পযন্ত যাহা কিছু সর্ধ।পেক্ষা সত্য এবং নিশ্চিত বলিয়া! আমি 
গ্রহণ করিয়াছি, তাহ! হয় ইন্ট্রিয়ের নিকট হইতে ত্থব! ইন্জ্রিয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত হইয়াছি। 
কিন্তু ইহ]ও লক্ষ্য করিয়াছি, ষে ইন্দ্রি়গণ সময় সময় আমাদিগকে প্রতারিত করে। ন্ৃতরাং 
যাহাদ্বারা একবারও প্রতারিত হইয়াছি, তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কর! নিরাপদ মনে করি 
নাই। এই জন্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান, এবং স্থৃতির মধ্যে বর্তমান বিষয়, এমন কি গণিতের প্রমাণও 
অবিশ্বাস করিয়াছি। আমি ধরিয়া লইব, কোনও অসাধারণ শর্তমান এবং প্রতারণাপরায়ণ 
হষ্ট দৈত্য আমাকে প্রতারণ| করিবার জন্য কৌশলজাল বিস্তার করিয়াছে। আমি ধরিয়া 
লটব, যে আকাশ, বাতাস, পৃথিবী, বর্ণ, রূপ, শব এবং যাবতীর বাহ্‌ বস্ত স্বপ্নের মিথ্যা সৃষ্টি, 
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এবং উপরোক্ত দৈত্যই মায়ার! তাহাদের অস্তিত্বে আমার বিশ্বান উংপাঁদন করিতেছে । 
যাহ! আমি দেখিতে পাইতেছি, সকলই মিথ্যা বলিয়। ধরিয়া লইব। আমার স্থৃতিতে যে সকল 
বস্ত আছে, তাহাদের কখনও অস্তিত্ব ছিল না, ইহা আমি ধরিয়া লইব। আমি ধরিয়! লইব, 
আমার কোনও ইন্দ্রিয় নাই, এবং দেহ আকার, ব্যাপ্তি গ্রভৃতি আমার মনের মিথ্য! কল্পনামাত্র। 
ইহার পরে কি অবশিষ্ট থাকে? যে “আমি” সকলের দ্বারা প্রতারিত হইতেছি, সেই 
“আমি” কি কিছুই নহি? আমার ভ্রান্ত উপলব্ধির মধ্যে কি আমার অস্তিত্ব নাই? আমি 
কি বলিতে পারি না, “আমি আছি কেন ন। গামি প্রত।রিত হইতেছি 1» ছষ্ট দৈতা যত 
পারে."আমকে প্রতারিত করুক ; কিন্তু তাহার এমন মাধ্য নাই £ষ “আমি যে আছি", 
ইহ।র অন্তথাসাধন করে। উপরন্ত স্বীকর করিতে হইবে, যে “আমি আছি” এই ব|ক'টি 
যতবারই আমান্ার| উচ্চ!রিত হয়, অথবা যতব!রই ইহার ধারণা আম।র মনে উদ্দিত"হয়, 
গ্রত্যেকবারই তাহা সত্য। আমি কি, তাহা আমি জানি না, কিন্তু মামি যে আছি--- 
আমার অস্তিত্ব ষে আছে--৫স সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত নানাবিধ সংবেদন ও চিন্তার 
পুঙ্থ।নুপুজ্খ পরীক্ষা কবিয়া দে-কার্ত দেখিতে পাইয়াছিলেন, দেহ ও মনের সমস্ত ধর্মই দেহ ও 
মনঃ হইতে বিধুক্ত করিয়। চিন্তা কর: সম্ভবপর, কিন্তু চিন্ত!কে মন হইতে বিষুক্ত করা সম্ভবপর 
হয় না। সমস্ত বিষয়ই তিনি সন্দেহ করিতে পারেন, কিন্তু তাহার নিজের অস্তিত্ব, ধিনি চিন্তা 
করেন, তাহার অস্ভিত্বে-সন্দেহ করা চলে না। সন্দেহ কর! একপ্রকার চিস্তা। “আমি 
চিন্তা করি, সুতরাং আমি আছি৯”, ইহাই দর্শনের প্রথম হ্ত্র। সংব্দি এবং সত্য-- 
বন্ত ও তাহার প্রত্যয়২--উভয়ের মধ্যে যে সন্বন্ধ বর্তমান, দে-কার্তের মতে, তাহাই 
দর্শনের গোড়ার কথা, তাহা হইতেই দর্শনের যাত্রা সুরু । £আম।র” অস্তিত্ব-সন্বন্ধে 
কোনও সন্দেহ নাই। এই নিশ্চিত জ্ঞান হইতে অন্ত কে।নও সত্যের আবিষ্কার কর! 
যায় কিন, এখন দেখিতে হইবে. 
আ।মি চিন্তা করি, জ্তরাং অ'মি আছি ( আঅহম্‌ অন্মি)। ইহা হইতে মানুষের স্বরূপ 
কি, তাহ বুঝিতে পারাযায়* যে আমি যাবতীয় বস্ত-সন্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করি, সেই 
“মমি” কে, ইহার ন্ুলন্ধন করিলে দেখিতে পাওনা যার, যে আমি আমার বক্তিতের 
ংস না করিয়া, আমার যাহার্ঁকছু আছে, গে সকল হইতেই খিচ্ছিন্ন করিয়া “আ।মি"'র 
চিন্তা করিতে পারি, কিন্তু “চিন্ত”৩ হইতে বিচ্ছিন্ন “অ।মি' চিন্তা অসম্ভব। আমি 
মনে মনে ভাবিতে পারি, আমার হস্ত নাই, পদ নাই, কোনও ইন্দ্রিয়ই নাই, আমি “দহ 
হইতে সম্পূর্ণ বিষুক্ত ; কিন্ত আমার “চিত্ত নাই-স'বিদ *নাই_ ইহা! কল্পনা কর। অসম্ভব! 
স্থতরাং দেহের কোনও ধর্মই “অ।মি"র মধো নাই, ব্যাঞ্তি নাই, রূপ নাই, দেহের কি£ুই 
নাই, আছে কেবল চিভ্তঃ। “আমিঃ চৈতগ্স্বৰপ আাত্ম।-চিন্ত/ই আঁমার স্বুরূপ। এই 
“আমি”র, অহং এর অথবা আত্মার কোনও চিত্র অঙ্কন করা সম্ভবপর নহে। ইহ্‌.কে জান! 
য় কেবল বিশুদ্ধ বুদ্ধিত্বার]। 
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"আমি চিস্তা করি, সুতরাং আমি আছি”, এ সম্বন্ধে আমার ষে বিদ্দুমাত্র সন্দেহ 
নাই, ইহার কারণ কি? কোথা হইতে এই নিশ্চিতির উদ্ভব? কাহারও পক্ষে 
সিস্তা করা এবং সঙ্গে সঙ্গে না. থাকা৯ যে অসম্ভব, ইহার সুস্পষ্ট জ্ঞান হইতেই এই 
নিশ্চিতির উদ্ভব হয়। ইহা হইতে নিশ্চিত জ্ঞানের কষ্টি পাথর২ কি, তাহা বুঝিতে পারা 
যায়। যাহাই আমি স্ুম্পষ্ট সত্য বলিয়া বুঝিতে পারি, “আমি চিন্তা করি হ্ুতরাং 
আমি আছি”, ইহারই মত অনিবার্ধ্যভাবে আমার প্রজ্ভাও যাহাকে সত্য বলিয়৷ গ্রহণ করে, 
'চাহাই নিশ্চিত ভাবে সত্য। 

এপর্য্স্ত একটি নিশ্চিত সত্যের সাক্ষাৎ পাওয়া! গিয়াছে । নিশ্চিত সত্য চিনিবার 
কষ্টি পাথরও পাওয়া গিয়াছে। এই উভয়ের সাহায্যে অন্য কোনও নিশ্চিত সত্য প্রাপ্ত হওয়া 
যায় কি না, তাহার অনুলন্ধানে আমাদের সমস্ত চিন্ত। ও প্রত্যয়ের পরীক্গ। করিয়া দেখা 
দরকার। তাহাদের মধ্যে এমন কিছু আছে কিনা, যাহার বিষয়গত সত্যতা আছে, অর্থাৎ: 
বস্তজগতেও যাহার অস্তিত্ব আছে,৪ ইহার অনুসন্ধান প্রয়োজন । *আমাদের মনে যে 
সকল প্রত্যয় আছে তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলি সহজাত, কতকগুলি বাহ পদর্থ 
হইতে প্রাপ্ত, এবং কতকগুলি আমদের নিজেদের স্থষ্টি। যত প্রত্যয় আমদের মনের 
মধ্যে আছে, তাহাদের মণ্যে ঈত্বরের প্রত্যর বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্ট আবর্ষণ 
করে। এখন প্রশ্ন এই, কোথা হইতে এই প্রত্যয় আমাদের মনের মদ্যে আসে? 
নিশ্চয়ই এই প্রত,য়ের স্থষ্টি করা আমাদের পক্ষে অসস্ভব। ঈগরের প্রন্যয় এক পূর্ণও 
'অনবদ। পুরুষের প্রতায়। বিনি আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, ধাহার কোনও ক্রুটী নাই বলিয়া 
যিনি অনবদ্য, যিনি অসীম, বিনি সর্বজ্ঞ, সর্ব-শক্তিমান, গ্রাত্যেক বিষয়েই যিনি পূর্ণ, 
ইহা তাহার প্রতায়। এই পুরণ্ণতার সহিত আমরা অপরিচিত, সুতরাং অ।ম।দের পক্ষে এই 
প্রতায়গঠন করা অনশুব। একমাত্র পুর্ণ পুরুঘই এই গপ্রত/য় আমাদের মনের মধ্যে 
সংস্থটপিত করিতে পারেন, তাহা ভিন্ন গন্য কে।নও উপ।যে আমাদের মনের মধ্যে এই প্রত্যয়ের 
গ্রবেশ অসন্ভব। এই প্রহায়ের অস্তিত্ব হইতে হুতরাং ঈগরের শস্তিত্বপন্বদ্ধে আমরা 
নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারি। পুর্ণত1 ধাহার স্বরূপ, এইরূপ পদর্থের যদি বাব অহিত্বনা 
প|কিত, তাহা হইলে আমার মনের মধ্যে তাহার গ্রত য়েরু অস্তিত্ব সম্ভবপর ন|| পূর্ণতার 
প্রত/য় আমার পক্ষে স্থষ্টিকরা যখন অসম্ভব, অপূর্ণ কোনও বস্তদ্ধারাই তাহার স্থষ্টি ষখন 
অসম্ভব, তখন ইহা! যাহার প্রত্যর্ন, সেই পূর্ণ সত্তাকর্তৃকই কেবল ইহার স্ষ্টি হইতে পারে 
স্থতরাং সেই পূর্ণ সত্তার অগ্থিত্ব ছে । ঈশ্বরের গুণীঝলী সম্বন্ধে তই চিন্তা! কর! যায়, ততই 
যুষিতে প্লারা যায়, তাহাদের প্রত্যয় আমাদের মনের স্থষ্টি হইতে পারে না। আমি নিজে 
একটি দ্রব্য *বলিয়! দ্রব্যের প্রত্যয় আমার মনে আছে। কিন্ত আমি সসীম 91105121105, 
আমার মংন 51১5230৫-এর যে প্রত্যয় আছে, তাহা সসীম 5011১912006-এর 
প্রত্যয় । কিন্তু ঈশ্বরের প্রত্যয় অসীম 5195(92:06-এর প্রত্যয় । অসীম 90105191105 
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ভিন্ন সে প্রত্যয়ের স্থষ্টি কেহই করিতে পারে না। এই অনীমের ধারণ! নিষেধবাচক+ 
নহে। অন্ধকার যেমন আলোকের অভাবমাত্র, অসীম তদ্রপ কে।নও দ্রব্যের অভাব- 
মাত্র নহে। বরং সসীম অপেক্ষা অসীমের বাস্তব»! বেশী। সুতরাং সসীমের প্রত্যয়ের 
পূর্বেই অসীমের প্রত্যয়ের উদ্ভব হয় বলিতে হইবে। 

কিন্তু ঈথর হইতে তীহার প্রতায় আমাদের মনে আসিয়াছে কি প্রকারে? ইন্্রিয়ের 
মাধ্যমে যে আসে নাই, তাহা নিশ্চিত। কেননা ইন্দ্রিয় হইতে জাত প্রত্যয়, ইন্জিয়ের উপর 
বাহ দ্রব্যের ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন হয়। তাদৃশ কোন ক্রিয়া হইতে ঈশ্বরের প্রত্যয়ের যে 
উৎপত্তি হয় নাই, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পার! যায়। আমরা যে এপ্রত্যয় স্থাষ্ট করি নাই, 
তাহ।তেও সন্দেহ নাই। কেনন! এই প্রত য়ের সহিত কিছু সংযোগ ও যেমন আমরা করিতে 
পারি না, তেমনি ইহ! হইতে কিছু বিয়োগও করিতে পারি না। তাহা! হইলে, মনের বাহির 
হইতে এই প্রত্যয় যদি অ|ম[দের মনে না আসিয়া থাকে, ষদি আমরা নিজেরা ইহা সৃষ্টি না 
করিয়া থাকি, তাহ হইলে ইহাকে সহজাত বলিতে বইবে, আমার নিজের আত্মর 
প্রত্যয় যেমন সহজাত, তেমনি সহজাত । 

ঈশ্বরের অস্তিত্বের যে সকল গ্রমাণ আছে, তাহার প্রথমটি এই $-তঈশ্বরের প্রত্যয় 
আমাদের মনের মধ্যে আমরা প্রাপ্ত হই ।। আমাদের মনের মধ্যে এই প্রত্যয়ের অস্তিত্বের 
নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে। সেই কারণই ঈশর। দ্বিতীয়তঃ আমাদের নিজেদের অপূর্ণতা, 
বিশেষতঃ সেই অপূর্ণতার জ্ঞান হইতেও, ঈগরের অস্তিত্ব অনুমিত হয়। আমাদের কোনও 
বিষয়ে পূর্ণতা না থাকিলেও, নানাবিধ পূর্ণতার জ্ঞান আম দের 'আছে। এই পুর্ণত। কোথায় 
অবস্থিত? আমাদের মধ্যে বখন নহে; তখন আ।ম।দের অপেক্ষ! পূর্ণ তর“এমন কোনও সন্ত! 
নিশ্চয়ই আছে, যাহার উপর আমর! নিরণীল, যাহার নিকট হইতে আমদের যাহা কিছু 
আছে, তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি। তৃতীয়তঃ--“ঈথরের প্রত্যয় হইতেই ঈশ্বরের অস্তিত্বের যে 
প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট প্রম।ণ। আমাদের মনের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন 
প্রত্যয়ের মধ্যে ষে প্রত্যয় সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহার পর্যবেক্ষণের সময়, অর্থাৎ পূর্ণ তম পুরুষের 
প্রত্যয়ের পর্যবেক্ষণের সময়, দেখিতে প।ই, যে অন্ঠান্ত প্রত্যয়ের মত ইহার যে কেবল বাস্তব 
অস্তিত্বের সম্ভাবনা আছে, তাহা 'মহে ( ঘটনাবিশেষের সমবায় ঘটিলে, অগ্ঠান্ত প্রত্যয়ের বাস্তব 
অস্তিত্ব সংঘটিত হয়, সমবায় ন! ঘটিলে হয় শা)। কিন্তু ইহার অবশ্তপ্তাবী অস্তিত্ব আছে। 
যত প্রকারের ঠিভুজ হইতে পারে, তাহার প্রত্যেকের কোণসমষ্টি যে ছুই সমকোণের সমান, 
ত্রিভুজের প্রত্যয়ের মধ্যেই এই সতোোর মূল নিহিত আছে » তেমনি অবশ্তস্তাবী২ অস্তিত্ব 
প্তিম সত্তার প্রত্যয়ের অস্তভূতি, এবং ইহা। হইতে পূর্ণতম লত্তার বাস্তবিক অস্তিত্ব, অশ্ুমান 
করিতে পার! যাঁয়! অন্য কোনও প্রত্যয়েরই অবশ্তপ্ভাবী অস্তিত্ব নাই, কিন্ত এই পরম- 
সত্তার প্রত্যয় হইতে অবশ্থগ্কাবী ও নিয়ত অস্তিত্ব অবিচ্ছেন্ক । আমাদের ভ্রান্ত সংস্কারের জন্য 
আমর! ইহ! দেখিতে পাই না। অন্য যত পদার্থ আছে, তাহাদের বাস্তব অস্তিত্ব ও তাহাদের 


£ [2255 2 বি 5০59891:9 1/515/51198 


নব্য দর্শন--ফে-কার্ত ৩১ 
প্রত্যয়ের মধ্যে আমর! পার্থক্য করিতে অভ্যস্ত । আবার অনেক সময় কল্পনার সাহায্যে যে 
সমস্ত বস্তর অস্তিত্ব নাই, তাহাদের কল্পনাও করি । এই জন্তই পরম পুরুষের প্রতায় কল্পিত 
প্রত্যয়মকলের একটি কি না, অথবা যে সকল প্রত্যয়ের অবশ্তান্তাবী অস্তিত্ব নাই, তাহাদের 
একটি কিনা, সে সম্বন্ধে স্বভাবতঃই সন্দেহের উদ্রেক হয়। দে-কার্ত বলিয়াছেন, 
পক্যান্টারবেরীর 425612এর প্রমাণ হইতে আমার এই প্রমাণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। 
412561এর প্রমাণ এইরূপ £ ঈখবর-শব্ধের অর্থ-সম্বন্ধে বিবেচনা করিলে বুঝিতে 
পর] যায়, যে যাহাকে পূর্ণতম ভিন্ন অন্ত কোনও রূপে চিন্তা কর যাঁয় না, তাহাই 
ঈথ্বর। কিন্ত চিন্তায় অস্তিত্বের সহিত বাস্তব অস্তিত্ব থাকিলে, তাহা কেবল চিন্তায় 
নিবদ্ধ অস্তিত্ব অপেক্ষা! পুর্ণতর হয়। ন্ুতরাং ঈপ্বর যে কেবল চিস্তাতেই আছেন, তাহা নয়, 
তাহার বাস্তব অস্তিত্ব আছে। এই সিদ্ধান্ত স্পষ্টতঃ দোষযুক্ত। ইহ] হইতে যাহা 
যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত, তাহা এই £--“ঈশ্বর বস্তৃতঃ আছেন, এই ভাবে ভিন্ন তাহাকে চিন্তা 
করাষাঁয় না।” কিন্তু ইহা হইতে তাহার অস্তিত্বের বাস্তবতা অবশ্থস্তর্ধী বলিয়া প্রমাণিত 
হয় না। আমার প্রম।ণ এইবপ £--কোনও বস্তর সত্য এবং অপরিবর্তনীয় প্রকৃতির 
অন্তভূতি বলিয়া যাহা অমর! স্পঃ বুঝিতে পারিঃ যাহা! কোনও বস্তুর সার ভাগ অথবা তাহার 
স্বরূপের অন্তর্গত বলিয়া বুঝিতে পারি, তাহ। সেই বস্তর আছে বলা যায় । ঈশ্বরের সম্বন্ধে 
পর্যালোচনা করিয়া আমরা দেখিতে পাইয়াছি, ষে অস্তিত্ব তাহার সত্য এবং অপরিবর্তনীয় 
প্রকৃতির ধর্ম । সুতরাং ঈ্বরের অস্তিত্ব আছে, ইহ? বলা৷ যুক্তিযুক্ত। পুর্ণতম সত্তার প্রত্যয়ের 
মধ্যে “অবশ্যন্তাবী অস্তিত্ব” আছে। এই অস্তিত্ব আমাদের বুদ্ধির অলীক কল্পন! নহে। 
অস্তিত্ব ঈশ্বরের সর্নঈওন এবং অপরিবর্তনীয় প্রকৃতির অন্তর্গত 1৮ 

ইহা ব্যতীত দে-কার্ ঈখরের অস্তিত্বের আরও একটি প্রম!ণ দিয়াছেন। আমি 
অ।পিলম কোথা হইতে ? আমি আমাকে স্থষ্টি করি নাই। সে ক্ষমতা স্প&তঃই আমার 
নাই। অন্ত কোনও সসীম কারণ হ ইতেও আমার উদ্ভব হয় নাই। প্রত্যেক মুহূর্ত হইতে 
পর মুহুর্ত পর্যন্ত আমার স্থায়িত্বেরই বা কারণকি? কাল অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের 
সমষ্টি; ইহার কোনও অংশের অস্তিত্ব অন্ত কোনও অংশের উপর নির্ভর করে না। 
শ্নুতরাং গত মুহূর্তে আমি ছিলাম, ইহ বর্তমান মুহূর্তে থাকিবার কোনও কারণ 
নহে। তবে এমন কে।নও শুক্তি যদি থাকে, ষে প্রতি মুহূর্তে অ।মার ধ্বংস হইবামাত্র 
আমাকে পুনরায় সৃষ্টি করিতেছে, ত1ধ1 হইলে আম।র স্থায্বিত্বের, ব্যাখ্যা হইতে পারে-_ 
অর্থাৎ ঈথ্বর দ্বারাই কেবল স্থাগ্িত্ব(বধান হইতে পারে । * কিপ্তু এ তর্ক তে। ঈত্বরের বেলাতেও 
উহ্ভিতে 'প।রে | চিন্তাই ঈখরের স্বরূপ । কিন্তু চিন্তা করিতে সময়ের প্রয়োজন | স্ৃতর।ং 
ঈশ্বরও প্রত্যেক মুহূর্তে বর্তমান। প্রত্যেক মুহূর্তের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহারও তো বিনাশ 
হইবার কথা । তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করে কে? তিনি পুণ, এখ পূর্ণতার অঙ্গ অস্তিত্ব, 
ইহাই যদি এই প্রশ্নের উত্তর "হয়, তাহ! হইলে আবার আঅনসেলমের যুক্তিতে ফিরিয়া 
যাইতে হয়। .কিন্ত প্রতি মুহূর্তে আমদের নাণ হইবে কেশ। যাহ! সং তাহার বিনাশ 
হইতে, পারে লা। ক।শ যাহাই হউক, আত্ম.সৎ পদার্থ; তাহার বিনাশ অসম্তব। 
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ঈশ্বরের প্রত্যয়ের অস্তিত্ব হইতে দে-কার্ত ঈশ্বরের নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব হইতে তিনি বাহা জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাসও ফিরিয়া পাইয়াছেন। ঈশ্বরের 
ষে প্রত্যয় আমাদের আছে, তাহাতে দেখিতে পাই, সত্যনিষ্ঠ। ঈশ্বরের প্রকৃতির অন্তর্গত । 
এই জন্ত তিনি আমাদিগকে প্রতারিত করিতে পারেন না, অথবা আমাদিগের ভ্রান্তির 
কারণও হইতে পারেন না। যদি মনে করা যায়, ষে প্রতারণার সামর্থ্য না থাকিলে ঈশ্বরের 
পূর্ণতার হানি হর) তাহা হইলেও প্রতারণা করিবার ইচ্ছা যে দুশ্রবৃত্তির লক্ষণ, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। আমাদের প্রজ্ঞ। কোনও- বস্তকেই মিথ্যারপে গ্রহণ করিতে পারে না। 
ঈপ্বর যদি আমাদিগকে এমন বিকৃত বিচারশক্তি দিতেন, যে মিথ্যাকে 'আমর সত্য বলিয়া 
গ্রহণ করিতাম, তাহ! হইলে ত্ীহাকে প্রতারক বলা যাইত । এইরূপে ঈখরের অস্তিত্ব হইতে 
সন্দেহের স্থলে নিশ্চিতির উদ্ভব হইল। যখন আমর! সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ভাবে কোনও 
জ্ঞ।নের বিষয় অবগত হই, তখন সেই জ্ঞানকে নিশ্চিত জ্ঞান বলিতে কোনও বাধা নাই । 

ঈশ্বরের সত্যনিষ্ঠা দ্বার দে-কার্ত বাহথজগতের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। তাহার 
নিজের দেহের ও তাহার চতুদ্দিকে অবস্থিত বস্তর সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট প্রত্যয় তাহার 
মনের মধ্যে আছে বলিয়া তিনি তাহার বাস্তব অন্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। ন্ুম্প্ট ও 
স্ুনিদিষ্ট প্রত্যয় সকল সত) বলিয়া গ্রহণ করিঝার প্রবৃত্তি প্রত্যেকের মনের মধ্যে আছে। 
ইহ] সম্ভবপর নয়, যে ঈশ্বর আমাদিগকে প্রতারিত করিবার জন্য এ প্রবৃত্তি আমাদিগকে 
দিয়াছেন। 

ঈশ্বরের সত্য প্রত্যয় হইতে দ্বিবিধ দ্রব্যের» অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়। যাহার 
অস্তিত্বের জন্য অন্ত কিছুরই প্রয়োজন হয় না, তাহা 90509110 (সৎ বস্ত)। এই 
অর্থে ঈশ্বরই একমাত্র 521992001 অসীম 51399206 রূপে ঈশ্বর নিজেই তাহার 
অন্তিত্বের কারণ। কিন্তু মননধাল 900981166 এবং দেহধারী 91015691100 (চিৎ ও 
জড় রূপ ) অপরও ছুইটী 5109651105এর কথ! দে-কার্ত বলিয়াছেন । ইহার! ঈশ্বরক্রক 
সৃষ্ট । ইহাদের অস্তিত্বের জন্ত ঈখরের সহযোগিতা ভিন্ন অন্ত কিছুরই প্রয়েজন নাই। 
এই ছুই 901১9005এর প্রত্যেকেরই নিজের এক একটি গুণ আছে, যাহা তাহার 
স্ব্ূপ। ইহাদের অন্তান্ত ধর্ম এই স্বরূপ হইতে উদভূত। ব্যাপ্তি জড়ের গুণ ও স্বরূপ ; 
চিন্তা আত্মার স্বরূপ। অন্ত যাহ! কিছু দেহসন্বন্ধে বলা যায়, তাহ। ব্যাপ্তিরই প্রকারভেদ, এবং 
আত্মার মধ্যে চিন্তার অতিরিক্ত যাহা কিছুই দেখিতে পাওয়া যায়, তাহ! চিন্তারই বিকার। 
চিন্ত। যাহার অব্যবহিত ধর্ম, তাহাকে বলে আত্ম। (50170)। ব্যাপ্তির অব্যবহিত 
আধারকে বলে জড়। চিন্তা এবং ব্যাপ্তি যে কেবল পরস্পর হইতে ভিন্ন, তাহা নহে, ইহার 
পরস্পরের সম্পূর্ণ বিপরীত; ইহাদের মধ্যে সাধারণ কিছুই নাই। 

চিৎ ও জড়ের মধ্যে এই বিরুদ্ধ সন্বন্ধঃ জীবাত্মা ও দেহের মধ্যে বর্তমান। জড়ের 
স্বরূপ ব্]াণ্তি, চিতের স্বরূপ চিন্ত|। উভয়ের কোনও সাধারণ ধর্ম না থাকায়, দেহ ও 
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জীবাত্বার মধ্যে কোনও জীবন্ত সম্বন্ধ থাকা অসম্ভব। উভয়ে একত্র অবস্থিতি করিলেও 
উভয়ের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া-সম্ন্ধ নাই। দেহ হীখরের স্থষ্ট স্বতশ্চালিত যন্ত্র। 
দেহের মধ্যে আত্মার বাস, নিবিড় ভাবে বাস হইলেও, তাহাদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ 
কোনও সম্বন্ধই নাই। উভয়ের সংযোগ স্বাভাবিক নহে। বলপ্রয়োগে উভয়ের সংযোগ 
সাধিত হইয়াছে । উভভ়েই স্বরং-প্রতিষ্ঠ১ । উভয্ে পরম্পর হইতে কেবল যে ভিন্ন, তাহ 
নহে, তাহার! স্বরূপতঃ বিরুৰপর্শধুক্ত। দেহের মধে আত্মার প্রবেশে তাহার কিছুই 
পরিবর্তন হয় না। আত্মমর এ্রবেণশে ফলে দেহের স্বভাবিক সঞ্চালনের অতিরিক্ত 
সঞ্চালনের উদ্ভব হইতে পারে, কিন্তু দেহ্যস্ত্রেরে গঠনের কোনও পরিবর্তন হয় না। 
দেহ্যস্ত্রের সহিত অগ্তান্ত যন্ত্রের পার্থক্য এই, থে ইহার মধ্যে জীবায্মর অধিষ্ঠান আছে। 
ইতর জন্তর মধ্যে স্ব-সংবিদ এবং চিন্ত। নাই, এই 'জগ্ত অন্ত যন্ত্রের সহিত তাহাদের পার্থক্য 
নাই। কিন্তু দেহ ও জীবাত্মা যদি পরস্পর-নিরপেক্ষ এবং বিরুদ্ধ-ধর্মযুক্ত হয়, তাহ] হইলে 
তাহার্দের পরস্পরের মধ্যে আন্প্রবেশ সম্ভবপর হয় কিরপে? “বিনা বলপ্রয়োগে 
তাহাদের কোনও রূপ সংস্পর্শ সহ্ছবপর নহে । বলগ্রয়োগেও একটিমাত্র বিন্দুতেই এই 
সংস্পর্শ সম্ভবপর হইতে পারে । দে-কার্ত বলেন, মস্তিষ্কের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত [১11709] 
0182ণ-নামক গ্রথিই দেহ ও জীবাত্মার সংযোগস্থল। মস্তিষ্কের অন্ান্ত সকল অংশই 
জোড়া জোড়া আছে, মন্তকের এক এক দিকে একটি। সমস্ত মন্তিফ যদি জীবাত্মার 
অধিষ্ঠান-ভূমি হইত, তাহ। হইলে প্রত্যেক বস্ত্র দ্বিধিধ ভ্ঞান উৎপন্ন হইত। (এক এক অশ 
হইতে এক একটি )। 

ইতর জন্তর গতিবিধি নিয়স্ত্রিত হয় তাহ।দের স্নাযু-যন্ত্র বরা । স্সাযু-যন্ত্রের উপর বাহ 
বস্তর কারের ফলে যাঞ্রিক নিয়মানুসারেই এই গতি উৎপন্ন হয়। মানুষের দেহের উপৰ 
বাহ বস্তর ক্রিয়ার ফলেও তাহার স্সামুযস্ত্রে উত্তেজনার স্থষ্টি হয়। মাঠষের সর্ব শরীরে 
2121792] 9117105 নামে এক প্রকার অতি সুক্ষ পদার্থ আছে। ইন্দ্রিয়ের উত্তেজন! তাহাদের 
দ্বারা স্ায়ুপথে উপরোক্ত 7$17691 £1950এ নীত হয়, এবং 71359] £19:30এ ইচ্ছাশক্তির 
প্রভাব এই সকল ৪111109] 51105 সংক্রমিত হইয়া দেহের পেশীতে বাহিত হয়। 
[১1159] 19110 ছারাই দেহ ও মনের মধ্যে ক্রির।-প্রতিক্রিয়। সম্ভবপর হয়। 
কেহ কেহ “আমি চিন্তা করি, সুতরাং আমি আছি,” ইহাকে চক্রক হেত্বাভীনমূলক 
উপপত্তি বলিয়াছেন।২ আমি চিন্তা ক।4 এই বাক্যে “আমি”র অস্তিত্ব স্বীকার করিয়! লইয়া 
দে-কার্ড তাহা আবার প্রমাণ করিত্তে চেষ্টা করিয়াছেন । * “আমি চিস্ত| করি, সুতরাং আমি 
আছি, ইহা ষর্দি একটি 951197510. হয়, তাহা হইলে ইহার তিনটি বাক্য চাই 
(১) যাহার? চিন্ত। করে, তাহার্দের সকলেরই অস্তিত্ব আছে। (২) আমি চিন্তা 
করি; (৩) স্থতরাং আমার অন্তিত্ব আছে। কিন্তু প্রথম বাকাটি দে-কার্ত কোথায় 
পাইলেন? ইহা তিনি প্রথমেই *ম্বীকার করিয়! লইয়াছেন। দ্বিতীয় বাক)টিতেও তিনি 
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“আমি”র অস্তিত্ব শ্বীকার করিয়া লইয়াছেন। অথচ কিছুই তিনি ম্বীকার করিয়া 
লইবেন না, বলিয়! গ্রতিজ্ঞাবদ্ধ। প্রকৃত পক্ষে “আমি”র, "অস্তিত্বের জ্ঞান, ম্ব-সংবিদের 
মধ্যেই নিহিত। প্রমাণাস্তরের অপেক্ষা তাহার নাই। সেই স্বতঃ্ভুরিত জ্ঞান হইতেই 
দে-কার্ত দর্শনের আরম্ভ করিয়াছেন। কোনও যুক্তি-বলে তিনি “আমির অস্তিত্ব- 
সম্বন্ধে স্থির-নিশ্চয় হন নাই। এই আত্মজ্ঞানই সমস্ত জ্ঞ/নের ভিত্তি। ইহাকে বর্জন করিয়া 
কোনও জ্ঞানই সম্ভবপর নহে। 11611596915 গ্রন্থে দে-কার্ত স্বীকার করিয়াছেন, যে তিস্তা 
ভিন্নও আত্ম-সংবিদের 'প্রতীতি১, অনুভূতি, কামনা২ ও ইচ্ছা ধর্মও আছে। ইহার! যে চিস্তার 
[বভিন্ন রূপ, তাহাও নহে । চিস্তাদ্বারাই আমর] ইহাদের অস্তিত্ব অবগত হই, কিন্ত 
শুধু চিন্তার ধারণার জন্ ইহাদের কোনও প্রয়োজন হয় না। এই জন্য “চিন্তাকে ই “আমি”র 


্বক্ূপ বলিতে হয়। 
দ095169 610 91119 এই উক্তিকে কেহ কেহ দর্শনের ইতিহাসে একটি প্রসিদ্ধ 


ঘটন৷ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন হেগেল বলিয়াছেন, “এই উক্ভিতে দর্শন তাহার প্রকৃত ভিত্তি 
পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছে । কেননা স্বতঃ-নিশ্চিত চিন্তা হইতে চিন্তার যাত্রা আরব হয়, কোনও 
বাহ অথব। দত্ত বস্ত৩ হইতে নহে, কোনও আপ্ত বাক্য৪ হইতেও নহে । “আমি চিস্তা করি” 
এই বাকোর মধ্যে যে স্বাধীনতা আছে, কেবল তাহা হইতেই তাহার যাত্রারস্ত হয়। 
হেগেলের বাক্যের অর্থ এই, যে চিন্তাই সত্যের প্রতিষ্ঠ।ভূমি, বস্তজগৎ নহে । স্থুতরাং চিন্তা 
হইতে দর্শনের সুত্রপাত হওয়৷ উচিত ; দে-কার্ডের দর্শনও চিন্তা হইতে সরু হইয়াছে । 
আত্ম-সংবিদ্কে দে-কর্ত যাবতীয় জ্ঞানের উৎম এবং কষ্টিপাথর বলিয়াছেন । কিন্তু 
দে-কার্তের মতে “আয্মলংবিদ” ব্যক্তিগত এবং কেবল বিষয়ীগত। এ অবস্থায় ইহাদ্বার! 
ব্যক্তিত্বের গণ্ডী উত্তীর্ণ হইয়! কিরূপে বাহ্‌ জগতে পৌছিতে পারা যায়, তাহা বোঝা যায় না। 
দে-ক্ত আত্ম। ও অনাত্মার মধ্যে বিরাটি ব্যবধান স্বীকার করিয়াছেন। এই ব্যবধান বিষয়ী 
মনের পক্ষে অতিক্রম করা সম্ভবপর নহে। চিন্তার প্রত্যেক কার্যে বিষয়ী ও বিষয়ের 
নিবিড় মিলনের দ্বারাই এই ব্যবধন অতিক্রম করা যায়। কিন্তু দে-কার্ত যে আত্মসংবিদের 
সহায্যে জ্ঞানের নিশ্চিতি আনিতে চাহিয়াছেন, তাহাতে বাহা বিষয়ের স্থান নাই। তার পরে 
0০860 €:£০ 582এর মৃতো “নুম্পষ্ট ও নির্দিষ্ট ভাবে” যাহা সত্য বলিয়! প্রতীত হয়, 
তাহাকে সত্য বলিয়! স্বীকার করিতে হইবে। এখানে "স্থম্পষ্ট ও নিঙ্গিষ্টের” অর্থ কি, তাহাও 
স্পষ্ট নহে । ইহার! আপেক্ষিক শব, সুম্পষ্ট ও নির্গিষ্টতার তারতম্য থাকিতে পারে । 
দে-কার্ত ঈশ্বরের অস্তিত্বের ষে প্রমাণ দিয়াছেন, তাহ! 405171এর প্রমাণ হইতে ভিন্ন 
বলিয়াছেন। কিন্তু উভয় প্রমাণই হেত্ব।ভাসযুক্ত৬ | উভয়" প্রমাণেই ঈশ্বরের প্রত্যয়ের অস্তিত্ব 
হইতে তাহার বাস্তব অস্তিত্ব অনুমিত হইয়াছে । ইহা ব্যতীত বিনা প্রমাণে দেকার্ত ধরিয়া 
লইয়/ছেন, যে জীবাত্বা আপনাকে সসীম এবং অপূর্ণ বলিয়া জানে, এবং পুর্ণতা কি তাহাও 
অবগত আছে। 
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ঈশ্বরের অস্তিত্বের দ্বিতীয় প্রমাণে দেকার্ত বলিয়াছেন পূর্ণতার প্রত্যয়ের মধ্যে অবশ্স্তাবী 
অস্তিত্ব আছে। ইহার উত্তরে ক্যাণ্ট বলিয়াছেন, অস্তিত্ব কোনও দ্রব্যের গুণ নহে, যে ইহা 
কোনও দ্রব্যে আরোপ করিবে। অস্তিত্ব্ধারা কোনও উদ্গেস্তের» গুণের বুদ্ধি সাধিত হয় না। 
প্রাপ্ত একশত মুদ্রার সহিত প্রাপ) একশত মুদ্রার গুণগত কোনও ভেদ নাই, যদিও দ্বিতীয়া 
অস্তিত্ব হীন, প্রথমটির অস্তিত্ব আছে। দেকার্তের প্রমাণদারা পুর্ণতম পুরুষের প্রত্যয়ের 
অস্তিত্বের অতিরিক্ত কিছুই প্রম।ণিত হয় নাই। 

জড় ও চিতের দ্বৈতসমাধানে দেঁকার্ড সমর্থ হন নাই। দেহ ও মনের মধ্যে ক্র" 

গ্রতিক্রিয়ার যে ব্যাখা! তিনি দিয়াছেন, তাহা নিতান্তই অসন্তেযজনক। তাহার শিষ্যগণ 
যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, পরবর্তী অধ্যায়ে তাহ! আলোচিত হইবে। 

দেকার্ ব্যাপ্তিকে জড়ের স্বরূপ বলিয়াছেন | প্লেটো! তাহার 41112505 গ্রন্থেও 
তাহাই বলিয়াছিলেন। কিন্তু দেকার্ড প্লেটোর নিকট তাহার খণ স্বীকার করেন নাই। 


» 51/21% 


তৃতীয় অধ্যায় 
অদ্বৈত-প্রবণতা 


জিউলি'কৃম্‌ এবং মালেব্র' 


জিউলি'কৃস্‌ লিডেন বিশ্ববিগ্ঠ।লয়ের দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। ১৬২৫ সালে তাহার 
জজ্ম এবং ১৬৬৯ সালে মৃত্যু হয়! দেকার্তের দর্শনের আলোচন! করিয়া তিনি তাহাতে ত্রুটি 
দেখিতে পাইয়াছিলেন, এবং তাহার স'শোধনের চেষ্ট। করিয়/ছিলেন। দেকার্ত দেহ ও মনের 
মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হন নাই। জড় ও চিৎ সম্পূর্ণ 
বিভিন্নধন্ম্ী হইলেও, এবং উহাদের মধ্যে কার্যকারণ সন্বন্ধের অস্তিত্ব অসম্ভব হইলেও, আমাদের 
ইন্দরিয়দ্ধারা অমর! বাহ্‌ জগতের জ্ঞান প্রাপ্ত হই, এবং 'আম।দের ইচ্ছার বশে আমাদের দেহ, 
এবং দেহের ম।ধ্যমে বাহা দ্রব্ও চালিত হয়। ইহার ব্যাখ্যায় জিউলি কৃন্‌ বলিয়াছেন, 
জীবাত্ম। দেহের উপর কোনও কাধ্য কবে না, দেহও মনের উপর কোনও কাধ্য করে না। যদি 
জীবাত্ম। “সোজাসুজি* দেহের উপর কোনও কার্ধ। করিত, তাহা হইলে আমর! তাহ! জানিতে 
পারিতাম ;) ইচ্ছাশক্তি দেহে সংক্রামিত হইয়া দেহকে চালিত কবে, তাহ! জানিতে 
পারিতাম। কিন্তু সে সম্বন্ধে কোনও জ্ঞানই আম দর হয়না । আবার দেহ ও অব্যবহিত 
ভাবে জীবাত্মমর উপর কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, তাহ।র উপর কোনও কার্ধ্য 
করিতে পারে না। কেনন। জীবাত্মার স্বরূপ সম্পূর্ণ বিভিন্জাতীয, তাহার উপর জড়বস্তর 
কে নও ক্রিয়া অসম্ভব | 1১177091 19110এব ভিভরক।র 23131172.] 5101116এর সাহায্যে অথবা 
অন্ত কোনও প্রকারে জড় ও চিতের মধ্যে কোনও ক্রিষ! হওয়া অসম্ভব । তাহ] হইলে বাস 
জগতের জ্ঞান অমর! লাভ করি কিবপে? ইহাঁর উত্তরে জিউপি কৃম্‌ বলিয়াছেন; ঈখরই 
আমাদিগকে বাহ জগতের জ্ঞান দান করেন। 'আবাব আমাদের যখন কোনও ইচ্ছা হব, 
তখন ঈশ্বরই আমাদের দেহকে “ইচ্ছা”-অন্থুযাধী ভাবে চাপিত করেন। আমাদের আম্মার 
সমগ্ প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং আমাদের দেহের সমস্ত গতিবিধি ঈশ্বরই উৎপন্ন করেন। আমার 
ইচ্ছার “উপলক্ষে”১ ঈশ্বর আমার দেহকে চালিত করেন, এবং আমার দেহের গতি উৎপন্ন 
হইলে তিনি আমার মনে তাহার প্রত্যয়ের স্থষ্টি করেন। একটি আর একটির উপলক্ষ 
মাত্র, কারণ নহে। এই মতকে এই জন্ত উপলক্ষ-বাদ২ বলে। মনঃ ও দেহের কাধ্য 
সমসাময়িক, কিন্তু পরম্পর নিরপেক্ষ । কিন্তু ঈশ্বর যে প্রতিক্ষণে প্রত্যেক জীবের মনে 
প্রত্যয় স্যষ্টি করিতেছেন, এবং প্রত্যেক দেহকে চালিত করিতেছেন, তাহা নহে। ঈশবর 
আমার দেহ এবং আমার আত্মা উভয়েরই হৃষ্টিকর্ত।। তিনিই জড়ে গতিশক্তি দান 
করিয়াছেন, এবং এই গতির নিয়মও তিনিই নিঙ্গি্ট করিয়া দিয়াছেন। ফলে তাহারই 
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জন্ৈত-গ্রণবতা--জিউলি'কৃজ্‌ এবং মালেত্র। ৩৭ 


নিয়মানূসারে জড়ের গতি পরিচালিত হয়। আমার মনঃ ও তাহার ইচ্ছাও তিনিই হুষ্ি 
করিয়াছেন। তিনিই আমার আত্মা ও দেহকে সংযুক্ত করিয়াছেন। তিনি এমনভাবে 
ইহাদের সংযোগ-স|ধন করিয়াছেন, যে উভয়ের কার্ধেরর মধে; সম্পূর্ণ মিল সম্ভবপর হয়। 
জড়ের গতি এবং মনের ইচ্ছা! সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতীয় পদার্থ হইলেও, এমন ভাবেই দেহ ও 
আত্মাকে ঈশ্বর একত্র জুড়িয়৷ দিয়াছেন, যে যখনই “ইচ্ছা” দেহকে কোনও প্রক|রে চালিত 
করিবার ইচ্ছ। করে, দেহ তেমনি ভাবেই আপনা হইতেই চলে। আবার দেহস্থিত ইন্দ্রিয়গণ 
যখন বাহ্‌ জগৎ হইতে আগত স্পন্দনের ফলে উত্তেজিত হয়, তখন মনেও তাহার অনুরূপ 
জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। কিন্ত ইহাতে দেহের উপরে মনের কোনও কার্য নাই, এবং মনের 
উপরও দেহের কোনও কার্ষ্য নাই। দুইটি ঘড়িতে ঠিক একই সময়ে ১২টা বাজে, কিন্ত 
তাহাদের এই মিল তাহাদের মধ্যে কোনও সংযোগের ফলে, একটির উপর অন্থটির 
কোনও প্রভ!বের ফলে, উৎপন্ন হর্ন না। তাহাদের নির্মাণকৌশলের ফলেই এঁ মিল সংসাধিত 
হয়। মাঁনব-মনঃ ও মানব-দেহের নির্মাণকৌশলের ফলেই উভগ্মের মধ্যে এই এঁকোর 
উদ্ভব হয়। দেকার্ত বলিয়াছিলেন, বলপ্রয়োগে দেহ ও মনের একত্রাবস্থিতি সংঘটিত 
হইয়।ছে। জিউলি'কৃদ্এর মতে উভয়ের সংযোগ ঈদরকৃত একটি অপ্রারুত ব্যাপার। দেহ ও 
আত্মার মধ্যে এঁকাবিধায়ক কোনও অনুস্থত১ তত্ব তাহাদের মধ্যে নাই যে ত্বন্ধারা 
তাহাদের এঁকা সাধিত হয়, তাহা দেহ ও আত্মার অতীত, এক অতিগ তন্তব।২ 

জিউলি কৃূসের মতে মান্তষের কোনও কর্তৃত্বই নাই। আমরা ডূষ্টামাত্র। জীবাত্ম'র 
সমস্ত জ্ঞানের কর্তীও যেমন ঈশ্বর, বাহা জগতের সমস্ত ক্রিয়ার কর্তীও তেমনি তিনি । 
বিশ্বে তিনিই একমাত্র সক্রিযবশক্তি। মানবাত্ম! ঈশ্বরের একপ্রকার রূপ৩ মাত্র। আমরা 
ঈগরের কার্যের সাক্ষীমাত্র। তীহার ইচ্ছার নিকট আ্মা-সমর্পণই মানবের কর্তব্য । 

সংবিদ8 কোনও শক্তি উৎপাদন করিতে পারে না, শক্তির সংক্রামণও করিতে 
পারে না। অনেক বড় বড় পণ্ডিত এই মত পোষণ করেন। মানবসংষিদ যদ্দি শক্তির 
উৎপাদনে অথবা সংক্রামণে অক্ষম হয়, তাহ]! হইলে তাহঘ।রা দেহ চালিত হইতে 
পারে না। এই মতের সহিত সক্রিয় ঈশ্বরে বিখাসের সংযোগ হইতে জিউলি'কৃসের মতের 


উৎপত্তি । 
জিউলি'কৃসের মতের সহিত মালেব্রীর মতের অনেকটা সাদৃশ্ত আঁছে। ট11.0193 


71215721201)6 ( ১৬৩৮--১৭১৫ ) একজন ফরানীদেশীয় ক্যাথলিক পুরোহিত ছিলেন। 
অল্প বয়সেই তিনি 01860: নামক যাজক-সম্প্রদাঞ্মে প্রবিষ্ট হন, এবং মৃত্যুপধ্যস্ত ইহার সভ্য 
ছিলেন। ২৬ বৎসর বয়সে দে-কার্তের [581156 ০7 52. পাঠ করিয়া! তিনি তাহার 
ভক্ত হষই়া পড়েন, এবং দশ বংসর ধরিয়া তিনি দে-কার্তের দর্শন গভীর মনোযোগের সহিত 
পাঠ করেন। ১৪৭৪ সালে তিনি ৭0: 1156 17556129601 0£ 11811 (সত্যের 
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৩৮ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


অন্থসন্ধান-সন্বদ্ধে) নামক গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। ইহার ফলে 'মালেব্রীর যশঃ চতুঙ্দিকে 
বিস্তৃত হইয়! পড়ে। ইহা ব্যতীত আরও কয়েকখানি গ্রস্থও তিনি লিখিয়াছিলেন। 

মালেব৷ দে-কার্তের মতকে সর্কেশ্বরবাদের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত লইয়া আসিয়াছিলেন; আর 
একটু অগ্রসর হইলেই তিনি পুর্ণ সর্ধেশ্বরবাদে উপনীত হইতে পারিতেন। কিন্তু তাহার 
ক্যাথলিক সংস্কার তাহাকে আর অগ্রসর হইতে দেয় নাই। দে-কার্তের দেহ ও আত্মার 
সম্বন্ধ-বর্ণনা হইতে মালেব্রার দর্শনের আরম্ত। দেহ ও আত্ম যখন সম্পূর্ণ বিভিন্নজাতীয় 
পদার্থতখন আত্মা কিরপে বাহা জগতের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়? মালেব্ব। বলিলেন, বাহ্‌ 
জগতের যে জ্ঞান আমাদের আছে, তাহ! প্রত্যয়ের আকারে বর্তমান। এই প্রত্যয়ের 
আকারেই বাহ্‌ জগৎ আত্মার সম্মুখে উপস্থিত হইতে সমর্থ। কোনও বস্তই আত্মার মধ্যে 
গ্রবেশ করিতে পাঁরে না, তাহ।কে চিরকালই আত্মার বাহিরে থ।কিতে হইবে। তাহার 
প্রত্যয়ই আত্মায় ওবেশ করিতে সমর্থ। বাহ্‌ বস্তর গ্রীতায় সীম জীবাস্মা নিজে টি 
করিতে অক্ষম । জীবাত্ম। যে প্রত্যয় সৃষ্টি করিতে সক্ষম, তাহার বাস্তব অস্তিত্ব নাই। 
যাহার বাস্তব অন্তিত্ব আছে, তাহার অস্তিত্ব ও জ্ঞান জীবাত্ার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। 
বস্তুর প্রত্যয় আমর! প্রাপ্ত দুই, সৃষ্টি করি না 1 কিন্তু বাহাবস্্ব হইতে তাহার প্রতায় প্রাপ্ত 
হইবার কোনও সম্ভাবনা! নাই। বাহ্‌ দ্রব্যের “ছাপ” সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধর্মী জীবাত্মার উপর 
'পড়িবে, ইহা কল্পনা! করা অসম্ভব। যদি তাহ। সম্ভবপরও হইত, অসংখা বস্তুর ছাপ আত্মার 
উপর পড়িয়৷ পরম্পরকে বিরুত এবং ধ্বংস করিত। স্থতরাং আত্মা ও বাহ্জগৎ উভয়ের 
অতীত কোনও বস্ত হইতে জীবাস্ম! তাহার প্রত্যয় প্রাপ্ত হয়। ঈশবরই সেই বস্ত। অদ্বৈত 
ঈশ্বর যাবতীয় বস্তু ধারণ করিয়| আছেন। তাঁহার নিজের মধ্যে তিনি সমস্ত বস্ত দর্শন 
করিতেছেন; যাবতীধ বস্তুর প্রত্যয়ও তাহার মধ্যে অবস্থিত | তিনি সমগ্র জগতের সমস্ত বস্তুর 
প্রত্যয়ের আধার, তিনিই জগতের আম্মিক রূপ। তিনিই জীবায্মা এবং জগতের মধ্যে 
মধ্যস্থরূপে বর্তমান 'আছেন। আমরাও তীহার মধ্যে বর্তমান, এবং তাহার মধ্যেই আমরা 
প্রতায়ের সাক্ষাৎ গ্রাপ্ত হই। তিনিই জীবাত্মরর নিঝাসভূম। আমাদের ইচ্ছা এবং আমাদের 
বস্ত-সন্বন্ধীয় অনুভূতি, তাঁহার নিকট হইতেই প্রাপ্ত হই। অন্তর্জগৎ ও বাহ্‌ঞ্গৎ পরস্পর 
বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র হইলেও তিনি উভয়কে ই ধারণ করিয়া আছেন। 


মালেব্র। কেবল যে দেহ ও আত্মার মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া৷ অণস্তব বলিয়াছিলেন, 
তাহা নহে। জড়ের কোনও অংশের সহ্মিত অন্তান্ত অংশেরও ক্রিয়া-গ্রতিক্রিয়া তাহার মতে 
অসম্ভব । আমাদের মনের মধ্যে যেমন আমরা ঈখরের প্রত্যয় দেখিতে পাই, তেমনি 
প্য্যান্তির” প্রত্যয়ও পাই। এই ব্যাপ্তির প্রত্যয়কে মালেত্র “বুদ্ধিগ্রাহ ব্য।প্ডি” বলিয়াছেন। 
এই নাম তিনি 719$115এর নিকট হইতে গ্রহণ করিয়।ছেন। বাহা জগতের আদিম রূপ 
এই ব্যান্তি। প্ব্যপ্তির” মতো অন্ঠান্ত পদার্থের প্রত্যয়ও ঈশ্বরের মধ্যে বর্তমান । ঈশ্বরের মধ্যেই 
আমর! তাহাদিগকে দর্শন করি । 


চতুর্থ অধ্যায় 
সর্ব্বেশ্বরবাদ 


ম্পিনোজা 


পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে স্পিনোজার আপন অতি উচ্চ। তাহার চিন্তার গভীরতা 
ও চরিত্রের মহত্ব শ্রেষ্ঠ তম গ্রীক দার্শনিকদিগকে ম্মরণ করাইয়! দেয়। যে সকল গুণ লোকের 
শরদ্ব। ও প্রীতি ভাকর্ষণ করে, সে সকল গুণেই তিনি অলংকৃত ছিলেন। কিন্তু তাহার অত্যুন্নত 
নৈতিক চরিত্রের মর্যাদা তিনি জীবিত-কালে প্রাপ্ত হন নাই। ঈশ্বরচিন্তা তাহার সমগ্র 
দর্শনে অনুপ্রবিষ্ট হইলেও, খুষ্টীয় জগৎ তাহাকে নাস্তিক বলিয়া ঘ্বণ্য করিত। স্ব-সমাজেও 
তিনি অপাংক্তেয ছিলেন । 





স্পিনোজ। 


শ্পিনোজার জন্ম হইয়াছিল ইহুদী বংশে । জাশ্র্য জাতি এই ইহুদীরা। তিন 
সহত্রাধিক বৎসর যাবৎ যে ভীষণ অত্যাচার এই জাতির উপর অনুষ্ঠিত হইয়াছে, ইতিহাসে 
তাহার তুলনু! মিলে না। কিন্তু কিছুতেই ইহার প্রাণশক্তির নাশ করিতে পারে নাই। আড়াঁই 
শত বংসর মিশর দেশে অমানুষিক উৎপীড়নের মধ্যে বাস কবিয়াও ইনুদীর! জাতীয় বিশেষত্ব 
বিসর্জন দেয় নাই। বেবিলনে বন্দিত্ব তাহাদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিতে পারে নাই, জাতীয় সংহতি 
বিনষ্ট করিতে সক্ষম হয় নাই। 'এট্টিয়োকাসের নিষ্ঠুর পীড়নেও তাহার! জাতীয় ধর্ম ও আচার 
বর্জন করে নাই। ৭৯ খুষ্টাবে রোমকর্তৃক জেরুজালেম বিজিত হইবার পরে, স্বদেশ হইতে 
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নির্বাসিত হইয়া তাহার! নানা দেশে ছড়াইয়৷ পড়িয়াছিল। বিদেশে বিজাতীয় লোকের 
মধ্যে বাসের ফলে তাহারা জাতীয় ভাষা ভুলিয়া গিয়াছিল। থু্ানধর্ম ও মুসলমান ধর্ম 
তাহাদের ধর্ম হইতে উদ্ভুত হইলেও খুষ্টান ও মুসলমান দেশে তাহ।দের উপর উৎপীড়নের 
সীম! ছিল না। সর্বত্রই তাহাদের জীবিকার্জনের ক্ষেত্র নিতান্ত সংকীর্ণ ছিল। ইয়োরোপের 
কোনও দেশেই তাহাদের সম্পত্তিক্রয়ের অধিক1র ছিল না। কোনও শিল্প অবলম্বন করিয়া 
জী বিকা-উপার্জন করিতেও তাহারা পারিত না। প্রত্যেক নগরে নিরিষ্ট পল্লীতে ভিন 
তাহাদিগকে অন্ত্র বাস করিতে দেওয়া হইত না। রাজারা তাহাদের সম্পত্তি লু্ন করিত; 
সাধারণ লোকে তাহাদিগকে দলে দলে হত্যা করিত। আপনাদের অর্থও বাণিজ্যদ্বার বড় 
বড় নগরের প্রতিষ্ঠা করিলেও সর্বদাই তাহার! অপম!নি ত ও রাব্্রীয় সব্বখিধ অধিকার হইতে 
বঞ্চিত ছিল। কোনও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান অগব। জাতীয় সংহতি-সাঁধক কিছুই তাহাদের 
ছিল না। তবুও ছিন্ন ভিন্ন, অত্যাচার-পীড়িত ও লাঞ্চিত এই জাতি তাহার একত্ব অনুপ 
রাখিতে সমর্থ হইয়াছে”আপনাদের ধর্দ্ব ও আচার রক্ষ। করিয়াছে, বিজ্ঞান ও দর্শনে গ্রভৃত দীন 
করিয়াছে ; এবং প্রায় ছুই সহজ বৎসর পরে স্বদেশে স্বকীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। 
জেরুজালেমের পতনের বন পূর্বেই ইহুদীরা নানা দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। 
টায়ার ও সিডনের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্বন্ধ বহুদিন হইতেই তাহাদের ছিল। এখেন্দ্‌, 
, এ্টিয়ক্‌, কাথেজ, আলেকজান্তরিয়া, রোম, মাস্সাই ও ম্পেনেও তাহাদের উপনিবেশ ছিল। 
জেরুজালেমের মন্দিরধবংসের পরে দলে দলে দেশ ত্যাগ করিয়! তাহার! নান! দেশে 
গির়াছিল। পূর্বদিকে দানিযুব ও রাইন নদের প্রবাহের অনুসরণ করিয়া পোল্যা্ডে উপস্থিত 
হইয়াছিল এবং পশ্চিমর্দিকে স্পেন ও পর্তুগলে গিয়৷ বসতি স্থাপন ক।রয়াছিল। মধ্য 
ইয়ে(রোপে বাণিজ্য-ব্যবসায়ে তাহার! প্রচুর অর্থণঞ্চয় করিয়াছিল। ইহা দেখিয়! থুষ্টান- 
দিগের ঈর্ষ্যার উদ্রেক হইত। কোনও কোনও লেখক ম্পেন দেশকে “ইহ্দীদিগের স্বর্ণ” 
বলিয়! বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনা অত্যুক্তি-রঞ্জিত হইলেও স্পেনের অন্তর্গত গ্রানাড। 
রাজ্য সম্বন্ধে অনেকট! সত্য । চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে স্পেন মুসলম।নদিগের অধিক|র- 
ভূক ছিল। মুদূলমান রাজ্য গ্ানাডায় ইহ্দীদিগের জীবন ও সম্পত্তি বহুল পরিম।ণে নিরাপদ 
ছিল। গ্ানাভার দৃষ্টান্ত স্পেন ও পতুগালের সর্বত্রই অল্লাধিক পরিমাণে অনুস্থত 
হওয়ার ফলে, তথায় ইহুদীগণ অপেক্ষাকৃত শান্তিতে বাস করিত পারিয়/ছিল। মোল্লার্দিগের 
বিদ্বেষ, উৎপীড়ন ও অবহেলার যনে অভাব ছিল তাহ! নহে। অভাবগ্রস্ত রাজ! ওমরাহদিগের 
স্বকীয় স্বার্থেই ইহ্দীদিগকে রক্ষা*করিবার প্রয়েজন ছিল। সেই জন্তই তাহারা 
তাহাদিগের জীবন ও সম্পত্তি-রক্ষার ব্যবস্থা করিয়।ছিলেন। অর্থের প্রয়োজন হইলে, ইহুদী 
বণিকের! তাহাদিগের অভাব মোচন করিত। দেইজনই ইহদীদিগের অর্থ তাহারা লুষ্টিত 
হইতে দেন নাই। লায়ন ও ক্যাষ্টিলের শাসনকর্ত। ও ধনিকর্দিগের ধনভাগার হছ্দী 
বণিকদিগের হস্তে হস্ত ছিল। ইছ্দী চিকিৎসকর্দিগকে তীহারা চিকিৎসার জন্ত আহ্বান 
করিতেন। মোল্লার্দিগের আপত্তি থাকার জন্ত তাহার] চাতুরী অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং 
বিধর্মী ইহ্দীদিগকে রাষ্ট্রের প্রজী বলিয়া গণ্য না করিয়া আপনাদিগের দস বলিয়া ঘোষণা 
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করিয়াছিলেন, এবং তাহাদিগের রক্ষার ভারও গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই তথাকধিত 
দাসত্বের জন্তই হউক, অথব! প্রকৃত স্বাধীনতা-ভোগের জন্যই হউক, ইছ্দীগণ স্পেন ও 
পর্গালে থেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি লাভ্ভ করিয়াছিল। সংখ্যাবৃদ্ধির সহিত যেমন তাহাদের আথিক 
সম্পদ বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, তেমনি তাহাদের সংস্কৃতিরও উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। আরবীয় 
গণিত, দর্শন ও চিকিৎসাশাস্ত্র আয়ত্ত করিয়া, তাহ।র1 ৫০:৭০৪,১ 13819610704 ও 99৮111৩ এ 
যে সকল বিদ্য।কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তাহ হইতে ইঞ্ছদী প্রতিভ। ও সংস্কৃতির জ্যোতিঃ 
চতুদ্দিকে বিকীর্ণ হইয়াছিল। পাশ্চাত্য দেশে প্রাচীন প্রাচ্যবিদ্যার প্রচ।রে তাহারা বহুল 
প্রমাণে সহায়তা করিয়াছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে ৫০:৭০৮৪র 19563 11211210711055 
তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ছিলেন, এবং 910 €০ 1118 [৯61১15560 নামক 
বাইবেলের বিখ্যাত ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। চতুর্দশ শতাব্ধীতে [95091 0155095 ষে 
সকল ইন্দী-ধর্ম-বিরোধী মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহ!তে সমস্ত ইহুদী জগৎ বিচলিত 
হইয়। উঠিয়াছিল। 

১৪৯২ থুষ্টাব্ধে ফািনাগুকর্তৃক গ্রান।ডা-বিজয় ও মুরদিগের বহিফরণ পর্যন্ত স্পেন 
ও পতুগালের ইহুদীর্দিগের অবস্থা ভালই ছিল। ইহার পরে তাহাদের উপর ভীষণ 
অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইতে থাকে । থুষ্টান শাসনের অধীন হইয়া তাহারা ধর্মাচরণের 
স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইল, এবং খুষ্ট-ধর্ম-গ্রহণ এবং নির্বাসন, এই ছইটির মধ্যে একটি 
তাহাদের বাছিয়া লইতে হইল। এই আদেশ সম্পূর্ণরূপে কাধ্যে পরিণত করিবার জন্য 
[7107151600 নামক বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। খুষ্টায় সংঘ৯ এই উৎপীড়নের সমর্থন 
করে নাই। পোগ্স ইহার বিরুদ্ধে বারংবার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইুদীদিগের 
সম্পত্তির উপয় লোভ থাকায় ফাডিনাণ্ড তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই 1 অধিকাংশ ইহুদীই 
ধর্মত্যাগ অপেক্ষা দেশত্যাগ বাঞ্চনীয় মনে করিয়াছিল, এবং দেশাস্তরে আশ্রয়ের অনুসন্ধ।নে 
নানা দিকে ধাবিত হইয়াছিল। হিস্ত আশ্রয় কোথায়? এক দল জাহাজে চড়িয়া ইত।লীর 
নান! বন্দরে উপস্থিত হইল, কিন্ত কোথায়ও আশ্রয় না৷ পাইয়া, অবশেষে আফ্রিকায় গমন 
করিল। সেখানে আফ্রিকাবাসিগণ অর্থলোভে তাহাদের অনেককে হত্যা করিল। কেহ 
কেহ ভিনিসে আশ্রয় প্রাপ্ত হইল। অনেকে অর্থ সাহাষ্য করিয়া কলম্বাসকে সমুদ্রপারে নৃতন- 
দেশ-আবিষ্কারের জন্ত পাঠাইল। যাহার! দেশে থাকিয়া গেল, তাহারা থুষ্টধর্মম গ্রহণ করিতে 
বাধ) হইল। প্রকাস্তে খৃ্টধর্্ গ্রহণ রিলেও এই “নবধুষ্টানগণ” অন্তরে ইন্ছদীই রহিয়৷ গেল, 
এবং স্থযোগ পাইলেই তাহার! দেশ ছাড়িয়া পলায়ন “করিতে লাগিল। ষোড়শ শতাব্দীর 
শেষ ভাগে এই সকল “নবধুষ্টান'”দিগের অবস্থা অসহনীয় হইয়। উঠিয়াছিল। ইয়োরোপে 
স্পেনের ক্ষমতা তখন ক্রমশ:ই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছিণ। তাহার বিশাল সাম্রাজ্যের সর্বত্রই 
[210101536301 প্রতিষিত হইয়াছিল, এবং, বা 805754র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে হ্ায়বিচার 
ও করুণ! অন্তর্ধান করিয়াছিল । ইটালির যে যে প্রদেশে পূর্বে ইহুদীরা আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া ছিল, 
সেখানে যাওয়া এখন নিরাপদ ছিল না। তিনশত বৎসর পূর্বেই ই'লওবাসী যাবতীয় ইহুদী 
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নির্বাসিত হইয়াছিল। সেখানে নৃতন আশ্রয় মিপিবার সম্ভাবনা! ছিল না। এই সঙ্কটকালে 
স্পেনের সাত্রাজ্যভুক্ত এক দশ হইতেই মুক্তি আমিল। নেদারল্যাণ্ড স্পেনের অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহধবজ। উড্ভীন করিয়' স্বাধানতা অর্জন করিল, এবং নেদারল্যাণ্ডেই স্পেন ও 
পতুগাল্লের উৎপীড়িত “নবথুষ্টানগণ” আশ্রয় প্রাপ্ত হইল। ১৫৯৩ খুষ্টাব্দে তাহারা আমস্টার্ডাম 
নগরে প্রথম উপস্থিত হয়। উদ্ররমতাবলম্বী হল্যাগুবাসিগণ তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে 
আপত্তি করে নাই। পরে আরও অনেকদল আসিয়া তথায় বসতি স্থাপন করিয়াছিল। বহু 
কষ্টভোগের পর এই দেশে ইন্ুদীগণ শান্তিতে বাস করিতে পারিয়াছিল। ১৫৯৮ খুষ্টাবে 
আমস্টার্ড।ম নগরে ইহার! প্রথম উপ।সনা-মন্দির নির্মাণ করে। দ্বিতীঞ্ট মন্দির নির্মাণকালে 
তাহাদের খুষ্টীয় প্রতিবেশিগণ শর্থনাহায্য করিয়াছিল। হলাওবাসী ই€দীদিগের মধ্যে 
155111024 নামে এক পরিবার ছিল। নাম হইতে স্পেন দেশের সঙ্গে এই পরিবারের 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অনুমিত হর । কিন্তু কেহ কেহ বলেন, পতৃগাল হইতে ই'হারা আসিয়াছিলেন। 
এই বংশে ১১৩২ ৃষ্টাব্দে 132.1101) 06 1$51)111092%র জন্ম হয়। 

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভ।গে হল্যাগুবাসী ইহুদীদিগের মধ্যে গৃহকলহ উপস্থিত হয়। 
[01161-19-00959 ন।মে এক ইহুদী রেনাঞসার সন্দেহবদ-কর্তৃক প্রভাবিত হইয়া পরলোকে 
বিশ্বাস ভ্রান্ত বলিয়' প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেপ্তে একখান! গ্রন্থ রচনা করেন। প্রাচীন 
ইহুদীদিগের মধ্যে পরলোকে বিশ্বাম ছিল না, এবং [01761 এর গ্রন্থও যে ইঞ্দীধর্ম্ের বিরোধী 
ছিল, ত1হাও নহে। কিন্তু পরলোকে বিাস পৃষ্টধন্মের ভিন্তি। যাহার! ইংদীদিগকে স্বদেশে 
সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল, সেই খৃষ্টানদিগের ধর্্মবিগ্সে আঘাত লাগিতে পারে, এই আশঙ্কায় 
ইন্দীসংঘ এই গ্রন্থের প্রচার বন্ধ করিয়া দেন, এবং গ্রন্থ প্রকাশের জন্ গ্রন্থক1রকে প্রায়শ্চিত্ত 
করিতে বাধ্য করেন। প্রায়শ্চিত্তের জন্য গ্রন্থকারকে মন্দিবের দ্বারদেশে শয়ন করিয়া থাকিতে 
হইয়াছিল, এবং সংঘের সকল সভ্য তাহার শরীরের উপর দিয় মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। 
অপহা অপমানে মর্ত্পীড়িত 0176] তাহার উতপীড়কদিগকে ভীষণভাবে আক্রমণ করিয়া 
এক প্রবন্ধ লিখিয়া রাখিরা আম্মহত্যা করেন। এই সময়ে 7%7001 1251)11102র বয়স 
আট বংসর। তখন তিনি 528০8 এর বিগ্ভালয়ের প্রিয়তম ছাত্র ছিলেন এই 
বিগ্ঞালয়েই ইহুদীধন্ম ও ইতিহাস-সম্বন্ধে তিনি শিক্ষালাভ করেন। তাহার পিতা একজন 
লব্ধপ্রতিষ্ঠ বাঁণক ছিলেন । কিন্তু বাণিগ্য-ব্যবসায়ের 'দকে ম্পিনোজ|র কোনও আর্কষণ ছিল 
না। অসাধারণ ধীশপ্তিসম্পন এই বালকের প্রতিভাদর্শনে ইনুদী-প্রধানগণ বিশেষ 
উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং তাহাকে ইহুদী সমাজ ও ধর্মসংঘের ভবিষ্যৎ 
নেতৃত্বের উপযুক্ত মনে করিয়া মোৎস্ক হৃদয়ে তাহার প্রতিভার সম্যক বিকাশের 
দিকে চাহিয়াছিলেন। বাইবেল শেষ করিয়া ম্পিনোজ! তালমডের ভাষ্য পাঠ করিলেন। 
তাহার পরে 1181105011059, [45৮1 13211] 05615010, 11010 1215. এবং লু 8508 01655095 
এর গ্রস্ছছবলী শেষ করিয়া! 112. 08101:01 এবং 1109553 ০£ 0০:0০৪-রচিত গুহাতত্ব- 
সম্বন্ধীয় গ্রন্থলকলও পড়িয়া ফেলিলেন। 

719555 04 ৩০৫০%৪র »তে বিশ্ব ঈশ্বরের মুস্তি, ঈশ্বর ও বিশ অভিন্ন । 73611 (61902 
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কোনও নির্দিষ্ট সদ্ধে জগতের সমষ্টি হইয়াছিল (যেমন বাইবেলে আছে ) বলিয়া স্বীকার করেন 
নাই। তিনি জগতকে অনাদি ও সনাতন বলিয়াছিলেন। 78509; 0155095 এর মতে এই 
জড় জগৎ ঈশ্বরের দেহ | 718110111969 এর গ্রন্থে জীবাত্মার অমরতা-সম্মদ্ধে আলোচনা 
আছে। 4$৮11065 এই অমরতাকে ব্যক্তিত্রহীন অমরতা বলিয়াছিলেন। [49112021- 
065এর গ্রন্থে এই মতের আংশিক সমর্থন ছিল। এই সমস্ত গ্রন্থ পাঠ" করিয়। 
ম্পিনোজার মনে বনু প্রশ্জের উদয় হইয়াছিল। 11911110211759 এর (32105 (০ 6৩ 
7670156 গ্রন্থে ম্পিনোজা সে সকল গ্রশ্সের সন্তোষজনক উত্তর প্রাপ হন নাই। 172 
[8 অনেক সমন্তার সমাধান অসম্ভব বলিষ| বর্ণনা করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থ 
ম্পিনোজ। যতই পঠ করিতে লাগিলেন, ততই প্রচলিত ধর্মে তাহার বিশ্বাস শিথিল হইয়। 
আসিতে লাগিল। 

ইহার পর ড৪11-0611-]211051 নামক এক পণ্ডিতের নিকট ম্পিনোজা লাটিন ভাষা 
শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ৮০10-061] চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ছিলেন, এবং প্র।কৃতিক 
বিজ্ঞান ও শরীর তেও পারদশ্খ ছিলেন। প্রচলিত পর্ন তীহার বিশ্বাস ছিল না; সকল 
ধর্মের ও শাসন-প্রণালীবই তিনি সমালোচনা করিতেন । ১৬৭৪ সাঁলে ফরাসী সম্রাট চতুর্দশ 
লুইএর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে তাহার প্রাণদণ্ড হয়। ল্যেকে বলিত, তিনি তাহার 
ছাত্রদিগকে লাটিন ভ।যষার সঙ্গে “স্বাশ্দীন-চিন্তা'” শিক্ষা দিতেন। স্পিনোজা যে ইহার নিকট 
লাটিনের সঙ্গে প্রাকৃতিক বিজ্ঞ/ন ও শরীরতত্বে শিক্ষ।লাভ করিয়াছিলেন, তাহ বিশ্বাস করিবার 
কারণ আছে। স্পিনে।জার রচনায় এই ছুই শাস্ত্রে তাহার থে গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, 
তাহা! তাহার পরৰর্তী জীবনে অন্য কাহারও নিকট হইতে লাভ করিবার সম্ভাবনা ছিল না। 
ম্পিনোজার লাটিন ভাষার রচিত গ্রন্থাবলী হইতে তিনি যে এই ভাষা উত্তমরূপেই আয়ত্ত 
করিয়াছিলেন, তাহীতেও সন্দেহ থাকে না। গ্রীক ভাষাও তিনি মোটামুটি শিক্ষা করিয়া- 
ছিলেন। ইহ] ব্যতীত স্পেনিশ, পকগীজ, ইটালিয়্য।ন, ফরাসী এবং সম্ভবতঃ জান্মীন ভাষাও 
তিনি শিক্ষা করিয়!ছিলেন। 

ভ্যান্ডেনের নিকট শিক্ষালাভের সময়েই সম্ভবতঃ 03101081109 73111110 ও 
দে-কার্তের দর্শনের সহিত ম্পিনেজা পরিচিত হন। গক্রণোর মত খুষ্টান ও ইন্ডদী 
উভয় সমাজেই দ্বণিত ছিল, এবং তঁ হার গ্রন্থ ম্পিনোজার হস্তগত হইবার সম্তাবন! বেশী ছিল 
ন1। এই'জন্য কেছ কেহ অনুমান “(য়াছেন, যে ভ্যান্ডেনের নিকট হইতেই স্পিনোজা 
ব্রণোর দর্শনের পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন। যাবতীয় পদার্থ একমাত্র কারণ হইতে 
উৎপন্ন, সেই কারণই হর , সমস্ত বি এক ; জড় ও চৈতন্ত অভিন্ন, জগতের প্রত্যেক দ্রব্য 
জড় ও চৈতন্ত উভয়রূপী £ এবং দর্শনের উদ্গেশ্টা বর মধ্যে এককে দর্শন করা; জড়ের মধ্যে 
চৈতন্ত এবং চৈতন্যের মধ্যে জড়কে দেখা, যে সমন্বয়ের মধ্যে দৃশ্বমান যাবতীয় বিরোধের 
অবসান হয়, তাহার সন্ধান করা, এবং জ্ঞানের যে সর্ধবোচ্চ শিখর হইতে সমগ্র বিশ্ব এক 
অবিভক্ত সত্তারূপে গ্রতীত হয়, তাহাতে আরোহণ কর1) ইহাই ছিল ব্রণৌর মত। এই 
এক্যক্তান যে ঈরে গ্রীতি হইতে অভিন্ন, ইহা যেজ্ঞানের ক্ষেত্রে ঈখরভক্তিরই রূপাস্র, 


৪ পাচ্টান্তা হর্ণশনৈয ইতিহাস 


তাহাও তিনি বলিয়াছিলেন। সত্ধর্ম্মবিরোধী এই ছষ্টমত-প্রচারের পাপ হইতে মুক্ত 
করিবার জন্যই রক্তপাতে অনিচ্ছুক 12100131610? তাহাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন | 
ক্রুণের এই সকল মতের প্রতোকটিই ম্পিনোজার দর্শনের অবিচ্ছেন্ভ অংশ। ইহা] হইতে 
উহার দর্শনের সহিত ম্পিনোজার যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। 

ইহার পরে ম্পিনোজা! প্রাচীন গ্রীক দর্শন ও মধ্যযুগের দর্শনের পরিচয় লাভ করেন। 
সক্রেটিস, প্লেটো ও আরিস্টটল, ডেমে।ক্রিট।স, এপিকিউর[স, পিউক্রেসিয়ান ও পস্টয়িক দর্শন 
তিনি পাঠ করিয়াছিলেন। প্লেটো ও আরিস্টটল অপেক্ষা! পরমাণুবাদী ডেমোক্রিটাস্‌ ও 
লিউক্রেসিয়াস ও এপিকিউরাসের মত তাহার অধিকতর মনোমত হৃইয়'ছিল। স্টোগ্সিক 
দর্শন তাহার সম্পূর্ণ মনে।মত না হইলেও তাহাছ।রা তিনি বিশেষ ভাবে প্রভ:বিত হইয়া- 
ছিলেন । মধ্যযুগের দর্শন হইতে পারিভাষিক শব্ধ ব্যতীত তাহার ব্যাখ্/-প্রণালী-- সংজ্ঞা, 
স্বতঃসিদ্ধ, প্রতিজ্ঞা, প্রমাণ, অন্ুসিদ্ধান্ত প্রসৃতিসহযোগে সিদ্ধান্তের প্রম।ণ-প্রণালী--গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । দেকার্তের গ্রন্থাবলী তিনি বিশেষ মনোযোগের সহিশ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, 
এবং তাহার দর্শনের উপর স্বীয় দর্শনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 

ভাান্ডেনের এক্ক বিদূষী কন্যা অধ্যাপনাকর্ষে; তাহার সহক।রিণী ছিলেন। ম্পিনে!জ 
তাহার নিকট লাটিনের পাঠ গ্রঃংণ করিতেন। এই হ্ন্দদীধুবন্ীর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের 
ফলে ম্পিনোজার মনে তাহার গ্রাঠি গঢ় অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছিল, কিন্তু এই 'মন্ুরাগ 
ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছিল। ম্পিনোজ।র গ্রন্তাব প্রতাখান কিয়! স্ুন্দদী তাহা! অপেক্ষা 
অবস্থ।'পন্ন এক যুবককে পতিত্বে বরণ করেন। ইহার পরে ম্পিনোজ৷ একাস্তভ।বে দার্শনিক 
আলোচনায় নিবিষ্ট হন। 

এইরূণে স্পিনোজার জীবনের প্রপম ২৩ বংসর অতিবাহিত হয়। তাহার অবশিষ্ট 
জীবন দুঃখের সহিত সংগ্রামের ইতিহাস । এই ছুঃখের মধে) তিনি জগৎকে যাহ দান করিয়া 
গিয়াছেন, তাহা 'অবিনশর | চিরকাল তাহ। মানবের বুদ্ধি ও কল্পনাকে উদ্ধদ্ধ করিবে। 

বহু অধ্যয়ন ও গভীর চিন্তর ফলে প্রচলিত ধর্মে স্পিনোজ।র বিশ্বাস বিনষ্ট হইয়াছিল। 

সমাজপতিগণ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তাহার উৎসাহের 'অভাব দেখিয়! ক্ষুপ্ন হইতেন। ক্রমে এই 
সকল ব্যাপারে তাঁহার ওণাসগ্ত সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষন করিতে লাগিল। কথিত আছে, 
এক দিন হুইজন ছাত্র ম্পিনেজার নিকট গির! ধর্ম-তত্ব-সন্বন্ধে তাহাকে অনেক বিষয় জিজ্ঞান? 
করে। ম্পিনোজা মোজেজ ও পয়গম্বরদিগকে .প্রমণ বলিয়! উল্লেখ করিলে, একজন ছাত্র 
বলে “ঈীগরের শরীর নাই, জীবাস্মঠ অমর, এবং দেবদূতগণ যে বাস্তব পুক্ুষ, এ রকম 
কোনও কথাই তাহাদের উপদেশের মধ দেখিতে পাইনা । এ সকল বিষয়ে আপনার মত 
কি?" ম্পিনোজা বলেন, ঈথরের শরীর আছে, এবং দেবদূতগণ বিশেষ বিশেষ কাধ/সম্পাদনের 
জন্ত সৃষ্ট ছায়াম[ত, একথা বলিলে শাস্্ববিরোধী কিছু বল! হয় বলিয়া আ।ম মনে করি না। 
শাস্ত্রে আত্মা ও প্রাণ একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে” ম্পিনোজার এই সকল মত 
ধর্মাধ্যক্ষদিগের কর্ণগত হওয়!র ফলে তাহারা যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে উদ্যত 


হইলেন। 


জব্য দর্শগ--স্পিদোজ। ৪৫ 


তাহারা তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই জড়জগৎ ঈশ্বরের দেহ”, 
“দেবদূতগণ কল্পনামাত্রঃ» “আত্ম! ও প্রাণের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই", "জীবাত্মার অমরত্ব- 
সম্বন্ধে প্রাচীন বাইবেলে কিছুই নাই” প্রতি মত তিনি প্রকাশ করিয়াছেন কি না। 
উত্তরে ম্পিনোজ! কি বলিয়াছিলেন, জানা যায় নাই, কিন্তু তাহার বিপদজনক মৃত-সমন্ধে 
সমাজপতিগণের সন্দেহ যে দৃ়ীহ্ত হইয়|ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ম্পিনোজার বিরুদ্ধে 
কোনও ব্যবস্থ-অবলম্বনের পুর্ব, তাহার! উৎকোচদ্বারা তাহাকে বশীভূত করিতে চেষ্টা 
করেন, এবং তিনি বদি বাহাতঃ ইহুদী আচার পালন করেন এবং ধর্ম্মপিরুদ্ধমতগ্রচারে বিরত 
থ|কেন, তাহ! হইলে তীহাকে বাৎসরিক ৪** ডলারের এক বৃত্তি দিতে প্রতিশ্রুষ্ঠ হন। 
ম্পিনেজ! সম্মত ন1 হওয়ায় ১৬৫৬ সালের ২৭শে জুলাই তারিখে আমন্টর্ডামের ইহুদী 
সংঘের১ বিশেষ অধিবেশনে তিনি অভিশপ্ত ও সংঘ হইতে বহিষ্কৃত হন। এই অভিশাপ ও 
বহিষ্কারের আদেশ শাস্ত্রীয় ক্রিয়া সহ প্রচারিত হইয়াছিল। মন্দিরে সমবেত সভ্যমণ্ডলীর 
সম্মুখে আদেশ পঠিত হইবার সময় করুণ সুরে সিঙ্গা বাজিয়াছিল, এক এক করিয়া মন্দিরের 
বাতি নিভাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, এবং পাঠান্তে অভিশণ্থের আধ্যাম্িক মৃত্যুর প্রতীক- 
স্বরূপে উপসনা-গৃহ গঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত করা হইয়ছিল1! সেই দণ্ডাদেশ 
এই £-- 

*পুয়োহিত সভার অধ/ক্ষগণ এতদ্বারা অবগত করাইতেছেন, যে 781110; ৫ 
[১511702%র হষ্ট মত ও কর্ধ্যাবলীর বিষর অবগত হইয়া, তাহার! তাহ।কে অসৎ পথ 
হইতে নিবৃত্ত করিতে নান! ভ।বে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্ধু তাহ।র মত পরিবর্তন করিতে 
সক্ষম হন নাইণ পরস্ত যতই দিন যাইতেছে, ততই তাহার ধর্মবিরুদ্ধ মতের ও সেই 
মতপ্রচারে দাঞ্তিকতার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । বিশ্বাযোগ্য অনেক লোক তাহার 
সন্দুখেই সাক্ষ্য দিয়াছেন। সেই সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়! স্পিনোজাকে দোষী স্থির কর! 
হইয়াছে। সমস্ত বিষয় পর্য্য7লাচনা করিয়া পুরোহিত সভ।র অধ্যক্ষগণ উক্ত ম্পিনেজাকে 
অভিশপ্ত ও ইজরেল জাতি হইতে বহিষ্কৃত করার সিদ্ধান্ত গ্রহ করিয়ছেন। তাহ।র উপর 


নিয়েক্ত অভিশাপ বধিত হইল £-- 
পবিত্র সমাজের সকলের মত লইয়া, ষোড়শ গ্রত ত্রয়েদশ নিবন্ধ-সমন্থিত পবিত্র 


গ্রন্থবলীর সম্মুখে দেবদূতগণের বিচার ও সন্তগণের দণ্ডাদেশ-অনুনারে এলিস! শিশুদিগকে 
যে অভিশাপ দিয়াছিলেন, এবং 7201 ০£ 142 এর মধ্যে যে সকল অভিশাপ লিপিবদ্ধ 
আছে, আমরা নিরতিশয় ঘ্বণার মহিত 73210010 1 গা কে সেই নকল অভিশাপে 
অভিশপ্ত করিতেছি। 

"দিবাভাগে'সে আঁভশপ্ত হউক, রাত্রিকালে সে অভিশপ্ত হউক, শয়নে অভিশপ্ত হউক, 
শধ্যাত্যাগে অভিশপ্ত হউক, বহির্গমনে অভিশপ্ত হউক, গৃহ্প্রবেশে অভিশপ্ত হউক। ঈথ্বর 
যেন কখনও তাহ।কে ক্ষম। না করেন, কখনও তাহাকে গ্রহণ না করেন) ঈরের ক্রোধ ও 
বিরাগ যেন এই লোককে দগ্ধ করে, 3০০1. ০£ [4০ এর ম:ধা যে অভিশাপ লিখিত আছে, 





২ 5979£0£5 


৪৬ গাচ্চান্ত্য ঘর্পনের ইতিহাষ 
তাহার ভারে তাহাকে পীড়িত করে ; জগৎ হইতে যেন তাহার নাম বিলুপ্ত করিয়া ফেলে। 
ঈশ্বর যেন ইজ রেলের যাবতীয় গোষ্ঠী হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করেন! 

“সকলকে এতদ্বারা সতর্ক করিয়! দেওয়া যাইতেছে, যে কেহ যেন তাহার সহিত 
বাক্যালুপ না করে, তাহার সহিত পত্রবাবহার না করে, কেহ ধেন তাহার কোনও কাজ 
করিয়া ন1! দেয়, তাহার সহিত একগৃহে বাস ন। করে, অথবা তাহার চারি হাতের মধ্যে না 
যায়, কেহ যেন তাহার স্বহস্ত-লিখিত অথবা তাহার কথানুারে অন্তকর্তৃক লিখিত কোনও 
লিখন পাঠ ন! করে ।” 

এই ভীষণ অভিশাপ পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। যাহার! উৎপীড়িত, তাহারা 
যখন উৎগীড়ন হইতে মুক্ত হয়, তখন অন্ায় পীড়ন করিবার দিকে তাহাদেয় একটা প্রবণতা 
দেখা ষায় সতা ; কিন্তু ইহুদী সমাজপতিদিগের পক্ষে যে কোন যুক্তি ছিলনা, তাহা বলা যায় 
না। কয়েক বৎসর পূর্বে এ সমাজেরই 100 0039. থুষ্টধর্মের মৌলিক বিশ্বাস আক্রমণ 
করিয়া এক গ্রন্থ লিঁথয়াছিলেন। তাহার পরে শ্পিনৌজা যে মত প্রচার করিতেছিলেন, 
তাহ। ষে কেবল ইহুদী ধর্মের বিরোধী ছিল, তাহা নয়, থুষ্টপর্ম্বের বিরোধীও বটে। যে 
হল্যাগুবাদিগণ নির্বাসিত ইহুদীদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাঁদের আতিথ্যের এবংবিধ 
পরতিদান নিতান্ত অকৃতজ্ঞতাস্চক বলিয়া সমাজপতিগণ মনে করিয়াছিলেন। ইহা! ভিন্ন 
ইহুদী সমাজের সংহতি-রক্ষার জন্যও ইহুদী-ধর্দম-বিরুদ্ধ মতের প্রচার বন্ধ করার প্রয়োজন 
ছিল। তাহাদের নিজেদের রাষ্ট্র ছিল না, কোনও রাজনৈতিক প্রতিঠ্ান ছিল নাঃ একমাত্র 
ধন্্ধারাই এতদিন তাহাদের সংহতি রক্ষিত হইর। আপিতেহিল। সেই ধর্মকে আক্রমণ করা 
সমাঁজদ্রোহিত। ও তাহ।র গুরুতর শাস্তি সমজস্থিতির জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়া! পরিগণিত 
হইয়াছিল। 

স্পিনোজ! কিন্তু অবিচলিত রহিলেন। অভিশ(পের ফলে বন্ধুবান্ধবের সহিত ত্হার 
সমস্ত সম্পর্কের অবসান হইল। তীহার পিত। তাহাকে বর্জন করিতে বাধ্য হইলেন! 
পিতার মৃত্যুর পরে তাহার ভগিনী তাহাকে পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিতে চেষ্টা 
করিলেন । বিচারালয়ে জয়লাভ করিয়াও স্পিনোজ] সে সম্পত্তি গ্রহণ করিলেন না, ভগিনীকে 
দান করিলেন। ন্ব-সম।জকর্তৃষ্ী এইরূপ উৎপীড়িত হইয়। অন্ত কেহ ধর্মান্তর গ্রহণ করিতে 
পারিত ; কিন্তু শ্পিনোজ! অন্ত কোনও সম।জে মিশিতে চে। করিলেন না; একাকী নিঃসঙ্গ 
জীবন বহন করিয়া চলিলেন। এমন নিঃসঙ্গ জীবন বুঝি আর কাহ[কেও বহন করিতে 
হয় নাই। স্পিনোজার রচনায় রসের ধ্যে এঁকান্তিক অভাব, এইজন্তই তাহা বিম্ময়ের বিষয় 
নহে । তাঁহার নিঃসঙ্গ জীবনের বাথ! তাহার রচনার ছুই এক স্থলে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 
তাহার 70109এর এক স্থলে আছে, “ধাহার] (তথকথিত) অপ্রাকৃত ঘটনার কারণ 
অনুসন্ধান করিতে উৎসুক, এবং প্রাক্কুতিক ঘটনার দিকে মূর্খের মত অবাক হইয়! তাকাইয়! 
না থাকিয়া, পণ্ডিতের মত বুঝিতে 'অভিলাষী, তাহার! ভক্তিহীন ও বিধর্্নী বলিয়। পরিগাঁণত 
হন, এবং জনতা যাহাদ্দিগকে দেবতা ও প্ররুতি-সম্বন্ধে জ্ঞানী বলিয়! ভক্তি করে, তাহারাও 
তাহাদিগকে ভুক্তিহীন বিধন্মী বণিয়া থাকে। কেনন| অক্জতা হইতেই বিস্ময়ের উদ্ভব 


নব্য দরশন-_স্পিনোজা ৪ 


ইয়) জনতার বিশ্ময়বোধ দুর হইলে, সঙ্গে সঙ্গে জনতার উপর তাহাদের প্রভাবও (লুপ্ত 
হইয়া যায়” । 
সমাজচ্যুতির পরে একদিন রাত্রিকালে এক ধর্থান্ধ বাক্তি স্পিনোজাকে হঠাৎ আক্রমণ 

করিয়া! ছুরিকাদ্বারা আঘাত করে। ম্পিনোজ৷ পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন » ইহার 
পরে আমস্টার্ডামে বাস করা. নিরাপদ নহে বুঝিয়া তিনি নগরের উপকণ্ে একটি গৃহের 
ছদের উপরস্থ একটি ক্ষুপ্র কক্ষে বাস করিতে আর্ত করেন। এই সমাসেই 78101; নাম 
বর্জন করিয়৷ তাহার ল্যাটিন রূপ 7125410 নাম গ্রহণ করেন। উভয় নামের অর্থই 
“আশীষপ্রাপ্ত”৯। তাহার গৃহস্বামী মেননাইট সম্প্রদায়ভূ কু অহিংসাপন্থী থুষ্টান ছিলেন। তিনি 
ও তীহার স্ত্রী উভয়েই শ্পিনোজাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধ। করিতেন । জীবিক] অর্জনের জন্য ম্পিনোজ। 
প্রথমে তাঁহার শিক্ষক ভ্যান্ডেনের বিগ্ঠালয়ে শিশুদিগকে শিক্ষা দিবার কাধ্য গ্রহণ 
করেন; পরে চনমার কাচ পালিশের ব্যবসায় অবলম্বন করেন। পাঁচ বৎসর আমস্টা- 
ামের উপকণ্ঠে বাস করিবার পরে তিনি তাহার গৃহম্বামীর সহিত নির্ডন নগরের সন্লিকটে, 
ঢ২1151159011)এ গিয়! বাসস্থাপন করেন । 

স্পিনোজার জীবনীলেখক তাহার আকৃতির এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন £ দেহ নাতিদীর্থ, 
নাতিহ্ৃস্ব, মুখের গঠন সুন্দর, কিন্তু গাত্রবর্ণ অপেক্ষাকৃত মলিন। কেশ কুঞ্চিত ও কৃষ্ণবর্ণ) 
্র দীর্ঘ ও কৃষ্ণবর্ণ। তাঁহাকে দেখিয়া! পতু'গালদেশীয় ইছদী বলিয়া চিনিতে পারা যাইত। 
পরিচ্ছদের দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না। সাধারণ লোকে যেরূপ পোষাক পরিধান 
করিত, তিনি তাহাই পরিষ়া থাকিতেন। একবার কোনও উচ্ছপদস্থ বন্ধু তাহাঃক নুতন 
পরিচ্ছদ কিনিয়! "দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্ত তিনি তাহা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন নাই। 
বলিয়াছিলেন "ভালো পোষাক পরিলেই ভাল লেক হওয়1 যায় না। যে দেহের কোনও মূল্য 
নই, মূল্যবান পৌষাকে তাহাকে সঙ্জিত করিয়া রাখ! যুক্তি-সঙ্গত নহে ।” কিন্তু অপরিচ্ছন্নতা- 
সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন “অপারচ্ছ' থাকিলেই লোকে পণ্ডিত হয় না। পরিচ্ছদের প্রতি 
ওদাসীন্তের ভাণ কর] চিত্তের দৈন্তের পরিচারক। সেই দৈন্তের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞান অবস্থান 
করিতে পারে না 1” 

পাচ বৎসর শ্পিনোজা 17২1/৮11591151,এ বাদ করিয়াছিলেন । এইখানেই তাহার 
[111010591116116 0: 072 11066116506 ও 1$015105 9601061109119 12651101150:9050. 
নামক গ্রন্থ লিখিত হয়। প্রথমোক্ত গ্রন্থ পুর্বে আরন্ধ হইলেও, অসমাপ্ত রহিয়া 
গিয়াছে । সম্ভবতঃ এ গ্রস্থের বক্তব্য অবশিষ্ট ব্বিষয় 1720105 এ লিপিবদ্ধ করিয়া- 
ছিলেন বলিয়া শ্পিনোজা উহ] সমাপ্ত করিবার ততট। প্রয়োজন উপলব্ধি করেন নাই। 
১৬৬৫ থুষ্টাবে 73111105 সমাপ্ত হয়। আমস্টার্ডামে বাদ করিবার সময় কয়েকজন বন্ধুর সহিত 
শ্পিনোজা দার্শনিক বিষয়ের আলোচনা করিতেন । [২1157050:51 এ বাস করিবার সময়ে 
তাহার গবেষণার ফল তিনি পত্রত্বার! তাহাদিগকে জানাইতেন। ম্পিনোজার এই সকল বন্ধু 
দর্শনের অঠলোচন্র জন্ত একটি লমিতির প্রতিষ্ঠা! করিয়াছিলেন । 7401,1০5 লিখিবার সময়, 


273159360, 
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স্পিনোজা এক একটি অধ্যায় লিবিয়! তাহার বন্ধুর্দিগকে পাঠাইতেন, তাহার! সমিতিতে সর্মবেত 
হইয়! সেই পাওঁলিপি পাঠ করিতেন । কোন অংশ বুঝিতে না পারিলে তাহার! ম্পিনোজাকে 
লিখিয়। জানাইতেন। স্পিনোজার এই সকল বন্ধুদিগের মধ্যে ছিলেন 91100 05 1269, 
81551, ও 401192) 79210951 | 9117101 06 ড1255 তখন চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন 
করিতেছিলেন। স্পিনোজার প্রতি তাহার শ্রদ্ধা ছিল অপরিপীম। এই সকল বন্ধু অথবা 
শিষ্য ম্পিনোজাকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন এবং ম্পিনেজ! তাহাদিগকে সে সকল পত্র 
পিখিয়াছিলেন, তাহাদের কতকগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে । একখান! পত্রে 0৪ 1163 
লিখিয়াছিলেন, *আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্ত বহুদিন হইতে হুচ্ছা করিতেছি, কিন্তু 
কঠোর শীতের জন্ত আসিতে পারি নাই। আপনার নিকট হইতে এত দূরে থাকিতে 
হইতেছে বলিয়৷ সময় সময় আমি আমার অনৃষ্টকে ধিকার দ্রিই। আপনার সঙ্গী 0901591115 
ভাগ্যবান। আপনার সঙ্গে একই গৃহে বাস করিবার এবং আপনার সঙ্গে ভোঙ্গন, ভ্রমণ ও 
ভাল ভাল বিষয় আঞ্লোচন। করিবার সৌভাগ্য তাহার হইয়াছে । কিন্তু আপনর নিকট হইতে 
বহুদুরে অবস্থান করিলেও আমার মনের মধ্যে আপনি সর্বদাই বিরাজ করিতেছেন। আপনার 
রচনা যখন পাঠ করি, তখনকার তো কথাই নাই।” ম্পিনোজ! তাহার বন্ধুগণের কতটা 
প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন, এই পত্র হইতে তাহ বোধগম্য হয়। 

১৬৬৫ সালে 70515 সমাপ্ত হয়। গ্রন্থলমাপ্তির দশ বৎসরের মধ্যে ম্পিনোজা তাহার 
প্রকাশের কোনও চেষ্টা করেন নাই। ইহার কারণ ১৬৬৮ সালে তীহার বন্ধু /11791. 
[0199217 তাহার মতের অনুরূপ মতসংবলিত গ্রন্থ প্রকাশের জন্ত দশবংসর কারাদ 
৪ তাহার পরে দশবৎসের দেশ হইতে নির্বাসন-দও প্রাপ্ত হন । ১৬৭৫ সালে গ্রন্থ-প্রকাশের 
ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে স্পনোজা আমস্টার্ডামে গমন করেন । সেই সময়ে এক জনরব প্রচারিত 
হয়, যে ম্পিনোজার একখানা গ্রন্থ মুদ্রিত হইতেছে, তাহাতে তিনি প্রমাণ করিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন, যে ঈখর নাই। তখন কয়েকঞ্জন ধর্মমবৈজ্ঞানিক তাহার নামে 
বিচার।লয়ে অভিযোগ উপস্থিত করেন। ইহ।র ফলে গ্রন্থপ্রকাশ স্থগিত থাকে। 
যতদিন ম্পিনোজা জীবিত ছিলেন, ততদিন এই গ্রহ প্রকাশিত হয় নাই। তাহার মৃত্যুর পরে 
১৬৭৭ সালে ইহা! প্রকাশিত হয়। ইহার সঙ্গে তাহার অসমাপ্ত গ্রন্থ 70005 ১০01167009 
এবং £. 15759055010 00 7911190জও প্রকাশিত হয় । এই সকল গ্রন্থই লাটিন ভাষায় 
লিখিত । ১৮২ সালে ডাচভাষায় লিখিত & 91901: 41596156 01. 099. 2120 71911 
নামে তাহার আর একখানা গ্রন্থ আবিষ্$ত হইয়াছে। 

ম্পিনোজার জীবিতকালে তাহার ছুইখানা গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল £ 1১০ 711701191৩9 
০1 016 0816551210 010119501019 এবং 4 71550155 91 1২6112100 2110 075 5696, 
শেষোক্ত গ্রন্থে গ্রন্থকারের নাম ছিল ন!। গ্রন্থ প্রকাশিত হইবামাত্রই গবর্মেন্টকর্তৃক উহার 
প্রচার নিষিদ্ধ হয়। এই নিষেধে কিন্তু বিপরীত ফল উৎপন্ন হইয়াছিল। পুস্তকের মলণাটের 
উপর “ইতিহাস”-অথবা “চিকিৎদা»-ব্যঞজক নম ব্যবহার করিয়! প্রকাশক বহুণ্যখ্যুক পুস্তক 
বিক্রয় করিয়াছিল। পুগ্তকে প্রকাশিত মতের খণ্ডনের জন্ত বহু গ্রন্থও লিখিত হইয়ছিল। 


নব্য দর্শন_শ্পিনোজ। ৪৯ 
একজন লিখিয়াছিলেন “স্পিনোজার মতে! অধান্সিক নাস্তিক কখনও পৃথিবীতে বাস করে 
নাই।” তাহার একজন প্রাক্তন ছাত্র, 41516 7211, ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত হইয়া 
তাহাকে লিখিয়াছিলেন, "আপনি অবশেষে সত্য দর্শন (11110950015 ) পাইয়াছেন বলিয়া 
মনে করিতেছেন, কিন্তু কেমন করিয়া জানিলেন, যে পৃথিবীতে যত প্রকার দর্শন পূর্বে শিক্ষা 
দেওয়া হইয়াছে, অথবা বর্তমানে দেওয়া হইতেছে অথবা ভবিষ্যতে হইবে, তাহার মধ্যে 
আপনার দর্শনই সর্বোৎকৃষ্ট? ভবিদ্ততে কি হইবে, তাহা ছাড়িয়! দিলেও, আপনি কি 
প্রাচীন ও আধুনিক সমস্ত দর্শনশাস্ত্র, যাহা এদেশে, ভারতবর্ষে অথবা অত্র শিক্ষা দেওয়া হয়, 
তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন £ যদি ধরিয়াও লওয়া যায়, সে সকলই আপনি 
ভাল রূপ পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহ। হইলেও কেমন করিয়] আপনি বুঝিতে পারিলেন, যে যে 
দর্শন সর্ববত্তম আপনি তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন? যাবতীয় [802191012) 0101012509, 
219939155, সহিদ, ডাক্তার ও 01110; এর 0906980:দের উপর আপনাকে স্থাপন 
করিবার সাহম আপনি কোণায় পাইলেন? পৃথিবীর উপর কীটোপম্/ তুচ্ছ মানুষ আপনি, 
ভম্মপরিণাম কীটভোগ্য মানুষ, আপনার অকথ্য ঈশ্বরনিন্না লইয়া কিরূপে আপনি সেই 
সনাতন সর্বজ্ঞ পুরুষের সম্মুখীন হইবেন? আপনার এই উন্মত্ত, শোচনীয় ও দ্বাণত মতের 
ভিত্তিকি? ক্যাথলিকেরাঁও যে সকল রহস্ত বুদ্ধির অগম্য বলিয়া মনে করেন, তাহাদের 
সম্বন্ধে মত-প্রকাশের পৈশাচিক মহংকার আপনি কোথার পাইলেন ?” ইহার উত্তরে 
ম্পিনোজা লিখিয়াছিলেন, “তুমি মনে করিতেছ সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম অবথ! গুরু প্রাপ্ত 
হইয়াছ, এবং তাহ।দের উপর তে।মার বিথবাস স্থাপন করিয়াছ। কিন্তু কেমন করিয়া 
জানিলে, ষে ধাহ$রা অতীতে ধরন্মোপদেশ দিয়াছেন, বর্তমানে দিতেছেন, এবং ভরিষ্যতে 
দিবেন, তাহাদের সকলের মধ্যে তোমার নির্বাচিত উপদেষ্টাগণই সর্বশ্রেষ্ঠ? প্রাচীন 
অথবা আধুনিক যে সক্ণ ধর্ম এখানে, ভারতবর্ষে এবং অন্তত্র শিক্ষা দেওয়। হয়, সে সকলই 
কি তুমি পরাক্ষা করিয়া দেখিয়াছ? যদি ধরিয়! লওয়! যায়, যে তুমি সে সকলই পরীক্ষা 
করিয়াছ, তাহ। হইলেও তাহাদের মধ্যে ষেটি সর্বোৎকষ্ট, তাহাই যে তুমি বাছিয়] লইয়াছ, 
তাহা তুমি কিরূপে জানিলে ?” 

কিন্তু এই স্বধর্মত্যাগী ধর্মধ্বজীর নিকট হইতে ম্পিনোজা ষে ব্যবহার পাইয়াছিলেন, 
তৎকালীন বহু সন্তান্ত ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তির ব্যবহার ছিল তাহার বিপরীত । পূর্বেধ যে 91010 
0 :255এর কথ! লিখিত হইক্মাছে, তাহার শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ তিনি এক সহ্ত্র ডলার 
ম্পিনোজাকে উপটৌকন দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তম্পিনোজ৷ তাহ] গ্রহণ করিতে স্বীকার 
করেন নাই এই প্রতিভাবান যুবকের স্বাস্থ্য ভাল 'ছিল ন'। অল্প বয়সেই তাহার মৃত্যু 
হয়। মৃত্যুর পুর্বে তাহার সমস্ত সম্পত্তি তিনি স্পিনোজাকে দান করিতে চাহিয়াছিলেন । 
ম্পিনোজ। গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইয়। উক্ত সম্পত্তি তাহার (ড:29এর)ভ্রাতাকে দান করিতে 
তাহাকে সম্মত করাইয়াছিলেন » ৬155 এর মৃত্যুর পরে দেখা গেল, তাহার উইলে ম্পিনোজার 
জন্ত বা্সরিক ২৫* ডলারের বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। ম্পিনোজা তাহাও গ্রহণ করিতে 
অস্বীকুত হইয়া বলিলেন পপ্রক্কতি নত্তষ্ট হুয় অতি অঙ্পে। প্রক্কৃতি তুষ্ট হইলে সাথে সাঁথে 

৭ 


৫৮ পাশ্চান্ত্য দর্শনের ইতিহাস 
আমারও তুষ্টি হয়।' অনেক অনুরোধের পরে তিনি বৎনরে ১৫০ ডলার গ্রহণ করিতে 
সন্মত হইয়াছিলেন। : 

ইংলগ্ডের রয়াল সোসাইটির সেক্রেটারি [71175 014621915 ম্পিনোজার বন্ধু 
ছিলেন। , তিনি চ২1:/554:€ এ গিয়া ম্পিনোজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন । বহু দিন 
পর্যন্ত তাহার সহিত ম্পিনোজার পত্রব্যবহার চলিয়াছিল। তাহার দার্শনিক গবেষণার 
ফল প্রকাশিত করিবার জন্ত তিনি ম্পিনোজাকে উৎসাহিত করিতেন। ম্পিনোজার 
1250655 0:1)509195109--60116101015, 106 11716116005 14102170961015 এবং 
70539 এর মন্দ তিনি অবগত ছিলেন । [২97৪8] 99915$5র [5651961) 7305169 
01961710121, এর মাধ্যমে ম্পিনোজাকে অভিনন্দন করিয়াছিলেন। ১৬৬৫ সালে 
লিখিত 01168198281. এর একখানা পত্র হইতে জানা যায়, যে স্ীর্ণা৯ নগরে 98199%51 
751 নামক একজন প্রতারক আপনাকে মেপিয়২ বলিয়া ঘোষণ৷ করিয়াছিল, এবং 
বহুসংখ্যক ইহুদী তাহীর কথায় বিশ্বাম করিয়! তাহার শিষ্য হইয়াছিল। ইংলগুগ্রবাণী 
ইছদীগণ বিশ্বাস করিয়াছিল, যে 2০৮1 সত্বরই জেরুজ।লেমের রাজপদে অভিষিক্ত হইবে । 
কিন্তু 7০51 ধৃত হইয়া 00751811(1110)1 এর কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়, এবং মুসলমান 
ধর্মগ্রহণ করিয়! তাহার অনুগাশীদিগকে পরিত্যাগ করে। 

ম্পিনোজার আর একজন বন্ধু ছিলেন 12115170160 91651 ৬০]. 150171215- 
139115510. | সন্ত্ান্তবংশোদ্তব এই বোহিমিয়।র অধিঝ|সী যুবক বিজ্ঞানের বিশেষ অনুরাগী 
ছিলেন. এবং পরবর্তী কালে গণিতের গবেষণায় যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। 
তিনি ম্পিনোজার সহিত দেখ। করিতেও আসিয়াছিলেন। তীহার 115৭30179 115069 
গ্রন্থে তিনি শ্পিনোজার [17)1)1061172116 01 (176 01505151217011)5 গ্রন্থ হইতে অনেক 
কিছু গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার জন্য খণ স্বীকার করেন নাই। ম্পিনৌজার নামের 
উল্লেখ থাকিলে গ্রস্থের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ-স্থষ্টি হইতে পারে, এই আশঙ্কা 2্বীকার না করার 
কারণ হওয়৷ অসম্ভব নহে। ম্পিনোজার দর্শনসন্বন্ধে ত:হ!কে লিখিত 1501511711505617 
এর কয়েকখ।নি পত্র হইতে এই যুবকের তীক্ষু বুদ্ধিও বিচারশক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। তাহার সমালোচনার সন্তোষজনক উত্তর দিতে স্পিনোজাকে যথেষ্ট বেগ পাইতে 


হইয়াছিল। 
হল্যাণ্ডের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত [72525 এর সহিত ম্পিনোজার পত্রবাবহার ছিল। 


জার্মানীর প্রসিদ্ধ দার্শনিক লাইবনিজ হার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত আসিয়াছিলেন । 
তখনও লাইবনিজের দর্শন সম্পূর্ণ পরিপুষ্টি-লাভ করে নাই। ১৬৭৬ সালে ম্পিনোজার 
সহিত সাক্ষাতের পূর্বে পারিসনগরে :50:1:271:915 এর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। 
তখন 75071711125 ম্পিনোজার £01:105 এর পাগুলিপি তাহাকে দেখাইবার গ্রন্ত।ৰ 
করেন, কিন্তু স্পিনোজ। তাহাতে স্বীকৃত হন নাই। ম্পিনোজাসম্বপ্ধে লাইবণিজ যাহ! গুনিতে 


এপস 


£ 5205129. ূ «:1165551217, 
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পাইয়াছিলেন, তাহাত্বারা., আকৃষ্ট হইয়াই ষে ১৬৭৬ সালে তিনি তীহাকে দেখিতে আসিয়া- 
ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। ম্পিনোজার সহিত লাইপ্নিজের যে দর্শন- 
সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল, তাহা তিনি স্বীকার করেন নাই। কিন্ত ম্পিনোজার সহিত 
তাহার যে অনেকবার দেখা হইয়াছিল, এবং সাক্ষাৎ-কালে তিনি তাঁহার সহিত, দর্শনসম্বদ্ধ 
আলোচন! করিয়াছিলেন, তাহাতেও সন্দেহ নাই। দে-কার্ত ঈীর্বরের অস্তিত্বের যে 
প্রমাণ দির।ছিলেন, ম্পিনোজার সহিত তাহার সে সম্বন্ধে আলোচনা! হইয়াছিল । এই 
আলোচনা-কালে লাইবনিজ তাঁহার নিজের উদ্ভাবিত এক প্রমাণেরও আলোচন! করিয়া- 
ছিলেন, এবং ম্পিনোজ। তর্কবিতর্কের পরে এই প্রমাণের অনুমোদন করিয়াছিলেন, লাইবনিজ 
নিজেই, তাহা লিখিয়! গিয়।ছেন। লাইবনিজের সহিত ম্পিনোজ।র সম্বন্ধ এতই ঘনিষ্ঠ 
হইয়াছিল, যে তিনি অবশেষে তাহার 70109 এর পাণুলিপি তীহ!কে দেখিতে দিয়াছিলেন, 
ইহারও প্রমাণ পাওয়া! গিয়াছে । পরবর্তী কালে ল।ইবনিজ স্বকীর দর্শনে ধর্ম ও বিজ্ঞানের 
সমন্থয়সাধনে চেষ্টা করিয়ছিলেন, এবং তখন ম্পিনোজার মঞ্চের বিরুদ্ধ সমালোচনা 


করিয়াছিলেন। 
হল্যাণ্ডের প্রধান ম্যাজিপ্রেট 12. ৫৪ ড/1 ম্পিনোজাকে এতই শ্রদ্ধা করিতেন, 


যে তিনি রাষ্্ী হইতে তাহাকে ৫* ডলারের এক বৃত্তি দান করেন। ফ্রান্সের অধীশ্বর 
চতুর্দশ লুই তাহাকে একটি ধিশেষ বৃত্তিদানের প্রস্তাব করেন। কিন্তু সেই প্রস্তাবের সহিত, 
এই সর্ত উহ থাকে, যে ম্পিনোজার পরবর্তী গ্রন্থ তঁঃহাকে উৎসর্গ করা হইবে ' বিনয়ের 
সহিত ম্পিনোজ! উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। 

১৬৬৫ সম্গলে বন্ধুবান্ধব্দিগের অনুরোধে শ্পিনোজা হেগনগরের উপকণ্ঠে ড০০1১8এ 
বাসস্থাপন করেন। ৬০০1১01৪এ বাসকালে 781. 0৪ ড/1৮এর সহিত তাহার প্রগাঢ় 
বন্ধুত্ব হয়। ১৬৭২ স।,ল ক্রান্সের রাজা হল্যাণ্ড আক্রমণ করেন। অগণিত ফরাশী সৈন্ত 
হঠাৎ আসিয়! দেশের উপর শাপতিত হর। সমগ্র দেশ সন্ত্রস্ত হইয়া ওঠে । ]8 ৫6 
ঘ/10৮ ও তাহার ভ্রাতা সমস্ত জীবন ধরিয়! নিংস্বার্থভাবে দেশের সেবা করিয়াছিলেন, কিন্ত 
ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধে হল্যাণ্ডের পরাজয়ের ফলে দেশে প্রচণ্ড বিক্ষোভ উপস্থিত হয়ঃ এবং 81. 
৫6 ড/10ও তাহার ভ্রাতা রাজপথের উপর উন্মত্ত জনতাকর্তৃক নিহত হন। সংবাদ 
শুনিয়া শ্পিনোজ! এতই বিচলিত হন, যে প্রকাশ্তভাবে এই জথন্ত কার্যের প্রতিবাদ করিবার 
জন্য তিনি বেগে গৃহ হইতে বাহির € যা যাইতেছিলেন, এমন সময় বদ্ধুবান্ধবেরা বলপ্রয়োগে 
তাহাকে নিরস্ত করেন। শোকে অভিভূত হইঙ্কা তখন তিনি অশ্রুবিলর্জন করিতে 
থাকেন। ইহার অত্যল্প কাল পরেই ফরানী সেনাপতি ঢ:7106 ৫৩ 0০৫৩ তাহার লহিত 
সাক্ষাৎ করিবার জগ্ত ম্পিনোজাকে নিমন্ত্রণ করেন। ফরাসী সম্রাটের প্রস্তাবিত যে বৃত্তির 
কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার প্রস্তাব করাই এই নিমন্ত্রণের উদ্দেশ্ত ছিল। ম্পিনোজ। 
এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেস্তটে [015১ নগরে গমন 
করেন, কিন্তু সেনাপতি তখন তথায় না থাকায় তাহার সহিত দেখা হয় নাই। ম্পিনোজা 
কয়েকদিন তাহার জন্ত অপেক্ষা করিয়া! হেগনুগরে প্রত্যাগমন করেন। . [৫:5০ নগরে 


৫২ পাচ্টান্ত দর্ণমের ইতিহাস 


অবস্থানের সময় তথাকার সৈম্তাধ্যক্ষগণ রাজার প্রস্তাবের কথ। ম্পিনোজাকে অবগত করিয়া- 
ছিলেন। ম্পিনোজ! ষে এই প্রস্তাব প্রতাখ্যান করিয়াছিলেন, তাহ। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। 
ম্পিনোজার হেগে প্রত্যাগমনের পরে শক্র-সেনাপতির মহিত তাহার এই সাক্ষাৎকারের 
ংবাদ জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়া পড়িলে, ভীষণ উত্তেজনার স্থষ্টি হয়, এবং 
ম্পিনোজার গৃহস্বামী তাহার গৃহ আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা করেন। তখন ম্পিনোজা তাহাকে 
বলেন “আমার্‌ জন্ত ভয়ের কোনও কারণ নাই। রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ 
হইতে, সহজেই আম|কে আমি মুক্ত করিতে পারিব। ফরাসী সেনাপতির সহিত কোন 
উদ্দেস্ত্রে আমি দেখা করিতে গিয়াছিলাম, তাহ! দেশের অনেক ঞক্েৌকই অবগত আছেন। 
কিন্ত জনতা যদি আপনার গৃহ আক্রমণ করে, আমি গিয়! তাহার সম্মুখে দীড়াইব; তখন 
তাহার! হতভাগ্য 7) ড/105 দিগকে যে ভাবে হত্যা করিয়াছে, আমাকেও যদি সেই ভাবে 
হতা! করে, আমি আপত্তি করিব ন1”। গৃহ আক্রান্ত হয় নাই। জনতা যখন বুঝিতে 
পারিল, ম্পিনোজা একজন দার্শনিকমাত্র, তীহ1 হইতে রাষ্ট্রের কে।নও অনিষ্টের আশঙ্কা! নাই, 
তখন উত্তেজনা প্রশমিত হইয়া গেল। 

১১৭৩ সালে 17510511115 এর বিশ্ববিগ্থালয় স্পিনোজাকে দর্শনের অধ্যাপক-পদে 
নিয়োগের প্রস্তাব করেন। এই পদ গ্রহণ করিলে তাহাকে দার্শনিক আলোচনার সম্পূর্ণ 
' স্বাধীনতা দেওয়। হইবে, প্রতিশ্রতি দেওয়] হইয়াছিল। কিন্তু তিনিও রাষ্ট্রে প্রচলিত ধর্ম 
বিরোধী কিছু বলিয়া সেই স্বাধীনতার অপব্যবহার করিবেন না, তীহাকেও এই প্রতিশ্রুতি 
দিতে বল! হইয়ছিল। উত্তরে ম্পিনোজা লিখিয়াছিলেন “মাননীয় মহাশয়, কোনও বিষয়ে 
অধ্যাপক হইবার বাসন! যদি আমার থাকিত, তাহা হইলে মহামহিম 71%1100 [১91211115 
আপনার মাধ মে আমাকে যে পদ দান করিবার ইচ্ছা গ্রাকাশ করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ 
করিলেই সে বাসন! পুর্ণ হইত। দার্শনিক আলোচনার স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতিদ্বারা এই 
দানের মূল্য বিশেষ ভাবে বদ্ধিত হইয়াছে । যে নরপতির বিজ্ঞতা। সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ 
করিয়াছে, তাহার রাজ্যে বাম করিবার ইচ্চাও আমার বহুদিন হইতেই আছে। কিন্ত 
প্রকান্তে বন্কৃতা করিবার ইচ্ছা জামার কোন দিনই ছিল না, এবং বছ পর্যলোচনার পরেও 
'আমি প্রস্তাবিত মহৎ অনুগ্রহ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইতে পারিতেছি না। ইহার কারণ, 
প্রথমতঃ শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করিলে দার্শনিক গবেধণার জন্য সময় পাওয়া যাইবে ন]। 
তাহার পরে প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধত পরিহার করিবার জন্য কোন্‌ নি্গিষ্ট পরিধির মধ্যে 
প্রতিশ্রুত স্বাধীনতার ব্যবহার করিতে পারা য|ইবে, তাহাও আমি অবগত নহি। ধর্মের 
প্রতি গভীর অনুরাগ হইতে ধর্ধসন্বন্ধীর় বিরোধের উৎপন্তি হয় না। বিভিন্ন মানসিক প্রকৃতি 
এবং অন্তের কথার প্রতিবাদের প্রবৃত্তি হইতেই ইহার উদ্ভব হয়। এই এাবুত্তিবশতঃই 
অন্ঠের কথ! যতই ন্তায়-সঙ্গত হউক ন! কেন, তাহার নিন্দার অভ্যাস জন্মে। ইহার প্রমাণ 
আমার নিঃসঙ্গ জীবনে আমি পাইয়াছি। এই সম্মানাম্পদ পদ গ্রহণ করিলে, ইহার আশঙ্কা 
রদ্ধিগ্রাপ্ত হইবে । উহা! হইতে বুঝিতে পারিবেন, ষে কোন উৎকৃষ্টতর পদ্দের আশায় আমি 
এই দানগ্রহণে* সম্কুচিত হইতেছি না। আমার শান্তি-প্রিক্রতাই এই সংযকাচের কারণ। 
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জনসাধারণের সম্মুখে বক্তৃতা হইতে বিরত হইলে শাস্তি কিঞ্িৎ পরিমাণে লাভ কর] সম্ভবপর 
হইবে। এই জন্তই আপনাকে সবিশেষ অন্থরোধ করিতেছি, যে মহাধুতিমান 73150601 
আমাকে প্রস্তাবিত বিষয়-সম্বন্ধে আরও বিবেচনা! করিবার অনুমতি দান করুন।% 

সাংসারিক মান-সন্তরম ম্পিনোজার নিকট নিতাস্তই তুচ্ছ ছিল। তাহার দৃষ্টি ছিল্‌ অনন্তে 
নিবদ্ধ! সাধারণ লোকের মনঃ ষে সকল ঝাপারে আলোড়িত হইত, তাহার চিন্তে তাহারা 
কোনও রেখাপাত করিতে পারিত না। ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে যে যুদ্ধ চলিতেছিল, 
তাহার প্রতি তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। তিনি জানিতেন, এ যুদ্ধ শেষ হইলে, নৃতন 
ুদ্ধোর আয়োজন আরন্ধ হইবে। যে উচ্চাকাজ্ষা, প্রতিতন্দিতা এবং বিষেষের ফলে "লক্ষ 
লক্ষ লোক. মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহার সহিত তাহার কোনও সংস্রব ছিল না। তাহার 
একমাত্র কাম্য ছিল জ্ঞানালোকিত, নিরুদ্ধিপ্ন, শান্ত, সমাহিত জীবন। তাহ! তিনি প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। | ূ 

শারীরিক অন্থস্থতার জন্য স্পিনোজার নিঃসঙ্গ জীবনের ভার বদ্ধিত হষঁয়াছিল। এই ভার 
তিনি বিনা অভিষোগে বহন করিয়া চলিয়াছিলেন। স্বাস্থ্য তাহার কোনও সময় ভাল ছিল 
না, শ্বাসযন্ত্র চিরদিনই দুর্বল ছিল। তাহার উপর যে ঘরে তিনি বাস করিতেন, তাহাও 
স্বাস্থ্যের অনুকুল ছিল ন|। কাচপালিসের কাজও শ্বাসযন্ত্ের স্বাস্থ্যের প্রতিকূল ছিল। ক্রমশঃ 
তিনি শ্বাসকষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন। যতদিন যাইতে লাগিল, কষ্ট ততই ঝাড়িতে 
লাগিল। মৃত্যুকে তিনি ভয় করিতেন না) তাহার ভয় ছিল, জীবিত কালে যে গ্রন্থ তিনি 
প্রকাশিত করিতে পারিলেন না, মৃত্যুর পরে তাহা নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, জগৎ তাহার 
এঁকাস্তিক পরিশ্রমের ফল হইতে বঞ্চিত হইতে পারে। তাহার হস্তলিখিত গ্রন্থকল এক. 
পেটিকাঁয় বন্ধ করিয়া তাহার চাি গৃহস্বামীর হস্তে দিয়া, তাহার মৃত্যুর পরে এ পেটিকা 
আমন্টার্ডামের এক গ্রন্থপ্রকাশকের নিকট পাঠাইতে তিনি অন্থুরোধ করিয়াছিলেন । ১৬৭৭ 
সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ?িনি বিশেষ অসুস্থ হইয়! পড়িলেন। গৃহস্থামী সপরিবারে 
গীর্ভায় গিয়াছিলেন। চিকিৎসক ডাক্তার মায়ার ম্পিনোজার নিকট ছিলেন। গীর্জা হইতে 
ফিরিয়া! আসিয়া গৃহস্থামী দেখিলেন, ম্পিনোজার মৃত দেহ পড়িয়া আছে, ডাক্তার চলিয়া 
গিয়াছেন। যাইবার সময় স্পিনৌজার রূপার হাতলযুক্ত একখান! ছুরি ও টেবিলের উপরস্থ 
কিছু অর্থও লইয়া! গিয়াছেন। 

মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সে এই মনীষী মৃত্যুতে বহুলোক ছুঃখিত হইয়াছিলেন। পাপ্তিত্যের 
জন্য শিক্ষিত লোক তীহাকে যেরূপ সম্মান করিত, , সহৃদয়তার জন্য সাধারণে তাহাকে 
তেমনি ভালবামিত। সাধারণ লোকদ্বিগের সঙ্গে রাজপুরুষ ও পণ্তিতের! তাহার শবের 
অন্থুগমন করিয়াছিলেন, এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বহু লোক তীহার সমাধিস্থানে মিলিত 


হইয়্াছিলেন। 
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15০৮ ০0 [২5115107200 96806 গ্রস্থই বাইবেলের প্রথম যুক্তিমূলক সমালোচনা১। 
এই সমালোচনার বর্তমানে বিশেষ কোনও মূল্য নাই, কেননা সে সম্বন্ধে বর্তমানে কোনও 
মততেদ নাই। ন্পিনোৌজ বলিয়াছেন, বাইবেলে যে রূপক ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহ] উদ্দেস্ঠ- 
মূলক ও ইচ্ছাকৃত । প্রাচ্য দেশে আলংকারিক ভাষার একট মোহ আছে; সেই জন্ঠও বটে, 
শ্রোতৃবর্গের কল্পনা উদ্ধদ্ধ করিবার জন্যও বটে, পয়গম্মরগণ ও খুষ্টের প্রধান শিষ্গণ রূপক 
ভায়ার ব্যবহার করিয়াছেন । তাহাদের উপদেশ জনসাধারণ যাহাতে সহজে বুঝিতে পারে, 
সে জন্তও এই প্রকার ভাষা-বাবহারের প্রয়োজন ছিল। এই জন্ত বহু অগ্রাকৃত ঘটনা ও 
ঈশ্বরের বারংবার আবির্ভাবের কথ! বাইবেলে প্রবেশ করিয়াছে । অস্বাভাবিক ঘটনার মধ্যেই 
সাধারণ লোকে ঈশ্বরের আবির্ভাব দেখিতে পায়, অস্বাভাবিক ঘটনাদ্বারাই তাহাদের নিকট 
ঈশ্বরের ক্ষমত! প্রকাশিত হয়। নিয়মানুগত প্রাকৃতিক ঘটনার মধ্যে তাহারা ঈপ্বরের হন্ত 
দেখিতে পায় না, পরিচিত নিয়মানুসারে যতক্ষণ প্রকৃতির কার্ধ্য চলিতে থাকে, ততক্ষণ 
তাহার! ঈষ্বরকে শিক্ষিয় মনে করে, এবং যখন ঈশ্বর সক্রিয় হন, তখন তাহারা প্রকৃতি ও 
তাহার শক্তি নিপ্রিয় থাকে বলিয়া বিশ্বাস করে। এইবূপে তাহার! ছুইটি বিভিন্ন শক্তির কল্পন। 
করে-_ঈশ্বর-শক্তি ও প্রকৃতি-শক্তি। কিন্তু বস্ততঃ প্রকৃতি ঈথর হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহে । 
ঈশ্বরই গ্রাকৃতিক ব্য।পারের কর্তা । মানুষ বিখাস করিতে চায়, যে ত।হার জন্য ঈথ্বর প্রাকৃতিক 
নিয়ম ভঙ্গ করেন। সেইজন্ই ঈষরের মহত্ব দেখাইব!র উদ্দেশে ইহুদী শাস্ত্রে অনেক 
অপ্রারৃত ঘটনা বণিত হইরাছে। ইহুদীদিগের বিশ্বাস, তাহারা ঈণুরের প্রিয়পাত্র, এবং 
তাহাদের জন্ত প্র/কৃতিক শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত করিতেও তিনি ইতস্ততঃ কয়েন না। অত্যুক্তি-বজ্জিত 
সংযত ভাষায় লোকের চিত্ত প্রভাবিত কর! সহজপাধ্য নহে । মিশরদেশ হইতে ইহুদীদিগের 
পলায়নের সময়ঃ মোজেস ও "তাহার অনুবর্তীদিগকে পলায়নের স্থযোগ দিবার জন্ত লোহিত 
সাগরের দ্বিধ! বিভক্ত হইবার কথা বাইবেলে বর্ণিত অছে। যদি বল! হইত পূর্ব দক হইতে 
প্রবাহিত বায়ুদ্ধার! সমুদ্রের জল এক ধারে সরিয়া যাইবার ফলে সমুদ্রগর্ভে পথের সৃষ্টি 
হইয়াছিল, তাহা হইলে পাঠ$কের মনে বিশেষ কোনও ভাবের উৎপত্তি হইত না। ধর 
সংস্থাপকের। যে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদিগের অপেক্ষা অধিক প্রভাব-বিস্তারে সমর্থ হন, রূপক 
ভাষার ব্যবহারই তাহার প্রধান কারণ। 

উপরোক্তভাবে ব্যাখ্যা করিলে, ম্পিনোজ|র মতে বাইবেলে যর্রিবিরুদ্ধ কিছুই পাওয়া যায় 
না। কিন্তু আক্ষরিক অর্থ-ন্ুধায়ী ব্যাখ্যা! করিলে উহ!তে বহু ভ্রান্তি, স্ববিরোধ ও স্পষ্ট 
অসম্ভাব্যত! দৃষ্টিগোচর হয়। দার্শনিক ব্যাখ্যায় কবিতা ও রূপকের কুহেলিকা ভেদ করিয়া 
বড় বড় চিন্তন/য়কের গভীর চিন্তা প্রকাশিত হইয়। পড়ে, এবং বাইবেল যে কেমন করিয়া 
এতদিন টিকিয়৷ আছে, এবং জনমনের উপর অসীম প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছে, 
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তাহা বুঝিতে পারা যায়। স্থানভেদে উভয়বিধ ব্যাখ্যারই উপযোগিতা আছে। সাধারণ লোকে 
চিরকালই অগ্রাক্ক ত-ঘটনাবহুল রূপসমলঙ্কৃত ধর্ম চাহিবে; এই প্রকারের এক ধর্ম বিনষ্ট 
হইলে, তাহার! অন্ত আর একটি সৃষ্টি করিয়া! লইবে। কিন্তু দার্শনিক জ্ঞানে প্রক্কৃতি ও ঈশ্বর 
অভিন্ন, উভয়ের কাধ্যই নিয়ত ও অচল নিয়মের অনুযায়ী । এই অচল নিয়মকেই দর্শনিক 
ভক্তি করেন, এবং তদনুসারে স্বকীয় কার্ধ্য নিয়ন্ত্রিত করেন। তিনি জানেন, শাস্ত্রে ষে 
ঈশ্বরকে নিয়মের অষ্টা ও রাজা বলিয়া! বর্ণনা কর! হইয়াছে, এবং তাহাকে হ/য়বান্, করুণাময় 
প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে, তাহা সাধারণ মানুষের অসম্পূর্ণ জ্ঞান ও অপরিণত 
বুদ্ধির সৌকর্ষে/র জন্য ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের কার্ধ্য তাহার স্বভাবের অনুযায়ী ও নিয়ত । 
যাহা চিরদিনই সত্য, তাহাই তাহার আদেশ। 

ম্পিনোজা নৃতন ও পুরাতন বাইবেলের৯ মধ্যে কোনও পার্থক্য দেখিতে পান নাই। 
ইহ্ছাদী ও থুষটধর্্মকে তিনি এক ধর্ম বলিয়া! গণ্য করিতেন । যখন প্রচলিত কুসংস্কার ও বিদ্ষে 
বর্জন করিয়া দার্শনিক ব্যাখ্যাদ্বারা উভয় ধর্মের অন্তনিহিত সত্য আবিষ্কৃত হয়, তখন 
উভয়ের এক্য স্পষ্ট হইয়া উঠে। “প্রেম, আনন্দ; শাস্তি, মিতাচা'র, সর্বমানবে গ্রীতি খুষ্টধর্শের 
বিশিষ্ট শিক্ষা। আমি ভাবিরা আশ্র্য/ন্বিত হই, বাহার আপনাদিগকে খুষ্টান বলিয়া গর্ব 
করেন, তীাহ।র! কিরূপে পরস্পরের প্রতি ভীষণ বিদ্বেষ পোষণ করিতে পারেন। পরস্পরের 
প্রতি তাহাদের ঘ্বণা এতই স্থৃতিক্ত, যে তাহা! দেখিয়া বিদ্বেষই তাহাদের ধর্মের বিশেষত 
বলিয়া! প্রতীত হয় ইহুদীগণ যে এতদিন বাঁচিয়া আছে, থুষ্টানদিগের বিদ্বেষই তাহার 
কারণ। জাতির সংস্থিতির জন্য যে একতা ও সংহৃতির প্রয়োজন, উৎপীড়ন হইতেই তাহার 
উদ্ভব হয় উৎপাঁড়ন না থাকিলে ইহুদীগণ হয় তো ইয়োরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে 
মিশিয়! গিয়া স্বকীয় সত্তা শারাইরা ফেলিত। দার্শনিক ইহুদী এবং দার্শনিক থুষ্টান বিঘেষ 
বিসর্জন দিয়া কেন শান্তি ও সহযোগিতায় বাস করিতে পারিবেন না, তাহা বুঝিতে পার! 
যায় না। 


কিন্তু এই শান্তি ও সহযোগিতার প্রথম স্যেপান ম্পিনোজার মতে যিশুকে বুঝিতে পারা । 
তাহার সম্বন্ধে যে সকল অসম্ভব মত প্রচণিত আছে, তাহা। বর্জন করিলে ইনুদীগণ তাহার 
মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গন্বরকে দেখিতে পাইবেন । ম্পিনোজা থুষ্টের ঈগ্বরত্ব স্বীকার করেন নাই, 
কিন্তু তাহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলিয়! গ্র্« করিয়াছেন । “ঈশ্বরের সনাতন জ্ঞান”২ সর্ব পদার্থে 
প্রকাশিত হইলেও, মানুষের মধোই তাহ] বিশেষভাবে পরিস্ুট। আবার যাবতীয় মানুষের 
মধ্যে যিশু থুষ্টের মধ্যেই তাহার সর্বোত্তম প্রকাশ । কেবল: ইহুদী জাতিকে নয়, সমশ্র মানব- 
জাতিকে শিক্ষা দিবার জন্যই খুষ্ট প্রেরিত হইয়াছিলেন। সেইজন্তই তিনি তাহার শিক্ষা 
মানবীয় বুদ্ধির উপযোগী করিয়! রূপক সহযোগে প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিশুর নীতি ও 
ভূয়োজ্ঞান৪ অভিন্ন। ত্ীহার প্রতি ভক্তি হইতে মানুষ ঈশ্বরের প্রতি "জ্ঞানভূরিষ্ 


£ 010.8100 6 75502051065, 21505100581 50010, ও 78191)15, 2150020. 


তে পাশ্চান্তয দর্শনের ইতিছাস 


প্রেম” প্রাপ্ত হয়। এতাদৃশ মহান্‌ চরিত্র ভেদ ও কলহের জনক মতের বাধা হইতে মুক্ত 
যাবতীয় লোককে তাহার দিকে আকৃষ্ট করিবে; হয় তো তীহার নামের মধ্যেই বাক্য ও 
তরবারির আত্মঘাতী কলহে ব্যাপৃত জগৎ বিশ্বাস, এঁক্য ও ভ্রাতৃত্বের সন্ধান প্রাপ্ত হইবে। 
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500 005. 11001051050 ০1 06 [65110 (বুদ্ধির উৎকর্ষ-সাধন ) গ্রন্থের 
প্রান্তে ম্পিনোজা লিখিয়াছেন “অভিজ্ঞতার ফলে আমি বুঝিতে পারিলাম, যে সাধারণ জীবনে 
যে সকল ব্যাপার প্রায়শঃই ঘটিয়। থাকে তাহাদের সকলই তুচ্ছ ও অর্থহীন ; দেখিতে পাইলাম, 
যে সকল পদার্থ আমি ভয় করিতাম, ও যাহারা আমাকে ভয় করিত, তাহাদের মধ্যে ভালো 
ও মন্দ কিছুই নাই। কেবল মনঃ তাহাদের দ্বার যে ভ|বে প্রভাবিত হয়, তাহার উপরই 
ভালে! মন্দ নির্ভর ফরে। অবশেষে আমি মনঃস্থ করিলাম, যে যাহ] সত্যই কল্যাণকর, যাহ! 
কল্যাণ দান করিতে সমর্থ এবং অন্য যাবতীয় পদার্থ অভিভূত করিয়া মন£কে প্রভাবিত 
করিতে পারে, এমন কোনও পদার্থ আছে কি না, তাহা আমি অনুসন্ধান করিব। অনস্তকাল 
অবিচ্ছিন্ন পরমানন্দ উপভোগ করিবার শক্তি আবিষ্কার ও অর্জন করিতে পারি কি না, 
তাহারই অনুসন্ধানের জদ্ধ আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলাম । 

“অবশেষে মন:স্থ করিল।ম", ইহা বলিবার কাঁরণ এই, যে যাহ অঞ্রব, তাহার লোভে 
যাহ! পরব, তাহ! বঙ্জন কর] প্রথমে অনুচিত বলিয়৷ মনে হইয়াছিল। সন্ম।ন ও অর্থ হইতে 
যে সকল হ্থবিধ! ভোগ করা যায়, তাহ! দেখিতে পাইতাম । কোনও নুতন বিষয় আস্তরিক 
ভাবে অনুসন্ধান করিতে যদি ইচ্ছা করি, তাহা হইলে এই সকল সুবিধা যে আমি;ভোগ 
করিতে পারিব নাঃ তাহ] বুঝিয়াছিলম। আর ইহাও বুঝিয়াছিলাম, যে যাহার অনুসন্ধান 
করিতে চাই, সেই পরমানন্দ যদি যাহা! বর্জন করিতে হইবে, তাহাদের মধ্যেই থাকে, 
তাহ! হইলে তাহা বঞ্জন করিয়। আমি পরমানন্দ হারাই, আর পরমানন্দ যদি ইহাদের 
কিছুর মধ্যেই না থাকে, অথচ আমার শক্তি ইহাদের অর্জনেই প্রয়োগ করি, তাহা হইলেও 
আমাকে তাহা হারাইতে হইবে। সুতরাং আমার জীবনের ধারা পরিবর্তন ন1 করিয়া, এই 
নূতন তত্ব ( পরমানন্দ )-প্রপ্তি, অন্ততঃ তাহার অন্তিত্ব-সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া সম্ভবপর কি 
না, তাহাই আমি ভাবিতে লাগিলাম। কেননা! যে সমস্ত পদার্থ জীবনে প্রায়ই আসিয়া 
উপস্থিত হয়, এবং যাহাদ্দিগকে লোকে সর্ধ্যাপেক্ষ। মঙগলদায়ক বলিয়া মনে করে, তাহাদিগকে 
তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় £--( ১) সম্পদ, (২) যশঃ ও (৩) সুখ। যশঃ, সম্পদ্‌ 
ও সুখের চিন্তায় মানুষের মনঃ এতই মগ্ন থাকে; যে অন্ত কোনও উৎকষ্ট বস্তর কথা তাহার 
মনে উদ্দিত হয় না। হুথ যখন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন তাহাকেই পরমার্থ বলিয়া মনে 
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হয় ।,......কিন্ত দুখের পরে ছুঃখের আবির্ভাব হয্ক। তাহাতে মনঃ সম্পূর্ণ অবশ ন! হইলেও, 
1বচলিত হয়, এবং তাহার ক্রিয়া! শিথিল হুইয়! পড়ে। বশঃ ও অর্থের অনুসরণেও মনঃ 
বিক্ষিপ্ত হইয়। পড়ে। যতই অধিক যশঃ অথবা অর্থ কেহ প্রাপ্ত হয়, ততই তাহার সুখের 
মাত্র! বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এবং ততই আরও যশঃ ও অর্থের জন্য তাহার আগ্রহ জন্মে আশাভ 
হইলে গভীর ছুঃখের উৎপত্তি হয়। যশের অনুসরণের ফলে লোকের, সন্তোষ-বিধানের জন্ত 
স্বকীয় জীবন পরিচালিত করিতে হয়, তাহার! যাহা ভালোবাসে না, তাহা বর্জন করিতে 
হয়। চিরস্থায়ী ও অসীম পদার্থ যদি কিছু থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রতি প্রীতি হইতেই 
কেবল ছঃখ-সংযোগ-বিধুক্ত সুখ প্রাপ্ত হওয়! যায়। সমগ্র প্রকৃতির সহিত মনের যে সংযোগ 
আছে, তাহার জ্ঞানেই সর্বোত্তম মঙ্গল।.......যতই প্রক্কৃতির শৃঙ্খল! বুঝিতে পারা যায়, ততই 
অনাবন্ঠক দ্রব্যের বন্ধন হইতে শরীরকে মুত্ত করিবার সামর্থ লাভ হয় ।” 

অনেক চিন্তার পরে ম্পিনোজ। বুঝিতে পারিলেন জ্ঞানই শক্তি, জ্ঞানেই মুক্তি এবং 
জ্ঞানের অনুশীলনেই স্থায়ী সুখলাভ হয়। জ্ঞানে ষে বুদ্ধি-গ্রাহ, অতীন্দ্রিয় সুখলাভ হয়, 
তাহাই স্থায়ী সুখ । কিন্তু এই সুখের সন্ধানে সংসার-বর্নের প্রয়োজন নাই। নাগরিকের১ 
কর্তব্য অবশ্থঠ পালনীয়। ম্পিনোজ! সাংসারিকের পালনীয় তিনটি নিয়মের উল্লেখ করিয়া- 
ছেন £_(১) সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে, এমন ভাবে কথা বলিতে হুইবে, এবং 
সাধারণের মঙ্গলকর যে সকল কাধ্য উন্নত জীবনের পরিপন্থী নহে, তাহা করিতে হইবে। 
এই নিয়ম পালন করিলে আমাদের কথা গুনিবার জন্ত জনসাধারণ আগ্রহান্বিত হইবে ।' 

(২) স্থাস্থ্যরক্ষার জন্ত যাহার প্রয়োজন, তাহা ভিন্ন অন্য সুখকর দ্রব্যের ভোগ 
বর্জন করিতে হইবে। 

(৩) স্বাস্থ্য ও জীবনরক্ষার জন্ত ধে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তাহার অতিরিক্ত 
অর্থ-উপার্জনের চেষ্টা বর্জন করিতে হইবে। যে সকল প্রথ৷ আমাদের লক্ষ্য পরমানন্দের 
অবিরোধী, তাহা মানিয়! চলিতে হইবে। 

কিন্ত পরমানন্দের সন্ধানে বহির্গত হইয়! প্রথমেই প্রশ্ন উঠে, আমরা যাহাকে সত্য 
বলিয়া মনে করিতেছি, তাহা! যে সত্য, তাহ] বুঝিবার উপায় কি? হন্্রিয়্ধার! জ্ঞানের ষে' 
সকল উপাদান প্রাপ্ত হওয়; যায়, আমাদের বুদ্ধ যে সকল উপাদানের উপর প্রযুক্ত হয়, 
তাহাদের উপর নির্ভর কর! যায় কি? সেই সকল উপাদানের সাহাষ্যে বুদ্ধি যে সকল 
মীষাংসায় উপনীত হয়, তাহাদিগকে সত্য বলিয়া নিঃসন্দেহে বিশ্বীস করা যায় কি? জ্ঞানের 
যাহা সাধন, যে ধানে আরোহণ করিয়া আমরা জ্ঞানরাজ্যে উপনীত হইতে চাই, তাহা নিরাপদে 
ত্বামাদিগকে গন্তব্য স্থানে পৌছাইয়৷ দিতে পারে কি? এই প্রশ্নের প্রথমেই মীমাংসার 
প্রয়োজন । মীমাংসার জন্ত আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি পরীক্ষা! এবং বুদ্ধির মধ্যে বদি গলদ থাকে, 
তাহার সংশোধন আবশ্তক। 

এরই ্রন্থে ম্পিনোজ! চারি প্রকার জ্ঞানের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমতঃ ক্রতজান। 
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নিজের জন্মতারিখ এবং পিতামাতার নন্বদ্ধে জ্ঞান এই জ্ঞানের অন্তভূত। দ্বিতীর়তঃ-_অন্পী- 
গ অনিশ্চিত-অভিজ্ঞতা-প্রহত জ্ঞান । আমাকে যে মরিতে হইবে, এই জ্ঞান ইহার অন্তু কত । 
'আম।র পরিচিত অনেক লোককে মরিতে দেখিয়াছি; আলোর জন্ত তৈল ব্যবহৃত হইতে 
দেখিয়াছি) অগ্নি নির্বাপিত করিতে জলের ব্যবহার দেখিয়াছি ; এই সকল অভিজ্ঞতা হইতে 
বুঝিরাছি আমাকেও মরিতে হইবে, তৈল দ্বারা আলো জালানে৷ যায়, এবং জল দ্বারা অস্মি 
নির্বাপিত হয় । ভৃতীয়তঃ-_কোনও বস্তর ম্বরূপের জ্ঞান হইতে অন্ত বস্তর ম্বরূপের অনুমান ) 
কোন কার্ধা হইতে তাহার কারণের অনুমান, অথবা কোনও সাধারণ প্রতিজ্ঞা হইতে, কোনও 
দ্রব্য ৫কানও বিশেষ গুণবিশিষ্ট থাকে, এই প্রকার অন্ুমান। যখন আমাদের দেহের স্পষ্ট অঙ্গু- 
ভূতি হয, এবং সেই অনুভূতি সেই দেহেরই অস্থৃভূতি, অন্ত কোনও দেহের অনুভূতি নয়, ইহা! 
ম্পই বোধ হয, তখন আমর! অনুমান করি, যে সেই দেহের সহিত একটি আত্মা সংযুক্ত আছে, 
এবং সেই সংযোগই এঁ অনুভূতির কারণ । অথবা যখন অভিজ্ঞতা হইতে জানিতে পারি, যে 
কোন দ্রব্য যত দূরে থাকে, তত ছোট দেখায়, তখন নুর্ধ/ যত বড দেখায, তাহ] অপেক্ষা! যে 
বৃহত্তর, ইহা অনুমান করিতে পারি । অন্ত ছই প্রকার জ্ঞান হইতে এই জ্ঞান উৎকৃষ্টতর হইলেও 
ইহারও ক্রট আছে। বহুদিন হইতে বৈজ্ঞানিকগণ ইথারের অস্তিত্ব অনুমান করিয়া! আসিতে- 
ছেন। এই অনুমানের ভিত্তিও নিতান্ত ছুর্বল ছিল না। কিন্তু সেই ভিত্তি বর্তমানে শিথিল 
হইয়। পড়িয়াছে, এবং বর্তমানে অনেক বৈজ্ঞানিক ইথারের অন্তিত্ব-স্বীকারে অনিচ্ছুক | 
অভিজ্ঞতান্বারা এই প্রকারের জ্ঞান খণ্ডিত হইতে পারে। চতুর্থতঃ-_বস্তর ম্বরূপের উপলব্ধি 
অথব! তাহ।র অব্যবহিত কারণের জ্ঞান হইতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান। যখন 
কোনও বস্তর জ্ঞান হয়, তখন সেই জ্ঞান হইতে 'জ্ঞান কি'--“কোনও বস্তকক জান! কাহাকে 
বলে+-_তাহা বুরিতে পারি। মনের স্বরূপ কি যখন জানি, তখন ইহাও জানি, ষে মনঃ দেহের 
সহিত সংলগ্ন । ছুইএর সহিত তিন যোগ করিলে পাচ হয়, ছুইটি রেখা অন্ত কোনও রেখার 
সমান্তরাল হইলে তাহার! পরম্পর সমান্তরাল হয়, এই জ্ঞানও এই শ্রেণীর জ্ঞানের অন্তরভূক্তি। 
সমগ্র কোনও ভ্রব্য তাহার অংশ হইতে বৃহত্তর, অথবা ছুইএর সঙ্গে চারের যে সম্বন্ধ, তিনএর 
সঙ্গে ছয়এর সেই সমন্ধ (২: ৪::৩:৬) এই জ্ঞানও এই শ্রেণীর । ইউক্লিডের সকল 
প্রতিজ্ঞার জ্ঞান এই শ্রেণীর । *স্পিনোজ। বলিযাছেন, এই প্রকার জ্ঞানদ্বার! তিনি যে সকল 
পদার্থের জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তাহাদের সংখ্যা নিতান্তই সামান্ত। এই চতুর্থ প্রকারের 
জ্ঞানই দার্শনিক আলোচনার জন্ত আবহক 1 এই জ্ঞান উপজ্ঞালব্ধ।১ ম্পিনোজ! ইহাকে 
“মহাকালিক জ্ঞান” বলিয়াছেন ।২ 

জ্ঞানের উৎপত্তি-প্রক্রিয়া লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, আমার্দের মনের মধ্যে 
ধাহ্বস্তর প্রত্যয়ও উৎপর হয়। এই প্রত্যয় ইহার বিষয়৪ বাহবস্ত হইতে ভিন্ন। বিষয় 
একদিকে অবস্থিত, তাহার প্রত্যয় তাহার বিপরীত দিকে আমাদের মনের মধ্যে অবস্থিত । 
এই প্রত্যয় একটি সমুৎপাদ৫, এবং তাহার গুণ তাহার বিষয়ের গুণ হইতে ভিল্প । ইহার কাজ 
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বাহ বিষয় কিঃ তাহার সার কি, সে সম্বন্ধে 'জ্ঞাতাকে সচেতন করা। কোনও বুতের 
প্রত্যয় ও সেই বৃত্ত এক বন্ত নহে। বৃত্ের কেন্দ্র আছে, তাহার পরিমাপ১ আছে, কিন্ত 
তাহার. প্রত্যয়ের তাহা নাই'। অথচ বৃত্তের সমস্ত গুণই তাহার প্রত্যয় মনের সম্মুখে 
উপস্থাপিত করে। কিন্ত প্রত্যয় ও তাহার বিষয় ভিন্ন হইলেও, তাহাদের এক স্থানে সংযোগ 
আছে। বিষরের সার বস্ততঃ২ বিষয়ের মধ্যে অবস্থিত, কিন্তু মানসিক আকারেত মনের 
মধ্যেও বর্তমান । একই সার আকারে ভিন্ন হইলেও উভয়ত্রই বর্তমান। এই সম্প্রত্যয় বা 
ধারণাও দ্বারা স্পিনোজা বস্ত৫ ও চিন্তা, জড় ও চৈতন্তের মধ্যে সেতুনির্মীণ করিয়াছেন ১ উভয়ের 
মধ্যে যে সংযোগ আছে, তাহা ধরিয়া লইয়াছেন, এবং প্রকাতির মধ্যে ছ্ৈত স্বীকার 
করিয়াছেন |. তীহার দর্শনের প্রারস্তেই তিনি অধ্য।ত্ববাদ বর্জন করিযাছেন। আমর! ষে 
কেবল আমাদের প্রত্যয়ই জানি, তাহ। নয। আমাদের প্রত্যয় জানিবার পূর্বেই, তাহার 
“বিষয়কে জানিতে হয়। প্রত্যয় ও বিষয় একজাতীয় নয়। উভষের গুণের মধ্যে কোনও 
সমত। নাই । প্রত্যয় যদি সত্য হয়, তাহা! হইলে তাহাই তাহ।র সত্যতার্র প্রমাণ, প্রমাণান্তরের 
প্রয়োজন নাই। প্রম: অর্থাৎ সত্য প্রত/য়ের৭ কোনও বাহ্‌ প্রমাণের” প্রয়োজন নাই । 
প্রত্যয় ও তাহার বিষয়ের মধ্যে যে মিল, তাহার কারণ একই সার উভ্ভযের মধ্যেই 
বর্তমান । প্রত্যযের সর ও তাহার বিষষের সার এক ও অভিন্ন, যদিও তাহাদ্দিগকে 
বিভিন্ন বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করা হয়। বিষষ হইতেই মনে তৎসংশ্লিষ্ট প্রত্যয়ের 
অধিষ্ঠান। সুতরাং এঁ সার পুর্বব হইতেই বিষয়ে বর্তমান বলিতে হইবে। বিষয় হইতেই উহা! 
মনে স'ক্রামিত হয়। এই "সার" একটি সত্য পদার্থ, সদৃশ বস্তর সাধারণ গুণাবলী 
বুঝাইবার জন্ গ্রযুক্ত নামমাত্র নহে । স্থতরাং দেখা যাইতেছে ম্পিনেজার মত নামব1দ১০ 
হইতেও বহুদূরে অবন্সিত। 

কিন্তু সমস্ত প্রতায়ের মধ্যেই বস্তর “সার” সমান পরিমাণে বর্তমান থাকে না। স্বপ্নে ষে 
সকল প্রত্যয় উৎপন্ন হয়, তাহা্ে বিষষের “সার” সকল সময় থাকে না। জ্ঞানের জন্ত 
এই সকল ভ্রান্ত ও কাল্পনিক প্রত/য় হইতে সত্য প্রত্যয়ের পার্থক্য-বোধ আবশ্তক। সত্য 
প্রত্যযের লক্ষণ স্পষ্টতা১১ ও বিশিষ্টতা১হ, প্রত্যয়ের আধেয়ের৯৩ ওজ্জল্য১৪, ও তাহাদের 
সুনির্দিষ্ট সীমারেখা । প্রত্যয়ের সারের মধ্যে কি কি আছে, এবং কি কি নাই, তাহার স্পষ্ট 
জ্ঞান না হইলে, তাহ।র সত্যতা-সন্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায় না । তাহার মধে) যাহা নাই, 
এবং যাহা আছে, এই উভয়ের মধে) সুনিপিষ্ট সীমারেখা বোধগম্য হওয়| চাই । যে প্রত্যয় 
এইরূপ স্পষ্ট, এবং অন্ঠান্ প্রত্যয়ের সহিত যাহার পার্থক্যের সীমারেখা সুনির্দিষ্ট, তাহাই 
সত্য প্রতায়। প্রত্যয়ের সারেয় মধ্যে কি আছে এবং কি নাই, ইহার স্পষ্ট বোধ হুইলে, 
তাহার মধ্যে ভ্রান্তি অথব! কল্পন! প্রবেশ করিতে পারে না। অসমান ব্যাসার্ধ-সমন্থিত কোনও 
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৬ পান্ডা ঘর্ণনের ইতিহাস 


গোলাফাজ ক্ষেত্রের প্রত্যয় প্রতের" সত্য প্রতায় হইতে পারে না। পৃথিবীকে থালা 
মত এবং অশ্বকে উড্ডীয়মান জন্ত বলিয়! কল্পনা করা তখনই লম্তব, যখন পৃথিবীর ও অশ্বের 
প্রত্যয়ের মধ্যে তাহাদের “সার” সুস্পষ্ট ও স্পষ্টভাবে সীমাবদ্ধ থাকে না। যে সকল বস্ত 
নিয়ত৯, ভথবা যাহা অসম্ভব, তাহাদের সম্বন্ধে কল্পনার স্থান নাই। সুতরং দেখা যাইতেছে, 
সত্যের লক্ষণ মনের মধ্যেই খু'জিতে হইবে; মনের প্রত্যয় যদদি বিশুদ্ধ হয, তাহা! হইলে 
বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে প্রক্কৃতি বিশুদ্ধ ভাবে প্রতিবিদ্বিত হইবে, অর্থাৎ প্রকৃতির জ্ঞান অন্তরের মধ্যেই 
পাওয়া যাইবে। 

মনঃ হষ্টৃতে ভ্রান্ত গ্রত্যঘ সকল বহিষ্কৃত হইবার পরে, তাহার মধ্যে কেবল অন্ভূত বস্তুর 
"সার”ই থাকে । কিন্তু এই সমস্ত সারের বিশৃঙ্খল অবস্থিতিদ্বার! জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। 
জানের জন্য তাহ।পিগকে সুশৃঙ্খলভাবে সজ্জিত করা৷ আবহীক, তাহাঁদের পরম্পরের মধ্যে যে 
সম্বন্ধ, তদমুসারে তাহাদিগকে সজ্জিত করাই বুদ্ধির কাধ্য। প্রত্যয ও বিষয়ের মধ্যে মিল 
আছে বলিষাই এইভাবে প্রত্যয়দিগকে সঙ্জিত করা সগচবপর হন্প। প্রক্কতির মধ্যে যদি 
কোনও বস্তর সহিত অন্ত বস্তর সম্বন্ধ না থাকিত, তাহ! হইলে মনের মধ্যস্থ প্রত্যয়রাজির 
মধ্যেও কে।নও সম্বন্ধ স্থাপন কর! সম্ভবপর হইত না। প্রকৃতির শৃঙ্খলাই চিন্তায় প্রতিফলিত 
হয়, এক প্রত্যয় তাহার পূর্ববর্তী প্রত্যয় হইতে অনুমানের যোগ্য হয়, দ্বিজীষ প্রত্যয 
" আবার পূর্ববর্তী প্রত্যষ হইতে অন্থুমিত হইতে পারে । এই ভাবে সমস্ত প্রত্যয়ই প্রকৃতির 
মুল উৎসের সহিত সংযুক্ত হয। 

দেখ! গেল ম্পিনোজার মতে পদার্থসকল ছুই প্রকার, ছুইটি (ভিন্ন জগতে অবস্থিত__ 
বস্তজগৎ ও চিস্তাজগৎ। জ্ঞানের উৎস চিস্তাজগতে। বস্তজগতে বস্ত আছে, কিন্ত জ্ঞান 
নাই। চিন্ত/জগতে যেমন চিন্তার জ্ঞান আছে, তেমনি বস্তর জ্ঞানও আছে। এই জ্ঞান 
অগ্রসর হয় অবরোহক্রমে২ | সুতরাং চিস্তাজগতে চিস্তার পর্যবেক্ষণ ভিন্ন অন্ত কোনও 
উপায়ে জ্ঞাণের সাক্ষাৎ পাইবাগ সস্ভাবন। নাই; চিন্তাজগতে শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠাই বাহুজগতের 
সতাজ্ঞান। 


১1৩৪ ( চত্জিত্র নীতি ) 


শ্পিনোজার গ্রস্থাবলীর মধ্যে “[262109% সর্বাপেক্ষ। মৃলযবান্। 73:05 শষের 
অর্থ চরিত্রনীতি অথবা কর্মনীতি।- ' আদর্শ চরিত্র কি এবং তাহ! লাভের উপায় কি, 
তাহার আলোচনাই চরিত্র-নীতিশাস্ত্রের উদ্দেস্। স্পিনোজার 767109এর উদ্দে্ও 
মুখ্যতঃ তাহাই। কিন্তু আদর্শ চরিত্র বুঝিতে হুইলে মানুষ বস্ততঃ কি, তাহার স্বরূপ কি, 
তাহার লহিত অন্ত মানুষের কি নম্বন্ধ, জগতের স্বরূপ কি, প্রভৃতি বিষয়ের আলোচন। 
অপরিহার্য । এই জন্তই স্পিনোজ! এই সমস্ত বিষয়ের অলোচনাও করিয়াছেন। পাঁচ অধ্যায়ে 
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এই গ্রন্থ লম্পূর্ণ। প্রথম অধ্যায়ে আছে টশ্বরের কথা । দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে মনের 
প্রক্কৃতি ও উৎপত্তির কথা২ ) তৃতীয় অধ্যায়ে চিত্তীবেগের উৎপত্তি ও প্ররুতিও ) চতুর্থ অধ্যায়ে 
চিত্তাবেগের শক্তিও ) এবং পঞ্চম অধায়ে বুদ্ধির শক্তি৫ বণিত হইয়াছে ? 

গ্রন্থের নামকরণ হইতে স্প্ইই বোঝ! যায়, যে ম্পিনোজার নিকট দর্শনের আলোচ্য*বিষয় 
সুখ্যতঃ চরিত্রনীতির সমন্তা। এই সমস্তা প্লেটো প্রথম উত্থাপিত করিয়াছিলেন। পরার্থ- 
পরতার সহিত স্বার্থপরতার যে বিরোধ, সেই বিরোধের মীমাংসাই এই সবপ্যা। ম্পিনোজার 
তশ্ববিস্তা এই লমন্তা-সমাধানের সাধন। তিনি প্রমাণ করিতে চেস্ট! করিয়াছেন, ষে প্রকৃত 
পক্ষে পরাধ'পরতা ও স্বার্থপরতার মধ্যে বিরোধ নাই; পরের মঙ্গল-্বারাই কেবল নিজের 
মঙ্গল লাধিত হইতে পারে। ইউক্লিডের জ্যামিতির পদ্ধতি অবলম্বনে এই গ্রন্থ লিখিত। 
ফলে গ্রন্থ এতই সংক্ষিপ্ত হইয়াছে, যে ইহার প্রত্যেক পংক্তির জন্য ভাষ্যের প্রয়োজন। ইহা 
অপেক্ষাও সংক্ষিপ্ত আকারে ভারতীয় দর্শন লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। তাহাও অন্বয়, ভাষ্য 
ও টীকার সাহাধ্য ব্যতীত বোধগমা হয় না! দে-কার্ভ বলিয়াছিলেন, গণিতের প্রণালীতে 
ব্যাখ্যাত না! হইলে কোনও মীমাংসাকেই নিঃসন্দেহে সত্য বলিয়া গ্রহণ কর! যায় ন!। কিন্ত 
তাহার আদর্শ প্রণালী তিনিও সর্বত্র অবলম্বন করিতে পারেন নাই। এই প্রণালী-অবলম্বনের 
ফলে ম্পিনোজার গ্রন্থ নীরস হইয়! পড়িয়াছে। কিন্তু ভাষার সৌন্দধ্য অপেক্ষা সত্যই তাহার 
প্রিযতর ছিল। 

যে মমন্ত পারিভাষিক শব এই গ্রন্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার সকলগুলিই ম্পিনোা 
মধ্যযুগের দর্শনশান্ত্র হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আধুনিক দর্শনে যেস্থুলে 7২০৪1: 
( পরমার্থ) শব ব্যবহৃত হয়, সেখানে তিনি ব্যবহার করিয়াছেন 581১589:50 3 002219166" 
অর্থে ব্যবহার করিয়াছে । 76150) 0019০ স্থলে 10696817, 901১1601৮515 শৃলে 
016০৮619, এবং 006০6%51% স্থলে 70:1019115 শব্ব ব্যবহৃত হইয়াছে। এইজন্ত 
তাহার রচনার অর্থবোধ ছুরূহ হইয়! পড়িয়াছে। স্পিনোজাকে বুঝিতে হইলে বিশেষ চেষ্টার 

প্রয়োজন । তাহার জীবনের পরিণত চিন্তার ফল এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। দ্রুত পাঠ 
করিয়! গেলে তাহা! বুঝিতে পারা যায় না। কোনও অংশ বর্জন করিলে পরের অংশ 
বোধগম্য হইবে না। সমগ্র গ্রন্থথান! পড়িয়া! শেষ করিবার পুর্বে কোনও অংশই সম্পূর্ণভাবে 
বোঝা যায় না। :]8০০? বলিয়াছেন, চ8:০5এর কোনও পংক্তির অর্থ বদি পাঠকের' 
,মনে অন্পন্ট থাকে, তাহ! হইলে তিনি ম্পিনোজাকে সম্পূর্ণ বুঝিয়াছেন বলা বার না! 
ম্পিনোজ! নিজেও পাঠক-সমাজকে আস্তে আস্তে অগ্রসর ইইতে এবং গ্রন্থ শেষ করিবার পূর্বে 
কোনও মত-গঠন ন! করিতে উপদেশ দিরাছেন। ড/111 10:92 লিখিয়াছেন, পগ্রন্থথান! 
একবারে পড়িয়া ফেলিবেন না, অল্প অল্প করিয়! পড়িবেন। গ্রন্থ শেষ হইলে মনে করিবেন, 
যে গ্রন্থ বুঝিতে আ।রস্ত করিয়াছেন মাত্র। ইহার পর [১০1190 অথবা 11817811690 
7 ০9010527028 0০৫ » 15016 800 02181 ০6 (05 20120 )। 
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৬২ পাশ্টান্ত্য হর্শনমের ইতিহাজ 


অথবা অন্ত কাহারও লিখিত ভাষ্য পড়,ন। ভাম্য শেষ করিয়! 20103 পুলল্লায় পড়ুন! 
তখন ইহার মধ্যে গুতন আলোর সন্ধান পাইবেন। দ্বিতীয়বার পাঠ সমাপ্ত হইলে চিরজীবন' 
আপুনি দর্শন শাস্ত্রের অনুরাগী হইয়া! থাকিবেন।” 
র্ণনোজার দর্শন তিনটি সম্প্রত্যয়ের১ উপর প্রতিঠিত। এই তিন প্রত্যয়ের 
সংজ্ঞা হইতে, মাকড়সার _দেহ-_হুইতে উর্ণার মত তাহার সমগ্র দর্শন বাহির হইয়া 
আসিয়াছে। আসিয়াছে । ইউক্লিড় যেমন কতকগুলি সংস্ঞ। ও_স্বতঃসিদ্ধ প্রতিজ্ঞা হইতে তীহার 
জ্যামিতির সমন্ত ও নিক্ণ করিয়াছেন, তেমনি ম্পিনোজ! তিন প্রত্যয়ের সংজ্ঞ। হইতে 
তাহার স সমগ্র দর্শন উদ্তাবন করিয়াছেন। এই তিনটি গ্রতায়-_-($) 90195192106, (২) 
8675015 ও (৩) 11০51 দে-কার্ড 9075151105 শকের যে সংজ্ঞা দ্িয়াছিলেন, 
ম্পিনোজ! তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন । যাহার অস্তিত্ব অন্ত কিছুর উপর নির্ভর করে না, তাহা! 
92799682205 ( সৎ)। ম্পিনোজার মতে মতে এই সংজ্ঞা গ্ সংস্ঞ! গ্রহণ করিলে একাধিক 91119515110 


থাকিতে পারে না | যাহার অস্তিত্ব অন্ত কিছুর উপব নির্ভর করে না, তাহা অসীম, অনস্তপ/র ; 
তাহ। সসীম হইতে পারে না) ত অন্ত কোনও পদীর্থ-ঘার, তাহা সীম।বদ্ধ হইতে পরে ন্না, অথবা 
অন্ত কিছুই তাহার আন্তত্বের পক্ষে অপরিহাধ্য হইতে পা.র ন!। অস্তিত্বের অন্তনিরপেক্ষ 
শক্তির২ অর্থ ন্বয়স্ত. সা, স্বযংসিদ্ধ সত্তা-যে সত্তা অন্ত কিছুর অপেক্ষা করে না। অন্ত অন্ত কোনও, 
পদার্থে তাহার মীমা অথবা ব্যতিরেক থাকিতে পারে না। কেবল অমীম টম পদাখুই 
এতাদৃশ সত্তাবান্‌_ 981১51920 হইতে পাবে। অসীমের বছুত্ব অসস্তব--একের অধিক 
অসীম পদার্থ থাকিতে পারে না। কেননা বহুসংখ্যক অসীমের যদি অস্তিত্ব থাকিতু. তাহা 
হইলে একটি অসীমকে অন্ত অসীম হইতে পৃথক করা যাইত না। ভেদ যদি না থাকে, 
তাহ! হইলে একটি হইতে অন্তটিকে ভিন্ন বলা যায না) তাহায়া অভির, একই | 
দে-কার্ত একাধিক_901১919 ন,কিস্ত “অসীম বহুসংখ্যক*- ইহা 
একটি ন্ব-বিরোধী_ উক্তিমাত্ত। কেবলমাত্র একটি 8019912705 এর অস্থি 
স্ভবপর,_সেই_9:১91889৩ সম্পরণ ভাবেই অলীম। যে সকল সীম দরবা আমরা 
ইন্দিয়হারে প্রাপ্ত হই, তাহাদের অস্তিত্বের জন্ত এইরূপ একটি স্বয়ং 
901957105এর প্রয়োজন । কেবলমাত্র সমীম পদার্থ আছে, অসীম নাই, যাহায়। আন্ত 
পদার্থকর্ুক উৎপন্ন ও অন্ত পদার্থের উপব নির্ভরশীল, তাহার! মাছে, ছে, কিন্তু যাহ! স্বয়ংসিদ্ 
ও হ্বপ্রতিষ্ট, ০ প্লুলৃশ অসঙ্গ 9/19981০5ই যাবতীয় 
সততার কারণ। ইৃহারই কেবল বাস্তব অনপেক্ষ লতু! আছে। প্রত্যেক সসীম পদার্থের সত্ব 
ইহাতেই নিহিত । এই সত্তা-বজিত কিছুই নাই | সকলই ইহার সহিত সব্বদ্ধ। যাবতীয় 
ইহার লিনা ইহার পা অসি ধুলা ইহাকে বাবতীঃ 
লতার কারণ বলিলে ঠিক হবে না ইহাই যাবতীয় সততা । প্রত্যেক বিশিষ্ট সস্তা এই সার্বিক 


90852505এর ব্যক্তিত্বাপনন ভাব। এই সাধিক 5419911০5 তাহার অন্তনিহিত নিয়তি 
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মহ) দর্শন-_-স্পিনোজা ৬৬ 
ঘশতঃ স্বীয় অসীম সত্তাকে সন্তার অপরিমেয় পরিমাণে প্রসারিত করে, এবং আপনার মধ্যে 
"সভার যাবতীয় রূপকে ধারণ করে। এই এক ও অদ্বিতীয় 5205191109কে স্পিনোজা 
ঈশ্বর নামে অভিহিত করিয়াছেন । এই ঈশ্বর থুষ্টধর্ের ঈশ্বর নহেন, ব্যক্তিত্বাপন্ পুরুষ১ 
"নহেনা ভিন জগৎকে ইচ্ছাবশে সষ্টি করেন _নাই। আদিতে কিছুই ছিল না, শীশ্বর 
ইচ্ছা করিলেন এবং তাহার ফলে স্বতন্ত্র জগৎ উ ল, ইহা নহে । জগৎ ঈশ্বরেরই 
প্রকাশ ভিন্ন অন্ত কিছু নহে। বাহারা জগতে পরর্থরিক সত্তার পরিণাম ভিন্ন অন্ত কিছু 
দেখিতে পান, ম্পিনোজ৷ তাহাদিগকে উপহাস করিযাছেন। তাঁহাদের মত দ্বৈতমুলক । 
সেই মতে যাবতীয পদার্থের একত্ব বিনষ্ট হয়; জগতের স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্তা স্বীকার করিতে 
হয়, এবং ঈর্খরের এককর্তৃত্ব অস্বীকৃত হয়। জগৎ ঈর্বরের পার্থে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত 
নহে--ইহা ঈশ্বরের স্থজনশীল সত্তার বিকিরণ।২ সে সত্তা স্বরূপতঃ অসীম | ঈশ্বর সকল 
পদার্থের 907909706| ইশ্বর এক ও অদ্বিতীষ এবং যাবতীয় পদার্থে একটি মাত্র 
5:509::০9 বর্তমান, এই ছুই উক্তির মধ্যে প্রভেদ নাই। 

981১50906 € সৎপদার্থ )-সম্বন্ধে ম্পিনোঁজার উক্তি বিস্তারিতভাবে বণিত হইল। 
এই 50199651106 কি, সে-সম্বন্ধে বহু গবেষণা হইযাছে। 98509706এর ম্ববপ কি, এই 
প্রশ্নের উত্তর সহজসাধ্য নহে । উপনিষদে ব্রঙ্গকে “সত্যং জ্ঞানম্‌ অনন্তং বল! হইয়াছে, 
তাহাকে 'সং-চিৎ-আনন্প-ম্ববপ বলা হইযাছে। কিন্তু শ্পিনোজ। এ প্রকারে 90150871০৩এর 
কোনও স্ববপ নির্দেশ করেন নাই। তাহার কারণ, তাহার মতে কোনও পদার্থের সংজ্ঞা- 
নির্দেশ করিতে হইলে, সংজ্ঞর মধ্যে উক্ত পদার্থের অব্যবহিত কারণের উল্লেখ করিতে হয়। 
কিন্তু 312199910০এর বহিঃস্থ কোনও কারণ নাই । ম্পিনোজার মতে 411 0605100011901012 
9 12959610 অর্থাৎ কোনও পদার্থকে কোনও বিশেষণ-দ্বার] বিশেষিত করিলেই তাহাতে 
অন্ত কোন কিছুর অক্ি্ধু মম্বীকার করা হয়। বিশেষীকরণ-্বারা পদার্থের সম্ভার 
খর্বধতা সাধিত হয়, তাহা-ছ্ারা আপেক্ষিক অসংকে৩ স্বীকার করা হয়। কোনও 
পদ্ার্থকে বিশেষীকৃত করার অর্থ তাহাকে সত্তার একটা অংশ হইতে স্বতন্ত্র করা, 
তাহাকে সীম! দ্বারা আবদ্ধ কর!। পদার্থের সংজ্ঞা-নির্দেশের অর্থ তাহার সীমার নির্দেশ 
করা। “কোনও দ্রব্য হরিৎ-বর্ণ' বলিলে তাহাকে রক্ত, পীত৪ও অন্তান্ট বর্ণযক্ত দ্রব্য হইতে 
পৃথক করা হয়; কোনও দ্রব্কে ভালো বলিলে তাহাকে মন্দ হুইতে পৃথক করা হয়। 
“কোনও পদাথ নিদ্দিষ্ট সীমার মধ্যে 'অ'বদ্ধ”" বলা আর “সেই পদার্থ সেই সীমার বাহিরে 
বর্তমান, ইহা! অস্বীকার করা একই কথা। “উহ হরিৎ', ইহার অর্থ 'উহ! পীত নহে' বলা। 
কোনও পদার্থে কোনও গুণের আরোপ করিলেই উক্ত "গুণের বিপরীত গুণের বর্তমানতা 
অস্বীকার কর! হয়। ( বব ৩9092.7- 106:1291), 41] 051610001009101012 15 16894 
2০০--এই তত্ব স্পিনোজার দর্শনের গোড়ার কথা । 

01)869505কে কোনও বিশেষ নামে অভিহিত করিলে তাহাকে সসীমে পরিণত করা 
হয়। গ্ৃতরাং উহার সম্বন্ধে কেবল: নেতিবাচক উক্তিই হইতে পারে। $0809:00০ ইহা 
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৬৪ পাশ্চাত্য ঘর্শনের ইতিহা্জ 


নয়, উহ নয়, এইনূপ বলা চলে। 9:08:5:০5এর বহি কোনও কারণ নাই, উহা! খছ নয়, 
বিভাজ্য নয়, এইভাবে উহার বর্ণনা! কর! যায়। 51308110৩ যে এক ও অদ্বিতীয়, তাহা 
বলিতেও স্পিনোজা সন্কুচিত। কেনন! “এক'কে সংখ্যাবাচক 'বলিরা! মনে কর! যাইতে পারে। 
তাহা করিলে মনে হইতে পারে, ইহার বিশরীত 'বন্'র অস্তিত্ব আছে। যে সকল বিশেষণন্বারা 
5059০€এর নিজের সহিত সন্বন্ধ ব্যক্ত হয়, কেবল সেই সকল বিশেষণই ইহার সম্বন্ধে 
ব্যবহৃত হইতে পারে। এই অর্থেই ম্পিনোজ! বলিয়াছেন-_9588105 তাহার নিজের 
কারণ, স্বয়ভ» ॥ তাহার স্বরূপই সত্া। 550811৩কে যখন সনাতন বলিয়াছেন, 
তখনও এঁ একই অর্থ ব্যক্ত হইয়াছে । কেননা তীহার নিকট “সনাত্নত্ব* ও 981১98021০৩এর 
সত্ত। একই অর্থ-বৌধক। জ্যামিতিকগণ জ্যামিতিক ক্ষেত্রের ধর্শাগুলিকে সনাতন বলেন, 
কেননা এক এক ক্ষেত্রের সংজ্ঞা-্বারাই তাহার ধর্মমগুলি প্রমাণিত হয়। ত্রিভুজের কোণসমষ্টি 
ষে ছুই সমকোণের সমান, ইহা! ত্রিভুজের ব্রিভূজত্বের মতই সনাতন । ৫১:95এর প্রথম 
খণ্ডের ৭ম প্রতিজ্ঞ'য় আছে--অস্তিত্ব 51১52:102এর স্বরূপের অস্তর্গত২। ৬্ষ প্রতিজ্ঞা 
প্রমাণিত হইয়াছে, কোনও 915519796 অন্ত 90109/91906-দ্থার! উৎপন্ন হইতে পারে না। 
অর্থাং 90508০ তাহার নিজেরই কারণ। নিজের কারণ'এর সংজ্ঞায় বল! হইয়াছে-- 
সতত! যাহার ম্বরূপের অন্তর্গত, তাহাই নিজের কারণ। সুতরাং 9019568210৩ সনাতন 
পদার্থ। : অনীমগ বিশেষণও ম্পিনোজা 501950910০৫-সন্বন্ধে প্রয়োগ করিয়াছেন । 
অনীমত্ব ও প্ররুত সত্তার অর্থ তাহার নিকট এক | যখন তিনি ঈশ্বরকে স্বাধীন বলিয়াছেন, 
তখনও এ একই অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ বহিঃস্থ কোনও শক্তি-কর্তৃক তিনি 
প্রভাবিত হন না। তিনি তাহার স্বরূপের অনুগত অর্থাৎ তাহার সত ও তীহার 
প্রকৃতির নিয়ম পরস্পর সামঞন্ত-যুক্ত । 999€211০-শবের প্ররুতি-প্রত্যয়গত অর্থ-- 
যাহা নিয়ে অবস্থিত; এই দৃশ্তমান পরিণামনীল জগতের পশ্চাঙ্জেশে যে নিত্য পদার্থ 
বর্তমান, তাহাকেই স্পিনোজা 5099900 বলিয়াছেন। বস্তুর উপাদান পদার্থকে 
তিনি 581588০9 বলেন নাই; কাষ্ঠনিম্মিত আসনের উপাদান যেমন কাঠ ; সেইরূপ 
জগতের উপাদান জড় বস্তকে তিনি 5568:০ নাম দান করেন নাই। কাহারও 
বক্তৃতার বিষয় বর্ণনা করিঙে গিয়া যখন তীঁহার 90191920 এর উল্লেখ করা হয়, তখন 
9010518110 শব যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, ম্পিনোজ! তদমুপ্নপ অর্থে উক্ত শব্ের ব্যবহার 
করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। এক চিঠিতে তিনি লিখিয়াছিলেন, প্রকৃতি অর্থে অনেকে 
গুজীতৃত জড় পদার্থ বুঝিয়া থাকেন; সেই অর্থে তিনি প্রকৃতি ও ঈখর-শবের ব্যবহার 
করেন নাই। কোনও গ্রন্থের মর্শব যেন গ্রন্থের প্রত্যেক অংশেই অনুহ্যত থাকে, তেমনি 
জগতের 59210552806 জগতের প্রত্যেক অণু-পরমাগুতে অনুহ্যত। গ্রন্থের মর্ম তাহার 
উপাদান নয়? গ্রন্থের অবন্ধব শব, শবের অবয়ব অক্ষর, এই সকলই গ্রন্থের উপাদান। 
কিন্তু গ্রন্থের যাহ! 'সার', তাহাই তাহার 989868110৩1 তেমনি জগতের বিশিষ্ট বস্তগকল 
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তাহার উপাদান, অণু-পরম।ণু তাহার উপাদান, কিস্তু তাহার 919568110 নয়। যে 
অশব', অস্পর্শ, অরূপ, অরস, অগন্ধবৎ, অব্যয় পদার্থ এই সমস্ত বিশিষ্ট বস্ত ও অপু- 
পরমাণু-হবারা প্রকাপিত হয় তাহাই 907965110। 


5/৯1৫০০এ০ বা গুণ” 


দে-কার্ভ ঈশ্বর ব্যতীত আরও ছইপ্রক।র সৎ পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন 
--মননশীল১ সৎ এবং দেহযুক্ত২ সৎ। এই ত্বিবিধ সংকে তিনি ঈখর কর্তৃক স্থষ্ট 
বলিয়।ছিলেন। মননশীল সতের স্বরূপ চিন্ত! বা মনন, দেহযুক্ত সতের স্বরূপ বিস্তার বা ব্যাপ্তি। 
এই দ্বিষিধ সং--চিন্তশীল সৎ এবং দেহযুক্ত সং--চিৎ ও জড়-_ন্বয়ংলিদ্ধ ও স্বপ্রতিষ্ঠ না 
হইলেও, তাহার ঈগরকর্তৃক স্য হইলেও, দে-কার্ত 910551108 শর্ষের অর্থ কথঞ্চিং 
প্রসারিত করিয়! তাহ!দিগকেও সৎ বলিয়াছিলেন। ম্পিনোজা চিস্ত এবং ব্যাপ্তিকে 
এক অদ্বিতীয় সতের গুণ বা ৪:19: বণিয়াছেন, তাহা।দিগের শ্বাতন্ত্য স্বীক।র করেন 
নাই। সৎ আমাদের নিকট চিন্ত।-ও-ব্যাপ্তি-রূপেই প্রকাশিত; অন্ত কোনও রূপে 
আমরা তাহার দেখ। পাই না। কিন্তু এই ছুই গুণের সহিত সতের সম্বন্ধ কি? 
যি এই ছুই গুণ ভিন্ন সতের অন্ত কোনও গুণ না থাকিত, তাহা হইলে এই ছুই গুণত্থার। 
সৎ বিশিষ্ট হইয় পড়িত, এবং তাহার সংজ্ঞার সহিত বিরোধ উপস্থিত হইত, তাহার অসীমত্বও ' 
সঙ্কুচিত হইত। সতের গুণের সংখ্যা অনস্ত ; তাহাদের মধ্যে চিস্তা ও ব্যাপ্তিই কেবল 
আমাদের বুদ্ধির গ্রাহা। ইহ] যদি হয়, ব্যান্তি এবং চিস্তার মধ্যে সতের সন্ত যদি অবদিত 
ন! হয়, তাহা হইলে বলিতে হয় মানবের বুদ্ধির সৌকাধ্র জন্ত সং এ ছুই গুণে আপনাকে 
রূপায়িত করে, আপন" ক চিন্ত! ও ব্যাপ্তিতে বিভক্ত করে 1”? 
বুদ্ধি যাহা! সতের স্বরূপ বলিয়া বোধ করে, ম্পিনোজ! তাহাকেই 40000 ব৷ 
গুণ বলিয়াছেন। স্থৃতরাং চিন্তা ও ব্যাপ্তি এই ছুই গুণ মানবের বুদ্ধির নিকট সং কোন্‌ 
কোন্‌ ব্ূপে প্রকাশিত হয়, তাহাই মাত্র প্রকাশ করে। কিন্তু সং এইরূপ কোনও 
বিশিষ্ট রূপে নিঃশেষিত হইয়! যায় না। সুতরাং সৎ হইতে স্বতন্ত্র কোনও বুদ্ধির 
নিকট সৎ যেরূপে প্রকাশিত হয়, “গুণ” তাহাই মাত্র ব্যক্ত করে বলিতে হইবে। 
বুদ্ধি যে সংকে কেবল চিন্তা ও ব্যাপি-বপেই দেখিতে পায়, তাহাতে সতের ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। 
কেননা সতের গুণ অসংখ্য, অর্থাৎ ধতপ্রকার গুণ থাকিতে পারে, তাহার! যদি সীম।ব্যঞ্জক 
ন| হয়” তাহা হইলে সতের সে সকল গুণই আছৈ, মনে করা যাইতে পারে। মানবীয় 
বুদ্ধিই কেবল উক্ত ছুই গুণ সংএ আরোপ করে । তত্যতীত যে অন্ত গুণের আরোপ করে না, 
তাহার কারণ এই, ষে মানবীয় বুদ্ধির আর যত গুণের ধারণ! আছে, তাহাদের যধ্যে 
ইহারাই কেবল বস্ততঃ অস্তিত্বব্যঞ্রক ও বাস্তবত্ব-প্রকাশক। সংকে যখন চিন্ত!-গুণাত্িত 
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দেখি, তখন বুদ্ধির নিকট সৎ চিৎস্বরূপ, যখন ব্য।প্তি-গুণাঘিত .দেখি, তখন জড়গ্বরপ । 
বস্ততঃ এই ছুই গুণ সৎ যেরপে আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়, তাহার অভিজ্ঞতালব্ধ 
বর্ণনামাত্র, সতের ম্বরূপের সহিত তুলনায় অনুপযোগী । সৎ এই ছই গুণের অন্তরালে 
নিধ্বশেষ্‌ অলীমরূণপে বর্তমান, কোনও বিশিষ্ট প্রত্যয়-্থারা তাহাকে বিশেধিত কর! 
যায় না। সৎ ম্বরূপতঃ কি, তাহা এই গুণঘয়-ঘারা বক্ত হয় না। “অ-সঙ্গ সং 
এবং উক্ত গুণঘয়ে তাহা যে বিশিষ্ট রূপে প্রকাশিত হয়, তাহার মধ্যে শ্পিনোজা 
কোনও ষোগশ্ুত্রের ব্যাখা করিতে পারেন নাই 1” 

ব্যাপ্তি ও চিস্ত। পরস্পর বিভিন্নধন্মী। একই সতের গুণ হইলেও, তাহারা পরস্পর 
নিরপেক্ষ, যে সৎকে তাহারা প্রকাশ করে, তাহ।র মতই অন্য-নিরপেক্ষ | চিন্তা ও ব্যাপ্তির 
পরস্পরের উপর কোনও প্রভাব থাকিতে পারে না। যাহ জড়, গ্তাহার কারণ জড় ভিন্ন 
অন্ত কিছু হইতে পারে ন1। যাহা আত্মিক, তাহার আত্মিক ( যেমন প্রত্যয়, ইচ্ছা প্রভৃতি ) ভিন্ন 
অন্ত কারণ থাকা অর্সস্তব। আত্মার উপর জড়ের ক্রিয়া ষেমন অসম্ভব, জড়ের উপর আত্মার 
ক্রিয়াও তেমনি অসম্ভব। এই পর্যস্ত দেকার্থেয় সহিত শ্পিনোজার মিল আছে । কিন্তু 
সতের দিক হইতে দেখিতে গেলে উভয় গুণের মধ্যে কোনও ভেদ নাই, উভয়ের 
মধ্যে পূর্ণ স।ম। ও সমবন্তিতা বর্তমান। একই সৎ উভয় গুণে বর্তমান, একই 
' পদর৫থ উভগ্ম গুণের বিবিধ বিকারের মধ্যে বর্তমান । বৃত্তের প্রত্যয় ও বৃত্ত একই পদার্থ; 
একই সার, উভয়ের মধ্যেই বর্তমান। চিন্ত/-সম্বন্ধে সে পদার্থ 'প্রত্যয়+ ব্যপ্তি-সন্বন্ধে 
বৃত্ত” | অদ্বিতীয় পদার্থ হইতে পদার্থের একই অন্তহীন শ্রেট়ী উদ্ভূত। এই শ্রেড়ীর 
অন্তর্গত পদার্থপকল উভয়রূগী, তাহা-দগকে ব্যাপ্তর বিকার বল! যায়, চিস্ত।র 
বিকরও বল! যায়। সতের মত প্রতেঃক পদার্থেরই ব্যাপ্তি ও চিস্তা--এই ছুই রূপ 
আছে। প্রত্যেক আজ্মিক রূপের দৈহিক রূপ আছে, প্রত্যেক দৈহিক রূপের আত্মিক 
রূপ আছে। প্রকতি ও পুরুষ বিভিন্ন বটে, কিন্তু পরম্পর হইতে বিচ্ছিন্ন নয়। সর্বদাই 
তাহারা একসঙ্গে বর্তমান ; বস্ত ও তাহার প্রত্যয় বিষয় ও বিষয়ীর মত অবিচ্ছিন্ন । বিষয় 
বিষয়ীর মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়, বাহ্‌ জগৎ অস্তর্জগতে 'প্রত্যয়'রূপে প্রতিফলিত হয়। 
চিন্ত। ও ব্যাপ্তি যদি প্রতি বিদ্দুতে অবিভাজ্য-রূপে অভিন্ন না হইত, তাহা হইলে জগৎ 
একই পদার্থ হইতে উৎপন্ন বল! যাইত না। দেহ ও জীবাত্মার সম্বন্ধও এইরূপ । এই 
একত্ব প্রকৃতির মধ্যে সর্ধত্র বিগ্রমান, যর্দিও বিভিন্ন পরিমাণে । দে-কার্ত দেহ ও 
আত্মার মধ্যে সম্বদ্ধের সমস্যার সমাধান.করিতে পারেন নাই। উভয়ের একত্ব-্থারা স্পিনোজ! 
এই সমদ্যার সমাধান করিয়াছেন। যেমন অন্ত্রঃ তেমনি মানুষে ব্যাপ্তি ও চিন্তা এমনভাবে 
মিলিত আছে, যে তাহ্‌।দিগকে পৃথকৃ করা অসম্ভব। বেদনা ও প্রত্যক্ষ প্রতীতি বা 
জানের সঙ্গে ম্বয়ং-সংবেগ্ধ প্রজ্ঞাও মানুষের চিন্তার অন্তর্গত। দেহ ও তাহার মাধ্যমে 
ক্রিয়াবান্‌ বাহৃজগৎ যে সংবেদনের বিষয়, ম্পিনোজ৷ তাহাকেই জীবাত্বা বলিয়াছেন। 
যাহার অবস্থ! ও যাহার উপর উৎপন্ন ক্রিয়। জীবাত্ময় প্রতিফলিত হইয়! জ্ঞানের বিষয় 
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হয়, তাহাই দেহ। কিন্তু একের উপর অন্তের প্রভাব নাই। আত্মার উপর দেহের 
কোনও ক্রিয়া নাই, দেহের উপর আত্মার কোনও ক্রিয়া নাই। আত্ম! ও দেহ একই 
পদার্থ; দেহে ব্যাপ্তিরূপে, আত্মায় চেতন চিস্তা রূপে প্রকাশিত। তাহাদের রূপেরই 
কেবল প্রভেদ। 

0৮706 শব্ের সংজ্ঞায় ম্পিনোজ। বলিয়াছেন, বৃদ্ধিতে যাহা সতের সার 
বলিয়। প্রতীত হয়, তাহাই 40৮21061 কিন্ত সতের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহা হইতে 
তাহার 4/:19206-সম্বন্ধে কোনও ধারণাই করা যায় না। যাহ ধারণার জন্ত অন্য 
কোনও বস্তর প্রয়োজন হয না, তাহাই সং--এই সংজ্ঞা হইতে ব্যাপ্তি ও চিন্তা, ষে 
সতের গুণ, তাহা অনুমান কর! অসম্ভব। বৃত্তের সংজ্ঞ! হইতে তাহার ধর্শের অনুমান 
সম্ভবপর । কিন্তু সতের সংজ্ঞা হইতে তাহার ধর্ম বা গুণের অনুমান কর! যায় না। 
ব্যাপ্তি ও চিস্ত/ আমদের বুদ্ধিব নিক সতের সার বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু অভিজ্ঞতা 
হইতেই আমাদের ব্যাপ্তি ও চিন্তার জ্ঞান লাভ হয; অন্য” কোনও বস্তর প্রত্যয় 
হইতে ইহাদের উৎপত্তি হয না। এই জন্য এবং ইহাগা অলীম বলিয়া আমরা সতের 
মধ্যে তাহাদিগকে স্থপন করি। ব্যপ্তি ও চিন্তা ব্যতীত সতের আর ষে সকল 
গু? আছে, সতের সন্জ্ঞ! হইতে তাহাদের অনুমান করাও অসম্ভব। প্রশ্ন উঠিতে 
পারে-ব্য।প্তি ও চিস্তা-গুণের আবোপদ্বারা সকে সীমাবদ্ধ করা হয় কিনা। কিন্তু, 
উভষ গুণই অসীম এব* ভাহ|রা বিকদ্ধধন্ী বলিষা সীমা বদ্ধতার প্রশ্ন উঠিতে পারে না। যাহা 
ব্যাপ্তি নহে, তাহাই যখন চিন্তা, যাহ! চিন্ত! নহে, তাহাই ষখন ব্যাপ্তি, তখন উভয় গুণে 
আরোপে সীমশবদ্ধতার আপত্তি উঠিতে পারে না' চিস্তার অসংখ্য গুণের মধ্যে অন্য 
কোন গুণও ব্যাণ্তি ও চিন্তা নহে। সৎ সমস্ত গুণেরই আধার, সুতরাং এই সকল 
গুণের আরোপঘ্ার৷ তাহাব মসীমত্ব সম্থুচিত হয না। কিন্ত এইবপ বিরুদ্ধধন্্মী অসংখ্য 
গুণের একত্র সমাবেশ সম্ভবপ- হইলেও তাহাদের একীভবন সম্ভবপর কিনা--বিভিপমুখী 
অসংখ্য গুণের সমবাধে জগতের একত্ব সাধন সম্ভবপব কিনা-সে প্রশ্ন স্বতন্ত্। 


7০৭৩৪ ব। বিকার 


অনস্ত সং যে সকল বিশেষ [বিশেষ কপে আপনাকে প্রকাশিত করে, ম্পিনোজ। 
তাহাদিগকে 1106 (বিকার) নাম দিয়াছেন? তরঙ্গের সহিত সমুদ্রের যে সম্বন্ধ, 
খিকারের সঙ্গে সতের সম্বন্ধ তদ্রপ। তরঙ্গ উঠি! সমুগ্রে মিলাইযা যায়ঃ থাকে 
না। বিকার তেমনি সতের বক্ষে ওঠে ও পরে অন্তহিত হইয়া! যায়| সসীম কোন 
দ্রবোরই হ্বকরংপ্রতিষ্ঠ সত্তা নাই। অসংখ্য প্রকারের বিশিষ্ট সসীম রূপের উৎপাদনই 
সতের অনন্ত ্জনশক্তির ধর্মী। সতের এই ধর্ঘমবশতঃই সসীম বিশেষ-দকলের উৎপত্তি 
হয়। কিন্ত এই সকল বিশেষের বাস্তবত। নাই--সতের মধ্যেই তাহাদের স্থিতি। সসীম 
পদার্থসকলের অবস্থিতি সত্তার সর্বনিয়ন্বরে--সতার বহু সুরের মধ্যে দবিঠ হরে? 


৬৮ পাচ্চান্তয দর্শনের ইতিহাস 


তাহাই সর্ধর্শেষ শুর়। সাধিযক জীবন এই সকল বিশিষ্ট সসীম পদার্থে আপনাকে প্রকাশিত 
করে। বিশ্বব্যাপী কারণশৃঙ্খলে যে এই সকল সীম বন্ত বাধা পড়ে, ইহাই তাহাদের 
সসীমত্বের লক্ষণ। সৎ তাহার অস্তণিহিত স্বরূপেই স্বাধীন কিন্তু বিশিষ্ট দ্রব্য ত্বাধীন 
নহে। প্রত্যেক বিশিষ্ট দ্রব্য তাহার বহিঃস্থ যাবতীয় বিশিষ্ট দ্রব্যের অধীন। তাহারা 
্বয়ং-নিয়ন্ত্রিত নহে। অন্ত-ন্ার নিয়ন্ত্রিত । অবিমিশ্র নিয়তির রাজ্যে তাহাদের বাস। 
আত্মরক্ষার জগ্ প্রকৃতি তাহাদিগকে যতটুকু স্বাধীনত1 দান করিয়াছে, কেবল ততটুকু 
স্বাধীনতাই তাহাদের আছে। 


/৯025৩এর সন্িত 91১৪057০৩এর জন্বন্ধা 


ম্পিনেজার তাত্তিক দর্শন উপরে বিবৃত হইল। বিভিন্ন দার্শনি পণ্ডিত তাহার দর্শনের 
বিভিন্ন ব্যাখা! করিয়াছেন। “বুদ্ধি যাহ! সতের সার বলিয়া বোঝে”, স্পিনোজা তাহাকে 
4100005 (গুণ )৯ বলিয়াছেন। ইহ। হইতে 12101009111) 5017%65161 অনুম!ন 
করিয়!ছেন, বুদ্ধির নিকট 4:021)105 সতের সার হইলেও, প্ররুতপক্ষে সতের মধ্যে 
40656 এর স্থান নাও থাকিতে পারে, এবং সং স্বরূপতঃ কি, তাহা 401179066 
ছুইটিগ্বার| ব্যক্ত হয় ন1। কিন্তু আমাদেব মনে অনেক মিপা অথবা কাল্পনিক গ্রাত্যব 
থাকিলেও, ম্পিনোজ। বুদ্ধিকে বিশুদ্ধ করিবাব ও মিথ্যা এবং কাল্পনিক প্রত্যয় মনঃ হইতে 
বহিষ্কত করিব।র উপায় ব্যাখ্য! করিযাছেন। এই বিশুদ্ধ বুদ্ধি যদি ব্যপ্তি ও চিন্তাকে সতের 
"সার বলিয়া বুঝিতে পারে, তাহা হইলে সে বোধকে ভ্রান্ত বিবার এবং বস্তঃ ব্যাপ্তি ও 
চিন্তা সতের “সার* নয় বলিবার সঙ্গত কারণ আছে বিষ! মনে হয় না। 


বি 90075 তি 0575725 এবং 96015 শব: ০৪ 


স্পিনোজা 90109191106, হীখর ও প্রকৃতি অভিন্ন বলিলেও, তাহা« “প্রকৃতির” রূপ 
ধিবিধ। এক রূপকে তিনি বলিয়াছেন --9৮৮19. ব৪11273, দ্বিতীয় বপকে বলিয়াছেন 
26119 বি26015969 1 015 ৈ9(01525কেই তিনি ঈথর হইতে অভিন্ন বলিয়াছেন। 
ব900:5 এ 011915 ক্রিয়াবীল, হৃজনশীল, যাহ।কে 7301:25912 বলিয়ছেন “1181 ড1651,, 
হা! নিত্য নৃতন পদার্থ সুষ্টি করিয়। চলিয়াছে । 29628 [ব9/5755 হুট জগৎ) প্রকৃতির 
অন্তর্গত যাবতীয় পদাথ, পর্বত, অরণ্য, আকাশ, সমৃদ্র, সকলই ইহার অন্তর্গত। শেষোক্ত অর্থে 
স্পনোজ! ঈতর, প্রকৃতি ও 911)5185এর ভেদ লম্বীকার করিয়ায়াছেন। প্রথমোক্ত 
র্থেই তিনি তাহাদিগকে অভিন্ন বলিয়াছেন৯ । 

£[100005602512 ০ 015 11161160৮ গ্রন্থে ম্পিনেজ। জগংকে ছুই ভাগে বিভক্ত 
করিগাছেন-একটি সনাতন, অন্তটি কালাধীন। পরিণামণীল গ্রত,ক্ষ জগতের অন্তরালে যে 
ত্য, অপরিণপামী নিয়ম (খত) ও অব্যয় সন্বন্ধের শৃঙ্খল! বর্তমান, তাহাকেই তিনি চ808108এ 
31১809005, চর, 22529 ট865:5219 নামে অভিহিত করিয়াছেন । এই লনাতন 


» 151 05576 


মব্য বর্পন-.স্পিনোজ। ৬৯ 


অব্যয় নিয়মের জগৎই বেদে .”খাতং সত্যং পরং ব্রহ্গ বিশ্বরূপ” বলিয়া উক্ত হইয়াছে । 
পরিণ।মী সসীম পদার্ধের প্রতাক্ষ জগৎকে ম্পিনোজ। 119065ও 19215 9011869 
বলিয়াছেন। এই শেষোক্ত জগতের সত্যতা কতটুকু, তাহ! বুঝিতে হইলে “কাল'-সমবন্ধে 
ম্পিনোজ। কি বলিয়াছেন, তাহার অলোচন৷ প্রয়ে।জন। 


কাল 


ইমানুয়েল ক্যাণ্ট দেশ ও কালকে প্রত্াক্ষ জ্ঞানবুত্তির১ আকার২ বলিয়াছেন। বাহ্‌ 
বিষয় জ্ঞানবৃত্তির সংস্পর্শে আপিয়া এই আকারে আকারিত হয়। ক্যাণ্টের মতে দেশ ও 
কালের বাহ অস্তিত্ব নাই; সমগ্র জগতের একসঙ্গে ধারণ! করিবার শক্তি আমাদের জ্ঞানবুত্ির 
নই, তাই একটির পরে একটি দ্রব্য গ্রহণ করে । এই গ্রহণ করিবার আকারই দেশ ও কাল। 
ম্পিনোজার মত ইহা হইতে কিছু ভিগ্ন। তিনি বিষষের বাহ্িক অবস্থ।ন, একত্র অবস্থিতি 
এবং পারম্পর্ধ্কে মনের বুঝিঝর রীতি ঝলিবা গণ/ করেন নাই । মনের প্রত্যয়ে ও বাহ্িক 
বিষষে একই সার বর্তমান বলিধা তিনি বিষধের বাহিক স্বাতন্ত্র স্বীকার করিয়াছেন। কিন্ত 
মহ।কালের বক্ষে চিহ্নিত বিশেষ বিশেষ কালকে ঙিনি বল্পনাস্থই বলিষাছেন। বুদ্ধি- 
সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, যে অস্তিত্ব যাহার সারের অন্তর্গত, স্থতরাং যাহার অন্থিত্ব নিয়ত৩ 
ও সনাতন, তাহাই বুদ্ধির প্রকৃত বিষষ । এই সকল বুগিগ্র'হা বিষয় দেশ ও কাল-নিরপেক্ষ। 
এতত্যতীত অন্ত কোন পদার্থেরই পূর্ণ সত্তা নাই। জ্যামিতিক তনব্বসকল যেমন দেশ ও 
কালাতীত, সর্বদেশেঃ সর্বকালে সত্য, বুদ্ধিগ্রাহ্া বিষয়ও তেমনি কালাতীত। যাহার অস্তিত্ব 
অবশ্থস্ভাবী, সনাতন ও কালের অতীত, তাহার জ্ঞান ও তাহ1 হইতে ন্তায়ের নিয়মান্ুসারে 
উদ্ভৃত জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান,৪ তথ্যতীত অন্ত কিছুই প্রকৃত জ্ঞান নহে । এই জ্ঞানের রাজ্যে-_ 
যেখানে সমস্ত জ্ঞানই পদার্থের “সার হইতে স্াধের ক্রমে উদ্ভুত হয়--কালেব প্রসর নাই। 
সেখ।নে কালের পারম্পর্ধ্য নাই , লেখ!-ণ অছে কেবল 'সত্য'_সেই সমস্ত প্রত্যপ্ন, কালের 
গতি স্তব্ধ হইয়া! পড়িলেও যাহ।র! পরিবর্তিত হর না, একই থাক্ষে। বিশ্বগ্র্থ ষদি আমর! 
সম্পূর্ণভ,বে অধ্যয়ন করিতে পারিতাম, তাহ। হইলে তাহ'র ম্ধ্য,আমর! এই সকল সনাতন 
“সার এবং তাহ।দের আধেয় ( তাহা হইতে স্তায়ের ক্রমে যাহা! অনুমিত হয়) ভিন্ন অন্য কিছুই 
দেখিতে পাইতাম না। কিন্ত এই কল সনাতন 'সার' পরস্পরের সহিত মিশ্রিত হওয়ায় 
নানাধ্ধি সমুৎপাদের বা প্রতিভাগের-তৃশ্ঠটমান সত্ব! বা অনিত্য পদার্থের--নাবি্ভাব হয়। 
ই্থারাই জগতের বিশিষ্ট বক্তিত্বাপন্ন মূর্ত বস্ত৫ । ইহার! বুদ্ধির বিংয় নহে, কল্পনার বিষস্ব 
ইাদিগকে পরস্পর হুইতে পৃথক করিবার জন্ কল্পনাকর্তৃক কালের বিভাগ ও তাহাদের 
প্রকাশক ভাষার স্ষ্টি হয়। যখন কোনও দ্রব্য অন্য দ্রব্য হইত ভ্রুততর বেগে চলে, অখবা 
যখন বিভিন্ন সময়ে একই স্রব্য বিভিন্ন গতিতে চলে, তখন ছুইটি বর্তমান অনুভূতি, অথবা 
অতীত অনুভূতি ও বর্তমান অনুভূতির মধ্যে পার্থক্য-নির্দেশের জন্ত “কালের' ধারণার সহায়ত! 
৬৬৫২ 
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গ্রহণ করা হয়। তখন তৃত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের অন্তিত্বকলিত হয়। ভূত, ভবিষ্যৎ ও 
বর্তমানকে ম্পিনোক্ষ। “কল্পনার সাহাধ/কারী'১ নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাহার! চিন্তার 
গণনার প্রণালী২ ভিন্ন আর কিছু নহে। যাহ! গণনা করিবার জন্য ইহারা ব্যবহৃত হয়, তাহ! 
সত্তার ব্/তিরেক মাত্র। কলের পরিম।ণর1-_সে পরিমাপ বেশীই হৌক, কমই হৌক-_বস্ত-, 
বিশেষের সত্তার পরিমাণ কত কম, তাহাই স্থচিত হয়। মহাকালের সম্বন্ধে এই ক্ষুদ্র 'কাল, 
অনিয়ত সতার বর্ণনামত্র। 

ম্পিনোজ। ছই প্রকারের সত্তার কথ! বলিয়াছেন-_নিয়ত ও অনিয়ত বা আগন্তক। যাহ 
অবশ্ঠস্ভাবী--য1হার অনস্তিত্ব অপপ্ভব-__তাহাই নিয়ত। তাহাই প্রকৃত সত্বা। বিশেষ বিশেষ 
বস্ত অনিয়ত; তাহ] অনিত্য, তাহ।র অস্তিত্ব ক্ষণস্থায়ী, কল্পনা গ্রহ ত, অবিস্তাসঞ্জাত । বিশিউকাল 
- পরিমিত কাল- অবিগ্কঃজাত। প্রজ্ঞা-চক্ষুঘধারা ৮*মন্ত বস্ত মহাকালের পরিপ্রেক্ষিতেও 
পরিদৃষ্ট হয়। তাহাদের অন্তর্গত কল্পনাস্থ্ট-অংশ-বজিত সনাতন অংশ প্রক্কৃতির 
নিয়ত শৃঙ্খলার অংশরূণে দৃষ্ট হয়। সুতরাং দেখ। ধাইতেছে, ম্পিনোজার মতে 11909এর 
জান--396015 ৪10120র জগতের যে জ্ঞান সাধারণতঃ উৎপন্ন হয়,--তাহ। প্রকৃত জ্ঞান 
নহে; তাহা 'বাবহারিক' জ্ঞান, কল্পন।প্রস্ুত জ্ঞ।ন। প্রকৃত জ্ঞান বুদ্ধির জগতের জ্ঞান; 
পরিণ।মশীল জগতের অন্তর!লে অবস্থিত খতের' জ্ঞান; মহাকালের পরিপ্রেক্ষিতে দৃষ্ট নিত্য 
পদার্থের জ্ঞান । স্পিনেজ।র এই মতের সহিত বেদান্তের অধ)াআবাদের তুলনা কর! যাইতে 
পরে ! 


1৮0556 ও 81০৭৩ এর মধ্যে সম্ধন্ধ , 


শ্পিনোজ! “11. 58 এবং [13 2110' নামক ছুইটি বিশেষণের ব্যবগার করিয়াছেন। 
[?॥ ৪ বিশেষণের অর্থ, যাহা! আপনাতে স্থিত, অন্ত পদার্থে অবস্থিত নহে । [11 9110র অর্, 
যাহ] অন্ত পদার্থে অবস্থিত। কোনে! বস্তর গুণসমূহ সেই বস্তর মধ্যে স্থিত. সুতরাং গুণসমুহ 
11) 2119| সৎ আপনাতেই অবস্থিত, স্থৃতরাং [0 561 সতের গুণ সতের মধ্যে অবস্থিত, 
স্গতরাং [2 21191 জগতে সংই একমাত্র পদার্থ, যাহ] 117 5৪1 হুর্যোর আলো 
সূর্যে অবস্থিত খালয়া 11; 2119, কিন্ত কুর্যও [7 58 নয়। জাগতিক যাবতীয় বিণিষট 
পদার্থই সতের মধ্যে অবস্থিত, সুতরাং সংই একমাত্র [7 ৪৪--একমাত্র স্ব-প্রতিষ্ঠ 
পদার্থ। অন্ত যাবতীয় পদার্থই সমুৎপাদ৭ বা প্রতিভাস। 
কিন্তু সৎ কেবল স্ব গ্রতিষ্ঠ নহে? ইহ। সর্ব-কারণ৪ বটে, সমুৎপ।দ-জগতের সর্ব কারণের 
কারণ; কেন না সৎ হইতেই সমুৎপাদ-জগতের উৎপত্তি। কিস্ত এই কারণত্ব গুণঘয়-সম্বন্ধে 
সতে আরোপ করা যায় না। কেন না! গুণদ্বয় সং হইতে উদ্ভূত নহে + ইহার! সতের স্বরূপ, 
তাহার সার ) তাহারা সতের মতই সনাতন । সতের সংজ্ঞ! হইতে গুণের অনুমান কর! যায় 
না। কিন্ত শ্পিনোজ! সংকে 08158. 841 বলিয়াছেন--স্বকীয় সত্তার কারণ, ব৷ স্বয়স 
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বলিয়াছেন। হুতরাং এই দিক হইতে সংকে গুণের কারণও বলা যায়। গুণঘয় বিকার 
নহে, কেনন! বিকারের সংজ্ঞার সহিত তাহাদের মিল নাই। সতের যাহ! পরিণাম, 
অথবা! যাহা অন্য পদার্থে অবস্থিত এবং সেই পদার্থের প্রত্যয় হইতে যাহার অস্তিত্বের ধারণা 
হয়, তাহাকে ম্পিনোজ! বিকার বলিয়াছেন। গুণ সতের মধ্যে অবস্থিত বটে,*কিন্ত 
সতের প্রত্যয় হইতে তাহাদের প্রতায়ের ধারণ হইতে পরে না। তাহা ষ্দি পারিত, তাহা 
হইলে অসংখ্য-গুপ-সমন্থিত সতের সংজ্ঞা হইতে চিন্ত। এবং ব্যাপ্তি সহ অন্ান্ত গুণ অনুমিত 
হইতে পারিত। চিন্তা ও ব্যপ্তির প্রত্যক্ষ জ্ঞান আমাদের আছে, তাই তাহাদিগকে আমর! 
জানি, এবং সতে তাহাদের আরোপ করি। সুতরাং গুণদ্বয় 7100০ নহে, এবং গুণ এবং 
বিকারের মধ্যে ষে সন্বপ্ধ, সৎ এবং গুণের সম্বন্ধ তদ্রপ নহে বলিতে হইবে। 

গুণ ছুইটি বিভিন্নধর্্নী; তাহার! এতই বিভিন্ন যে তাহাদের মথেো কোনও সম্বন্ধ কল্পনা 
কর! অসম্ভব। সতের অসংখ্য গুণের মধ্যে অন্যান্য গুপ-সন্বন্ধে আমাদের কোনও 
শভিজ্ঞত। নাই, কিন্তু তাহারা বিভিন্ন। সমস্ত গুণ সতেপ মধ্যে মিলিত হ্ইর্মাছে, এবং বিকার- 
সমুহ যখন সতেরই বিকার, তখন প্রত্যেক বিকারের মধ্যেও সতের অসংখ্য গুণ 
বর্তম.ন। সং এই সকল বিভিন্ন সীমাহীন গুণের আধার। এই আধারে গুণদিগের 
একত্রাবস্থন বেধগমা হয়, কিন্তু তাহাদের একীভূত হওয়। কিরূপে সংঘটিত হইতে 
পরে, তাহা ছূর্বোধ্য। জ্যামিতিক ক্ষেত্রের একাধিক গুণ আছে; কিন্ত সে সমস্ত 
গুণ পরস্গরবিরুদ্ধ নয়; তাহাদের একটি হইতে অন্তগুলির অন্ুম।ন করা যায়। কিন্ত 
ব্যাপ্তি ও চিন্তা বিরুত্ধধর্মী, ইহাদের একটি হইতে অন্তটির অনুমান অসম্ভব। 
কোনও বস্তরই এবশ্রকার বিরুদ্ধ গুণ আছে বল! যায় না। সতের মধ্যে গুণঘয়ের 
মিলনঘ্বারা যদি একত্বের উদ্ভব সম্ভব ন| হয়, তাহা হইলে বিশ্বকে এক৯ বলা 
যায় না, দ্বৈতমুপক২, অথব! চিন্তা ও ব্যাপ্তি বাতিরিক্ত অন্তান্ত গুণগুলিও যদি পরস্পর 
বিভিন্নধর্্ী হয়, তাহা! হইলে বহুত্বমূ ক বলিতে হয়। এই সমন্তার সমাধানের জন্য 
1210109111 গুণদ্বয়কে সত্তার জগৎ৪ হইতে অপস্যত করিয়া কেবল চিস্তার জগতেই 
তাহাদের স্থান নির্দেশ করিয়াছেন। বুদ্ধি গুণকে সতের সার বলিয়া ঝুঝিলেও, 
বাস্তবিক সতের মধ্যে তাহাদের অস্তিত্ব নাই, তাহার! বুদ্ধির স্থাষ্টি বলিয়াছেন। 
কিন্তু ম্পিনোঙ্গার ভাষার এতাদ্শ ব্যাখ্যা কাণ্টের পূর্ববর্তী কোনও দার্শনিকই 
করিতে পারিতেন ন।। ম্পিনোজার মতে বুদ্ধিগ্রাহ্থ সমস্তই সত্য, এবং সতের মধ্যে 
যাহা নাই, বুদ্ধির পক্ষে তাহা গ্রহণ কর! সম্ভবপর নয়৷. কল্পনার ক্ষেত্রেই বিভ্রম সম্ভব। 
শ্পিনেজ৷ স্পষ্টই বলিয়াছেন, যে বস্ত যত বেশী সত্য, তাহার মধ্যে তত বেশী গুণ 
আছে বলিতে হইবে । কোনও বস্ততে যত বেশী £0210055 আরোপ কর! যায়, তাহাতে 
তত বেশী সত্ব আরোপিত হয়, অর্থাৎ ততই বেশী পরিমাণে তাহার স্বরূপের ধারণা জন্মে । 
ম্পিনোজার এই বস্তবাদ অনুসারে. বুদ্ধির বাহিরে গুণর্দিগের স্থান, এবং তাহারা যে 
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সতের শ্বরূপ ব্যক্ত করে, তাহা ম্বীকার করিতেই হইবে। যাহার স্বরূপের মধ্যে 
অনম্বন্ধ, বিভিন্নধন্মী, বহু বর্তম।ন, তাহা! কিরূপে এক বলিয়া গণ্য হইতে পা:র, এ প্রশ্নের 
মীমাংসা! ছুরূহ। 7১০11901. বলিয়াছেন, গুণদ্বয় সতেরএর বিভিন্ন ববপমান্র,১ অর্থাৎ 
মায়ের নিকট উহা! ব্যাপ্তি ও চিন্তা-রূপে প্রকাশিত হয়; ব্যাপ্তি ও চিন্তা একই 
সতের বিতিন্ন প্রকাশ ) উভয়ে দৃহতঃ ছুই হইলেও প্ররুতপক্ষে একই সতের সার। যাহা 
চিন্তা তাহ।ই সৎ, যাহ ব্যাপ্তি তাহাই চিস্ত।। ম্পিনোজার কোনও কোনও উক্তির সহিত 
অসামঞ্জস্য থাকিলেও, ইহাই শ্পিনোজার মত বলিয়! গণা কর! যায়। 

বিকারের উত্তব কেন হয়? নিব্বিশেষ অদ্বৈতৈর পূর্ণতার ' মধ্যে আবিভূ্ত হইয়া 
তাহারা তাহার মধ্যে অপূর্ণতার আমদানী কেন করে? অনন্ত কি স্বকীয় পূর্ণতার ভারে 
কলাস্ত (500611176)? এই প্রশ্নের উত্তরে স্পিনেজা বলেন, ইহাই ঈশ্বরের স্বভাব। বিকার- 
দিগের আবির্ভাব আকম্মিক নহে, নিয়ত। ঈখরের স্বরূপ হইতে তাহাদের উদ্তব অবশ্থস্তাবী ৷ 
ঈশ্বরের স্বরূপের মধ্যে অনুহ্যত কারণশক্তির অগ্তিত্বশতঃই বিকার-রূপ কার্ধে'র 
আবির্ভাব হয়। এই অন্ুস্থথত কারণশক্তি-কর্তক সতের মধ্যে যাহ! অব্যক্ত আছে, 
তাহ! ব্যক্ত হয়। 


সনাতন 1? 


ম্পিনোজ। বিক।রদিগের মধ্যে কতকগুলি “সনাতন বিকারের” কথা বলিয়।ছেন। 
বিনঙবর বিকারপিগের মধ্যে সনাতনত্বের অস্তিত্ব কিরূপে সম্ভবপর হয়? ইহার উত্তরে 
বল! যায়, বিশিষ্ট বস্তর৩ “সার হইতে তাহার “অস্তিত্বকে পৃথক করিয়৷ দেখিলে বুঝিতে 
পার! যায়, যে তাহাদের “অস্তিত্ব' ক্ষণস্থায়ী হইলেও, তাহ।দের “সার” সনাতন ও অবিনশ্বর । 
প্রত্যেক গুণেরই কতকগুলি ধর্ম আছে। গুণের সংজ্ঞার মধ্যে স্পষ্টভাবে এই 
সকল ধর্মের উল্লেখ না থাকিলেও, তাহ।দের “সার' হইতে এই সকল ধর্মের অস্তিত্ব 
অনুমান কর! যায়। ম্পিনোজার মতে যাহার অস্তিত্ব সম্ভবপর, তাহার বাস্তব অস্তিত্ব 
আছে। সুতরাং গুণদ্বয়ের এই সকল ধর্ম, যাহা তাহাদ্দিগের “সার' হইতে অগমিত 
হইতে পারে, তাহাদিগেরও বাস্তব অস্তিত্ব আছে বলিতে হইবে। এই সমস্ত ধর্ম 
গুধস্বয়ের পরিণাম, তাহাদিগের 'সার' হইতে উদ্গত এবং তাহাদের মতই সনাতন। 
গতি ও স্থিতি ব্যাপ্তি ধর্ম। বুদ্ধি চিন্তার ধর্ম। সব্বিক গতি ও স্থিতি এবং 
সাব্বিক বুদ্ধি গুণহয়ের সনাতন বিকার। ইহার! অব্যবহিতভাবে গুপদ্বয় হইতে 
বহির্গত। গতি ও স্থিতি হইতে নির্গত সনাতন বিকারও আছে। গতি ও স্থিতির 
বিকারের দ্ুষটান্তম্বপ ম্পিনোজা৷ “সমগ্র বিশ্বের আকারে"র৪ উল্লেখ করিয়াছেন। 
ইহার মধ্যে অসংখ্য বিকারের অন্তিত্ব থাকিলেও এই আকার সর্বদ। একরূপ 
থাকে। বিশ্বের গতির পরিমাণ চিরকাল একই থাকে, কখনও তাহার পরিবর্তন 
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হয়না । কোনও বস্তর অণু-পরম।ণুর মধ্যে যতক্ষণ গতি ও স্থিতির অনুপাত একই থাকে, 
ততক্ষণ এই অগুদিগের আকার, গতি ও গাঁতর দিক যতই পরিবন্তিত হউক ন! কেন, সেই.. 
বন্তর আকার ও প্রকৃতির তাহাতে কোন পরিবর্তন হয় না। অনংখ) বিশিষ্ট বস্তর সমবায়ই 
জগৎ। অগু-পরমাণুর আকার, গতি ও দ্িক-পরিবর্ধনে যেমন কোনও বিশিষ্ট বস্তুর প্রকৃতি 
ও আকার পরিবন্তিত হয় না, তেমনি বিশি&;ুবস্তদিগের গতি, আকার ও দিক পরিবর্তনঘ/র! ও 
সমগ্র প্রকৃতির কোনও পরিবর্তন হয় না। স্থুতর[ং জগতের সর্বত্র সংঘটিত পরিবর্তন-রাজির 
সমষ্টিমাত্র হইলেও, প্রকৃতি মোটের উপর একই থাকে ; দূণ লক্ষ বংসর পূর্বেও যেরূপ ছিল, 
এখনও সেইরূপের কিছুই পরিবর্তন হয় নাই। 


চিন্তা (117০581)8) ও মনঃ (71750) 

চিন্তারপগুণ হইতে নির্গত বিক।রদিগের মধ্যে একমাত্র 'বুদ্ধিই সনাতন বিকার। 
এই বুদ্ধি ব্যক্তির বুদ্ধি নহে। সম্পূর্ণ অসীম বুদ্ধিকেই স্পিনোৌজা চিক্জীর অব্যবহত “সনাতন 
বিকার, বলিয়াছেন। কিন্তু এই অপীম বুদ্ধির কোনও সনাতন বিকারের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেন 
নাই। ম্পিনোজা যে গুণকে /0101-105 অথব। 709517£ নাম দিয়েছেন, তাহা ও 
“মন এক পদার্থ নহে। চিন্তা মনের পূর্ববর্তী অবস্থা, চিন্তা হইতে মনের উৎপত্তি। 
আমদের মনের মধ্যেই চিন্তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হইলেও» ষে চিন্তার সঙ্গে আমাদের, 
পরিচয়, তাহ! হইতে আত্মলংবিদ বর্জন করিয়| যাহ। অবশিষ্ট থাকে, ম্পিনোজ! তাহাকেই সতের 
গুণ বলিয়াছেন। সতের গুণ চিন্তারূপে জড় ও চেতন যাবতীয় বন্ততেই বর্তমান। কিন্ত 
মানুষের মধ্যে তিস্তার যে রূপের পরিচয় পাঁওয়। যায়, ইতর জীব, উত্তিদ ও জড়বস্ততে 
তাহার পরিচয় নাই। তাই মানুষের মধ্যে চিন্তার যে বিশেষত্ব আছে, তাহা! হইতে 
তাহাকে বঞ্চিত করিয়া ক্ষীণকায় চিস্তাকে ম্পিনোজ| বিশ্বতত্বে১ পরিণত করিয়াছেন। 
ম্পিনোজার মতে দুইটি বস্তুর মধ্ডে যদি সাদৃশ্ত থাকে, তাহা হইলেই তাহাদের মধ্যে ক্রিয়া 
ও প্রতিক্রিয়া সম্ভবপর হয়। চিন্ত/ ও ব্যাপ্তি সদৃশ পদ।র্৫থ নহে। হ্থতরাং তাহাদের মধ্যে 
ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অসম্ভব । অথচ জড় বস্তর প্রত্যয় আমাদের মনে উৎপন্ন হয়। কিরূপে 
এই প্রত্যয়ের উৎপত্তি হয়, তাহার ব্যাখ্যার জন্তই প্রত্যেকণ্জড় পদার্থে এমন কিছুর অগ্তিত্ব 
কল্পনা করিতে হয়, যাহা প্রত্যয়ের অনুরূপ । প্রত্যেক জড় বস্ততে যেমন ব্যাপ্তি আছে, 
তেমনি চিস্তাও আছে। ব্যাপ্তির মধ্যে যাহা জড়রূণে জ্ঞাত হয়, চিন্তার মধ্যে তাহাই তাহার 
প্রত্যয়নপ1 এই প্রত্যয় জড়ের মধ্যে আছে বঙ্গিয়াই তাহ। আমাদের জ্ঞানগম্য হয়। 
কিন্ত বুদ্িদ্বারা জ্ঞাত হইবার জন্তই জড়ের মধ্যে এই ব্বপ প্রত্যয়ের প্রয়োজন ) বুদ্ধির বিষয় 
হইবার জন্তই প্রয়োজন। জ্ঞাতৃত্ব জড়ে নাই; তাহার মধ্যে ষে চিস্তা। আছে, তাহ ভ্ঞাতার 
পদ্দবীতে উন্নীত হয় নাই, তাহ আত্মনংবিদ নহে। তাহা ষে চিস্তার সহিত আমর! পরিচিত, 
তাহা নহে, সেই চিস্তার শক্যতামাত্র। মানুষের মধ্যেই তাহ আত্মসংবিদে উন্নীত হইয়াছে ) 
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প্রকৃতির মধ্যে অন্তর তাহ। সংবিৎ-এর তৃমিকা মাত্র, তাহার উপাদান৯মার। ঈঙরে ম্পিনোজ। 
যে চিস্তার আরোপ করিয়াছেন, তাহা এই “মনের উপাদান”, মনঃ নহে । তিনি বলিয়াছেন, 
“প্রকৃতির মধ্যে একমাত্র মননশীল বস্ত২ বর্তমান ) অসংখ্য প্রত্যয়ে তাহ প্রকাশিত ; জগতে যে 
অসংখ্য বস্ত আছে, তাহাদের মধ্যেই সেই প্রত্যয়সকল অবস্থিত। প্ররুতির মধো এমন 
কে।নও বস্তই থাকিতে পারে না, যাহার মধ্যে প্রত্যয় নাই। (1:52005০ 1)6-1)০ ) 
“আমি বিশদভাবে প্রম(ণ করিয়াছি যে, বুদ্ধি যদিও অসীম, তথাপি তাহা কেবল ৪6218 
বি৪08259র মধ্যেই আছে, [৪0025 8্1575এর মধ্যে নাই 1৮ “ইচ্ছা, বুদ্ধি, 
মনোধষে।গ, শ্রবণ প্রভৃতি মানবীপ্ধ গুণদিগকে আমি ইীথরের গুণের অন্তর্গত করি নাই। 
প্রত্যয়ের দ্বারা চিন্তাই ম।নবের বুদ্ধি ৩--যে বোধের সহিত আত্মসংবিৎ জড়িত। প্রত্যয়বজিত 
চিন্তার স্বরূপ কি, তাহা বুঝিতে আমরা অক্ষম হইলেও, 18015, ব৪0015115এ তাহাই 
আছে। বুদ্ধি আছে ৪0019 1201819র মধো, ঈখবের মধ্যে নাই | [৪018 ই ৪(018- 
(9 ঈশ্বরের মূর্ত প্রকাশ। ইহার মধ্যে যে বুদ্ধ আছে, তাহা মানুষের বুদ্ধি। প্রকৃতির মধ্যে 
যত বস্তু আছে, চেতন ও অচেতন যত কিছু আছে, তাহাদের সমষ্টিই ব2015, ৪0120 | 
সেই সমষ্টিৰর মধ্যে মাগুষের বুদ্ধি আছে, এই অর্থে ৩9219, ব০015809-রূপী ঈখরে 
বুদ্ধি আছে। স্পিনোজ। বলিয়।ছেন, “বুদ্ধিযু ্ত অ|মাদের মনঃ মননের৪ একটি সনাতন বিকার? 
অন্য একটি সনাতন বিকারত্বার। তাহ। সীমাবদ্ধ ; এই শেষোক্ত বিকারও অন্ত আর একটি 
সনাতন বিকারঘ্ধরা সীম।বদ্ধ; এইরূপে অসীমসংখ্যক মনঃ একটি আর একটিঘার! সীমাবদ্ধ । 
সকলের সমষ্িই ঈশ্বরের সনাতন ও অসীম বুদ্ধি” ইহা হইতে স্পষ্টই বোধগম্য হয়, ষে 
ঈশ্বরে যে বুদ্ধি আছে বলা হইয়াছে, তাহ। মানুষ ব্যতীত অন্য কোনও পুরুষের বুদ্ধি নহে। 
সেইজগাই 91015, বি 80018105 এ তাহার অস্তিত্ব অস্বীকুত হইয়াছে। কিন্তু এই 
বিকারকে সম্পূর্ণ অসীম বল! যায় না; কেননা চিস্তারপ গুণের অধিকাংশই, যাহ! 


মানুষের বাহিরে অবস্থিত, তাহ] ইহার মধ্যে নাই। 


ঈশ্বরের কারণত্ব; অসীমের মধ্যে সীম বিকার কেন উদ্ভুত হয়? 

ঈশ্বরের ন্বরূপের মধে! কারণশক্তির অস্তিত্ববশতঃ তাহাতে বিকারের আবির্ভাব হয়, 
স্পিনোজা বলিয়াছেন। কিন্তু এই কারণণক্তি ও উপপত্তি অভিন্ন। গতি বলিতে যাহ! বেঝ! 
যায়, তাহা ম্পিনোজার কারণের মধ্যে নাই। সুতরাং যে কারণ হইতে বিকারের আবিরাব 
হয়, তাহ। স্তায়ের যুক্তিমাত্র্ | ইখবরের স্বরূপ চিন্ত। ও ব্যাপ্তির কোনও বিকারের সহিত 
এমন সম্বন্ধ নাই, যে তাহা হইতে'সেই বিকারের আবির্ভাব অপরিহাধ্য। ছুই ত্রিভুঃজর 
বাহুগুলি পরম্পর সমান হইলে তাহাদের কোণগুলিও ধেমন সমান হইতে বাধ্য, 
তেমন কোনও বাধ্যবাধকতা গুণ ও বিকারদিগের মধ্যে নাই। তবু সতের বক্ষে বিকারের 
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আবির্ভাব নিয়ত। “সং*নিফল, অংশহীন, এক। 18415 [৪1509 অসংখ্য বিকারের সমষ্টি 
-_অসংখা অংশে বিভক্ত । কিন্তু ২৪15 [96019.85 এক, অবিভক্ত ও অংশহীন। এই 
অনীম, নিরংশক, নিরপেক্ষ, কেবল, 12015 21515 হইতে তাহারই অংশরূপে 
প্রতিভাত, তাহারই বক্ষে 28818 19115 র অঙ্গরপে স্থিত বিক1রের আবির্ভাব একটি 
গ্রহেলিক। এক হইতে বহর উত্তব, নির্বিশেষ হইতে বিশেষের উত্তৰ, কেন 
হয়, তাহার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা! ম্পিনোজ! দিতে পারিয়াছেন ঝলিয়া মনে হয় না। 
উপনিষদে আছে “এক সৎ "অমি বহু হইব,” ইচ্ছ। করিলেন, মার বনুর উত্তব হইল। “একের” 
এই ইচ্ছ৷ কারণশক্তি, সেই শক্তির প্রকাশ বহুতে। কিন্তু ম্পিনোজার ঈশ্বরে, ৪6:29 
ব260:975-এ, ইচ্ছা নাই। তাহা হইতে নিয়তির বশে বিকারের আবির্ভাব হয় বলিলে 
সশম্তার সম।ধান হয় না। সৎ ও বিকারের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহ! অসীম ও সসীমের সম্বন্ধ । 
অসীম ও সমীম অবিনাভাবী সম্বন্ধে আবদ্ধ১। সপীম ভিন্ন অসীম থাকিতে পারে না, 
অশীম ভিন্ন মসীমের অস্তিত্ব অসম্ভব । এই অর্থে অসীমের সঞ্জিত সসীমের আবির্ভাব 
যুক্তির নিয়মে অবশ্ঠগাবী। কিন্তু স্পিনোজ! তাহা! বলেন নাই। তাহার অসীমের মধ্যে 
শক্তিম্বরূপ কারণত্বেরও অস্তিত্ব নাই। হ্থতরাং বহুর স্থষ্টি সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যাত হয় নাই 
বল৷ যায়। 

740,13এর প্রারস্তে 11915এর যে সংজ্ঞ। ম্পিনোজা দিয়াছেন, তাহীতে সতের 
পরিণাম বা বিকারই২ 1০151 গুণধর যাঁদও সতের স্বরূপ, তথাপি সংজ্ঞান্স।রে বিকার 
তাহাদের বিকর নয়, সতেরই বিকার । কিন্ত গ্রস্থমধ্) বহু স্থলেই বিকারদিগকে গুণঘয়ের 
পরিণাম বল! হইয়ৰছে । গুণ ছুইটি) স্থতরাং বিকারগণও ছুইতাগে বিভক্ত--চিস্তার বিকার 
ও ব্যাপ্ডির বিকার। ইহার! সমান্তরালভাবে অবস্থিত। 'প্রত্যয়', “ইচ্ছা” প্রভৃতি চিন্ত।র বিকার; 
ভার, আকার, গতি প্রস্থ।ত বাঞ্তির বিকার। চিন্তার প্রত্যেক বিকারের সঙ্গে ব্যাপ্তির একটি 
বিকার এবং ব্যাপ্তির প্রত্যেক বিকরের সঙ্গে চিন্তার একটি বিকার সংযুক্ত । সসীমত্ববশতঃই 
তাহার! বিকার । চিন্তর বিকার অন্ত একটি চিন্তার বিকারঘারা, এবং ব্যাপ্তির বিকার অন্ত 
একটি ব্যান্তির বিকারঘ।রা নীমা।বন্ধ। এই সমস্ত বিকারের মধ্যে আছে গুণ ছইটির একটি ; নাই 
গুণত্বয়ের মধ্যে তাহ।দের বিকারদিগের সীম।রেখার বাহিরে যাহা! আছে, তাহ1। এই সীমারেখা 
কে টানিয়া দেয়? অপীম গুণত্ব় কিপ্ূপে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়? ইহা! কিৃষ্টিবিত্রম ন! 
সত্য? সত্য হইলে কিরূপে ইহা সংঘ. 5 হয় ? ম্পিনোজ ইহাকে সত্যই বলিয়াছেন। কিন্ত 
কিরপে সংঘটিত হয়, তাহার স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেন নাই তাহার মতে অসীম হইতে অসীম 
ভি কিছু বাহির হইতে পারে না। তবে সৎ হইতে বিকারদিগের আবির্ভাব কিরপে হয়? 
ইহার উত্তরে ম্পিনোজ। বলিয়াছেন, সসীম দ্রব্যের স্বরূপ সীম নয়, অসীম। সসীম দ্রব্যের 
অস্তিত্বমাত্রই সসীম ; তাহাদের স্বরূপ সসীম নহে । অসীম "স্বরূপ ও সসীম অস্তিত্বের 
সমবায়ে সসীম বিকার গঠিত হয় ৮ 1308805এর প্রথম অধ্যায়ে ম্পিনোজ। প্রককাতিকে অসীম 
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ধলিয়াছেন। অনীমের বাহিরে কিছুই থাকিতে পারে ন। যাহ! কিছু আছে, তাহা এই অনীমের 
মধ্যে অবস্থিত। কিন্তু যাহা নাই, কিন্তু ₹ইতে পারে, তাহ! ? যাহা! হইতে পারে ও যাহ। 
হইয়াছে, সকলই প্রকৃতির মধ্যে। ঈশ্বর ও গ্রকৃতি এক | সুতরাং ঈশ্বরের বাহিরে কিছুই 
নাই। তবে যাহা তিনি স্থ্টি করিতে সমর্থ, সকলই কি স্থষ্টি করি! ফেলিাছেন ? তিনি 
সর্বশক্তিমান ; সুতরাং যাহা আছে, যাহা তিনি স্থৃষ্টি কবিযাছেন, তাহার বেশী সৃষ্টি 
করিতে পারেন না, ইহা অসম্ভন। তিনি এতই হ্থষ্টি কষিযা ফেলিযছেন, যে আর কিছু 
সারি করিতে পরেন না, যলিলে তাহার সর্বশক্তিমত্তার অপঙ্নব হয। ইহার উত্তরে বলা 
হইয়াছে, যে “ঈশ্বর কখনই এত স্থষ্টি করিতে পারেন না, যে তাহার বেশী স্থপতি কব। অসগ্ভব+ 
ইহা৷ একটি শ্ববিরোধী উক্তি। ঈশ্বর সবই স্থত্টি করিতে সমর্থ, সুতরাং “ঈৰর কখনই এত শষ 
করিতে পারেন ন1” বলাব অর্থ ঈশ্বর যাহা সৃষ্টি করিতে পারেন, তাহ। তিনি সৃষ্টি করিতে 
পারেন না। ইহা স্পষ্টতঃই স্ববিরোধী উক্তি। এইরূপে স্পিনোজ। ঈএরকে প্রকৃতির মধে ই 
আবন্ধ রাখিয়াছেন। প্রকৃতির অতীত তীহার সত্ত। স্বীকার করেন নাই। তিনিই প্ররুতি 
তিনিই প্রাকৃত, কিন্ত প্ররুতির পর" নহেন। জগতে সকলই নিষত, অনিষযত১ কিছুই 
নাই। অনিষতের ধারণ। কল্পনার স্ৃষ্টি। যাহা আছে তাহা নিত, তাহ। আবশ্রন্ত।বী। 
যাহা আছে, তাহ! ব্যতীত আর কিছুই থাকিতে পাবে না। ( ১ম খণ্ড ২৯ প্রতিজ্ঞা ।) 
, যাহা হইতে পারে, তাহাও আছে, তাহাও প্রকৃতির মধ্যে ' 
ইহাই যদি হয, তাহা হইলে [26012 9111:2115 এবং ০010, ৪119$9র 
মধ্যে পার্থক্য কি? ৪1119 20:825 সক্ক্রাি প্রকৃতি, প্রকতব স্থজননীল শঞ্জি, 
যাহা 761£507+5 14181 ৮1691 বলিয়া পুর্বে উজ হইযাছে, তাহাই। কিন্ত যাহা 
প্রকৃতিতে আছে, তাহ! ভিন্ন আর কিছু থাকা যদি অসম্ভব হব, তাহ! হইলে নূতন সৃষ্টি 
অসম্ভব। তাহ! হইলে প্ররকতির “যজনশীল শণ্ডি” নিরর্থক হইঘ1 পডে। 
সত্যই ম্পিনোজার দর্শনে “ম্থষ্টি" শব্দের কোনও স্থান নাই। ধ্রিকুঙ্গের সংস্ঞ। হইতে, 
তাহার “সার” হইতে, যেমন তাহার ধর্ম্নকলের (লক্ষণসকলের) স্থষ্টি হয না, তাহার] বুদ্ধিতে 
স্পষ্টীকৃত হয় মাত্র, তেমনি সতের স্বরূপ হইতেও কিছুরই সৃষ্ট হয না, তাহ।রা অব্য প্ত অবস্থ 
হইতে ব্যক্ত হইয়! বাহির হয় মাক্র ত্রিভুজের “স[র'কে তাহার ধর্মের কারণ খলা যাইতে পারে। 
সংকেও তাহার বিকারদিগের কারণ বলা যাইতে পারে, কিন্ত এই কারণত্বের মধ্যে যুক্তির 
শাঁক্ত, যুক্তির নিয়তি ভিন্ন অন্ত কোনও শক্তি নাই। ম্পিনেজার কার্য-কারণ-সন্বন্ধ এই 
যুক্তির নম্বন্ধের অতিরিক্ত কিছু নহে$ স্মুৃতরাং প্রকৃতির সক্রিষত। বলিলে প্রকৃতির অন্তর্গত 
এই যুক্তির নিয়তি ভিন্ন অন্ত কোনও শক্তির অস্তিত্ব বোধগম্য হঘ না। “ষ।হা আছে, তাহ! 
* বঝাতীত আর কিছু থাকিতে পারে ন1”, ইহা ষদি সত) হয়ঃ তাহ। হইলে প্রকৃতির স্বরূপ হইতে 
ন্তায়ের নিয়তিবশতঃ যাহ! বাহির হয়, তাহ! বাস্তবিকই আছে। "যাহা বাহির হয় অর্থ 
যাহা ম্যন্ুষের বুদ্ধির নিকট স্পষ্ট হইয়া প্রকাশিত হয় মাত্র । তাহার নূতন স্থ্টি হয় না। 
26115 862:58 এবং 29015 80218975এর মধ্য পার্থক। প্রক্কতির স্বরূপ ও 


॥ 692:208506 8 [4951091 10505951055 





নব্য হর্ণন--স্পিলোজ। গ 


তাহার স্বরূপের নহিত যাহ যুক্তির নিয়মে সংযুক্ত, এই উ'য়ের মধ্যে যে পার্থকা, তাহা! ডিন 


আর কিছুই নহে, ইহাই মনে হয়। 

শ্পিনোজা বুদ্ধি১ ও কর্মকেহ অভিন্ন বলিয়াছেন। “সার, ও “কারণ'ও অভিন্ন 
বলিয়াছেন। বুদ্ধি বলিতে জ্ঞান, জ্ঞানক্রিয়া,। “সার” একপ্রকার সত্তা। কিন্তু কর্ম 
ও “কর্ম্মোৎপত্তি' অর্থ “করা' | 'জ্ঞান” ও “সত্তা হইতে কিরূপে কর্ম ও কর্ম্োৎপন্তিতে 
পৌঁছান যায়, তাহ। বোধগম্য হয় না। তাহার কারণ হইতে কায্যোৎপত্তি স্তাগের 
নিয়মে হয়, তাহাতে কোনও শক্তির প্রয়োজনও নাই, স্থানও নাই । কিন্তু তিনি 
বলিয়াছেন, “প্রত্যেক বস্ত যতটা পারে, স্বকীয় সততায় স্থির থাকিবার জন্য চেষ্টা করে ( ৩য় খণ্ড 
--৬ঠ প্রঃ) ; এই চেষ্টা বস্তর স্ব্ধপ ভিন্ন কিছুই নহে।” এই স্বরূপ হইতেই নিয়ত কার্য্যের 
'আববির্ভ।ব হয়, নিয়ত কার্য ভিন্ন অন্য কার্ষের আবির্ভব হইতে পারে না। আত্মরক্ষার 
চেষ্টাম্বরূপ বস্তর স্বরূপ হইতে যে নিয়ত ক!রধ্যের আবির্ভাব হয়, তাহ! যখন নিয়ত, তাহার 
সহিত বস্ত্র স্বরূপের সম্বন্ধ যখন কেবল স্ায়েরই সম্বন্ধ, তখন সেই চেষ্টচুকে শক্তির প্রয়োগ 
বলা যায় না। তাহাকে ইচ্ছাও বল! যায় না, ষদিও মানুষের এই আত্মরক্ষার চেষ্ট।কে 
শিনে।জ। *৮০1011125' নামে অভিহিত করিয়াছেন। সুতরাং এই “আত্মরক্ষার চেষ্টাদ্ারও 
প্রকৃতির সক্রিয় তাঁর কে।নও ব্যাখা! কর] সম্ভবপর হয় ন11% 
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₹ 11216106210 শ্পিনেজার “আস্মরক্ষার চেষ্টা" (০0112105 ) মতের এইরূপ গম[লোচন। 
করিয়।ছেন £--প্রত্যেক জড় দ্রব্যের মধ্যে এক একটি প্রত্যয় আছে। 0০9119005 (কৃতি ) 
সেই জড়পরদর্থের অথব৷ তাহ।র মধ্যস্থ প্রত্যয়ের ধর্ম । ইহ! 71011)1001115 406085 অথব।! 
[য05115100 4১6৮71965এর অন্তর্গত ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হইবে, ইহ] জড় দ্রবাস্থ 
প্রতায়েরই অন্তর্গত। মানুষে এই 'কৃতি' তাহার জ্ঞানের মধ্যে অবস্থিত, অর্থাৎ এই চেষ্ট। 
সঙ্ঞ।নে হয়। প্রকৃতির ম../ এই চেষ্টা প্রত্যেক বস্তর অন্তর্গত প্রত্যয়ের মধ্যগত। কিন্তু 
এই চেষ্টা প্রযুক্ত হয় অন্ত জড় দ্রবে)র বিরুদ্ধে, [5:05:19100এর জগতে । সসীম দ্রবজাতের 
মধো আপনার স্থান রক্ষ। করিবার জন্ট* জড় দ্রব্যের বিরুদ্ধে খন এই চেষ্টা প্রধুক্ত হয়, তখন 
“কৃতি” যে প্রত্যয়ে অবস্থিত, তাহা হইতে তাহার সহিত সংহত জড়দ্রবে) সংক্রামিত হইয়াই 
অন্য জড়দ্রব্যের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে । সুতরাং 11011715105 75%651151010এর মধ্যে 
ক্রিয়। ও প্র তক্রিয়! অসম্ভব, এই মতের সহিত ০০1:9005 তত্বের সামঞ্জস্য নাই । 1205155এর 
তৃতীয় অধ্যায়ে ২য় প্রতিজ্ঞায় আছে, দেহ হইতে মনে চিন্তর উদ্ভব হইতে প;রে না, মনঃদ্বারাও 
দেহের গতি অথবা স্থিতি, অথবা স্থিতি ৭ গতি ভিন্ন যদি অবস্থান্তর কিছু থাকে, তাহা উৎপন্ন 
হয় না” কিন্তু এই প্রতিজ্ঞর টীক।য় সন্পিনোজ| যাহ। বলিয়।ছেম, তাহার সহিত এই 
গ্রতিজ্ঞার প্রথমাংশের সামঞ্জদ্য নাই! মনের ইচ্ছাত্বায়। দেহ চাপিত হয়, এই বিশ্বাসের 
খগ্ডনের জন্য এই টীকায় ম্পিনোজা বলিয়াছেন, দেহের সামর্থ্য যে কত, তাহা! এখনও প্রমাণিত 
হয় নাই। উৎস্বপ্রস্তষ্টা (9922119101901969) ও ইতর জীবের কার্ধা হইতে দেহযেকত 
সুকৌশলে কার্য সম্পন্ন করিতে পরে, তাহার প্রমাণ পাওয়। ষায়। ম্ুঙনাং চিত্রঅঙ্কন অথব। 
গৃহনির্নাণে যে দেহ সক্ষম নহে, ত্যহা বল! যান না। দেহ এতই স্থকৌশলে গঠিত; যে 
তাহাদ্ারা যাহা সম্পর হওয়া অসম্ভব ঝলিয়৷ মনে হয়, এমন বনু কার্য করিতেও হয়তো তাহা 
সক্ষম হইতে,পারে। ইহাতে ইচ্ছান্বারা যে কাধ্য সম্পন্ন হর, ইচ্ছাবজিত দেহ তাহাই সম্পর 
করিতে পারে-এই আশ! বাক্ক হইয়াছে? এবং বৃদ্ধির ধর্ দেহে অরোপিত হইয়াছে।: 
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মানুষের মনের ব্যাখ্যা করিতে স্পিনোজা বলিয়াছেন, “মানুষের মন:স্বরূপ যে প্রত্যয়, দেহ 
অথবা ব্যান্তির বাস্তব একট! বিশেষ বিকারই তাহার 0১)০৮ (২য় খণ্ড--১১ প্রঃ )। 
অন্ঠত্র বলিয়াছেন, "প্রত্যেক দেহযুক্ত বস্তর সহিত একটা প্রতয় যুক্ত আছে ; স্থতরাং সমস্ত 
বস্তই চেতন।” এখানে ০৮1৩০, শব্ধের অর্থ না বুঝিলে ম্পিনে!জার অর্থবোধ হয় না। 
মানুষের মনঃরূপী প্রত্যয়ের ০৮1০ তাহার দেহ*, ইহার অর্থ, ষে প্রত্যয় মানুষের মনঃ, 
তাহার উৎপত্তির উংস তাহার দেহ; অর্থাৎ মানের দেহই তাহার চিন্তার উৎপত্তি-স্থান। 
মানুষের দেহের উপর ক্রিগার সঙ্গে যে বেদনা! ও সংবিদের উৎপত্তি হয়, তাহাই মানুয়ের মনঃ। 
তেমনি বৃক্ষের প্রত্যয় অর্থ, ্ৃক্ষের মধ্যে যে প্রত্যয় আছে।” কিন্তু দেহ হইতে কোন 
প্রত্যয়ের উৎপত্তি হয় না। ব্যাণ্তি হইতে চিন্তা উৎপত্তি হয় না। গতি হইতে চিন্তার উৎপত্তি 
হয় না, চিত্ত হইতেও গতি উৎপন্ন হয় না। প্রত্যয়-পরম্পরা হইতেই প্রত্যয়ের উৎপত্তি। 
দেহের উৎপত্তি ব্যাপ্তির জগতে। কিন্তু দেহ ও মনঃ পাশাপাশি বর্তমান (709812116] )। 
কিন্ত যে প্রত্যয় যান্টষের মনঃ, যাহা। ঈথরের চিন্তার বিকার, তাহার বিষয় দেহ নহে। তাহ। 
দৈহিক অবস্থার সহবর্তী, কিন্ত সে অবস্থা নহে। 

২৮ প্রতিজ্ঞায় ম্পিনোজ! বলিয়াছেনঃ “যাহারই সীমাবদ্ধ ও সসীম অস্তিত্ব আছে, এরূপ 
বিশিষ্ট কোনও দ্রব্য থ'কিতেও পরে না অথব! কার্য করিতেও পারে না, যদি তাহার কার্যযও 
অস্তিত্ব অন্ত সসীম ও সীমাবদ্ধ অস্তিত্ববিশিষ্ট কারণাস্তর ঘ্বার! নিয়ন্ত্রিত না হয়; আবার এই 
শেষোক্ত কারণও থাকিতে পারে না অথবা কাধ্য করিতে পারে না, ষদ্দি তাহার কার্য ও 
অস্তিত্ব অন্ত সসীম ও সীমাবদ্ধ অস্তিত্ববিশিষ্ট কারণাস্তর দ্বার নিয়ন্ত্রিত না হয় ; এইরূপে 
কারণের অনন্ত ধারা চলিবে ।” ইহা দ্বাবাই আদি কারণ এক সতের ঝছত্বে পরিণত হওয়ার 
সম্ভাবনা! অন্বীকার করিয়।ও শ্পিনোজা বহু সপীম বিকারকে এক সতের 'অথবা তাহার অসীম 
গুণঘ্বয়ের পরিণাম বলিয়াছেন। কিন্তু অসীম গুণ সসীম বিকারের আকারে পরিণত না হওয়া 
পর্য্স্ত, 'কেবল' অথব৷ 'অসঙ্গ অবস্থা! হইতে বহির্গত না হওয়া পর্ধ্স্ত, তাহার অসীমত্ব সন্কুচিত 
ন! হওয়া পর্যন্ত, ইহা সম্ভবপর নহে। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, স্পিনোজা সৎ অথবা! 
তাহার গুণে যে কারণত্বের আরোপ করিয়ছেন_্তায়ের যুক্তির নিয়তি-_ তাহা! কোনও সসীম 
দ্রব্যের উৎপাদনে সমর্থ নহে, উহার মতানুসারে কোনও সসীম দ্রব্ের উৎপত্তির কারণের 
জন্য সনীম কারণান্তরের অস্তিত্বের প্রয়োজন। ন্যায়ের যুক্তি এই ক।রণ-উংপাদনে সক্ষম 
নহে। 

11516115850. এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন' “যে কাদণ-তত্ব এত বিস্তারিতভাবে ম্পিনোজ! 
ব্যাখ্যা করিয়,ছেন, তাহ। কোনও বিশিষ্ট দ্রব্যের উৎপাদনে সমর্থ নহে | ঈদৃুশ কোনও দ্রব্যের 
অন্তিত্বের ব্যাখ্যার জন্য অন্ত একটি সদৃশ দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়! লইতে হয়। যদি 
সসীমের আবির্ভাবের পূর্ধবে সসীমের অস্তিত্বের প্রয়োজন হয়, তাহা! হইলে ধেখানে সং 
হইতেই সকল উদ্ভুত হুর, এবং সে সৎ অসীম, সেখানে সসীমের আবির্ভাব হয় কিরূপে? 
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নব্য ঘর্শন_স্পিনোজ। ৭৯ 
অনীম হইতে সসীমের এই আকন্মিক উত্তবের ব্যাখ্যা তে! করাই হয় নাই, পরস্ত ষে 
পরিস্থিতির মধ্যে সপীমের উত্তব হয় বল হইয়াছে, তাহার মধ্যে সসীমে! উদ্ভব হওয়া! অসম্ভব 
বলিয়াই 'প্রমাণ কর! হইয়াছে । এ পর্যযস্ত ঈশ্বরের গুণ হইতে যুক্তির নিয়মে আবির্ভাবের 
সহিত কারণত্বকে অভিন্ন বল! হইয়াছে? কার্যের এবংবিধ আবির্ভাব কেবল যুক্তিতে আ্দির্ভাব 
নয়, বাস্তব আবির্ভাবও বটে ইহ! ঈশ্বরের অসীম স্বরূপের অব্যক্ত আধেয়ের বাক্ত-অবস্থাগ্রান্তি। 
এই প্রকার কারণত্ঘবারই স্পিনোজা তাহার সমস্যার সমাধান করিতে প্রথমে ইচ্ছা করিয়া- 
ছিলেন, এবং পরে যে নৃতন মত অবলম্বন করিয়াছিলেন, আহার সহিত ইহার সামঞ্জস্য কত 
কম, তাহ! তিনি বুঝিতে পারেন নাই, এই ধারণ! বর্জন কর! কঠিন। ছুই গুণকে 
তিনি যেমন ঈশ্বরের মধ্যে একীভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কারণ-সম্বন্ধে দ্বিবিধ 
মতও তিনি তেমনি ঈশ্বরের নামে একত্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু 
সসীমের উৎপত্তি-ব্যাপারে ষে দ্রব্যের স্বরূপ হইতে যুক্তির সাহায্যে তাহার অন্তঃস্থিত পদার্থের 
নির্গমন হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এ্রকার কারণস্থের প্রয়োজন, তাহাও স্পিনোজা সময়ে সময়ে 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন । [019125কে লিখিত এক পত্রে তিনি স্পষ্টভ।বেই বলিয়াছেন, 
যদি কোনও দ্রব্য নির্দিষ্ট সংখ্যায় বর্তমান থাকে, যেমন ২০ জন লোক, তাহা হইলে। 
সেই দ্রব্যের বিশিষ্ট গ্রকৃতি অথবা সাঁর ব্াতিরিক্ত সেই সংখ্যারও একটি কারণ থাক। প্রয়োজন 
এই কারণ নিশ্চয়ই সেই দ্রব্যের বহিঃস্থ কারণ। ম্থতরাং সসীম দ্রব্যের মধ্যে তাহাদের 
সসীমত্বের জন্যই একটি কারণত্ব আছে, যাহা তাহার স্বরূপের অন্তর্গত জ্যামিতিক কার্ধ/কারিতা৷ 
হইতে ভিন্ন। সেই কারণত্ব শক্তিমূলক কার্য/কারিতা২ যাহাদ্বারা সীম দ্রব্যের আদ্দহীন ও 
অন্তহীন পারম্পর্ধ্য চিন্তার নিষমত দ্বারা নিয়ন্ত্রণ হইতে ভিন্নভাবে নিযন্ত্রিত হয়। প্রকৃতির মধ্যে 
সমগ্র ভবে দেখিলে এই নতন প্রকারের নিয়তিই প্রকৃতির শৃঙ্খল! অথবা কারণস্থত্র বলিয়। 
প্রতীত হয়] ইহ। প্রত্যেক দ্রব্যেব “সারে'র বিরুদ্ধে কাধ্য করে, এবং তাহার পূর্ণ আত্ম- 
প্রকাশের পরিপন্থী । 

"ম্পিনোজা সসীম দ্রবকে অলীমের ব/তিরেক৪ বলিয়াছেন। আত্মপ্রকাশে অসীম সত্তার 
আংশিক অক্ষমতাবশতঃ দ্রব্যের স্বরূপের আংশিক প্রকাশই সসীম) স্বরূপ আত্মপ্রকাশে 
সক্ষম হইলে তাহা হইতে কাধ্যের উৎপত্তি বোধগমা হয়, কিন্তু তাহাতে অসমর্থ হইয়া কিরূপে 
বাস্তব দ্রবোর সৃষ্টি করে, ঘাহা তাহার হ্বা'দীন সত্ব! পারে না, ইহা! বোঝা যায় না। 

সৎ ও তাহার গুণঘ্ব় হইতে অসীম সন।তন বিকারদিগের আবির্ভাবের ব্যাখ্যা করিয়া 
ম্পিনোজা যখন সমুতপাদের জগতের& প্রাত্তদেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তিনি স্বকীয় 
কারণ-তত্বের অন্ুপযোগিতা হৃদয়ঙগম করিয়াছিলেন, তাহার সাহায্যে আর অগ্রসর হওয়া যে 
অসম্ভব, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই 'যুক্তিকে কারণ নামে অভিহিত করিতে 
থাকিয়াও তিনি অন্তবিধ এক কারণের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং এই সম্পূর্ণ বিভিন্ন 
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৮৫ পাশ্টান্তা দর্গনের ইতিহাস 


প্রকারের 'কারপর্থারা' লদীমের সৃষ্টির ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছিরেন। তিনি প্রত্যেক 
বিশিষ্ট ভ্রবো এই দ্িবিধ কারণের অস্তিত্ব কল্পন! করিয়।ছিলেন--তাহার অমীম ও সনাতন স্বরূপ 
এবং তাহার 'সসীমত্ব'। তাহ|র সসীমত্ব পূর্ববর্তী সমীম দ্রব্যের ফল এবং পরবর্তী সীম 
দ্রক্তের কারণ। এই পারম্পর্যয অন্তহীন। সমগ্র প্রকৃতির মধ্যেও এই দ্বিবিধ কারণ বর্তমান, 
--অনীম গুগদ্ধধ, যাহা সর্ব্বকালে অন্ুহ্যত+, প্রকৃতির ভিত্তি২, এবং স্বব্ধপদ্বারা অনিষযস্ত্রিত সমুং- 
পাদের প্রবাহ ও দ্রব্জ।তের উৎপত্তির কারণজাল। দ্বিতীয় কারণ হইতে সনাতন কিছুর উদ্ভব 
হয় না। 70105এই তিনি প্রথমে সীম দ্রবাকে কারণ বলিষা স্বীকার করিযাছেন। তাহার 
পূর্বে দ্রবোর স্বরূপ ভিন্ন অন্ত কিছুকেই তিনি কারণ ঝলিযা স্বীকার করেন নাই। 106 700 
গ্রন্থে বলিয়াছিলেন, যদিও দ্রববিশেষের অস্তিত্বের জন্য জীথরের গুণঘয় যেমন প্রযৌজনীয, 
তেমনি একটি বিশেষ বিকারেরও প্রযোজন, তথাপি ইহীতারা খবরের অব্যবহিত 
অষতত্ব অপ্রমাণিত হয না। কেননা কোনও দ্রব্ের অস্তিত্বের জগ্ত যাহা যাহার প্রযোজন, 
তাহাদের মধ্যে কতকগুলি না থাকিলে তাহার অস্তিত্বে উদ্তবই হইতে পারে না, যেমণ 
সেই দ্রব্যের অ্া। অগ্ঠগুলি ছার! এ দ্রব্যের স্থষ্ট সাধ্য হয। যেমন, যখন আমি কে'নও 
ঘরের মধ্যে আলে! চাই, তখন দেয়াশলাই জালিতে পারি, অন্ত কিছুর প্রয়োজন হয নাঁ। 
অথবা জানাল! খুলি! দিতেও পারি; তাহাতে আলোর স্থষ্ট না হইলেও বাহির হইতে 
ঘরে আলোর প্রবেশ সম্ভবপর করে। এইরূপে ম্পিনোজা “কারণ ও 'পরিস্থিতিরও 
মধ্যে পার্থক্য করিযাছিলেন। ব্যান্তির জগতে 'গতি' এবং চিন্তাব জগতে 'বুঝ্িঃকে 
তিনি অ্ু-কারণ বলিধা গণা করিয়ছিলেন। ইহার! অবাধ৪ এবং সন।তন। 'গতি ও 
স্থিতির ব্যান্তির মধ্যে বিভিন্ন পরিমাণে অবস্থিতিকে, এবং চিন্তার জগতে বিশেষ বিদ্বে 
অনিত্য গ্রত্যযের আবির্ভাবকে পরিস্থিতি বলিযা গণ্য করিধ।ছিলেন। কিন্তু ইহাতেও 
সসীমের উৎপত্তি সম্ার সমাধান হয ন| দেখিয়া, অবশেষে তিনি দ্রব্যের বহিঃস্থ এক 
কারণের অস্তিত্ব স্বীকার করিষাছিলেন। সীম পদার্থের একত্র সন্িবেশ-ই সেই বাহ্‌ 
কারণ। প্রত্যেক সসীম পদার্থে তিশি ছুইটি কারণের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেন, একটি 
তাহার সনাতন স্বরূপ বা লার। অন্তটি বাহ্‌ প্রকৃতির ব্যবস্থ।৫ কর্ততক তাহার আর্শশক 
ব্যতিরেক। এই ব্যতিরেকদ্ারা তাহার সনাতন স্বর্ধপের পূর্ণ প্রকাশ প্রতিরুদ্ধ হয়। 
সনাতন “সার"দ্ধারা সমগ্র প্রকৃতি অনুস্থ/ত, দ্বিতীষটিঘারা সমুৎপাদ-জগতের স্ৃটি। 
মানুষের মনঃ এই ব্যতিরেক হইতে, সমুৎপাদ জগতের বন্ধন হইতে, মুক্ত হইয়! তাহার 
পূর্থন্বূপে উপনীত হইতে সক্ম। এই সক্ষমতাই স্পিনোজার কশ্মনৈতিক ও তাব্বিক 
মতের ভিত্তি। কিন্তু সসীমের মধ্যে সসীম ও অসীম কারণঘয়ের কিরূপ সমন্বয় হয়, হীরের 
স্বভাবের মধ্যে ঝতিরেকক্ঈপী কারণের কি প্রয়োজন, যসীম দ্রব্যের উৎপাদক সসীম 
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মব্য দর্শন--স্পিলোজা, ৮১ 


ড্রব্ঘারা, যে সনাতন “সার” তাহা হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না, তাহাও উৎপন 
পদার্থ কিরপে প্রাপ্ত হয়, এ সমস্ত প্রশ্নের কোনও উত্তর শ্পিনোজ! দেন নাই ।” 


বিশিষ্ট সসীম 

প্রত্যেক সসীম দ্রব্য অন্ত বনু সসীমের সহিত সম্বন্ধে আবদ্ধ। সম্বন্ধ দ্রব্যসমুহের সহিত 
সন্বন্ধ-বজিত ভাবে কোনও সসীম দ্রব্যের কল্পনা করা সম্ভবপর নহে। পৃথিবী যে তাহার 
্বস্থানে অবস্থিত থাকিয়া হৃর্যের চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতেছে, কৃর্ধ্য, চন্তর, গ্রহ, নক্ষত্র গুভৃতি 
তাহার চতুদ্দিকে বর্তমান থাকিয়। তাহায় অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে, ও তাহাকে চালনা 
করিতেছে বলিয়াই তাহা সম্ভব-পর হইয়াছে । তাহার! ন! থাকিলে পৃথিবীর অস্তিত্ব শুন্তে 
বিলীন হইয়! যাইত। পৃথিবীর উপরিস্থ ও বহিঃস্থ প্রত্যেক দ্রব্য-সম্বন্ধেই এই কথ| সত্য। 
তাই ম্পিনোজা বলিয়াছেন, সসীমের উৎপত্তির জন্ত সসীমের প্রয়োজন । “সসীমের” স্বরূপ 
অসীম। এই অসীম সতত আপনাকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে গিয়! বাধাপ্রাপ্ত হয় বলিয় 
অসীম-স্বরূপে প্রকাশিত হইতে পারে না, অসংখ্য সসীমে বিভক্ত হইয়া পড়ে। পর্বত- 
সঞ্চিত জলরাশি যখন নিয়ে আসিয়। লোকচক্ষুর সমীপে আপনাকে প্রকাশিত করিতে প্রয়াসী 
হয়, তখন বায়ুর বাধা প্রাপ্ত হইয়া অসংখ্য অংশে বিভক্ত হইয়া জলকণারূপে চতুদ্দিকে 
বিক্ষিপ্ত হইয়। পড়ে। তেমনি সতের অশীম সত্ব! গ্রকাশোণুখ হইয়। অসংখ্য অংশে বিভক্ত 
হয়) তাহার প্রত্যেক গুণ হইতে প্রথমে সনাতন বিকারের উদ্ভব হয়, পরে প্রত্যেক সনাতন 
বিকার হইতে অসংখ্য বিশিষ্ট বিকার উৎপন্ন হয়। কিন্তু অপীমের বাহিরে তো কিছুই নাই 
সতের বাহিরে তাহার বিরোধী কোন শক্তি নাই; তাহার প্রকাশে এই বাধা আসে কোথা 
হইতে? বাধ] না থাকিলে ত'শ পুর্ণভাবেই নাস্ গ্রকাশে সঙ্গম হইত ; বাধার অস্তিত্ববশতঃই 
তাহা হইতে সসীমের উদ্ভব হয়। ফলে প্রতোক সসীম দ্রব্য কেবল তাহার অস্তনিহিত 
স্বরূপের ক্রীড়াক্ষেত্রই থাকে না, তাহ।র উর অন্ত বু সসীমের ক্রীড়। উৎপন্ন হয়। সক্রিয্তা 
ও নিক্রিয়ত উভয়ে মিলিয়াই প্রত্যেক সসীম বিশিষ্ট দ্রব্য। সৃষ্টির রলক্ষেত্রে, প্রতিভাসের 
জগতে, সেইজন্ই কোনও সসীমের আবির্ভাব নিয়ত নহে ; তাহ! আগন্তক৯, ও পরনির্ভরশীল। 
বহিঃস্থ দ্রব্জাতের সামর্ঘ্যের উপর তাহার আবির্ভাব নির্ভর করে। তাহারা যথেষ্ট প্রবল 
হইলে এই আবির্ভাবকে অসম্ভব করিয়া তুনিতে পারে । কিন্তু এই অনিশ্চিতি বাস্তব নহে, 
আমাদের বুদ্ধির নিকট-ই এই আবির্ভাব অনিশ্চিত। প্্রক্কতির ব্যবস্থা নির্দিষ্ই আছে, তাহা 
নিয়ত। সুতরাং সেই ব্যবস্থার মধ্যে যাহার আবির্ভাব সম্ভবপর, তাহার আবির্ভাব নিয়ত। 
যাহ।র আঁবি9ভাব সম্ভবপর নহে, তাহার আবির্ভাব নিতান্তই অসম্ভব, তাহা! আগন্তক নহে । 
জ্যামিতিক ক্ষেত্র-বিশেষ-সন্বন্ধে তাহার জ্ঞাত ধর্ম স্থইতে অজ্ঞাত ধর্ম যে নিঃসনদোহে অন্মান 
করা সম্ভবপর হয়, তাহার কারণ জ্যামিতিক ক্ষেত্রের পারিপাথিক-সঘদ্ধে সন্দেহের অবকাশ 
মাই।'কিন্ত প্রকৃতির ব্যবস্থা-সঘবন্ধে সে রুথ৷ বলা যায় না। আমাদের বুদ্ধি সে ব্যবস্থার সম্পূর্ণ 
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২৮ পাশ্চাত্তযইর্শনের ইতিহাস 


গ্রত্যেক বিশিষ্ট দ্রব্যের স্বরপের আবির্ভাব যখন সম্পুর্ণরপে অনিশ্চিত, তাহা তাহার.» 
নিজের উপর যখন নির্ভর করে না, অন্ত বন্ধ বিশিষ্ট দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল, তখন আবির্ভাবের 
পরে তাহার স্থিতিও অনিশ্চিত হইতে বাধ্য। তাহ চতুঙ্গিকন্থ অন্ঠান্ঠ দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল । 
বিশিষ্ট দ্রব্যের উৎপত্তি-ও-স্থিতি-সম্বন্ধে এই অনিশ্চিতি হইতে ইহার মধ্যে সত্তার ব্যাতিরেকের১ 
পরিমাণ অনুমান করা যায়, এবং যতটুকু সত্তা ইহার মধ্যে আছে, তাহা যে অসৎ হইতে উদ্ভূত 
তাহাও বোধগম্য হয়। আবির্ভাবের পূর্বে এই স্বপ্পপরিমিত সত্ব ছিল না, ভবিষ্যতেও ইহার 
স্থিতি অনিশ্চিত । অনৎ হইতে ইহ।র উদ্ভব, কালে ইহার উৎপত্তি । অনস্তিত্বের অন্ধকার হইতে, 
অস্তিত্বের আলোকে আঁবিঙাবের পরে, ইহার ম্বরূপকর্তৃক ইহার তিরোভাবের কোনও কারণ 
নাই ; কেনন! সে স্বরূপ অনন্ত নির্দিষ্ট কালঘ্বার! তাহ! সীমাবদ্ধ নহে । কিন্তু ষে বাহা কারণস্বারা 
তাহার আবির্ভাব প্রতিহত হইয়াছিল, আবির্ভাবের পরে তাহাই তাহাকে অস্তিত্বের 
রঙ্গক্ষেত্র হইতে বাহির করিয়া দিবে। নির্দিষ্ট ক।লের মধ্যে এই প্রকারে আবদ্ধ থাকাই 
তাহার সমীমত্বের প্রধান লক্ষণ। কিন্তু তাহার স্বরূপ অনস্ত। সুতরাং যাবতীয় সসীমত্ 
ক্রুটরই নামান্তর ; তাহ! সত্তাবান্১ অসীমের ব্যতিরেক বা নিরাকরণ। 

অনস্তপার অসীম সৎ হইতে সনাতন বিকারের আবির্ভাবের কথা পুর্বে আলোচিত 
হইয়াছে। ম্পিনোজার মতে যাহার অস্তিত্ব সম্ভবপর; তাহা! আছে, তাহার অস্তিত্ব বর্তমান। 
ইহার অর্থ যাহা সম্ভবপর বলিয়া বুদ্ধিতে বোধগম্য হয়, বাস্তবজগতে তাহার অস্তিত্ব আছে। 
চিন্তা-গুণের মধ্যে অসীম বুদ্ধি, ব্যাপ্তি-গুণের মধ্যে গতি ও স্থিতি বুদ্ধিগম্য । তাহাদের বাস্তব 
অস্তিত্বও আছে। ইহার! চিন্তা ও ব্যাপ্তির অব্যবহিত বিকার। প্রত্যয়, অন্ুভূতি৪, ইচ্ছ!৫ 
প্রভৃতি বুদ্ধির বিকার । ভার, আকার, কাঠিন্য, তরলত্ব, বায়বীয়ত্ব প্রসৃতি ব্যাপ্তির বিকার । কিন্ত 
ইহারা বিশেষ, নয়, সামান্ত। গতি ও স্থিতিরূপ 25245 হইতে ভ র, আকার, ক]ুঠিন্ত গ্রভৃতি রূপ 
$950155এর উদ্ভব । বুদ্ধি-বূপ 86:15 হইতে ইচ্ছা, অনুভূতি প্রস্তুতি রূপ 9960169এর উত্তব। 
কিন্ত অসীম সতের একত্ব হইতে এই বহুত্বের আবির্ভাব কিরূপে হয়, ম্পিনোজ। তাহার ব্যাখ্যা 
করেন নাই। ইহাদের আবির্ভাবকে নিয়ত বলিয়াছেন ; বিকারে বিভক্ত হওয়াই সতের 
স্বভাব বলিয়াছেন। কিন্তু 5510105 হইতে ৪1920155এর অনুমান করা অসম্ভব, যুক্তির 
কোনও নিয়মেই তাহ! সম্ভবপর নহে। এই সমস্ত "সামান্ত” হইতে “বিশেষে'র আবির্ভাবেরও 
কোনও যুক্তিমূলক কারণ খুঁজিয়৷ পাওয়া যায় না! সেইজন্যই সসীম দ্রব্যরাজির মধ্যে 
স্পিনোজ! কারণান্তরের অনুসন্ধান করিয়াছেন । সসীমে বিভক্তি পর্যান্ত সতের গতি বিভাগের 
দিকে। কিন্তু সসীমে পৌছিয়া! আমরা এই গতির পরিবর্তন দেখিতে পাই, সসীমের 
মধ্যে সমস্বয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হই। চিন্তা ও ব্যাপ্তির সমবায়ে প্রত্যেক সনীম ভ্রব্য গঠিত ; 
ইহা ব্যতীত ব্যাপ্তির বহু বিকারের সমবায় তাহার প্রত্যেক বিশিষ্ট দ্রব্যের মধ্যে, এবং বুদ্ধির 
বিকারদিগের সমবায় তাহার প্রত্যেক বিকারের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক জড় 
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নব্য দর্শন-_স্পিলনোজ। ৮৬ 
দ্রব্য রূপ, রস, গন্ধ, শব্ধ প্রভৃতি বনু বিকারের সমবায়। প্রত্যেক মানসিক বিকারও প্রত্যয়, 
অনুভ,তি ইত্যাদির সমবায়। সুতরাং প্রত্যেক দ্রব্যই বর সমবায়। 


আত্ম-সংবিদ 


"*  সসীম পদার্থের মধ্যে মানুষ একটি পদার্থ । মানুষে প্রত্যয়ের সাহায্যে চিন্তা ও আত্ম-সষ্টবিদ 
বর্তমান। আত্মনংবিদের আবির্ভাব-সন্বন্ধে ম্পিনোজার মতের আলোচনা! কর! প্রয়োজন । 
স্পিনোজা সক্রিয় প্রকৃতিকেই, ইশ্বর বলিয়াছেন, এবং 1201০3এর প্রথম অধ্যায়ের 
৩১ প্রতিজ্ঞায় বুদ্ধি, ইচ্ছা! ভালবাস! প্রভৃতি যে এই প্রতি অথবা ঈর্বরের মধ্যে 
নাই, তাহা বলিয়াছেন । মানুষের মধ্যে এই সকল চিন্তার বিকার আছে, স্থতরাং নিষ্কিয 
প্রকৃতির (৪0:16 [৪6186 ) মধ্যেও তাহারা আছে । যেখানে যাহ কিছু আছে, 
সকলই এই 9216 ৪00199র মধ্যে; সুতরাং [26015 ি৪6::95র মধ্যে বুদ্ধি, 
ইচ্ছা প্রস্তুতিও আছে । মানুষে ইহার! আসিল কোথা! হইতে ? যে চিস্তা তের একটা গুণ, 
তাহ বুদ্ধি অথবা কামন! অথব! ইচ্ছা নহে, তাহাতে আম্মসংরিদও নাই । ইহার চিস্তার বিকার- 
মাত্র। চিন্তা হইতে ইহাদের উদ্তব। ব্যাপ্তির প্রত্যেক বিকারের অনুরূপ এক একটি 
প্রতায় আছে, ম্পিনোজ৷ বলিয়াছেন। কিন্তু গ্রতায়গণ সংবিদ-সম্পন্ন নহে। ষিনি প্রত্যয়কে 
জানেন, এইরূপ জ্ঞাতাই সংবিদসম্পন্ন। মানুষে ভিন্ন এইরূপ জ্ঞাতা প্রকৃতির অন্ত কোথাও 
নাই। মানুষে এই জ্ঞাতৃত্ব আসিল কিরপে? 

ম্পিনোজ! বলিয়াছেন, মান্ষেব মনঃ (77105 ২য় অধ্যায় ১৩ প্র) একটি প্রত্যয়, 
এবং সে প্রত্যয় অহার দেহেরই প্রত্যয়, অর্থাৎ একটি বাস্তব ব্যান্তির বিকারের 
্রত্যন্মাত্র। দেহের দার যেমন দেহের মধ্যে ব্যাপ্তির জগতে বর্তমান, তেমনি তাহাই 
চিন্তার জগতে প্রত্যয়রূপে |খগ্তমান- চিন্তার বিকার রূপে । মনঃ মননশীল পদার্থরূপে যে 
সম্পরত্যয় গঠন করে, তাহাকেই স্পিনোজ। 1058 অথবা প্রত্যয় বলিয়াছেন। মনোরপী এই 
প্রত্যয় একটি মৌলিক পদার্থ নহে ; বছ প্রত্যয়ের সমবায়ে মনের স্ৃষ্টি। শরীরের বিভিন্ন 
অবস্থায় যে সকল বিভিন্ন প্রত্যয়ের উৎপত্তি হয়, তাহাদের সমবায়ে উদ্ভুত যৌগিক প্রত্যয়ই 
মানবের মন দেহও যেমন একটি মৌলিক পদার্থ নহে, জগতে বিতিন্ন সমুৎপাদ্দের সমবায়ই 
দেহ, তেমনি চিন্তার জগতের বিভিন্ন সমুৎপাদের সমবায়ই মনঃ। প্রত্যেক প্রত্যয়ই যদিও 
চিন্তার জগতে বর্তমান, ব্যাপ্তির জগতে ত।+.৭ বিষয় অবস্থিত । কিন্ত উভয়ের মধ্যে কোনও 
সংযোগ নাই। এই অবস্থা একত্বমূলক ব্যক্তিত্বের উত্তবের গ্লক্ষে আশাপ্রদ না হইলেও, ইহার 
মধ্যেই তাহার উদ্তব হইয়াছে । দেহের প্রত্যয় যখন আবির্,ত হয়, তখন তাহার সঙ্গে সেই 
গ্রতায়েরও একটি প্রত্যয়ের নাবিভাব হয়। দেহ ব্যাপ্তির ক্ষেত্রে একটি সমুৎপাদ | তাহার 
প্রত্যয়, সেই সমুৎপার্দের জ্ঞান, চিন্তার মধ্যে অবস্থিত । এই প্রত্যয়ের প্রত্যয় যখন 
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র্ পান্ডা) দরদ ইতিহাঈী 
আধিভূতি হয়, তখন চিন্তায় মধ্যেই তাহার আবির্ভাব ) দেহের প্রত্যয়ের সহিত তাহারই 
গ্রতায়দপ দ্বিতীয় গ্রতায় হুক হয়। দ্বিতীয় প্রত্যয়টি প্রথর্ম প্রত্যয়ের জ্ঞান, 'ভ্ঞানের জ্ঞান, 
অর্থাৎ আমরা যে দেহের প্রত্যয়ট জানি, এই তথ্যের জ্ঞান। এই দ্বিতীয় জ্ঞানের আবির্ভাব 
একটি নৃতন ব্যাপার, এবং ইহারও একটি প্রতায় উৎপয় হয়। এইরপে প্রত্যেক পরবর্তী 
ব্যাপারের এক একটি প্রত্যয়ের উৎপত্তি অনন্ত ধারায় চলিতে থকে । এই জ্ঞানপ্রবাহে 
ইহার জ্ঞানশ্রেটীর প্রত্যেক জ্ঞানের অস্তিত্ব থাকিলেও, তাহার (জ্ঞান-প্রবাহের ) স্তন জ্ঞান 
নাই) এবং শ্রেটীভৃক্ত সকল জ্ঞানের সমবেত ভাবে অবস্থানের বিষয়ও তাহা অবগত নহে। 
কেনন৷ প্রতেক প্রত্যয়ের আবির্ভাবের সঙ্গে পূর্ববর্তী প্রতায়ের সঙ্গে যে জ্ঞান আবির্ভত 
হইয়াছিল, তাহার পুনরাবৃত্তি ঘটে, এবং তাহার ফলে যাবতী় প্রত্যর়সঞ্জাত জ্ঞান পরস্পরের 
সহিত মিশ্রিত হইয়া! এক জ্ঞানে পরিণত হয়| এই জ্ঞানই “মনের জ্ঞান' ; ইহাই আত্মসংবিদ, 
অবিচ্ছিন্ন চিন্তার প্রবাহ । দেহবিষয়ক প্রতায় যেমন দেহের সহিত সংযুক্ত, এই মনোবিষয়ক 
প্রত্যয়ও তেমনি মনের সহিত সংঘুক্ত। 
উপরোক্ত জটিল বাকাসকলের সরল অর্থ এই যে বাহ্‌ দ্রব্যের জ্ঞানের সহিত আত্মসংবিদ 
যুক্ত থাকে, এবং আত্মসংবিদের সহিত সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে আত্মার অনবচ্ছি্ সাতত্যের 
জানও থাকে! £0:09এর দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২০ প্রতিজ্ঞায় আছে, “মানব মনের প্রতায় অথবা 
জ্ঞান ( যে জান অথব! প্রত্যয়ের বিষয় মানব-মনঃ) ঈর্বরে আছে। মানুষের দেহের প্রতায় 
অর্থবা জ্ঞান যেমন মানুষের মধ্যে আছে বলিয়! ঈশ্বরের মধ্যেও আছে, ও তাহাতে সেই জ্ঞান 
আরোপিত হয়, তেমনি তাহাব মনের প্রতায় ও জ্ঞানও মানুষের আছে বলিয়া ঈশ্বরে 
আরোপিত হয়।” ইহা প্রম।ণ করিতে ম্পিনোজ। বলিয়াছেন, চিত্ত; ঈশ্বরের একঠি গুণ) 
স্বতরাং চিন্তার প্রত্যয় ও যাবতীয় বিকারের প্রত্যন্থ যে ঈশ্বরে আছে, তাহ। বলিতেই হইবে। 
ম/নব-মনঃ চিন্তার একট! বিকার । স্থৃতরাং তাহার প্রত্যয়ও ঈশ্বরে আছে বলিতে হইবে। 
কিন্ত ঈশ্বরকে যখন অসীমরূপে ধারণ! কর! হয়, তখন তাহাতে মানব-মনের এই প্রত্যয় ও 
জ্ঞানের আরোপ করা যায় না। যখন অন্ত কোনও বিশিষ্ট দ্রব্যের প্রত্যয়-সমদ্বিতভাবে 
তাহার ধারণ! কর। হয়, তখনই তাহাতে এই প্রত্যয় ও জ্ঞানের আরোপ হয়। প্রত্যয়ের 
কারণ-পরম্পরার মধ্যে শৃঙ্খনা৷ ও সম্বন্ধ যেরূপ, প্রতায়-পরম্পরার মধ্যেও সেইরূপ সম্বন্ধ ও 
শৃঙ্খল! বিভ্মান। ন্মৃতরাং মানুষের দেহের জ্ঞান অথব প্রত্যয় যেভাবে ঈশ্বরে বর্তমান, 
এবং তাহ! যে অর্থে ঈশ্বরে আরোপিত হয়, তাহার মনের জ্ঞান অথবা! প্রত্যয়ও সেইভাবেই 
তাহাতে বর্তমান এবং সেই অর্থেৎতাহাতে তাহাদের আরোপ করা হয়।” ইহা হইতে 
স্পষ্টই বোধ হয়, যে ঈশ্বরে মানবমনের যে জ্ঞানের অস্তিত্বের কথা ম্পিনোজা। বলিয়াছেন, 
ষানবমনের মাধ্যমেই ঈশ্বরে সেই জ্ঞানের অস্তিত্ব ঃ মানব-মনে যে জ্ঞান বর্তমান, তাহা হইতে 
শ্বতন্্রভাবে তাহার অন্তিত্ব নাই ' মানব-মনঃ শশ্বরের মধ্যে অবন্থিত। সুতরাং বাহ! 
মানবমনের মধ্যে আছে, তাহ। ঈশ্বরের মধ্যেই আছে । এই অর্থেই ম্পিনোজা বলিয়াছন, 
অলীম ঈশ্বরে (মানবের, সম্বন্ধ বিরহিত শীশ্বরে ) এই জানের আরোপ করা যাঁয় ন|। 
চিন্তাপ্ধ। অসীম । বিকার-বঞ্জিত চিন্তা-$ণের মধ্যে যে এই জ্ঞান আছে, তাহা .স্পিনোজা 
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বলেন নাই। চিন্তাগুণের যে বিকার আমাদের মদোরপদেহের প্রতায়রূপে আবির্ভ,ত 
হয়, এবং সেই প্রত্যয়ের গ্রতিফলন হইতে ষে প্রত্যয়ের উদ্ভব হয়, তাহার ও পরবতী 
সমন্ত প্রত্যয়ের প্রতিফলন হইতে উত্ত,ত প্রত্যয়রাজির মধ্যে এই জ্ঞান আছে বলিয়াছেন । 
ঈশ্বর ও প্রকৃতি ন্পিনোজার মতে অভিন্ন। মাচগুষের দেহ ও মনঃ উভয়ই প্রকৃতির 
অন্তর্গত ; স্থুভরাঃ যে প্রত্যয় ও জ্ঞান ঈশ্বরের মধ্যে আছে তিনি বলিয়াছেন,০ তাহা 
মানুষের মধ্যে আছে, ইহা বলাই তাহার অভিপ্রায় । দেহের প্রত্যয় যেমন দেহের বিশেষ 
বিশেষ অবস্থা হইতে উত্তূত হয়, তেমনি মানুষের মনের বিশেষ বিশেস সমুৎপাদ হইতে 
সমগ্র মনের একটি প্রত্যয়ের আবির্ভাব হয। যেখানেই ব্যাপ্তি আছে, সেইখানেই চিন্তা 
আছে। চিন্তার সর্ধ প্রকার বিকারেরই প্রত্যৰ আছে। দেহের প্রত্যয় চিন্তার বিকার 
তাহারও একট! প্রত্যন্ব আছে। এই শেষোক্ত প্রত্যেয়েরও প্রত্যয় আছে। এইরূপ 
গ্রত্যর-প্রবাহের সমবায়ের ফলই মানব-মনঃ | 

উল্লিখিতভাবে ম্পিনোজার আত্মসংবিদের ব্যাখ্যা! করিয়া 119161069 নিন্মোক্তভাবে 
সমালোচন৷ করিয়াছেন £- 

প্যষখন আমার মনে কোনও প্রত্যয়ের আবির্ভাব হয, তখন আমি জানি, যে আমার মনে 
উহার আবিাব হইয়াছে, ইহ সত্য, কিন্তু তখনই সত্য, ষখন "আমি? সেই প্রত্যয়ের 
আধাররূপে বর্তমান । যখন "আমি" বর্তমান, এবং আমাতে কোনও প্রত্যয়ের আবির্ভাব হয়, 
তথধন সেই প্রত্যয় 'আমি'রূপ বিষয়ীর নিকট প্রতায়রূপ 'বিষয়'রূপে আবির্ভ্ত হয়; সেই 
বিষধী সেই প্রত্যর়কে তাহার জ্ঞানের বিষষ করিষ৷ তাহাকে জানে । কিন্ত এই 'আমি*র 
আবির্ভাবই ষে ব্ডমান ক্ষেত্রে প্রমাণের বিষয়, তাহার অস্তিত্ব পূর্ব্ব হইতেই ত্বীকার করিয়! 
লওয়! যাঁয় না। পুর্বে যে জ্ঞানের আবির্ভাবের বর্ণনা কর! হইযাছে, তাহ! হইতে কিরূপে 
ব্যক্তিগত সংবিদযুক্ত .খার১ আবির্ভাব হয়, তাহাই তো প্রশ্ন। প্রথমে তো! ছিল কেবল 
'দৈহিক পরিণাম" এবং তাহার অন্ুযন্গী 'প্রত্যয়' । এই প্রত্যয়কে সেই দৈহিক পরিণামের 
'জ্ঞানও বলা হইয়াছে । এখানে এই জ্ঞানের আধার ষে জ্ঞাতা, তিনি কোথায়? এই 
প্রত্যয় কি জ্ঞান ওজ্ঞাতা উভয়ই? তাহা যি হয়, এই প্রত্যয় যদি জ্ঞান ও জ্ঞাতা উভয়ই 
হয়, তাহা হইলে জ্ঞাত্রূপে ইহা! বিষয়ী, এবং দৈহিক পরিণাম অর্থাৎ ব্যাপ্তির বিকারবিশেষ 
সেই বিষম্ীর বিষয়। কিন্ত যখন এই প্রত্যয়ের প্রত্যয় উৎপর হয়, তখন ধিতীয় প্রত্যয়ের 
বিষয়ে পরিণত হয় এই প্রথম জ্ঞত্্ধপ প্রত্যয় । দ্বিতায় প্রত্যয় তখন প্রথম প্রত্যয়ের 
জ্ঞান ও জ্ঞাতা উভগনই; তখন প্রথম প্রত্যয় চিন্তার বিকারবিশেষ মাত্র, কেবলই দ্বিতীয় 
প্রত্যয়ের বিষর়। এই খানেই আত্মজ্ঞানের২ উত্তব বলা হয়। এইঈ 'আত্মজ্ঞান' কি কেবল 
দ্বিতীয় প্রত্যয়ের উদ্ভব ও প্রথম প্রতায়ের তাহার বিষয়ে পরিণত হওযার ফল, অথবা প্রথম" 
প্রত্যয়ের আবির্ভাব হইতে দ্বিতীয় প্রত্যয়ের আবির্ভাবের পর পধ্যস্ত যে সকল ব্যাপার 
সংঘটিত হয়, তাহাদের সমবায়ের ফল? যদি প্রথম প্রত্যয়ের বিষয়ে পরিণত হওয়ার ফল 
হয়, তাহা হইলে যে আত্মজ্ঞানের উত্তব হয়ঃ তাহা প্রথম প্রত্যয়েরই জ্ঞান এবং প্রথম 
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্রত্যয়টকে "আত্মা" বলিতে হইবে + এই প্রথম প্রত্যয় চিন্তার একটি বিকার মাত্র। যদি 
সমস্ত ব্যাপারের সমবায়ের ফল হয় এ আত্মজ্ঞান, তাহ] হইলে সেই আত্মজ্ঞানের মধ্যে 
আছে (১) গ্রথম প্রত্যন়-কর্তৃক জ্ঞাত বিষন্ন (দৈহিক বিকার.) এবং (২) দ্বিতীয় প্রত্যয়- 
কর্তৃক জ্ঞাত বিষয় (মানসিক বিকার)। কিন্তু এই ছুই ক্ষেত্রে জ্ঞাতা ভিন্ন ভিন্ন। প্রথম 
জ্ঞাত! দ্বিতীয় ব্যাপারে বিষয়ে পরিণত হইয়াছে । মনে উদ্ভূত সমস্ত সমুৎপাদের একমাত্র 
জ্ঞাতাই আমরা অনুসন্ধান করিতেছি। এই যুক্তি-অনুসারে প্রত্যেক প্রত্যয়ের উত্তবের 
সঙ্গে সঙ্গে এক নূতন জ্ঞাতার আবির্ভাব হইতেছে ; সমস্ত ব্যাপারের একমাত্র জ্ঞাতা-- 
ধিনি প্রথম হইতে শেষ পধ্যস্ত বর্তমান--এইরপ জ্ঞাতার অভাব হইতেছে । একমাত্র 
জ্ঞাতার স্থলে প্রত্যেক প্রত্যয়ের আবির্ভাবের সঙ্গে অনস্ত পর্যন্ত বিস্তৃত জ্ঞাত-শ্রেচীর উদ্ভব 
হইতেছে। ব্যান্তিগত আত্মনংবিদের, যাহার কখনও বিরাম নাই, তাদৃশ আত্মলংবিদের 
সহিত এই প্রতায়-প্রবাহের অভেদ কল্পনা! কর! যাঁয় না। 

1121611590 আরও বলিতেছেন £ মনঃ যেভাবে দেহের সহিত সংযুক্ত, মনের 
প্রত্যয়ও ( মনঃ ষে প্রত্যয়ের বিষয় ) সেইভাবে মনের সহিত সংযুক্ত । ( ২১ প্রঃ 1117105 
২য় অধ্যায়) ইহার অর্থ দেহ ও তাহার প্রত্যয় ছুইটি পদার্থ নহে.) তাহার! অভিন্ন 
স্পএকই বিশেষ । ব্যাি-গুণের দিক হইতে দেখিলে সেই পদার্থ দেহ, চিস্তাগুণের 
দিক হইতে পপ্রত্যয়ঃ। তঞ্জপ মনঃ ও তদ্বিষয়ক প্রত্যয় ( একই গুণের অন্তর্গত ) অভিন্ন 
পদার্থ। সুতরাং মনঃ ও আত্মজ্ঞানের মধ্যে ষে সম্বন্ধ, তাহাতে সাতত্যের অবচ্ছেদ৯ নাই। 
প্রত্যয়ের বিষয় হওয়া যেমন দেহের স্বভাবগত, কোনও বিশেষ প্রত্যয়েরও প্রত্যয়াস্তরের 
বিষয় হওয়া তেমনি ম্বভাবগত। প্রত্যয়াস্তরের বিষয় হওয়া প্রত্যয়ের আকারং মাত্র। 
কিন্ত প্রতায় ও প্রত্যয়ের প্রত্যয়ত দেহও তাহার প্রত্যয়ের মত একসঙে উদ্ভূত হইলেও, 
এবং এই সমস।ময়িকতা-বিষয়ে উভয়ের মধ্যে সারৃশ্ত থাকিলেওঃ অস্ট। বিষয়ে উভয়ের 
মধ্যে পার্থক্যও আছে। প্রত্যয় ও তাহার প্রত্যঞজের মধ্যে সমসামঞ্জিক উদ্তব ভিন্ন কাধ্যকারণ 
সম্বন্ধও বর্তমান। উভয়েই একই গুণের মধ্যগত এবং একটি আর একটির কারণ। 
কিন্ত দেহ ও তাহার প্রত্যয় বিভিন্ন গুণের অন্তর্গত, তাহাদের মধ্যে কাধ্যকারণ-সম্বন্ধের 
অভাব; তাহাদের মধ্যে একপ্রের কোনও ভিত্তি নাই, তাহা নামমাত্র একত্ব। দেহ ও 
তাহার প্রত্যন্বের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহীঘ্ারা মনঃ ও আত্মজ্ঞানের সম্বন্ধ যদি বুঝিতে হয়, 
তাহ! হইলে মনঃ ও আত্মজ্ঞনকে বিভিন্ন সমুৎপাদ্দ বলিয়া গণ্য করিতে হয়, তাহাদিগকে 
বিভিন্নধর্্ী ও মিশ্রণের অনুপযোগী মনে করিতে হয় ; উভয়েই সমুৎপাদ, ইহা ভিন্ন অন্ত 
কোনও লাদৃ তাহাদিগের় মধ্যে নাই, মনে করিতে হয়। এইরূপ পদার্থের সংমিশ্রপ 
হইতে ব্যক্তিগত আত্মজ্ঞান ও আত্মার অভেদ জ্ঞান বা আত্মস্থাতির৪ উদ্ভব কন্ননা 
করা অসম্ভব । 

কিন্তু 102160520র সমালোচন। সম্বন্ধে বল! যাইতে পারে, যে তিনি মনের মধ্যে 
যেজ্ঞাতার অনুসন্ধান করিতেছেন, তাহাকে স্পষ্টরূপে কোথাও পাওয়! যায় না, তাহার জ্ঞানকে 
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পাওয়া যায় এবং সেইজ্ঞানের কর্তা বলিয়াই আমর! তাহার অস্তিত্ব অনুমান করি। যখনি 
মনের দিকে ছৃটিতাত করিঃ তখন প্রত্যর-প্রধাহই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। “আমি 
গ্রত্যয়সকল দেখিতেছি" এই জ্ঞান আমাদের হয় সত্য, কিন্তু সে জ্ঞানও একট! সমুৎপাদ 
মাত্র। এই সকল প্রত্যয়ের যিনি দ্রষ্টা, দৃশ্ত হইতে বিষুক্ত অবস্থায় তাহাকে কখনও আমর! 
পাই না। তাহাকে পাইবার জন্য, তাহার দর্শনের জন্য, নান! সাধনের বিষয় নান! শাস্ত্রে 
বণিত আছে? কিন্তু সর্বসাধারণের অধিগম্য নহে বলিয়। দর্শনশাস্ত্রে তাহার স্থান নাই। 
সৃতরাং প্রত্যয়রাজির মধ্যে আমর! যদি সেই জ্ঞাতার সাক্ষাৎ নাও পাই, তাহাহ্বার! স্পিনোজার 
মতের ভ্রান্তি প্রতিপন্ন হয় না। মনের মধ্যে অবস্থিত প্রত্যয়াবলীর মধ্যে অবিচ্ছিন্ন আত্মজ্ঞানকে 
যদি পাওয়! যায়, তাহা! হইলেই ম্পিনোজার প্রমাণ সিদ্ধ। দেহের প্রত্যয়ের সহিত দেহের 
সংযোগের সঙ্গে মনের সহিত তাহার প্রত্যয়ের সংযোগের সম্বন্ধ যদি সর্ববিষয়ে একবিধ 
নাও হয়, তাহা হইলেও মনোমধ্যন্থ যাবতীয় প্রত্যয়ের সংযোগে আত্মজ্ঞানের উদ্তব--তাহাদের 
সঙ্গে সঙ্গেই এই নূতন সমুৎপাদের উত্তব_অসম্ভব নহে। এই আত্মজ্ঞান চিন্তার বিকার 9 
[5 ০0£10975এর সারের ষে অংশ মানবের মনোরূপ বিকারে আব্মপ্রকাশে সমর্থ হইয়াছে, 
নিজে দৃশ্তের বহির্ভূত হইলেও তিনিই ইহার আধার, তিনি জ্ঞাত! । আত্মজ্ঞান তাহাতে 
অবস্থিত সমুৎপাদমাত্র। সেই জ্ঞাত। মানবে নিত্যবর্তমন, প্রত্যেক প্রত্যয়ের তিনিই জাত। ; 
প্রত্যত্নরাজি তাহাতে উদ্ভূত জ্ঞান-বুদ্বুদ। 


কর্মনীতি 

আদর্শ চরিত্র ও নৈতিক জীবনের আলোচনাই কর্ননীতি-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য । এ পর্যস্ত 
এ সম্বন্ধে বত আলোচনা হইয়াছে, তাহার মধ্যে তিনটি মত পরিস্ুট । প্রথম মত গৌতম 
বুদ্ধ ও মহাবীর বর্ধম।ন, এবং পরে যীশু থৃষ্টকর্তক প্রচারিত। এই মতে সকল মানুষের 
মূল্যই সমান, অহিংস! পরমে। ধর্শ, অক্রোধদ্বার] ক্রোধ জয় করিতে হইবে, উপকার করিয়া 
অপকারের উত্তর দিতে হইবে, প্রেমদ্বার৷ বিথেষ পরাভূত করিতে হইবে, প্রেমই সর্বশ্রেষ্ঠ 
ধর্ম। দ্বিতীয় মত ইহার বিপরীত। ম্যাকিয়াভেলি ও নিংসে ইহার প্রচারক 
ক্ষমত!-অর্জন এই মতে মানুষের প্রধান কাজ ও সেই উদ্দেশ্তে বলগ্রয্মোগ প্রয়োজনীয় । 
মানুষে মানুষে প্রভেদ বিস্তর, সকল মানুষের মূল্য সমান স্থইতে পারে না। শক্তি-অর্জদনের 
জন্ত ও শাসন ক্ষমতালাভের জন্ত বলপ্রয়োগ ও যুদ্ধ সমর্থনষোগ্য। ক্ষম। 
এই মতে ছূর্ববলতা। শক্তি ও ধর্ম অভিন্ন । তৃতীয় মত সক্রেটস্‌, প্লেটো ও আরিষ্টটলের 
এই"মতে স্থান-ও-কালভেদদ্ারা কর্শের দোষ গুণ নির্ণীত হয়। কোন কর্ই সর্ব কাল ও 
সর্ধ্য অবস্থায় নিন্দনীয় নহে । আবার কোনও কর্ম্মই সর্ব কালে সর্ব অবস্থায় প্রশংসনীয় নহে। 
কেবল পঙ্ডিতেরাই হিসাব করির! বলিতে পারেন, কোন কর্ম কোন অবস্থায় ধর্ম, কোন 
অবস্থায় অধর) কখন প্রেমের প্রুয়োজন, কখন শক্তির প্রয়োজন। জ্ঞান ও ধর্ম অভিন্ন। 

ন্পিনোজার কর্মনীতিতে এই সকল বিভিন্ন মতের একপ্রকার সময় হইয়াছে। 
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৮৮ পা্টাত্ত্য বর্শনের ইত্তিহাস 
তাহার কর্ধনীতি তাহার দার্শনিক মতের অন্গুগামী। স্বাধীন ইচ্ছ। তিনি স্বীকার করেন 
নাই। যান্ুষ যখন অসংখ্য বিকারের মধ্যে একটি .বিকারমার, তখন অন্তান্ত 
বিকারসঘপ্ধে যাহী সত্য, তাহার সম্বন্ধেও তাহ। সত্য না হইবার কোন কারণ নাই। বস্তর 
অন্তহীন শ্রেটীর মধ্যে মানুষ একটি বস্ত মাত্র। শ্রেট়ীর অন্ান্ত বস্ত যেমন কাধ্যকা রণ-শুঙ্খলে 
বন্ধ, মানুষও তেমনি | তাহার ইচ্ছ৷ বাহ্‌ অথবা আভ্যন্তরীণ কারণদ্বরর নিয়ন্ত্রিত। মানুষ 
যে আপনাকে স্বাধীন বলিয়৷ মনে করে, তাহার কারণ নিজের কাধ্য-সম্বন্ধে সচেতন হইলেও 
কাধ্যের প্রেরক উদ্গেস্ত সম্বন্ধে সে অভ্ত। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা খন নাই, কাধ্য-কারণ- 
শৃঙ্খল যখন নিয়ত ও অচ্ছেপ্ত, মাণুষের সমস্ত কর্মই যখন এই শৃঙ্খলে বন্ধ ও নিয়ত, 
তখন প্রকৃত পক্ষে কর্মের ভাল, মন্দ, ওঁচিত্য ও অনৌচিত্যের প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। 
যাহা কিছু আছে, যাহ! কিছু ঘটে, সকলই নিয়ত, সকলই ভালো । 7407105এর দ্বিতীয় খণ্ডে 
৪৮ গ্রৃতিজ্ঞায় স্পিনোজ। বলিয়াছেন “ম্বাধীন ইচ্ছা কোনও মনেই নাই। বিশেষ কারণঘার৷ 
নিয়ন্ত্রিত হইয়া মনঃ কোনও কিছু ইচ্ছা করে। সেই কারণ কারণাস্তরদ্ধার নিয়ন্ত্রিত ।” 
৪৯ প্রুতিজায় ম্পিনোজা মানুষের ইচ্ছাকে তাহার বুদ্ধি হইতে অভিন্ন বলিয়াছেন 
(অনুসিন্ধান্ত )। বুদ্ধি স্তায়ের নিয়মে বাধ।, ইচ্ছাও তন্রপ। ম্পিনোজা আনন্দকে সর্ব কর্ণের 
লক্ষ্য বলিয়াছেন, এবং সুখের সদৃভাব ও ছুঃখের অভাবক আনন্দ১ বলিয়াছেন। সুখ২ ও 
ছুঃখশ আপেক্ষিক, তাহ। মানবমনের কোনও নির্দিষ্ট অবস্থা নহে, এক অবস্থ। হইতে 
অবস্থাস্তরে গমনের অবস্থামাত্র, অপেক্ষাকৃত অসম্পূর্ণ অবস্থা হইতে পূর্ণ তর অবস্থায় 
পরিণতিই স্থখ। চ2৮৮1০9এর তৃতীয় ভাগের ৭ম প্রতিজ্ঞা ম্পিনোজ। 
বলিয়াছেন পন্থকীয় সত্বায় স্থির থাকিবার জন্য বস্তর প্রয়াসই৪ তাহীর স্বরুপ ।» চতুর্থ 
ভাগের অষ্টম সংজ্ঞায় আছে ধর্ম ও শক্তি অভিন্ন। মানুষের স্বরূপই তাহার ধর্ম । স্থৃতরাং 
র্শ ও স্বরূপে অবস্থানের জন্য প্রচেষ্টা (শক্তি) একই পদার্থ। যে তাহার সত্তা রক্ষা 
করিতে যত বেশী সমর্থ, তাহাকে তত বেশী ধাপ্সিক বলা যায়। ( ৪র্থভাগ ২০ প্রতিজা) 
বাহ কারণঘার। প্রতিহত ন! হইলে, কেহই যাহ। তাহার পক্ষে হিতকর ও তাহার সত্বার 
রক্ষার জন্ত আবগ্ঠক, তাহ! অগ্রাহ করে না। এই আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি হইতে আত্ম- 
স্থখানুসন্ধান উৎপন্ন হয়। যাহা কেহ উৎকৃষ্ট বলিয়! মনে করে, তাহ অপেক্ষাও উৎকষ্টতর 
কিছু প্রাপ্তির আশায় ভিন্ন কেহ তাহা অগ্রাহ্থ করে না। প্রকৃতির বিরুদ্ধ কিছুই বুদ্ধি 
দাবি করে না। আপনাকে ভালবাসাই প্রকৃতির নিরম । স্থৃতরাং যাহা হিতকর, তাহাই 
যেলোকে আকাঙ্খা! করে, ইহাতে অর্ধীক্তিকত! নাই । এই আত্মগ্রীতির উপরই ম্পিনোজার 
কর্মনীতি প্রতিষ্ঠিত। যে নীতি মানুষকে শক্তিহীন ও দুর্বল হইতে শিক্ষা দেয়, তাহার 
কোনও মূল্য তাহার কাছে নাই। আপনার সন্ত! রক্ষা! করিবার চেষ্টাই ধর্শের ভিত্তি। 
আপনাকে রক্ষ। কগ্গিবার ক্ষমতার উপর মানুষের সখ নির্ভর করে। মানুষ আপনাকে 
ভালবাসিবে এবং যাহা! তাহার উপকারী--সত্যই উপকারী--তাহা প্রার্থনা করিবে ইছাই 
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শ্বাভাবিক। স্বকীয় সত রক্ষা করাই যখন ধর, তখন ধাঁহ! নিজের, তাহ রক্ষার চেষ্টাই 
ধর্শের ভিত্তি। যাহা নিজের, তাহ] রক্ষা করিবার সামর্থোর উপরই সুখ নির্ভর করে। কিন্ত 
ধর্ম তাহার নিজের জন্যই কাম, ধর্ম অপেক্ষা উৎকৃ£তর অথব| অধিকতর হিতকর এমন 
কিছুই নাই, যাহার লাভের জন্য ধর্ম কাম্য হইতে পারে। আত্মরক্ষার জন্ত বাহ্‌ কিছুরই 
' প্রয়োজন হইবে নাঃ ইহা! অসম্ভব । বাহিরের বহু পদার্থ আমাদের প্রকৃত উপকারী, 'শ্রবং 
সেই জন্ত বাঞ্চনীয় । আমাদের স্বভাবের সহিত যাহার মিল আছে, তাহাই উৎকই। মানুষ 
অপেক্ষা মানুষের অধিকতর উপকারী কিছুই নাই। সমপ্রকৃতি-বিশিষ্ট ছুইজন লোক মিলিত 
হইয়! উভয়ের শক্তি-সমন্বিত এক ব্/ক্তিতে পরিণত হইতে পারে। ছুইজনের শক্তি মিলিত 
হইয়া আত্মরক্ষার পক্ষে অধিকতর উপযোগী হয়। পৃথিবীর যাবতীয লোক যদি এক 
মতাবলম্বী হইয়া মিলিত হইতে পারিত, সকলেই যদি একমন! হইতে পারিত, সকলেই ষদ্দি 
একসঙ্গে তাহ।দের সন্ত। রক্ষ1! করিবার জন্ত চেষ্ট। করিতে পারিত, তাহা হইলে তাহা অপেক্ষ। 
উৎকৃ্ঠতর আর কিছুই হইতে পাঁরিত না। যুক্তিদ্বারা চালিত হৃইয়! মধমুষ এমন কিছুই 
নিজের জন্য কমন! কবিতে পাঁরে না, যাহা! সমগ্র মানব-জাতির হিতকর নহে] “যাহার! 
ধার্মিক, তাহাদের যাহ! সর্বশ্রেষ্ঠ কল্য।ণ, তাহ! সর্বপধারণে সমান ভাবে ভোগ করিতে পারে ।” 
( ৪র্থ ভাগ, প্রঃ ৩৬ )। কেনন! যাহ! সমগ্র মানবজ।তির হিতকর নহে, তাহ। কাহারও 
হিতকর নহে । যুক্তিত্বার৷ তাহাই নিজের হিতকর বলিয়া! বুঝিতে পার। যায়, যাহ! সমগ্র 
মানবজাতির হিতকর। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, যে ম্পিনেজ! পরের মঙ্গলের জন্য 
আস্মোৎসর্গ দাবী করেন নাই। সর্বমানব-সাধারপ অযত্বরক্ষার প্রবৃতিতবার প্রমাণিত হয়, যে 
স্বার্থপরতার* প্রয়োজন আছে। কিন্তু মানুষের প্রকৃত স্বার্থ ও পরের স্বার্থের মধ্যে কোনও 
প্রভেদ নাই! যুক্তিদ্বার! বিচার করিলে যাহ! কাহারও প্রকৃত পক্ষে উপকারী, তাহা লকলেরই 
উপকারী। ম্পিনোজা পরাথপরতার উপর তাহার কর্ম-নীতির প্রতিষ্ঠা করেন নাই, 
স্বর্থপরতার উপরও তাহ প্রতিষ্ঠিত নহে । তিনি চাহিয়াছেন মাম্ষকে যুক্তির পথে 
পরিচালিত করিতে । সেই পথে মানুষ দেখিতে পাইবে স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা৷ একই। 

আত্মশক্তিতে অবিশ্বাকে ম্পিনোজ! বিনতি২ বলিয়াছেন।. মানুষ ষখন তাহার শক্তির 
অভাব কল্পনা করে, তখন ছুঃখিত হয় (৩য়, ৫৫ প্রঃ)। পূর্ণতা হইতে অপুর্ণতার দিকে 
গতিই ছুংখ । ম্পিনোজ।র মতে “আপনর প্রতি অবজ্ঞার৪ অর্থ আপনার মুল্য কম বলিয়। 
গণ; কর|। ছুঃখ-প্রান্তি হইতে ইহার (২৯ পুংজ্ঞা) উদ্ভব। যে আপনার অতিরিক্ত প্রশংস। 
করে, যে নিজের ভাল ভাল কাঙ্জের ও অপরের অন্তায় কর্যের গল্প করে? যে অন্ত অপেক্ষ। 
বড় বলিয়। গণ্য হইতে চায়, এবং আপনার অপেক্ষা উচ্চপদস্থ লোকের মত জাকজমকের 
সঙ্গে চলিতে বায়, তাহাকে আমর! গর্বিত বলি। আবার যে নিজের ত্রুটির উল্লেখ করে, 
কথা বলিতে বলিতে যাহার মুখ লাল হুইয়৷ পড়ে, অন্তের গুণ ও কাঁজের গল্প করে, অন্যের 
নিকট নত হই! থাকে, মাথ! নীচু কনিকা! হাটে, ভাল অলংকার অথবা পোষাক পরিধান 
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করে না, তাহাকে আমরা বিনীত বলি। কিন্তু এরূপ মনোভাব বেশী লোকের নাই। 
মানব-প্রক্কৃতিই ইহার বিরোধী । যাহাদিগকে খুব বিনীত বলিয়। মনে কর] যায়, সাধারণতঃ 
তাহারাই অতিরিক্ত পরিমাণে উচ্চাকাজ্জী ও ঈর্্যাপরতন্তর 1” “যে আপনাকে অবজ্ঞা করে 
ও যে গব্বিত, ইহাদের মধ্যে ব্যবধান অতি সামান্ত।” কিস্তু বিনতি সমর্থন না করিলেও 
শ্পিনোজা নঅতার১ প্রশংসা করিয়াছেন । গর্বিত লোক তাহার মতে অপরের বিরক্কি- 
জনক ) তাহাদের অপেক্ষা হানতর যে সকল লোক তাহ।দের দিকে অবাক হইয়৷ তাকাইয়। 
থাকে, তাহাদিগের সঙ্গই তাহাদের প্রিয়। তাহারা অবশেষে এই সকল লোকঘারাই 
প্রতারিত হয়। গব্বিত লোক চাটু বাক্যদ্বারা ষত প্রতারিত হয়, অন্তে সেরূপ হয় না। 
এই পর্যান্ত যাহা উক্ত হইল, তাহা হইতে স্পিনোজার কর্মনীতি শক্তিমূলক বলিয়। 
প্রতীত হয়। তাহার মতে যাহ! শক্তি বুদ্ধি করে, তাহাই ধর্ম, যাহাতে শক্তির হাস হয়, তাহা 
অধর্দম। কিন্ত এখানেই তাহার কর্ধনীতি পরিসমাপ্ত হয় নাই। মানুষের মধ্যে ঈর্ষ্য।, বিদ্বেষ, 
পরনিন্দা ও দ্বণা্র বাহুল্য দেখিয়া তিনি ব্যধিত হইয়াছেন। এই সমস্ত চিত্তাবেগের ফলে 
মান্য মানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। ইহাদের উচ্ছেদ ব্যতীত সমাজের মঙ্গল অসম্ভব। তিনি 
বলিয়াছেন, দ্বণা প্রেমদ্বারা বিদুরিত করা যত সহজ, ঘ্বণান্বার! বিদুরিত করা তত সহজ নহে। 
অন্ঠের ঘ্বণ। হইতে দ্বণ। পু্টিলভ করে। কিন্তু ঘ্বণার বিনিময়ে যদি প্রেম দান করা যায়, 
যদি ঘ্বণাকারীর বিশ্বাস উৎপন্ন করা যাঁয়, যে তাহার দ্বণার পাত্র তাহাকে ভালবাসে, তাহা 
হইলে তাহার মধ্যে দ্বণা ও প্রেমের দ্বন্দ উপস্থিত হয়। ফেনন! প্রেমের উৎপাদনই প্রেমের 
ধর্ম । “এই ছন্দের ফলে দ্বণার তেজ ক্রমশঃ ছুর্বাল হইয়! আসে। নিজের অপকর্ষজ্ঞান ও 
ভয় হইতে দ্বণার উৎপত্তি হয়। যে শত্রুকে পরাজিত করিবার সামঞ্চ আছে বলিয়৷ আমর! 
বিখীম করি, তাহাকে আমরা ঘ্বপা করি না। দ্বণাদ্বার যে ঘ্বণার প্রতিশোধ লইতে যায়, 
খে ভিন্ন তাহ।র অন্য কিছু লাভ হয় না । কিন্ত প্রেমদ্বার| যে দ্বণ! বিদূরিত করিবার চেষ্টা 
করে, সে বিশ্বাম ও আনন্দের সহিত ঘ্বণ।র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। ঘ্বণ/কারী সংখ্যায় এক জন 
হউক, অথব। বহু হউক, সে সকলের দ্বণার বিরুদ্ধেই প্রেমান্ত্রঘারা যুদ্ধ করিতে সক্ষম । 
ভাগ্যের সহায়তার প্রয়ে।জন তাহার হয় না। যাহারা! তাহার নিকট পর|ভূত হয়, তাহার। 
সানন্দে আত্মসমর্পণ করে। **পরের মনঃ অস্ত্র! জয় কর| যায় ন|। প্পেম ও ওদার্য- 
দ্বারাই মনঃ বিজিত হয় ।” 
কিন্তু প্রেমের মহত্ব বণিত হইলেও ম্পিনোজার কর্মননীতি মুখ্যতঃ জ্ঞ।নমূলক | তাহা থৃষ্টের 
*গর্বত শিখরে উপদেশ২ অপেক্ষা, সক্রেটিন্‌ ও প্লেটো-কর্তৃক অধিকতর গ্রভাবিত। “প্রজ্ঞা- 
কর্তৃক চালিত হইয়া যাহাই করিতে আমরা চেষ্টা করি, তাহ] বুঝিবার চেষ্টা ভিন্ন আর 
কিছুই নহে। মনঃ যখন প্রজ্ঞার ব্যবহার করে, তখন যাহ বুঝিবার সহায়ক, তাহ! ভিন্ন 
আর কিছুই হিতকর বলিয়া গণ্য করে না। সুতরাং বুঝিবার এই প্রচেষ্টাই ধর্শের প্রথম 
ও একমাত্র ভিত্তি” (চতুর্থ ভাগ-২৬ প্রঃ )। তাই ম্পিনোক্গ কর্শেয প্রবর্তক বিভিন্ন মানলিক 
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আবেগের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন “বিভিন্নমুখী বায়ু-তাড়িত তরঙ্গের 
হ্যায়, বাহ্‌ কারণঘারা নান! দিকে চালিত হইয়৷ আমর! আমাদের কার্ষ্যের পরিণাম কি, তাহা 
বুঝিতে অসমর্থ হইয়! পড়ি। ভাবি, যে চিত্তাবেগ খন গ্রবলতম হয়, তখনই আমরা 
আমাদের প্রকৃত স্বরূপ প্রাপ্ত হই। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে প্রবলতম চিত্তাবেগ আমাদিগকে 
অতিতম নিস্ক্রিয়তার মধ্যে নিক্ষেপ করে । কেনন! পূর্বপুরুষ হইতে প্রাপ্ত কোনও প্রবৃত্তি 
অথব৷ চিত্তাবেগের শোতে যখন আমর! পতিত হই, তাহার অচিরকাল পরেই তাহার 
প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হয়। এই প্রবৃত্তি ও আবেগের ঘাত এবং প্রতিঘাতের মধ্যে আমরা 
আমাদের তদানীন্তন পারিপাশ্থিক অবস্থ। হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম হইয়া পড়ি। ইহার 
ফলে সেই অবস্থায় যাহা! কর! উচিত, তাহ! ভাল ভাবে করিয়া উঠিতে পারি নাঁ। সহজাত 
প্রবৃত্তি কর্মের উৎকৃষ্ট প্রবর্তক বটে, কিন্তু তাহদের নেতৃত্ব বিপজ্জনক । কেননা, প্রত্ত্েক 
সহজাত প্রবৃত্তি তাহার নিজের পরিতৃপ্তির অনুসন্ধান করে, সমগ্র পুরুষের [দিকে তাহার দৃষ্টি 
নাই। অসংষযত লোভ, কলহৃপ্রিয়তা এবং কামুকতা হইতে কত লোকের সর্বনাশ হইয়াছে । 
এই সমস্ত প্রবৃত্তির অধীন হইয়া! লোকে তাহাদের দাসে পরিণত হইয়াছে । যে সমস্ত চিস্তাবেগ- 
দ্বারা আমরা প্রতিদিন আক্রান্ত হই, শরীরের বিশেষ বিশেষ অংশের সহিত তাহাদের 
সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ অংশ ভিন্ন অন্তান্ত অংশের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ অতি সামান্ত। এই 
জন্যই & সকল চিত্তাবেগ অতিরিক্ত হৃইয়! পড়ে, এবং মনকে এক বিষয়ের চিন্তার এত 
ব্যাপৃত রাখে, ষে অন্ঠান্ত বিষয়ের চিন্তার অবসর তাহার থাকে না। যদিও মানুষ বহু 
চিত্তাবেগের অধীন হইতে পারে, এবং সর্বদা একমাত্র চিন্তাবেগের অধীন লোক খুব কমই 
দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি এ প্রকার লোকেরও অভাব নাই, যাঁহ1দের মনঃ হইতে কোনও 
বিশেষ চিত্তাবেগ কিছুতেই বিদুরিত হয় না। কিন্তু দেহের কোনও একটি অংশ অথবা 
মাত্র কয়েকটি অংশের সখ অথবা ছুঃখ হইতে যে কামনার উতদ্তব হয়, তাহ! মানুষের কোনও 
মঙ্গল সাধন করে না। (৬০ প্রঃ ৪র্থ খণ্ড) 

যুক্তি ও বলবান চিন্তাবেগের» বিরোধ প্রদর্শনেই ম্পিনোজার কর্মনীতি পরিসমাপ্ত 
হয় নাই। যুক্তি-বিহীন চিত্তাবেগ যেমন অন্ধ, তেমনি আবগহীন বুক্তিও প্রাণহীন । 
বিপরীত-মুখী বলীয়ান্‌ অন্ত চিত্তীবেগ ব্যতীত কোনও চিত্তাবেগই প্রতিহত অথবা শাস্ত 
হয় না। চিত্তাবেগ পূর্বপুরুষ হইতে সংক্রাপ্তি হয়। যুক্তির মূল হইতে ইহার মূল গভীরতর | 
যুজিত্বারা চিত্তাবেগ শীস্ত করিবার চেষ্ট! নিস্কলতায় পর্ধ্বনূতি হয়। যুক্তি ও চিত্বাবেগের ছন্দে 
চিত্তাবেগই সাধারণতঃ জয়ী হম্ম। যুক্তি চিত্তাবেগের সহিত মিলিত হইলে, তৎকালিক 
অবস্থার সামগ্রিক দৃষ্টিলাভ হয়, এবং সেই সামগ্রিক দৃষ্টির ফলে চিত্তাবেগ স্থানে স্থাপিত 
হয়। তাই ম্পিনোজ। চিন্তাবেগের বিরুদ্ধে যুক্তিকে নিযুক্ত না করিয়া, যুক্তিহীন চিত্তা- 
বেগের বিরুদ্ধে যুক্তি-সমদ্থিত দ্বিতীয় চিত্বেগকে উপস্থাপিত করিবার কথা বলিয়াছেন। 
কামনা-বর্জিত চিত্ত এবং চিন্তাবর্জিত-কামনা উভয়ই বন্ধ)1। চিত্তাষেগের সুস্প্ প্রত্যয় 
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উপজ[ত হইলে তাহার আবেগ অন্তহিত হয় ( ৫ম ভাগ--ও প্রঃ)। মনের মধ্যে অস্পষ্ট 
প্রত্যয় যত বেশী থাকে, ততই মন চিত্তাবেগের বশীভূত হয়। যখন বুঝিতে পারা যায়, 
সমস্ত পদাথই নিয়ত এবং অশ্থস্তাবী, তখন চিত্ব'বেগের উপর প্ররভূত্বলাভ হয়। এবং 
চিত্বাবেগের বল হ্রাস প্রাপ্ত হয়। কামনা যখন অস্পষ্ট প্রতায় হইতে উদ্ভৃত হয়ঃ তখন” 
তাহ! চিত্তাবেগরূপে আবিভূতি হয়। কিন্তু যখন তাহ। সুস্পষ্ট প্রত্যয় হইতে উদ্ভূত হয়, 
তখন সেই কামনা হয় ধর্ম। যে পরিবেশের মধ্যে মানুষ অবস্থিত, অনবরত 
তাহার পরিবর্তন হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনেও তাহার প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন হইতেছে । 
পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়াই মানুষ বাঁচিয়া থাকে। বুদ্ধিপুর্বক যে কর্ম কর! 
যায়, সমগ্র পরিবেশের বিচার করিয়া ষে কর্শকৃত হয়, তাহাই পরিবেশেয় উপযোগী 
প্রতিক্রিয়া। বিচার করিয়! দেখিলে বুদ্ধি ভিন্ন অন্য ধর্ম নাই। 

স্পিনে।জার ,কর্মননীতি তাহার তাত্বিক দর্শনের অনুগামী। তাত্বিক দর্শনে 
শৃঙ্খলাহীন বস্তদিগের মধ্যে শৃঙ্খল! ও নিয়মের আবির প্রজ্ঞার কার্য । কর্দুনীতিতেও 
শৃঙ্খলাহীন কামনা-প্রবাহের মধ্যে নিয়মের প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞার কাধ্য । তত্ববিগ্তায় মহাকালের 
পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত বস্ত দর্শনকরা, কর্মাদীতিতে মহাকালের পরিপ্রেক্ষিতে কর্মকরা-_ 
উভয়ত্রই প্রজ্ঞাই নিয়ামক । খণ্ড জ্ঞান ও খণ্ড কন্দরকে সমগ্রের পরিপ্রেক্ষণের সহিত 
সামঞ্জস্যযুক্ত করাই প্রজ্ঞার কাধ্য। কল্পনা-লহায় চিত্তা এই কাধ্যের সহায়ক । যখন 
কোনও কর্থ্বের দিকে মনের প্রবৃত্তি জন্মে, তখন তাহার গুণ|গুণ বিচারের জন্য, তাহার ভাবী 
ফল মনের সম্মুখে উপস্থাপিত করিবার জন্ত, কল্পনার প্রয়োজন। পরিবেশের উপর মনের 
প্রতিক্রিয়া যদি অব্যবহিত হয়, যদি তাহা যুক্তির অপেক্ষা না করে, তাহা! হইলে আমাদের 
কর্মের সমস্ত দুরবর্তী ভাবী ফলঘ্বারা আমাদের মনের প্রতিক্রিয়া প্রভাবিত হইবার অবকাশ 
পায় না। কল্পনাশক্তি সেই সকল ফল মনের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া! মনের প্রতিক্রিয়া 
বিলম্বিত করে। তখন মনের উপর যুক্তির প্রভাব পতিত হয়, এবং তাহার প্রতিক্রিয়া যুক্তি- 
নির্দেশিত পথ অবলম্বন করে। বর্তমানের অনুভূতি ভবিষ্যতের কল্পনাসথষ্ট চিত্র হইতে 
স্পষ্টতর ;.ইহাই বুদ্ধিচালিতু কর্মের সম্মুখে প্রধান প্রতিবন্ধক। কিন্তু মনের সম্মুখে 
উপস্থিত কোনও বস্তর ধারণ! যদি ধুক্তি-অনুস|রী হয়, তাহাহইলে সে বস্তু বর্তমানই হউক, 
অতীতই হুউ ক, অথব! ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিতই হউক, মনঃ সমান ভাবেই প্রভাবিত হইবে। 
কল্পন! ও যুক্তির সহায়তায় অভিজ্ঞতা দুরদর্শনে পগ্গিণত হয়, এবং তাহার ফলে অতীতের 
দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া আমরা আমাদের ভবিষ্ুৎ স্থ্টি করিতে সমর্থ হই। মানুষের 
পক্ষে যতটুকু শ্বাধীনতালাভ সম্ভবপর, এই রূপেই তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। চিত্তাবেগের 
অধীনতাই বন্ধন। প্রর্ঞর সক্রিয়তাই তাহা হইতে মুক্তি ও স্বাধীনতা । কার্য্যকারণের 
নিয়ম হইতে, অথব| সেই নিয়মের ফলোৎপাদন-পদ্ধতি হইতে মুক্তি স্বাধীনতা৷ নহে । যুক্তি- 
বিহীন চিত্তাবেগ ও কর্দপ্রবৃত্তি হইতে মুক্তিই স্বাধীনতা; চিত্বাবেগ হইতে মুক্তি নয়, 
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অসংষত এবং অসম্পূর্ণ চিত্তাবেগ হইতে মুক্তি। জ্ঞানেই মুক্তি। “অতিমানবের” 
অর্থ সমাজের বিচার এবং সামাজিক জীবনের স্মুখ সুবিধা হইতে মুক্ত মানুষ নয়; অসংহত 
সহজাত প্রবৃত্তির ব্যক্তিগত প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়াই অতিমানবত্ব। এই অম্পূ্ণতা ও 
সমগ্রতার ফলই জ্ঞানীর সমস্ব। অন্যকে শাসন করিবার ক্ষমত! লাভ করিলেই পোকে 
বড় হয় না। জ্ঞানবঞ্জিত কামনার প্রভাব হইতে যুক্ত হওয়া ও আপনাকে শান করাই 
মহত্ব। সাধারণতঃ যাহাকে স্বাধীন ইচ্ছ! বল! হয়, তাহ। হইতে এই স্বাধীনত! মহত্তর ৷ 
ইচ্ছ! তে! স্বাধীন নহেই, ইচ্ছা বলিয়াই হয়তো! স্বতন্ত্র কিছুই নাই। (যাহাকে ইচ্ছ৷ বল! 
হয়, তাহা জ্ঞানমাত্র)। কিন্তু কেহযেন মনে না করেন, ষে তাহার স্বাধীনতা নাই 
বলিয়া! নৈতিক দানিত্বও নাই, এবং তীহার কর্ম ও চরিত্রের জন্য তিনি দায়ী নহেন। 
মানুষের কর্ণ তাহার স্মৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অতীতে যে কর্ হইতে ছুঃখের উদ্ভব 
হইয়াছে, মানুষ তাহা পরিহার করিতে, ও যাহ! হইতে সুখ উৎপন্ন হইয়াছে তাহা করিতে 
ইচ্ছা করে। অতীত তীর স্ৃতিঘারা, সুখের আশ! ও ছুঃখের ভয়গ্বারা, তাহার 
কর্ম নিয়ন্ত্রিত হয়। এই জাই সম:জের আত্মরক্ষার জন্য সম।জস্থ ব্যক্তিবর্গের মনে যে 
আশ! ও ভন আছে, তাহার সাহায্যে তাহাদের কণ্ম নিয়ন্ত্রিত করা, এবং তাহার! 
সামাজিক শৃঙ্খল৷ ও সহযোগিতার প্রতিষ্ঠ। কর! সম।জের পক্ষে অত্যাবস্তক। নিয্মতিতে-. 
কর্ম্বের অবশাস্তাবী ফলোৎপাঁদকত্বে-বিশ্বামই শিক্ষার মুল। শিশুর চিত্তে ধখন কোনও 
বিশ্বাস উৎপন্ন হয় নাই, তখনই তাহাতে অনেক কর্ম নিষিদ্ধ বলিয়! ধারণার স্থস্টি করা 
হয়। তাহার দ্বারা শিশুর আচরণ নিয়গ্রিত হইবে, এই বিশ্বাসেই তাহা করা হয়। 
“অস্তভ কর্ম হইতে যে অশ্ুভের উৎপত্তি হয়, নিয়ত বলিয়া, অবশ্থন্তাবী বলিয়! ষে তাহা 
ভয় করিতে হইবে না, তাঙ্কা নহে। কর্ম আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা-প্রস্থত হউক বা! ন! হউক, 
আশ! ও ভয় যে আমদের কর্থের প্রবর্তক কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই । ক্ুত্বর|ং আমার 
দর্শনে উপদেশ ও আদেশের স্থান নাই, একথ! মিথ্যা।” এই কথা ম্পিনোজ! এক 
বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন। নিয়তিবাদের ফল উন্নত নৈতিক জীবন। নিরতিব।দ কাহাকেও 
অবজ্ঞা অথবা উপহাস না করিতে, অথব! কাহরিও উপরু রুষ্ট না হইতে, শিক্ষ! দেয়। 
মানুষকে “দোষী” বলা যায় না; অপরাধীদিগকে শান্তি দিলেও, সে শাস্তি ত্ব্ণা বজ্জিত 
হওয়া উচিত1 অপরাধিগণ অজ্ঞ, কি করিতেছে, তাহা বোঝে ন! বলিয়া তাহার! ক্ষমার 
পাত্র। লকলই ঈশ্বরের সনাতন নিয্মম হইতে উদ্ভুত, নিয়তিবাদের এই শিক্ষা হইতে 
ভাগ্যের প্রদয়তা ও বিন্বপতা৷ সমানভাবে গ্রহণ করিতে সক্ষম হওয়া! যায়। সম্ভবতঃ এই 
শিক্ষা হইতে আমর! “জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি৯% লাভ করিতে পারি। এই ভক্তি-লাভ হুইলে' 
প্রক্কতির নিয়মাবলী আমর! আনন্দের সহিত মানিয়া৷ চলি, এবং প্রকৃতির পরিধির মধ্যেই 
আমাদের সার্থকতার সন্ধান করি। সমস্ত বস্তই ধিনি নিয়ত বলিয় বিশ্বাম করেন, তিনি 
অবাঞ্ছিত ঘটনার প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিতে পারেন, কিন্ধু তাহার জন্ত অভিযোগ 
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করিতে পারেন না। কেননা*্সকলই তিনি মহাকালের পরিপ্রেক্ষিতে দর্শন করেন। তিনি 
জানেন; তীহার পক্ষে যাহ ছর্দৈব১, সামগ্রিক ব্যবস্থার মধ্যে তাহা আপতিক নহে-! 
জগতের সনাতন পারম্পর্য ও গঠনের মধ্যে তাহার যৌক্তিকতা আছে। এই বিশ্বাসে 
চিতবগের সাময়িক সুখ বর্জন করিয়া, তিনি ধ্যানের২ উচ্ডিত শান্তিতে আরোহণ করেন, 
এবং সকলই এক সনাতন ব্যবস্থ। ও অভিব্যক্তির অন্তভূ্ভ দেখিতে পান। যাহ! অপরিহার্য, 
তাহ £তিনি সন্মিত মুখে গ্রহণ করেন, এবং যাহ! তাহার প্রাপ্য, আজি হউক অথব! সহতর 
বৎসর পরেই হউক, যখনই তাহার প্রাপ্তি হউক না কেন, গ্রাহ না করিয়া তিনি সন্তষ্টচিত্বে 
অবস্থান করেন। তিনি জানেন, ঈশ্বর তাঁহার ভক্তদিগের বাক্তিগত ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট 
“খেয়ালী” পুরুষ নহেন। বিশ্বের ধারক যে অপরিবর্তনীয় ব্যবস্থা, তাহাই তিনি। 
এই দর্শন জীবনকে অন্বীকার করে না, মৃত্বাকেও অমঙ্গল বলিয়! গণ্য করে না। “মুক্ত 
পুরুষ যৃত্যার কথ চিস্তা করেন না মৃত্যুর চিন্তাতে নয়, জীবনের চিস্তাতেই তাহার বিজ্ঞতা। 
আমাদের ক্রিষ্ট ব্যক্তিত্ব এই দর্শনের বিশাল পরিপ্রেক্ষিতে শস্তিলাভ করে এবং ষে ঝেষ্টনীর মধ্যে 
আম।দের লক্ষ্য সীমাবদ্ধ রাখিতে হয়, তাহ! সন্তোষের সহিত গ্রহণ করিতে শিক্ষ। দেয়। 
বিনা প্রতিবাদে 'অগুভ-গ্রহণ ও নিশ্চেষ্টতা ইহ! হইতে উদ্ভূত হইবার সম্তাবন! থাকিলেও, 
ইহা ভিন্ন জান ও শাস্তির অন্ত ভিত্তি নাই ।৮* 


শ্পিনোজার ধর্ম 


দার্শনিকের তৰবিস্ত ও কর্নীতি হইতে তাহার ধর্মবিশ্বান লন্ুমা্ন করা যায়ু। 
কিন্তু ম্পিনোজার ভাষ্যকারদিগের মধ্যে তাহার ধর্মমত-সম্বন্ধে প্রচুর মতভেদ বর্তমান । 
ঈখর-সন্বন্ধে স্পিনোজা যে ভ'ষার ব্যবহার করিয়াছেন, ভক্তিমাঁন খুষ্টীয় সাধকদিগের 
ঈশ্বরস্ততির ভাষার সহিত তাহার বিশেষ পার্থক্য নাই। জশ্বরের সাধুজ্য-সন্বদ্ধে তাহার 
উক্তি এক্হার্টের ভাষার 'সহিত তুলনীয়। এইজন্ত কেহ কেহ তাহাকে “ঈশ্বরোন্মাদও” 
বলিয়াছেন। ইহা সব্বেও কেহ কেহ তাহাকে নাস্তিক অভিধানে অভিহিত করিয়াছেন । 
ইহার কারণ তাহাদের মতে স্পিনোজা ঈশ্বরে বুদ্ধি ও ইচ্ছা আছে বলিয়া স্বীকার করেন 
নাই। ইহাদের সমালোচনায় উত্তরে কোল্রিজ. লিখিয়ছিলেন, "জেকোবি ম্পিনোজার 
মতকে নিরীশ্বরঝদ বলিয়ছেন। কিন্তু এবিষয়ে আমি তাহার সহিত একমত নহি। যে 
সকল বস্ত মূলতঃ বিভিন্ন, তাহাদিগকে স্পিনোজ' একই নামে অভিহিত করেন নাই। সেই 
জন্যই তিনি ঈশ্বরে মানবীয় বুদ্ধির আরোপ করেন নাই। কিন্তু তিনি ঈশ্বরে যেজ্ঞান 
আছে, তাহ! বলিয়াছেন ।...."তিনি নিয়তি প্রমাণ করিতে চেষ্ট। করিয়াছেন সতা, কিন্ত 
ছুইটি বিভিন্ন জাতীয় নিয়তির কথ! বলিয়াছেন। এক প্রকার নিয়তি স্বাধীনতা! হইতে অভিন্ন । 
টার মতেও ঈঙ্বরের সেবাই পরিপূর্ণ স্বাধীনত! | দ্বিতীয় প্রকারের নিয়তি দাসত্বের লমতুল্য। 
নিয়তি ও ্থাবীনতা যদি একই বস্তর ছিবিধ রূপ না হয়, একটি তাহার আকার, অন্তটি তাহার 
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পার পদার্থ না হয়, তাহা হইলে যাবতীয় দর্শন ও যাবতীয় কর্মনীতিকে বিদায় 
দেওয়াই শ্রেযঃ। নিয়তি-বজ্জিত শ্বাধীনত| যদি কেবল সত্য হয়, তাহা! হইলে বিজ্ঞান অসম্ভব 
হইয়! পড়ে। আবার স্বধীনতাবঞ্জিত নিয়তিই যদি কেবল সত্য হয়, তাহ! হইলে সুনীতি 
বলিয়ও কিছু ধাকে না। কিন্ত ইহ! সহসা বোধগম্য না হইলেও সত্য, যে বিজ্ঞানের 
যাহ! চালক, যাহ! ইহার ভিত্তি, যে 'প্ররণ! হইতে ইহার উদ্ভব, স্বাধীনতা-বজ্জিত নিয়তি তাহা 
হইতেই বিজ্ঞানকে বঞ্চিত করে এবং নিয়তি-বঞজ্জিত স্বাধীনত| সমস্ত সুনীতিকে নাস্তিক্য 
দেষে দুষিত করে। “আনে্ট রেণ! লিখিয়াছেন, তিনি ( শ্পিনে।জ!) সম্পূর্ণ সুখী ছিলেন 
এই সুখের মূল কি তাহাও তিনি বলিয়৷ গিয়াছেন। যাহাকে নাস্তিক শিরোমণি বল! 
হইয়াছে, ঈীশ্বরে ভক্তিকেই তিনি সুখের উপায় বলিয়াছেন। ঈশ্বরে ভক্তি করা এবং তাহাতে 
বসতি কর। একই কথা। তাহার সময়ে ঈখরে এত গভীর অন্তদৃ্টি কাহারও ছিল ন1। 

ম্পিনোজার দর্শন ঈগরের কথায় পুরণ । কিন্তু সে ঈৰর ইছ্দী, থুষ্টান্‌ অথব! মুসলমান ধর্মের 
ঈশ্বর নহেন। তীহার ঈরের স্বরূপ কি, এবং মানুষের সহিত তাহার পন্বন্ধ কি, তাহ না 
বুঝিতে পারিলে তীহার ধর্মমত বোধগমা হইবে ন|। 

ইচছছদীগণ আপন।দিগকে ইঈশ্বরানুগৃহীত জাতি বলিয়া মনে করিত। কিন্তু ইহুদী জাতির 
ৈ কষ্টের অন্ত ছিল না। স্পিনৌজার নিজের অদৃষ্টও ঠাহা'র স্বজাতির অনৃষ্টের অনুরূপ 
ছিল। তিনিও তাঁহার জাতির মতই উৎপীড়ন ভোগ করিয়াছিলেন। নির্দোষ লে.ককে 
কেন হঃখকষ্ট ভোগ করিতে হয়, তিনি এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়াছিলেন। জগং 
ব্যক্তিত্ব-বিহীন অপরিবর্তনীয় নিয়মের কার্ধ্য বলিয়া তিনি ষে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, 
ধর্প্রবণ তীহার চিত্ত তাহাতে সন্তষ্ট হইতে পারে নাই। তাই এই জগতের অপরিবর্তনীয় 
নিয়মাবন্ধ ব্যবন্থ। তাহার দর্শনে এমন ভাবে বণিত হইয়াছে, যে তাহা গ্রীতির পাত্র হইয়া 
উঠিয়াছে বলিলে অতুযক্তি হয় না। সেই সাক ব্যবন্থঠর মধ্যে তিনি স্বকীয় কামন! নিমহ্জিত 
করিয়! প্রকৃতির অচ্ছেন্ধ অংশে পরিণত হইতে চেষ্টা! করিয়াছিলেন। “তিনি বুঝিয়াছিলেন 
সমগ্র প্রকৃতির সহিত মানবমনের ষে এঁক্য আছে, তাহ!র জ্ঞানেই মানুষের পরম মঙ্গল 
আমাদের ব্যক্তিগত পার্থক্যের যে বোধ আমাদের আছে, তাহাকে ভ্রান্তিমূলক বল! যায়। 
আমর! ঈখরের অংশ, নিয়ম ও কারণের বিশাল প্রবাহের অং, আমাদের অপেক্ষা বৃহত্তর 
সত্বর আমর! চধ্চল ও ক্ষণস্থায়ী অংশ । আমাদের মৃত্যু হয়, কিন্তু সে সত্তার বিনাশ নাই। 
আয।দের দেহ জাতি-দেহের এক একটি কোষ, জাতি জীবন-নাটে]র ঘটন। বিশেষ, আমাদের 
জীবন সনাতন আলোকের ক্ষণিক দীপ্তি ।' আমাদেরণ্মনের বুদ্ধি চিস্তার একটি সনাতন 
বিকার, যাহা অন্ত একটি চিন্তার বিকার-কর্ৃক নিয়ন্ত্রিত; শেষোক্ত বিকারও বিকারাস্তর- 
কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, তাহাও আবায় অন্ত বিকারকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত / এইরূপ অনবস্থা চলিয়াছে। 
এই সকল বিকারের সমবায়ে ঈবরের সনাতন ও অনন্ত বুদ্ধি গঠিত। ইহাই শ্পিনোজার 
সর্যেশ্বর-বাদ।” এই ঈহ্বরের ভ্বার! আনুষের! ধর্শাপিপাস। কতটা পরিতৃপ্ত হইতে পারে 
তাহ। বিবেচ্য | 

শিনোজার মতে উপরিউক্ত সনাতন সমগ্রের অংশরপে আমরা অধিনম্বর। তিনি 
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বলিয়াছেন, দেহের বিনাশের সঙ্গে মানবমনের সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় না, তাহার অংশবিশেষ 
বর্মন থাকে । কিস্ত সে কোন অংশ? যে অংশ সকল বস্ত মহাকালের 
পরিপ্রঞ্কিতে দেখিতে পার, অর্থাং সকলই সেই অসীম সনাতন ঈশ্বরের অংশ ও তাহার 
লমাতন অপরিবর্তনীয় নিয়মের 'অঙ্গরূপে তাহাতেই অবস্থিত দর্শন করে। এই ভাবে 
সম্ত বস্ত দেখিবার ক্ষমতা! ধতই লাভ কর! যায়, ততই আম।দের চিস্তা অমরত্ব প্রাপ্ত হয়। 
শ্পিনোজার এই উক্তি অত্যন্ত অস্পষ্ট । এখানে তিনি যে অমরত্বের কথ! বলিয়াছেন, 
কেহ কেহ বলেন, তাহাঘার! খ্যাতির অমরত্ব উক্ত হইয়াছে । আমাদের জীবন ও চিস্তার 
মধ্ো যে টুকু যুক্তিপূর্ণ ও সুন্দর, তাহ। কালর প্রবাহে বাহিত হইয়া ধুগ যুগ ধরিয়া লোকের 
মন: প্রভাবিত করে । তাহার ফল অনস্তকালস্থায়ী বল! যায়। কখনও কখনও ম্পিনোজ। 
বক্তিগত অমরত্বের কথাও বলিয়াছেন বলিয়। মনে হইলেও, তিনি চিয়্থায়িত্ব ও সনাতনত্বেরং 
মধ্যে পার্থকোর নির্দেশ করিয়াছেন । 761)19এর- ৫ম খণ্ডের ৩৪ প্রতিজ্ঞ'য় তিনি বলিয়াছেন, 
মানুষের মধ্য প্র্ছলিত মতের বিবেচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে মানুষ তাহার 
মনের সনাশুনত্ব সম্বন্ধে সচেতন, কিন্তু তাহ।রা সনাতনত্ব ও স্থায়িত্বের কাল এক বলিয়৷ মনে 
করে কল্পনা ও স্থৃতিতে সনা'তনত্বের আরোপ করে, এবং মৃত্যুর পরে কল্পন! ও স্থৃতি বর্তমান 
থ|কে বলিয়। বিশ্বান করে ।” ইহ। হইতে দেখা যায় স্পিনোজা! ব্যক্তিগত স্মৃতির 'অতিবর্তনে 
বিশ্বাস করতেন না। যখন দেহের সহিত সংযুক্ত থাকে কেবল তখনই মনঃ কল্পন! করিতে 
এবং গত বিষয় স্মরণ করিতে পারে। দেহবিষুক্ত হইলে কিছুই কল্পনা অথবা স্মরণ 
করিতে পারে না।” (৫ম খণ্ড ২১ প্রতিজ্ঞ।)1 স্থৃতিহীন অমরতাকে জীবাত্মার 
অমর্ূতা বল! যায় না। 

স্বর্গে পুণ্যবান লোক পুরস্কৃত হয়, ম্পিনোজ। তাহা বিশ্বাম করিতেন না। ধাহারা আশ! 
করেন, যে পুণ্যের জন্ত ঈশ্বর তাহাদিগকে পুরস্কৃত করিবেন, ধর্মের প্রকৃত ধারণা 
তাহাদের নাই। পুণ্যের জন্ত পুরস্কারের আশা! কর! আর ধর্ম্মাচরণকে দ।সত্ব বলিয়! গণয করা, 
একই কথা। পুণা ও ইঙ্বরের সেবাই নুখও। এই সখ সর্বোত্তম স্বাধীনতা হইতে অভিন্ন। 
(২য় খণ্ড-৪৯ প্রতিজ্ঞ।-_ 20৫5 )। তত্ডির অন্য স্থুখের আশ কর] দাসত্ব মাত্র। “পরমস্খঃ 
ধর্থের পুরস্কার নহে । ধর্মই পরমন্থখ।” একজন সমালোচক এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,* 
“এই ভাবে হয়তে। সুস্পষ্ট চিন্তার পুরস্কার অমরতা৷ নহে ? নুস্পষ্ট চিন্তাই অমরতা। হুস্পষ্ট 
চিন্ত। অতীতকে বর্তমানে বহন করিয়া! আনিয়া ভবিষ্যতের মধো প্রবেশ করে, এবং কালের 
সীম! ও সংকীর্ণত1 অতিক্রম করিয়া! পরিণাম-প্রবাহের পশ্চাতে অবস্থিত সনাতন পরিপ্রেক্ষিতকে 
আপনার মধ্যে গ্রহণ করে। এই রূপ চিন্তা অবিনশ্বর, কেনন! প্রত্যেক সত্যই এক 
অবিনশ্বর হৃষ্টি, মানবের অর্জিত চিরস্থায়ী সম্পদের অংশ। হইহাদ্বারা অনস্ত কাল 
মানব প্রভাবিত হইতে থাকে ।” | 
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উপরে শ্পিনোজার ধর্মভাবের যে পরিচঞ্ন দেও] হইল, তাহা হইতে ঈশ্বর-সন্বন্ধে তাহার 
ধরণ! স্পষ্ট হয় না। 1205£93এর প্রথম অধ্যায়ে ১৭ গ্রতিজ্ঞার টীকাক্ তিনি স্পষ্টই 
বলিয়াছেন, "বুদ্ধি ও ইচ্ছ। যদি ঈশ্বরের সনাতন স্বরূপ বলিয়া গণ্য করা হয়। তাহ] হইলে 
বুদ্ধি ও ইচ্ছা বলিতে যাহ! বুঝায়, তাহা! হইতে অনেক কম অর্থ বুঝাইতে শব ছুইটির প্রস্তোগ 
করিতে হইবে। কেনন! ঈশ্বরের স্বরূপ যে বুদ্ধি ও ইচ্ছা, তাহা আমাদের বুদ্ধি ও ইচ্ছা হইতে 
সম্পূর্ণ ভিন্ন, আমাদের বুদ্ধি ও ইচ্ছার সহিত তাহাদের কেবল নামেরই এঁক্য আছে, যেমন 
সারমেয় নক্ষত্রের সহিত পাধিব কুকুরের এঁক্য আছে।” “ঈশ্বরের বুদ্ধি, তাহার ইচ্ছা ও 
শক্তি অভিন্ন। ঈশ্বরের বুদ্ধি সমস্ত বস্তর কারণ, তর্থাৎ সমস্ত বস্তর স্বরূপ ও অস্তিত্ব উভয়েরই 
কারণ। সুতরাং সমস্ত বস্তর স্বূপও অস্তিত্ব ঈশ্বরের বুদ্ধি হইতে ভিন্ন। কেননা, কারণ হইতে 
কায যাহা প্রাপ্ত হয়। তাহাতেই কারণ হইতে কারধ্যের ভিন্নতা । পিতা তাহার পুনের 
অস্তিত্বের কারণ, কিন্তু তাহার স্বরূপের কারণ নহেন। কেননা পুত্রের স্বরূপ সনাতন পদার্থ । 
এইজনা স্বরূপে তাহ।দের এঁক্য থাকিলেও, অস্তিত্বে তাহার! ভিন্ন । সুতরাং এক জনের 
অস্তিত্বের ধংস হইলেও অনোর অস্তিত্বের ধ্বংস হয় না। কিস্তু একজনের স্বরূপ বিনষ্ট 
কর! সম্ভব হইলে, অনোর স্বরূপও বিনষ্ট হইত। এই জন্য যেবস্ত অন্য আর একটি বস্তর 
স্বরূপ ও অস্তিত্ব উভয়েরই কারণ, তাহার শ্বরূপ ও অস্তিত্ব উভয়ই তাহার কাধ্য বস্তর স্বরূপ 
ও অস্তিত্ব হইতে পৃথক। এখন ঈশ্বরের বুদ্ধি আমাদের বুদ্ধির স্বরূপ ও অস্তিত্ব উভয়েরই 
কারণ। সেইজনা ঈশ্বরের বুদ্ধি তাহার স্বরূপের অংশ বলিয়া গণ্য হইলে, আমাদের বুদ্ধি 
হইতে স্বরূপ ও অস্তিত্ব উভয় বিষয়েই পৃথক, এবং কেবল নামে ভিন্ন অন্য কোনও বিবয়ে 
আমাদের বৃদ্ধিয় সহিত তাহার মিল হইতে পারে ন1।” মানবীয় বুদ্ধি হইতে যে বুদ্ধি 
সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির, »্'ছার স্বরূপ কি, তাহা আমরা জানি না। আমরা 
ঈথরে যে বুদ্ধির আরোপ করি; তাহাঁ অনীম হইলেও মাননীয় বুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণ ভি 
নহে। আমাদের বুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণ ভিন কোন বস্তুকে বুদ্ধি নামে অভিহিত করিলেও, 
'আমর। যাকে বুদ্ধি বলিঃ তাহ। তাহ! নহে । 

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, স্পিনোজা ঈশ্বরে যে [1661150% এর আরোপ করিয়াছেন, তাহা 
[9015 ব৪6:55এর বৃদ্ধি নয়) 29018, 13502:85তে অর্থাৎ বিশ্বরূপ ঈর্থরে তাহা 
আরোপিত হুইয়াচে । এই বিশ্ব ষখন উত্বরের দেহ, তিনি যখন বিশ্বরণ, তখন এই বিশ্বের 
মধ্যে মানবে যে বুদ্ধি আছে, তাহা তাহারই বুদ্ধি। 98218 টব৪2:5তে অসংখ্য 
বুদ্ধির একত্র সমাবেশ আছে। জীবদদেহে অসংখ্য জীবকোষের সমবায়ে থে স্বতন্ত্র প্রাণের 
আবির্ভাব হয়, যে প্রাণথারা দেহ সঞ্জীবিত হইয়! দেহে একব্বের উদ্তব হয়, অসংখ্য মানবীয় 
বুদ্ধির সমবায়ে সেইরূপ কোনও শ্বতত্ত্র বিশ্বগ্রকাশক -বুদ্ধি ও জ্ঞানের আবির্ভাব 90218 
ব৪:8ছতে হয় কিনা, তাহা। ন্পিনোজ। স্পষ্ট করিয়া! বলেন নাই। 
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এই প্রসঙ্গে 1151170621 ববিয়াছেন, যে যুক্তিতে স্পিনোজা ঈখরে মানবীয় গুণের 
আরোপ নিষিদ্ধ করিয়াছেন, তাহ যদি সত্য হয়, তাহা! হইলে কেবল বুদ্ধি কেন, সৃষ্ট বস্তুর 
কোনও গুণেরই তাহাতে আরোপ কর! চলে না। ব্যাপ্তি ও চিস্ত/র আরোপও সম্ভতঘপর হয় 
না| ন্পিনোজার ঘুক্তির অপরিহাধ্য পরিণাম অজ্ঞেয়বাদ৯। ঈশ্বরের অসংখ্য গুণের মধ্যে ব্যাপ্তি, 
ও চিস্তার মহিতই আমর! পরিচিত, এবং সেই জন্যই এই ছুই গুণের ঈশ্বরে আরোপ সম্ভবপর 
হটয়াছে। কিন্তু ব্যাপ্তি ও চিন্তা স্থষ্ট বন্তরই গুণ--জড়ের ধর্ব ব্যাপ্তি, মনের ধর্ধণ চিস্তা। 
ঈশ্বর যাবতীয় সথষ্ট বস্তর “সার” ও “অস্তিত্ব” উভয়েরই কারণ স্থৃষ্ট বস্ত “কাধ্য”। «কাধ্য” 
যাহা “কারণের” নিকট প্রাপ্ত হয়, কারণে তাহার অস্তিত্ব যদি না গ্লাকে, তাহ! হইলে যে 
ব্যাপ্তি ও চিন্তা স্থষ্ট বস্ত ঈথ্র হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে ঈথ্রে তাহার অস্তিত্ব অসম্ভব। 
কিন্তু ম্পিনোজ! ঈশ্বরকে 7২5 14661750 (ব্যাপ্তি গুণধুক্ত পদার্থ) ও [5 0921697)5 
( চিন্তাগুণ-যুক্ত পদ) বলিয়াছেন । 

পুত 061018, 75010 এবং 51521 এর মতে 7২65 00£119115 আত্মসংবিদ 
সম্পন সম্ভা২। তাহারা বলেন ম্পিনে।জা [63 095165115 এ এমন কতকগুলি এ্রতায়ের 
অস্তিত্বের কথা বলিয়াছেন, যাহাদের অস্তিত্ব মানুষের মনের মধ্যে থাকা 
অসম্ভব। মানুষের মনের মধ্যে যে প্রতায় নাই, ০0118 9101919র মধ্যেও তাহা 
নাই। স্থতরাং ৪219 ]1:815 কেই এই সকল প্রত্যয়ের আধার বলিতে হইবে। 
74015105এর দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় প্রতিজ্ঞয় স্পিনোজা বলিয়াছেন, “ঈশ্বরের মণ্যে যে কেবল 
তাহার ম্বরূপের প্রত্যয়ই আছে, তাহা নহে। তাহার স্বরূপ. হইতে নিয়তি- 
ক্রমে যে সকল পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাদের প্রতায়ও 'লাছে 1” ঈশ্বরের স্বরূপের প্রত্যয় 
এবং তাহ! হইতে উদভুূঁত যাবতীয় বস্তর প্রত্যয় সসীম মানুষের মনে থাকিতে পারে না।. 
সুতরাং স্পিনোজ! যখন এই সকল প্রত্যয় জ্বরে আছে বলিয়।ছেন, তখন তাহার] ?ব9(012 
৪/8185এর মধ্যে আছে, ইহা বলাই তাহার অভিপ্রেত বলিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ 
শ্পিনোজা বলিয়াছেন, যে সকল প্রত্যয় আমাদের মধ্যে অসম্পূর্ণ ৩, তাহারা জশ্বরের মধ্যে 
সম্পূর্ণ । আমাদের মনে অনেক প্রত্যয়ই অসম্পূর্ণ ; এই সমস্ত অসম্পূর্ণ প্রত্যয় ষেমন আমাদের 
মনের মধ্যে বর্তমান, তেমন আমাদের মনঃ 26818. 20150 র অন্তর্গত বলিয়া; তাহারা 
19218 বি ৪08155র ও অন্তর্গত | কিন্তু 26:25 96015তে আরোপদারাই অসম্পূর্ণ 
প্রত্যয় সম্পূর্ণ হইয়া যায় না। হুতরাং বলিতে হইবে, আমাদের মনে যে সমস্ত প্রত্যয়ের 
সম্পূর্ণ ও সত্যরূপ প্রকাশিত হয় না, তাহাদের সম্পূর্ণ ও সত্য রূপ এক সার্বিক আত্মসংবিদ- 
সম্পর চৈতন্তে বর্তমান, ইহ! বলাই ম্পিনেজার 'আঅভিপ্রায়। তৃতীয়তঃ--স্পিনোজার 
মতে বস্তঙ্গৎ ও প্রত্যয়-জগং অবিনাভ।ব-সম্বন্ধে আবদ্ধ, এবং উভয় জগতের ব্যবস্থা 
পরস্পরের অন্ুরূপ। অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তরই একটি প্রত্যয় আছে, এবং বাস্তবজগতে 


1 4517950101510, 29611 ০0215019019 13611%, 
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বস্তজাতের পরস্পরের মধ্যে যে সম্বন্ধ বর্তমন, প্রত্যয়রাজির মধ্যেও সেই পারস্পরিক, 
সম্বন্ধ বর্তমান। সুতরাং বাস্তব সত্ব আছে, অথচ তাহার প্রতায় নাই, ইহা অসস্ভব। 
ম্পিনোজ। সমগ্র,প্রকৃতিকে একটি বাস্তবনত্ত১ বলিয়াছেন। তঁ।হ।র মতে সমগ্র প্রকৃতি একটি 
“ব/ক্তি” ; 50105021106) তাহার ৪60:10065) ও 10965 সকলে পরম্পর হইতে বিচ্ছি্ 
: সত্ত। মাত্র নহে। পরম্পরে মিলিতভাবে একটি “ব্যক্তি'। সুতরাং প্রকৃতির" অন্তর্গত বিভিন্ন 
বস্তর বিভিন্ন গ্রত্যয় ব্যতিরিক্ত সমগ্র প্রক্কতির একটি স্বতন্ত্র প্রত্যয় নিশ্চয়ই আছে। সামান্য 
প্রত্যয়ের সহিত তাহার অন্তর্গত বিশিষ্ট প্রতায়মকলের যে সম্বন্ধ, সমগ্র গ্রকতির প্রতায়ের 
সহিত প্রাকৃত বস্ত জাতের প্রত্যয়েরও সেই সম্বন্ধ। সমগ্র প্রকৃতির এই প্রত্যয় কেবল 
আ[ত্মসংবিদ সম্পন্ন পুরুষের মধ্যেই থাকিতে পারে। এই জন্য অধ্যাপক 9 52. ভ/1)1ও 
বলিয়াছেন “তাহার ইশ্বর স্থজনশলীল অন্ধ প্রকৃতিমাত্র নহেন, বস্তর সংবিদ হীন 
সৃষ্টিকর্তা নহেন ।....."ঈীশ্বর যে 10100 (মনঃ ), তাহা! তিনি অন্বীকার করেন নাই। 
আমরা যাহ।কে পুরুষ $ বলি, ঈপগর যে সেইরূপ পুকষ, তাহাই *তিনি অস্বীকার 
করিয়াছেন, « * 

উপরে|ক্ত ধুক্তিসমুহের উত্তরে 118107680. বলিয়াছেন, “[২৫3 0০£16905%এর 
“প্রত্যয়” শব ম্পিনোজা ষদি সকল ক্ষে.ত্রই আম্ম সংবিদ-যুক্ত অবস্থ। বুঝ|ইতে ব্যবহার 
করিতেন, এবং যেখানে তিনি এবংবিধ প্রত্যযের কথা বলিযাছেন, সেখানে যি মানবমনঃ এবং 
কোনও ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন অনন্ত পুরুষ, এই ছুই ভিন্ন উক্ত গ্রতায়ের আধারের অন্ত কোনও 
বিকল্পের সম্ভবনা ন! থাকিত, তাহ! হইলে এই প্রমাণ অখগুনীয় হইত। কিন্ত 
এক্ষেত্রে উক্ত ছুই "প্রতিবন্ধেরও একটিও পাপিত হয় নাই। স্পিনোজা “প্রত্যয়” 
শব্দ বিভিন্ন অর্থে বাবহার করিয়াছেন । তিনি জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞ্রের় অভিন্ন বলিয়াছেন। 
স্থতরাং প্রত্যেক দ্রবোর সহিত যে প্রত্যয় যুক্ত, তাহ। জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের যে কোনটি 
হইতে পারে। এই তিনের মধ্যে জ্ঞাতাই মাত্র আত্মসংবিদ-সম্পন্ন। স্থতরাং 
প্রত্যয় থাকিলেই তাহার আধারকে যে আত্মসংবিদ-সম্পন্ন হইতেই হইবে, তাহা! বল! যায় না। 
সমগ্র প্রকৃতির সহিত ধেমন তাহার প্রত্যয় মাছে, তেমনি গ্রকৃতির অন্তর্গত পর্বত, 
নদী প্রভৃতি জড় পদার্থেরও প্রত্যয় অছে। কিন্তু পর্বত অথবা নদীর আত্ম-সংবিদ 
আছে, তাহা কেহই বলিবে না। এই জন্তই শ্পিনেজ৷ ঈথরে প্রাণের আরোপ করেন 
নাই) যে প্রাণের সহিত আমরা পরিচিত, ঈখরে তাহা নাই বলিয়াছেন। ইহার উত্তরে 
বল! যাইতে পারে, সমন্ত প্রত্যয়ের সহিত আত্মলংবিদ না থাকিলেও, ঈশ্বরেষ স্বরূপ ও তাহা 
হইতে -উদ্ভুত যাবতীয় পদার্থের যে প্রত/য়, তাহার সহিত আত্মসংবিদ আছে, ইহা 
অনুমান কর! যায়। অন্থমান করা যায়, সত্য। কিন্তু যে যুক্তিতে, মানুষের মনে 
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ঈশ্বরে স্বরূপ ও তাহার কার্ষ্যের প্রত্যয় না থাকিলে, সে প্রত্যয় এক অতি-মান্ধিক পুরুষে 
থাকিবে বলিয়া! প্রতিপরন করা হয়, তাহা স্পিনোজার ভাষাঘ্ারা সমধিত হয় না। 
শ্পিনোজ। বলিয়াছেন “কোনও প্রত্যয় ঈী্রে থাকিতে পরে ৪ই প্রকারে । ঈশ্বর 
মানবীয় মনের স্বরূপ, এই অর্থে মাগুষের প্রত্যয় জঈগরে বর্তমাণ। অথবা “অন্ত, 
ঈশ্বরে” সে প্রতায় থাকিতে পারে । “অনস্ত ঈশ্বরে” কোন প্রত্যয় থাকার অর্থ--মানবমনে।- 
রূপী প্রত্যয়ের সঙ্গে ( মানবের মন: দেহের প্রত্যয়) অন্ত যাবতীয় প্রত্যয়ের আধার- 
স্বূপ ঈশ্বরে, সেই প্রত্যয়ের অস্তিত্ব। স্পিনোজ। ইহার ব্যাখ্যায় বলিতেছেন, আমাদের 
সম্পূর্ণ অর্থাৎ সত্য প্রতাঞ্» সমৃহই প্রথমোক্ত গ্রকারে ঈশ্বরে বর্তমান । দ্বিতীয় প্রকারে 
বর্তমান আমাদের অসম্পূর্ণ অথব! ভ্রাভ্ত প্রত্যয়,- ষে সকল প্রত্যয় এখন পধ্যস্ত সত্যের 
পর্যায়ে উন্নীত হয় নাই। উভয় ক্ষেত্রেই ম্পিনোজা মানবীয় প্রত্যয়ের অবস্থার কথাই 
বলিয়াছেন- সম্পূর্ণ ও অনম্পৃ্ণ অবস্থা, বাস্তব১ প্রত্যয় ও সত্যে অনুত্তীর্ণ কিন্তু ভবিধ্ৎ 
সস্ভাবনাধুক্ত প্রত । দ্বিতীয় প্রকারে ঈশ্বরে অবস্থিত প্রত্যয়ের বিষয়ের মানবমনের 
যেজ্ঞান আছে, তাহা আংশিক অথবা! অসম্পূর্ণ। সুতরাং ম্পিনোজ যখন কোনও 
প্রত্যয় ঈশ্বরে আরোপ করিয়াছেন, তখন তাহার ভাষ1-অনুদারে সেই প্রত্যরের আধারের 
অনুসন্ধানে সীম মনঃ হইতে ন্বতন্ত্র কোনও বিষয়ীর প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়োজন 
নাই। সপীম মনের সংখা অনন্ত; ইহাদের আদিও নাই, অন্তও নাই। এই জন্যই 
এই সমস্ত সসীম মনের সমষ্টিকে ম্পিনোজা অসীম বুদ্ধি বলিয়াছেন। এই অনন্ত 
মনঃ-শ্রেটী জাগতিক যাবতীয় দ্রব্যের প্রত্যয়-ধারণে সমর্থ । কোনও সতা প্রত্যয় যদি 
কোনও বিশেষ স্থানে কে।নও মনে না থাকে, অন্তস্থ(নে তাহা থাক! সম্ভবপর ; কোনও বিশেষ 
সময়ে যদি না থাকে, সময়ান্তরে তাহার আবির্ভাব সম্ভবপর | যেখানে প্রতায় শব 
ম্পিনোজ। আত্মসংধিদ-যুক্ত প্রত্যয় অর্থে ব্যবহার করিয়'ছেন বলিয়া মনে হয়, সেখানে 
উপরোক্ত ভাবেই তাহার ব্যাখ্যা করিতে হইবে । যেখানে উক্ত ব্যাখ্যা! খাটে ন!. 
সেখানে “ঈশ্বরে অবস্থিত প্রত্য়ে"র অর্থ, “জাগতিক ব্যবস্থায় অনুস্যত বুদ্ধিগ্রাহহ তত্ব*২। 
এই তত্ব প্রকৃতির মূল গুণ হইতে অনুমান করা যায়। অসংখ্য দ্রব্যের সমবায় এই 
জগৎকে যে যুক্তি-সমন্বিত শৃঙ্খলযুক্ত ব্যবস্থা-রূপে বুঝিতে পারা যায়, ইহা যে যুক্তির সম্বন্ধ- 
বিহীন বিচ্ছিন্ন দ্রব্জাতের সমষ্টি নয়, পরস্ত যুক্তির শৃঙ্খলে আবদ্ধ সু-সমঞ্জম সমবায়, স্থষ্ট বস্ত- 
সমূহ যে-নিয়তি-কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, তাহা! যে আমাদের চিস্তারও নিয়ামক, এই তথ্যকেই 
শ্পিনোজ। জগতের অন্তনিহিত প্রত্যয় অথবা “ঈশ্বরে" অবস্থিত প্রতায়' বলিয়াছেন। 
জাগতিক ভ্রব্জাতের পারম্পরিক সম্বন্ধের 'অনুরূপ সম্বন্ধ চিন্তা-জগতেও বর্তমান রহিয়াছে। 
ব্যক্তই হউক, আর অব্যক্তই হুউক, সংবিদ-সম্পন্ন জ্ঞানে ইহার উতীর্ণ হইবার ব্যবস্থাও 
রহিয়াছে। কোনও ব্যক্তির বুদ্ধিতে প্রকাশিত হইবার পূর্বে বহুদিন ইহা! অজ্ঞাত 
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থ|কিতে পারে, কিন্তু ইহার অস্তিত্ব আছেঃ ইহা সত্য। স্পিনোজ] যে বলিয়াছেন, যে 
আমাদের অমশ্পূর্ণ প্রত্যয়সকল ঈশ্বরে সতা, ইহাই তাহার অর্থ । 
ঈশ্বরে আত্ম-মংবিদ আছ বল! যদি স্পিনোজার অভিপ্রায় হইত, তাহা! হইলে তিনি 
, বলিতেন *০১০৫ 195 ৪0 1062” (ঈশ্বরের একটি প্রত্যয় 'আছে), “০0১০৭. (1:1705 1001716 
(1212165 12 1115016 ০5 ( অসংখ্য বিষয় ঈশ্বর অসংখ্য প্রকারে চিন্তা করেন ); কিন্ত 
তাহা ন| বলিয়া বলিয়াছেন *1761 1749 195 1. 0০005 “0০0৫ 227 01011115111 01110 
(01715, 900 ০%7% 10:10 2.0 1068. ০1715 €956202 210 01 21] 119 1260৫- 
51119 0110 1022 1৮ ইহা হইতে ঈশ্বরে এই প্রত্যয় বর্তমানে আছে, ইহ1 বলা 
ম্পিনেজার অভিপ্রায় ছিল বলিয়া মনে হয় না। 
উপরে 219101159॥র মত বিস্তারিত ভবে উদ্ধত হইছে । ম্পিনোজার ভাষার ষে 
অর্থ তিনি করিপ়াছেন, তাহার উত্তরে বলা বায়_-[$:1০5এর দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় 
প্রতিজ্ঞা আছে [1 (৯০৫ (01116 45 2/27£20 1106 0217 116 1069. 0£1515 35561106 
00 91509 06 1069, 01 21] (1111155 11101 01107 11606959111 11011 1115 
5556108 1 ইহা 12199110/র ভাষ। নহে । এর প্রতিজ্ঞার উপপত্তিতে তিনি বলিয়াছেন 
বটে, “0০৫ ০911 17111] 1115011 (81175 ৪০০. এবং ইহাতে তিনি ঈশ্বরের ক্ষমতার 
কথাই বলিয়াছেন, ইহা মনে হইতে পারে সত্য, কিন্তু প্রথম অধ্যায়ের ৩৫ প্রতিজ্ঞা 
বলিতেছেন, 196৮1 ৮৮৩ 00110619 10 19 111 6115 [০0৮1 01 0০) 11605- 
59211 63৫1515 অর্থ।ৎ যাহাই ঈশ্বরের ক্ষম তাভুক্ত বলিয়। আমর। ধারণা করি, তাহ।র অস্তিত্ব 
আছে। যে ক্ষমতার কথ! ৩য় প্রতিজ্ঞায় বল! হইয়!ছে, তাহা অসীমসংখ্যক দ্রব্যের 
চিস্ত। করিবার ক্ষমত।, স্থুতর'* এই চিন্ত। যে কেবল ক্ষমতার আছে তাহা নহে, বাস্তবক্ষেত্রেও 
আছে বলিতে হইবে । (০৭ ০90 0010) ৪1) 1069. 0:11715 65561108 এই উক্তি 
সম্বদ্ধেও একই কথ! প্রযোজ্য । যে প্রত্যয় গঠন করিবার ক্ষমতা ঈশ্বরের আছে, সে 
প্রত্যয় বাস্তব ক্ষেত্রে বর্তমান, ইহ] বলিতে হইবে | 
দ্বিতীয়তঃ প্রকৃতিতে অনুন্যত যে বুদ্ধিগ্রাহ্হ ত্বকে 11210071691 আত্ম-সংবিদে 
অনুত্তীণ বলিয়ছেন, সে সন্বন্ধে যাহ] বল! যায়, তাহ। এই । 0105 এর প্রথমাধ্যায়ে 
৩০ প্রতিজ্ঞায় আছে--“বাস্তব বুদ্ধিতে, তাহা সসীম হউক অথবা অসীম হউক, 
ঈশ্বরের গুণ এবং ঈশ্বরের বিকারের জ্ঞান থাকিতেই হইবে, তত্বতীত অন্ত কিছুই তাহাতে 
থাকিতে পারে না।” এখানে অসীম বুদ্ধির অস্তিত্ব স্বীকৃত হইঞ়াছে, এবং সেই 
বুদ্ধিতে ঈশ্বরের গুণ ও তাহার বিকারের জ্ঞ।ন থাকিতে যে বাধ্য, তাহ।ও বল! হইয়াছে । ৩১ 
প্রতিজ্ঞায় এই অপীম বুদ্ধি ষে 019. 220190র তাহাও বলা হইয়াছে । 0০1116- 
17670 শবদ্বার। বাস্তব জ্ঞানই সুচিত হয় শক্য জ্ঞান নয়। ইহা! হইতে জগতে অনুস্থাত বুদ্ধিগ্রাথ 
তত্ব যে বাস্তবিক 879 ৪1908 তে অনীম বুদ্ধিদ্বারা গৃহীত হইয়াছে, এবং 
ভবিষ্যতে গৃহীত হইবার জন্ত অপেক্ষ/ করিতেছে না, ইহাই বোধগমা হয়। 02305 
এর ২য় প্ণ্ডের ৩য় প্রতিজ্ঞার উপপত্তিতে বলা হইয়াছে, ঈশ্বর আপনাঁতে জানেন। 
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প্উক্ত” খণ্ডেয় চতুর্থ প্রতিজাতেও অসীম বুদ্ধিতে ঈশ্বরের গুণেরও ইশ্বরের বিকারের 
জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে । পঞ্চম প্রতিজ্ঞায় বলা হইয়াছে “ঈশ্বর মননশীল” বলিয়া 
ঈশ্বরই প্রত্যয়সকলের শ্বগত সত্তার ( তাহাদের বিষয়ের সত্ত। হইতে পৃথক) কারণ” । 
ইহার ব্যাখ্য।র বল! হইয়াছে ঈশ্বর তাহ।র স্বরূপের এবং তাহা! হইতে নিক্মতিক্রমে 
উদভূত যাবতীয় বস্তুর প্রতায়-গঠনে সমর্থ। ইহার কারণ এই, যে ঈশ্বর মননশীল। 
ঈশ্বর তাহার স্বরূপের প্রত্যয়ের কারণ, শুধু এইমাত্র বলা! হইলে সন্দেহ করা যাইত, 
ষে প্রত্যয় খন নিয়তিক্রমে স্ঠায়ের নিয়মে গঠিত, তখন সেই প্রত্যয়ের সংবিদ 
না থ।কিতেও পারে। কিন্তু ঈশ্বর আপনাকে জানেন, ইহার অর্থ জীশ্বরের স্বরূপের 
প্রত্যয় সঙ্ঞানং। ইহা! ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে বলিয়৷ মনে হয় না। ঈশ্বরের 
স্ববূপের এই প্রত্যয়ই 11210177920র [11651115191 চ1110016| ঈশ্বর যখন এই 
7117001 জানেন, তখন তাহ! নিশ্চয়ই আত্মলংবিদে উত্তীর্ণ হইয়াছে বলিতে হইবে। 
২১ প্রতিজ্ঞ(র ব্যাখ্যায় অ'ছে যখন কেহ কিছু জানে, তখন সেষে তাহা জানে, তাহাও 
জানিতে পারে। 

1121519এর 1116511151015 চ110101015 বর্তম।নে কাহারও জ্ঞানের বিষয় না 
হইলেও ভবিষ্যতে হইবার সম্তাবনা-যুক্ত। অসীম প্ররুতিতে অনুস্থযত এই তত্বও নিশ্চয়ই 
প্রকৃতির মতই অনীম। সুতরাং ইহ! যে বুদ্ধির বিষয় হইবে, সে বুদ্ধিও অলীম। 
সে বুদ্ধির অস্তিত্ব 119161190র মতে বর্তমানে নাই, ভবিষ্যতে তাহার উদ্ভব হইতে 
পারে। ইহার অর্থ এই 11161115191 79101101016 বর্তমানে 12161120% না 
হইলেও ভবিষ্যতে 1:061160রপে বিকাশ প্রাপ্ত হইতে পারে। "এই ভাবে অশীম 
বুদ্ধি বাস্তব নহে, শক্য। কিন্তু ১ম খণ্ডের ৩১ প্রতিজ্ঞায় স্পিনোজা শকা বুদ্ধির অস্তিত্ 
অস্বীকার করিয়াছেন । 

আরও একটি কথা এই £ .স্পিনোজ৷ প্রতায়ের প্রত্যয় সম্বন্ধে যাহা! বলিয়ছেন তাহা 
হইতে যাবতীয় প্রত্যয়েরই প্রত্যয়ত আছে বলিয়া মনে হয়। মান্রষেয় মনঃ তাহা 
দেহের প্রত্যয় । এই প্রত্যয়ের যে প্রত্যয়ের কথ।৪ স্পিনেজ। বলিয়াছেন ([1--50% বাথ্য।) 
তাহ। ঈশ্বরের মধ্যেই যে নিরতি€ আছে, এবং ঈশ্বরে যে চিন্ত।-শক্তি আছে, তাহ হইতে উদ্‌ভুত 
হয়। মনোরপ ষে প্রত্যয়, তাহার প্রত্যয়ের উদ্ভব যদি নিয়ত হয়, তাহ! হইলে জাগতিক 
যাবতীয় দ্রব্যের ও সমগ্র প্ররুতির প্রতায়েরও প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রত্যয়ের উদ্ভবও 
অবশ্থস্ভাবী। এই সমস্ত প্রত্যয়ই ঈগরে অবস্থিত, নর্থাৎ এই সমস্ত প্রত্যয়রূপ বিষয়ের বিষয়ী 
ঈশ্বর স্বয়ং । হ্ুতরাং ঈশ্বরে কেবল যে যাবতীয় পদার্থের প্রত্যয় আছে, তাহা নহে; সেই 
সকল প্রত্যয়েরও প্রত্যয় আছে। এই প্রত্যয়ের প্রতায়ের অর্থই আত্মসংবিদ । "মামার 
মনে কোনও প্রত্যয়ের প্রত্যয় ষখন উদ্দিত হয়, তখন “আমি এই প্রত্যয় জানিতেছি" 
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এই জানের উত্তব-:"আমি”র জ্ঞানের উত্তব_হয়। এই জ্ঞানের জ্ঞাতা বর্তমান 
ক্ষেত্রে ঈশ্বর ম্বয়ং। তিনি নিত্য বর্তমান, উদভূত নহেন। তাহার আত্ম-সংবিদ 
কিরূপে উৎপন্ন হয়, ইহ! তাহার বর্ণনা । মানুষে জ্ঞাতার প্রাকৃভাবের অভাবের 
যে আপত্তি মান্ুষেব আত্ম সংবিদের বেলায় উঠিতে পারে, ঈশ্বরে আত্ম সংবিদের বেলায় তাহা 
উঠে না। স্থুতরাং তাহ।তে আত্ম-নংবিদের অস্তিত্ব ম্পিনোজ! অস্বীক!র করিয়াছেন -- 
একথা বল! যায় না। 

1191611621 প্রকৃতির যে 7২900911915 অথবা! 11166111511)15 চ১11110101এর কথা 
বলিয়!:ছন, তাহ। জগতে অনুস্থ্যত প্রন্ঞা, ভিন্ন আর কিছুই নহে । প্রজ্ঞর যে নিয়মানুলারে 
জাগতিক দ্রব/জাত ব্যবস্থিত, যে যুক্তিযুক্ত বাবস্থায় জাগঠিক যাবতীয় দ্রব; সজ্জিত, যে ব্যবস্থ! 
যুক্তিতে প্রকাশিত হয়ঃ তাহাই জগতের [২96107219| সেই ব্যবস্থাই বেদে “খঝতং” 
নামে অভিহিত। 01951105এর এক হইতে যে “0৫5৮ উদসভূত,। “একের” যাহ! 
বিকিরণ,২ সেই ০19৮” অগবা অনন্ত বুদ্ধিই সেই [২০$1009151: বেদের প্ৰাতং 
পুরুষ; তিনি খতং সত্যং পরং ব্রহ্গ/ পুরুষ এবং বিশখবূপ, অচেতন 
নিয়মমাত্র নহেন।  0১196111115এর 2২০85 অচেতন নহেন। আধুনিক 
বিজ্ঞান জগতের মূলে গণিতের যে শৃঙ্খলা! দেখিতে পাইয়াছে,। তাহাও চিতের 
প্রকাশ ভিন্ন আর কিছু নহে। চিৎ হইতে তাহাকে বিধুক্ত করিলে তাহ! নিরাধার 2750:20001 
মাত্র। কল্পনায় তাহ।কে বিষুক্ত করিলেও বস্ত হইতে তাহ।কে বিষুক্ত কর! সম্ভবপর নহে। 
স্পিনোজ। নিজেও চিন্ত।-গুণ হইতে অব্যবহিতভ।বে উদভূত সনাতন বিকারকে 91930106617 
[207165 [1165118500 বলিয়াছেন। 118:01062 আপত্তি করিয়াছেন, যে এই বুদ্ধি 
সম্পূর্ণ অসীম হইতে পাপে না, কেনন! তাহা। যে চিস্তা-গুণের বিকার, তাহাই সম্পূর্ণ 
অসীম নহে । দ্বিতীয়তঃ সেই চিস্তা-গুণেরই অন্তর্গত যে সমস্ত প্রত্যয় আত্ম-সংবিদ-যুক্ত 
নহে, তাহার ইহার মধ্যে নাই। এই আপত্তিও সঙ্গত বলিয়! মনে হয় না, কেননা, বস্ততঃ 
ব্যাপ্তি ও চিন্ত। 90901:05এর ছুইট স্বতন্ব অংশ নহে। একই 5968170 এক 
ভাবে দেখিলে ব্যান্তি, অন্যভাবে চিত্ত! । স্ৃতরাং ৪5950970 যদি অসীম হয়, তাহা 
হইলে তাহার চিন্ত।-গুণকেও অসীম বল! যায়। চিস্ত-গুণের বিকার বৃদ্ধি, ইহা! 
সত্য, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা 9509০ এরই বিকার। বুদ্ধি ও তাহার 
বিষম়ীভৃত ব্যাণ্ডির বিকার একই পদার্থ। এই বিকারকে শ্পি:নাজ। যখন 8103০01061) 
08169 বলিয়াছেন, তখন ম্পিনোজার মতে 5:9508005 ও এই বুদ্ধির ব্যান্তি 
সমান। 55%81195 এর যাবতীয় 'বিকার ইছার বিষয়, সমগ্র প্রকৃতিরূপ “ব্/ক্তি”র 
প্রত্যয় ইহার বিষয়, পর্বত, নদী প্রভৃতি তথাকধিত অচেতন পদার্থের প্রত্যয়ও ইহার 
বিষয়, এবং এই সমঞ্ত প্রত্যয়ের প্রত্যয় সকলও ইহার বিষয়। এই অনন্ত প্রত্যয়রাজি 
আত্ম-সংবিদে উত্তীর্ণ একমেবাদিতীয়ং চিন্ময় পদার্থ । 


68502, 9:101018119861012, 


৯০৪ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতি হাস 


স্পিনোজার রাজ-নৈতিক মত 


1*:201119 17১01161915 প্পিনোজার পরিণত বয়সের লেখা । স্বল্নায়তন গ্রন্থখানি গভীর 
চিন্তাপূর্ণ। নিতান্ত ছঃখের বিষয় যখন ম্পিনোজার মানসিক শক্তি পুর্ণ পরিণতি লাভ 
করিয়াছিল, তখনই তাহার জীবনেব পরিসমাপ্তি হইয়াছিল। এই মূল্যবান গ্রন্থ শেষ 
করিবার সময় তিনি প্রাপ্ত হন নাই। 

শ্পিনোজার মম সময়ে ইংলণ্ডে [70015 অনিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্রের মহিম| কীর্তন করিয়। 
ইংরেজ জাতির রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নিন্দা! করিয়াছিলেন। কিন্তু ম্পিনোজ৷ তাহার 
গ্রন্থে হল্যাণ্ডের তৎকালীন উদারনৈতিক গণতন্ত্রবাদ ব্যাখা করিয়াছিলেন। তাহারই 
চিন্ত! পরবর্তী কালে রুসেরর ভিতর দিয়া ফরাসী বিপ্লবের স্থষ্টি করিয়াছিল । 

সমস্ত রাজনৈতিক দর্শনই প্রারুতিক ব্যবস্থা ও কর্মনৈতিক ব্যবস্থ।র মধ্যে ভেদের 
ধারণার উপর প্রুতিষিত। সজ্ববন্ধ সমাজ-সৃষ্টির পূর্বের অবস্থ৷ ও তাহার পরের অবস্থর 
সম/ক জ্ঞান রাজনৈতিক দর্শনের আলোচনার জন্য অত্যাবশ্তক। যখন সমাজ ছিল ন।, 
মানুষ পৃথক পৃথক বান করিত, তখন আইন ছিল না, ন্ায়ান্তায়ের ধারণা ছিল 
না, কুবিচার-অবিচারের বোধ ছিল না। বল ও ন্তায়ের মধ্যে পার্থক্য ছিল না। 
"জোর যার মুলুক তার” ছিল প্রচলিত নীতি। প্রান্কতিক অবস্থার মধ্যে মানুষ নিজের 
স্থবিধাই অন্বেষণ করে । নিজের সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নিজের খেয়ালমত কাজ করে। 
মান্য তখন নিজের নিকট ভিন্ন অন্ত কাহারও নিকট তাহার দায়িত্ব আছে বলিয়! মনে 
করে ন|। এই প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যে “পাপ” বলিরা কোনে! কিছুর ধারণার অস্তিত্ব 
কল্পনা করা যায় ন। 

সমাজ গঠিত হইবায় পরে, যখন সকলের সম্মতি অনুসারে, কি কর্তব্য, কি অকর্তব্, 
তাহার নির্দেশ করিয়! দেওয়া হয়, এবং এই নির্দেশ।নুস।রে প্রত্যেকে আপনাকে সমাজের নিকট 
দ্বায়ী বলিয়! গণ্য করিতে শিখে, তখনই পাপের ধারণার উদ্ভব সম্ভবপর । প্রকৃতির যে নিয়মের 
শাসনাধীনে মানুষ জন্মগ্রহণ করে, তাহাতে যাহা কেহ করিতে ইচ্ছ! করে নাঃ অথব! 
করিতে সক্ষম নহে, তাহ] ভিন্ন অন্য কিছু করিতেই বাধা নাই। এই নিয়মের সহিত দ্বণা, 
দ্বেষ, ক্রোধ, কলহ, বিশ্বাসঘ/তকতা৷ কিছুরই বিরোধ নাই। এই প্রাকৃতিক অবস্থার 
পরিচয় প্রাপ্ত হওয়! যায় বর্তম।নে রাষ্ট্র্দিগের পরম্গরের সহিত ব্যবহারে। রাষ্ট্রদিগের 
পরস্পরের প্রতি আচরণে পরার্থপরতা বলিয়া কিছু নাই। সর্ধ-স্বীকৃত সমাজ-ব্যবস্থা ও 
তাহার সহিত সেই ব্যবস্থার সংরক্ষণের জন্য সর্বান্বীকৃত সমাজ-রক্ষক যেখানে আছে, 
সেইখানেই আইন ও কর্ণনীতির স্থান। বর্তমানে রাষ্ট্রের অধিকার, সমাজ-গঠনের পূর্ববর্তী 
ব্যক্তির অধিকারের সমতুল্য, অর্থাৎ বলই সেখানে “অধিকার” । এই জন্ত জগতের প্রধান 
জাতি কয়েকটি “বড়শক্তি বলিয়। অভিহিত হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যেও এ একই 
নিয়ম অর্থাৎ সেখানে পরস্পরের প্রতি স্তায়া-্যায়ের বিচারের কোনও সর্বন্বীকৃত "নিয়মেও নাই, 
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নিয়মের রক্ষাকর্ত।ও নাই । গ্রত্যেক-জাতীয় প্রাণীর অন্ত-জাতীয় প্রাণীর প্রতি আচরণ 
স্বেচ্ছা-নিয়ন্ত্রিত | 

নিঃসঙ্গ জীবন সকলেই ভয় করে। সঙ্গীহীন কেহই আত্মরক্ষায় সক্ষম হয় ন|। 
“জীবন-রক্ষার জন্য গ্রয়ে।জনীয় দ্রব্য-সংগ্রহের জন্তও অন্ঠের সাহাষ্যের প্রয়োজন। এই জন্য 
স্বভাবতঃই মানুষ সমাজ-গঠনের প্রয়োজন উপলব্ধি করে, এবং বিপদ হইতে আাত্মরক্ষার জন্য 
একজনের বল যথেষ্ট হয় ন| বলিয়৷ পরস্পরের সাহাষোর ব্যবস্থ। করে। সামাজিক জীবনের 
জন্য সহিষ্ণুতা, সংঘম প্রভৃতি যে সকল গুণের প্রয়োজন হয়, 'প্রকৃতির নিকট মানুষ তাহ! 
প্রাপ্ত হয় নাই। বিপদ হইতে এই সকল গুণের উদ্ভব হয়, এবং সামাজিক জীবনের মধ্যে 
পরিপুষ্তি লভ করিয্বা উহার! বলীয়ান্‌ হয়। নাগরিকের গুণ সহজাত নয় ) তাহা অর্জন 
করিতে হয়। 

অন্তরে প্রত্যেক মানুষই স্বাতন্ত্া-প্রিয়, এবং নিয়ম ও প্রথার বিরে!ধী। সামান্সিক 
গ্রবুন্ত* ব্যক্তিগত প্রবন্তিরং পরবর্তী, এবং তাহা অপেক্ষ। ছুর্বল। সামজিক প্রবুতিকে 
সবল করিবার জন্ত উপায় অবলম্বন করিতে হয়। মানুষ স্বভাবতঃই ভালে নহে; 
পরিবারের মধ্যে স্বজনের সহিত একত্র বাসের ফলে সমবেদনার স্থষ্টি হয়) সমবেদনার 
ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ হইয়া একজাতীয্মতা-বোধ উৎপন্ন হয়, তাহার পরে “্দরা”র আবির্ভাব 
হয়। যাহ! আমাদের সদৃশ, তাহা আমর! ভালবাসি। যাহাকে আমরা ভালবাসি, 
কেবল তাহার প্রতিই যে আমাদের অন্থুকম্প৷ হয়, তাহা নহে; যাহার আমাদের 
সদৃশ, তাহার্দের প্রতিও অন্থুকম্পা হয়। এইরূপে চিত্তাবেগের মত কিছুর উৎপত্তি হয় ) 
অবশেষে ধর্মাধন্্-বিবেকের অঙ্কুরোদগম হয়। এই ধর্ম্াধশ্-বিবেক অঞ্জিত গুণ, জন্মগত 
নহে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভি. ভিন্ন অবস্থায় ইহার রূপ বিভিন্ন । বয়োবুদ্ধির সঙ্গে বাক্তির 
মনে তাহার স্বজাতির টৈতিক এিহ্বের ষে প্রতিক্রিয়। সঞ্চিত হয়, তাছ!ই ধর্মাধর্ম-বিবেক। 
এই বিবেকের উদ্ভাবন করিয়া সম।জ তাহার শক্র স্বাতন্ত্র-প্রিয় ব্যক্তির মনের মধ্যে 
এক মিত্র লাভ করে। 

এইরূপে সংগঠিত সমাজে ব্যক্তির ক্ষমতা সমগ্রের বিদ্রিগত ও নীতিগত ক্ষমতার 
অধীনতা। স্বীকার করে। তখনও অধিকার নির্ভর করে বলের উপর, কিন্তু সমাজের 
ঘল-কর্তৃক ব্যক্তির বল নিয়ন্ত্রিত হয়। ব্যক্তির বল-গ্রয়োগের ক্ষেত্র সংস্ধীর্তর হয়। 
তখন এই মতবাদের উদ্ভব হয়, যে অন্তের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করিয়া সকলেই 
প্রয়োজন মত বল-প্রয়োগ করিতে পারে । ব্যক্তির স্বাভাবিক ক্ষমতার কিয়দংশ সমাজকে 
অপিত হয়, এবং তাহার বিনিময়ে তাহার ক্ষমতার অবশিষ্ট অংশের বাবহারের ক্ষেত্র 
বিস্ৃততর হুয়। সে ক্ষেত্রে কেহ তাহাকে বাধ! দিতে পারে না। ক্রোধবশত: বলপ্রয়োগের 
অধিকার বর্জন করিয়া আমর! প্রাপ্ত হই অন্তের এবংবিধ বলগ্রয়োগ হইতে অব্যাহতি । 
মানুষ প্রবল চিত্তাবেগের অধীন বলিয়াই নিয়মের আবস্তক। সকলেই" যদি যুক্তিকর্তৃক 
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চালিত হইত, তাহা! হইলে নিয়মের প্রয়োজন হইত না। দৌষলেশহীন যুক্তি ও 
প্রবল চিত্তাবেগের মধ্যে যে সম্বন্ধ, দোষহীন আইন ও" ব্যক্তির মধ্যেও সেই সম্ব্ধ। 
সমগ্রের ধ্বংসের নিরোধ ও তাহার শক্তিবৃদ্ধির জন্য পরস্পর-বিরোধী শক্তির সমন্বয় 
যেমন চিত্রক্ষেত্রে যুক্তির কাজ, তেমনি সমাজ-ক্ষেত্রে তাহ! আইনের কাজ। তত্ববিস্তায় 
বস্ত সকলের মধ্যে ব্যবস্থার১ উপল্ব্ি, এবং কর্মনীতিতে বাসনা-রাজির মধ্যে এবং 
রাজনীতিতে মানুষের মধ্যে ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাই প্রজ্ঞার কাজ। নাগরিকদিগের ক্ষমতার 
যতটুকু পরস্পরের ধ্বংসাত্মক, ততটুকুই পূর্ণতা-প্রাপ্ত রাষ্ট্র কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়। পূর্ণতর 
স্বাধীনতা দানের উদ্গেস্তে ভিন্ন এরূপ রাষ্্র প্রকৃতিপুঞ্কে কোনও স্বাধীনতা হইতেই 
বঞ্চিত করে না। “লোঁকের উপর প্রভূত্ব করা রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য নহে। ভয়ঘার! কার্য্য 
হইতে নিরুত্ত করাও ইহার উদ্দেশ্ত নহে। নাগরিকগণ যাহাতে সম্পূর্ণ নিরাপত্তার মধ্যে 
নিজের ও প্রতিবেনীর অনিষ্ট না করিয়া বাস ও কাধ্য করিতে পারে, সেই উদ্দেশে 
তাহাদিগকে ভয় হইতে মুক্ত করাই ইহার উদ্দেশ্ত। প্রজ্ঞাঝান জীবকে পশুত্ব অথবা 
যন্ত্রে পরিণত কর! রাষ্ট্রের উদ্দেগ্ত নহে । তাহাদের দেহ ও মন£কে নিরাপদে কর্ম করিবার 
সুযোগ দেওয়াই ইহার উদ্দেশ্ঠ | দ্বণা, ক্রোধ ও শঠতায় শক্তির অপব্যয় না করিয়া এবং 
পরম্পরের প্রতি অন্যায় ব্যবহার না৷ করিয়৷ যাহাতে তাহার! স্বাধীন যুক্তির ব)বহার ও 
তদনুযায়ী জীবন-যাপন করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা কর।ই ইহার লক্ষ্য । এইরূপে দেখিলে 
রাষ্ট্রের উদ্গেশ্ত সত্য সত্যই স্বাধীনতা 1» 

প্রকৃতি-পুর্জের উন্নতির সহায়ত। কর|ই রাষ্ট্রের কার্ধয। সামর্থের অবাধ ব্যবহারের 
উপর উন্নতি নির্ভর করে। লোকের মধ্যে যে সামর্থ্য আছে, তাহার ব্যবহার যদি বাঁধা- 
প্রাপ্ত হয়, তাহ! হইলে উন্নতি হইতে পারে না। রাষ্ট্রের আইন যদ উন্নতি ও স্বাধীনতার 
পরিপন্থী হয়, রাই ( অর্থাৎ রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ ) যদি আপনাদিগের প্রভৃত্ব-রক্ষার জন্ত 
রাষ্ট্রকে এবং জনগণকে ব্যবহার করে , তাহ! হইলে নাগরিকের কর্তব্য কি? ম্পিনোজা 
বলেন, “তখনও অন্ঠায় আইন মানিয়। চলা উচিত, যদি যুক্তিসঙ্গত প্রতিবাদ ও আলোচনা! 
এবং শান্তিপূর্ণ উপাঁয়ে বখ্্রের পরিবর্তন-সাধনের জন্ত বাক-স্বাদীনতা নিষিদ্ধ না হুয়। 
এবংবিধ স্বাধীনত। হইতে সময়ে সময়ে অন্ুুবিধার উদ্ভব হয়, স্বীকার করি; কিন্ত 
কোন্‌ সমস্তার কখন এমন ভাবে সমাধান কর! সম্ভবপর হইয়াছে, যে তাহা! হইতে 
অনাচারের উদ ভব অসম্ভব হইয়!ছে ?” বাক্যের ম্বাধীনতা খর্ব করে যে আইন, তাহাদার! 
সমস্ত আইনের মূলে।চ্ছেদ হয়, কেনন] যে লাইনের সমালোচনা করিবার ক্ষমতা নাই, বেঈী 
দিন সে আইন লোকে মানিয়া চলে না।” প্যতই গবর্ণমেন্ট-কর্তৃক বাক্যের স্বাধীনতা 
সঙ্কুচিত হয়, ততই লোকে দৃঢ়তার সহিত তাহাতে বাধা দেয়। এই বিরুদ্ধ! যে স্বার্থপর 
লোভী লোকদিগের নিকট হইতে আসে, তাহা নহে। আসে সেই সমস্ত লোক হইতে, 
যাহারা উৎকৃষ্ট শিক্ষা, নির্দোষ নীতিও ধর্মের বলে সাধারণ লোক হইতে অধিকতর স্বাধীনতা 
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লাভ করিয়াছে ।” “মানুষের প্ররৃতিই এইরূপ, যে যাহ! তাহারা সত্য বলিক্স! বিশ্বাস ' 
করে, আইনের দৃষ্টিতে তাহা! অপরাধ বলিয়া! গণ্য হইবে, ইহা তাহার] সহ করিতে পারে 
না।.**এরপ অবস্থায় আইনের প্রতি ঘ্বণা ও গবর্ণমেপ্ট-বিরোধী কর্কে তাহারা অন্যায় 
বলিয়া তো! মনেই করে না) বরং সম্মানজনক বলিয়াই মনে করে।” প্বাক্যের 
'স্বাধীনতাঁয় হস্তক্ষেপ না করিয়া, যদি কেবল কার্ধেের বিরুদ্ধেই দণ্ডনীতি প্রযুক্ত হয়, তাহা 
হইলে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কোন সমর্থন-যোগ্য কারণ থাকে না।" 

রাষ্ট্রের আবশ্তাকতা স্বীকার করিলেও রাষ্ট্রের উপর ম্পিনোজার বিশ্বাস ছিল না। তিনি 
জানিতেন, হাতে ক্ষমত। আঙিলে দোষলেশশ্ন্য লোকও দুষিত হইয়া পড়ে। সেইজন্য লোকের 
দেহ ও কার্যের.উপর রাষ্ট্রের যে কর্তৃত্ব আছে, তাহার্দের চিন্তা ও আত্মার উপর তাহার 
প্রসার তিনি অনুমোদন করিতেন না। রাষ্ট্রের ক্ষমতার এতাদৃশ বিস্তারে উন্নতি 
প্রতিহত হয়। এই জন্যই তিনি রাষ্্র-কর্তক শিক্ষার নিয়ন্ত্র, বিশেষতঃ বিশ্ববিগ্াালয়ের 
শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ, অনুমোদন করিতেন না। প্রাষ্ট্রের ব্যয়ে যেসকল শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত 
হয়, তাহাদের উদ্গেগ্গ যতটা শিক্ষার্থীদিগকে সংযত করা, ততটা তাহাদিগের প্রকৃতি-দত্ত 
ক্ষমতার উন্নতি-সাধন নয়। স্বাধীন রাষ্ট্রে যাহারা নিজের ব্যয়ে প্রকাশ্ত ভাবে শিক্ষা দান 
করিবার অনুমতি প্রার্থনা করে, তাহাদিগকে মন্থুমতি দিলে বিজ্ঞান-ও-কলা-চচ্চার উপকারই 
হইবে।” ইহা লিখিবার সময় সম্ভবতঃ প্রাচীন গ্রীসের সোফিষ্টদিগের কথা ম্পিনোজার 
মনে হইয়াছিল। 

শ্পিনোজার মতে বাকোর স্বাধীনতা ও শিক্ষাব স্বাধীনত। থাকিলে শাসন-প্রণালীর 
প্রকার-ভেদে যায় আসে না। যে সমস্ত শাসন-প্রণালী প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া 
আসিতেছে, তাহাদের সকলই এমন ভ'বে গঠিত করা! ধায়, যাহাতে রাষ্ট্রের প্রত্যেক লোক 
নিজের স্বার্থ অপেক্ষা সাধারণের অধিকারকে অধিকতর গুরুত্বদান করে। এই ভাবে 
শ[সনতন্ত্র গঠনকরাই ব্যবস্থাপকদিগের কাজ। রাজতন্ত্র কাধ্যক্ষম বটে, কিন্তু সাধারণতঃ 
উৎপীড়ক ও দৈশ্ভবলের উপর নির্ভরশীল । যদি রাষ্ট্রের যাবতীয় ক্ষমতা এক জনের উপর 
স্ত হয়, তাহ1' হইলে রাষ্ট্রের শাস্তি ও এঁকা বুদ্ধি পায়, ইহা দেখা যাঁয়। রাজতন্ত্র 
শাসিত তুর্কসাম্াজ্যের মত দীর্ঘকাল-স্থায়ী কোনও রাষ্ট্রই হম্ম নাই? অন্তর্দিকে গণতন্ত্র 
শাসিত রাষ্ট্রের মত স্বপ্নকালস্থায়ী রাষ্ট্রও দখা যায় নাই। ইহার বিরুদ্ধে যত বিদ্রোহ 
হইয়াছে, অন্ত কে।নও শাসনতন্থের বির « তত হয় নাই। তবুও দাসত্ব ও বর্ধরতার মত 
ছুর্ভাগ্য আর কিছুই নাই। 

গোপনীয় কূট রাজনীতি১ সম্বন্ধে ম্পিনোজ৷ বলিয়াছেন £-_নিরস্কুশ-ক্ষমতা-লোভীদিগের 
সকলেই বলেন, রাষ্ট্রের স্থার্থ-রক্ষার জঙ্ঠ রাষ্্রীয় কার্য গোপনে সম্পন্ন হওয়া আবশ্তক। 
জনকল্যাণের ছদ্মবেশে এই প্রকার যুক্তি যতই বেশী সঙ্জিত হয়, ততই তাহার ফলে 
অধিকতর দাসত্বের উদ্ভব হয়। ন্যায়সঙ্গত অভিসন্ধি শত্রুর কর্ণগত।, হয়, সেও.ভাল, 
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১০৮ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 
তবু বথেচ্ছাচান্ী শাসকবর্গের অশুভকর গুপ্ত ব্যাপার জনগণের নিকট হইতে গুপ্ত রাখ! উচিত 
_নহে। রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ যদি রাষ্ট্র-সংক্রান্ত ব্যাপার গোপনে নির্বাহ করিতে পারে, 
তাহা হইলে জনগণ তাহাদের সম্পূর্ণ পদানত হই পড়ে। যুদ্ধের সময় তাহার! যেমন 
শক্ষর বিক্লদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, শাস্তির সময় তেমনি ত।হ।রা প্রজাদের বিরুদ্ধেও যড়যন্্ 
কনে। 

ম্পিনোজার মতে গণতন্ত্রই সর্বাপেক্ষা যুক্তিসঙ্গত শাসন-প্রণালী ৷ গণতন্ত্রে প্রত্যেকের 
কার্ধ্য গভর্নমেন্ট-কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, কিন্ত সকলেরই যুক্তি ও বিচার স্বাধীন। সকলেই. একভাবে 
চিন্তা করে না) এইজন্ত অধিকাংশের মতই আইনের মর্যাদা লাভ করে। গণতন্ত্রে 
অধীনন্থ প্রত্যেক নাগরিকেরই সৈম্তদলতুক্ত হইয়া রাষ্ট্বক্ষায় সাহায্য করা উচিত। শাস্তির 
সময় প্রত্যেক নাগরিকের অস্ত্র তাহার নিজের কাছেই রাখা! উচিত। রাষ্ট্রে একটি মাত্র কর 
থাকা উচিত। দেশের সমস্ত জমি ও গৃহ রাষ্ট্রের সম্পত্তি হইবে, এবং বাৎসরিক কর 
নির্ধারিত করিয়া"জমি নাগরিকদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ইহ] ভিন্ন শাস্তির 
সময় অন্ত কর দিতে হইবে না। প্রজাতন্ত্রের দোষ এই, যে ইহাতে রাস্ত্রীয় ক্ষমতা 
জানে ও বুদ্ধিতে অনুংক লোকদিগের হস্তগত হয়। শাসনকার্ষ্ে শিক্ষাপ্রাপ্ত দক্ষ 
লোকের মধ্যে রাস্্ীয়পদ সীমাবদ্ধ করা ভিন্ন এই ক্রটি এড়াইবার অন্ত উপায় নাই। 
সংখ্যা হইতে বিজ্ঞতার উৎপত্তি হয় না। সংখ্যা-বলের সাহায্যে হীনতম চাটুকারও 
উচ্চপদ লাভ করিতে পারে। অস্থির-চিত্ত জনতা চিভাবেগন্থারাই চালিত হয়, যুক্তির 
ধার তাহারা ধারে না। তাহাদের আচরণ দেখিয়া অভিজ্ঞতা-সম্পনন উপযুক্ত লোক 
হতাশ হইয়া পড়ে। এই জন্য গণতান্ত্রিক শাসন জনতার অনুগৃহীত বাচালদিগের স্বপ্পকাল- 
স্থায়ী মিছিলপরম্পরায় পর্যবসিত হয়ঃ এবং উপযুক্ত লেক নিক্ুষ্টতর লোকের বিচারপ্রার্থী 
হইয়! তাহাদের বিরুদ্ধে নির্বাচনে ধড়াইতে দ্বণা ঝেধ করেন। শীগ্রই হউক, বিলম্বেই 
হুউক, দক্ষতর লোকের এই শাসনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, এবং গণতন্ত্রের স্থানে অভিজাত- 
তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। অভিজাত-তন্তর অবশেষে রাষ্ট্রতত্ত্রে পরিবন্তিত হয়। লোকে 
বিশৃঙ্খল! অপেক্ষ! যথেচ্ছাচারও সহা করিতে স্বীকৃত হয়। 

ক্ষমতার সাম্য একটাঞ্মস্থির অবস্থা । মানুষে মানুষে কনা প্রভেদ বর্তমান। 
অসমান লোকদিগের মধ্যে যে সাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে চায়, সে অসম্ভবকে সম্ভবপর করিতে 
চায়। গণতন্ত্রের প্রধান সমন্তা শিক্ষিত ও উপযুক্ত শ।সনকর্তার নির্ব্বাচনদ্ধার৷ দেশের 
সর্ববোত্রুষ্ট শক্তির শাসন-কার্ষে দ্রিয়োগ। সকলকে এই নির্বাচনে অধিকার দিয়াও কিন্ধপে 
এইকধপ উপযুক্ত ব্যক্তির নির্বাচন লম্ভবপর হইতে পারে, তাহাই সমস্য। ৷ প্লেটে! তাহার 
121212০ গ্রন্থে এক সমাধান দিয়াছেন । এপধ্যস্ত কোনও দেশেই এই সমস্যার সমাধান 
হয় নাই। সকল দেশেই রাজনীতি শাস্তির সময় শালন-ক্ষমতা-লিপন্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে 
গ্রতিতন্দিতায় পরিণত হুইয়াছে।* 
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স্পিনোজার প্রভাব 


ম্পিনোজা কোনও সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করেন নাই, কিন্তু পরবর্তী 
যাবতীয় দর্শনের উপর তাহার চিন্তার প্রভাব সুস্প্ই। তিনি যে কত বড় ছিলেন, তই 
দিন যাইতেছে, ততই তাহা! স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। কোনও সমালোচক লিখিয়াছেন, 
পর্বতের পাদদেশে দাঁড়াইয়া তাহার উচ্চতার ধারণ! কর! যাঁয় না। পর্বত হইতে যত 
দুরে যাওয়! যায়, ততই তাহার উচ্চতার স্পষ্টতর জ্ঞান হয়। শ্পিনোজাও তেমনি ষত 
দুরে সরিয়া যাইতেছেন, ততই তীহার মহত্ব অধিকতর উপলব্ধ হইতেছে । ্তাঁহ1র 
সমসাময়িকর্দিগের মধ্যে কেহ কেহ তাহার পাণ্তিতা ও চরিত্রের জন্তে তাহাকে শ্রদ্ধা 
করিতেন ; কেহ কেহ উত্তম চসমা-নির্্(তা বলিয়। তাহাকে সন্মমন করিতেন। তাহার 
জীবিত-কালে কেহই যে তাঁহার প্রতিভার ধারণ! কগিতে পারেন নাই, তাহাও নহে। 
কিন্ত অধিকাংশ লে।কেই তখন তাহাকে ধর্মহীন জড়বাদী বলিয়! ঘ্বণ। করিত। তাহার 
মৃত্যুর পরেও বহুদিন পর্যন্ত তাঁহার গ্রন্থ অধিক লোকেই পাঠ করিত না। ইংরেজ 
দার্শনিক 10810 77:11 তাহার মতকে “বিকট”৯ ও “কলঙ্কিত”২ বলিয়! অভিহিত 
করিয়াছিলেন। বিখ্যাত সমালোচক লেনিং -লিখিয়াছেন “মৃত কুকুর-সম্বন্ধে লোকে 
যেরূপ ঘ্বণ।র সহিত কথা বলে, ম্পিনোজা-সন্বন্ধেও সেই ভাবে কথ! বপিত।” এই ঘ্বণার 
কারণ ম্পিনোজার দার্শনিক মত। তিনি ঈগ্বর ও প্রকৃতি অভিন্ন বলিয্লাছিলেন, এবং মানবের 
স্বাধীন ইচ্ছা অস্বীকার করিয়াছিলেন লোকে বিশ্বাম করিত, তিনি জীবাত্মার অমরত্ব 
ও মানুষের নৈতিক দায়িত্বও স্বীকার করেন নাই। কিন্তু কিছুকাল পরে তীহার 
অধ্বৈতবাদই জার্মান 7২০11910 501০০] এর পগ্ডিতদিগের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল । 
এই [২০181610দিগের ছিল প্রকৃতি-প্রিয় কবি-মনঃ| ঈশ্বর ও প্রকৃতির অভেদ-বাদ 
তাহারা অন্তরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন । অধিকন্ত স্তায় ও অন্তায় যে আপেক্ষিক, 
স্পিনোজার এই মতও মানব-সমাজে প্রচলিত পরম্পর!গত ধারণার বন্ধন হইতে মুক্তির 
উপায় বলিয়া তাহার! সানন্দে অভিনন্দন করিয়া লইয়াছিলেন। এই মতের সাহায্যে 
সভ্যতার ভারে পীড়িত মানব-সস্তান স্বাভাবিক জীবন যাপন করিতে এবং স্বাধীনভাবে 
চিন্তা করিতে ও মত প্রকাশ করিতে সঙ্গম হইবে বলিয়া তাহার! আশ! করিয়াছিলেন । 
১৭৮* সালে লেসিং জেকোবিকে বলেন, যে পরিণত-বয়ঃ-প্রাপ্তির পর হইতেই তিনি 
শ্পিনোজার শিষ্য, এবং দর্শন বলিতে [*ন একমাত্র শ্পিনোজার দর্শনই বোঝেন । তাহার 
18797 ৫৪ ভ15 নামক নাটকে লেসিং তে আদর্শ ইহুদী চরিত্র অঙ্কিত 
করিয়াছিলেন, বনুলপরিমাণে তাহা শ্পিনোজা-চরিত্রের আদরে অঙ্কিত। কয়েক বৎনর 
পরে ম্পিনোজার দর্শন-সন্বন্ধে হার্ডারের এক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহার ফলে 
উদ্ার-নৈতিক ধর্ধতাত্বিকদিগের দৃষ্টি ম্পিনোজার 7:0:105এর দিকে আকৃষ্ট হয়। এই 
ধর্দতাত্বিকগিগের নেতা 90131150805: শ্পিনোজার নাম উল্লেখ কন্তে গিষা তাহাকে 


॥ [ন325015, 2 [179917005, 


১১৩ ,  পীশ্চান্ত্য দর্শনের ইতিহাস 
“পবিত্র, সমাজচ্যুত ম্পিনোজ"” বলেন ক্যাথলিক কবি [০৪125 তাহাকে ঈশ্বরোন্বত্ত 
বলিয়া তাহার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। 1001195 পাঠ করিয়া গেটেও ম্পিনোজার প্রতি 
আকৃষ্ট হন, তাহার অস্ত্ূষ্টি গভীরতর হয়, এবং যৌবনেয় উচ্ছল ভাবপ্রবণতা হইতে তাঁহার 
অন্তর প্রৌঢ়ত্বের প্রশান্তি ও স্থ্র্যে উন্নীত হয়। পরবর্তী তাহার সমস্ত গপ্ভ ও পণ্ভ রচন। 
শ্পিপোজার ভাবে অন্ুপ্রাণিত। ফিকৃটে, শেলিং ও হেগেলের অছৈতবদে ন্পিনোজার 
প্রভাব সুস্পষ্ট । ক্যাণ্টের জ্ঞান-৩ুত্বের সহিত ম্পিনোজ।র দর্শনের মিএণ হইতেই ইহাদের 
দর্শনের উৎপত্তি। ফিকৃটের [1 ও সোপেনহরের “স1]] €০ 11%5%, ম্পিনোজার 
“ককৃতি*রই নামান্তর । নিংসের «স্ম?]] (০ 0০৬71 এবং বার্গসর 12191 ৮1991 এর 
উৎপত্তিও এই “কৃতি হইতে। ম্পিনোজার ],৪দ্" রূপান্তরিত হইয়া হেগেলের 
4501006  [২695011 হইয়াছে। হেগেল যখন ম্পিনোজার দর্শনকে জীবনহীন ও 
গতিহীন বলিয়াছিলেন, তখন তাহার “আত্মরক্ষার প্রচেষ্টার” (কৃতি) কথা তিনি ভূলিয়। 
গিয়াছিলেন। ম্পিনোজার দর্শন জীবন-ও-গতি-বিহীন বলা সত্ত্বেও ত।হ।র প্রতি হেগেলের 
অসীম শ্রদ্ধা ছিল। হেগেল বলিয়াছিলেন, যদি কেহ দার্শনিক হইতে চান, তাহ! হইলে 
তাহাকে প্রথমে ম্পিনোজার মতাবলম্বী হইতে হইবে ।” 4£1501265 [69500 হইতে 
্তায়ের যুক্তিত্রমে স্ষ্টি ও স্পিনোজার 901১99 হইতে সৃষ্টি মূলতঃ একই ধারণা । 

ইংলগ্ডেও [ম্পনোজার প্রভাব কম হয় নাই; কোলরিজ$ ওয়ার্ড্ওয়ার্থ ও শেলী 
তাহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন । ওয়ার্ডস্‌ ওয়ার্থের কবিতায় ম্পিনোজার প্রভাব সুস্পষ্ট। 
শেলী তাহার 59852 ০1. [২6115101 ৪:00 0৩ 509 গ্রন্থের অনুবাদ করিতে আরম্ত 
করিয়াছিলেন। হার্বাট স্পেন্সায়ের অজ্ঞেয়ের ধারণার জন্য তিনি ম্পিনোজার নিকট 
খণী বলিয়। কেহ কেহ সন্দেহ করেন । 7361101% 73০৯ বলিয়াছেন “বর্তমান কালে এমন 
বিখ্যাত লেকের অভাব নাই, যাহারা বলেন আধুনিক বিজ্ঞানের রি ম্পিনেজার 
দর্শনের মধ্যেই নিহিত আছে ।” 

বিভিন্ন লোকে ম্পিনোজায় দর্শনের বিভিন্ন ব্যাথা কগিয়াছেন। তাহার চিন্তা হদয়ঙ্গম 
করিতে সময়ের প্রয়োজন । ডা1]] 10015106 লিখিয়াছেন, 15010 ( বিজ্ঞত। )- 
সম্বন্ধে 73601695155655 গ্রন্থে ধাহা! বল! হইয়াছে, ম্পিনেজা-সন্বন্ধেও তাহা বলা চলে। প্রথম 
মানব তাহাকে সম্পুর্ণ জানিতে পারে নাই, সর্বশেষ মানবও তাহাকে খুঁজিয়া পাইবে ন|। 
কেনন! তাঁহার উপদেশ১ সমুদ্র হইতে গভীরতর ।” 


॥ 00105515, 


পঞ্চম অধ্যায় 
জানালোকের যুগ 


ব্রিটিশ জ্ঞানালোক 


ইউরোগীয় নব্য দর্শনের দ্বিতীয় যুগকে বলে জ্ঞানালৌকের বুগ। চার্চের শাসন- 
নিয়ন্ত্রিত এবং এঁতিহের বন্ধনে আবদ্ধ বাক্তি-স্াতন্্যহীন জনগণকে এই ধুগে সমস্ত বন্ধন 
হইতে মুক্ত করিয়৷ বিশুদ্ধ জ্ঞানালে!কে প্রতিঠিত করিবার প্রচেষ্টা হইয়াছিল। সকলের 
উপরে যুক্তির স্থান নির্দেশ করিয়! ব্যক্তির অধিকার ঘোষিত হইয়ছিল। প্রকৃতি-ও-সন্তা- 
সম্বন্ধীয় তর্বমূলক সমদ্যাসকল পরিহার করিয়া মানবজীবন ও তাহার কর্তব্য-সন্বন্ধে 
শালোচনা এই ধুগের দর্শনের বিশেষত্ব। বস্তর উংপত্তি কিবূপে হইল, তাহার আলোচনা 
বর্জন করিয়া মানবমনের প্রকৃতি এবং তাহার শক্তি-সম্বন্ধে গবেধণ! এই ধুগের আর একটী 
বিশেষত্ব । জ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হয়, বাস্যবস্তর সহিত মনের সম্বন্ধ কি, বাহাবস্ত-নিরপেক্ষ 
জ্ঞান সম্ভবপর কি না, গ্রাস্ৃতি বিষয় এই ষুগে আলোচিত হইয়াছিল। তাস্থিক গবেষণা 
বর্জন করিয়! বৈজ্ঞানিক প্রণ।লীতে আমাদের মনের বৃত্তি-নিচয় ও মানসিক ভাবের গবেষণায় 
দার্শনিক চিন্ত। নিযুক্ত হইয়াছিল। অভিজ্ঞতা১ অথব] অনুভবে কি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার 
অনুসন্ধান করিয়া, তাহার উপর দর্শনের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইয়াছিল । দর্শনের অন্তান্ঠ বিভাগ 
উপেক্ষ। করিয়া মনোবিজ্ঞনের দিকে দার্শনিক চিন্তা ধাবিত হইয়াছিল। “মানবজাতির 
গবেষণার খাটি বিষয় মানুষ,” শলেকজাগ্ডার পোপের এই উক্তিতে এই যুগের দর্শনের আদর্শ 
ব্যক্ত হইয়াছিল।২ মুষ্টিমেয় বিশেষজ্ঞ পণ্তিতদিগের পাঠাগার হইতে দর্শনকে বাহিরে 
'অ।নিয়া জনসাধারণের সহিত তাহার ারিচয়-সাধনের চেষ্ট। হইয়াছিল! লোক-সাহিত্য 
ও সংস্কৃতি ইহার দ্বার! প্রভাবিত হইয়াছিল। প্র!কৃতিক বিজ্ঞান ও ইহার গ্রাভাব হইতে 
মুক্ত ছিল না! । 

অইাদশ শতান্সীর প্রারস্তে আরন্ধ হইয়! এই আন্দোলন ইয়োরোপের বহুদেশে ব্যাপ্ত 
হইয়া! পড়িয়াছিল। ইংলগ্ডের প্রাচীন সংন্থ। এবং আচারের বিরুদ্ধ সম'লোচন|য় এই আন্দে।" 
ল.নর আরম্ভ হয়। সামাজিক এবং রাঁঞ্জনৈতিক যাবতীয় বিষয়ই যুক্তির আলোকে পরীক্ষিত 
হয়, এবং মানুষের ব্যক্তিগত বুদ্ধি সমস্ত বিয়য়ের বিচারে মানদণ্ড বলিয়। বিবেচিত হয়। 
প্রচলিত ধর্ম ও নীতির বিরুদ্ধে একট। বিদ্রোহ সাহিত্যে ধবনিত হইয়৷ উঠে, এবং দামাজিক ও 
নৈতিক সংঘম হইতে ব্যক্তিকে মুক্ত করিবার জন্য প্রবল প্রচেষ্ট আরন্ধ হয়। চিন্তায় 
ও কর্মে ব্কি-ম্বাধীনতার দাবী উথিত হয়। এই সকল সমালোচকদিগের নিকট 
কিছুই পবিত্র বলিয়া. গণ্য হইত না। " প্রত্যেক ধর্মীয় মনোভাব এবং প্রত্যেক পরম্পরাগত 


* 13101151751119511 ৃ 1 772061251106 
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১১২ পাশ্চান্ত্য দর্শনের ইতিহাস 


বিশ্বাস, তাহারা বুদ্ধির কঠোর আলোকে পরীক্ষ করিতেন, এবং যাহাই আপনাকে 
যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া প্রমাণ করিতে অসমর্থ হইত, তাহাই বর্জন করিতেন । ফরাসী 
দেশে এই আন্দোলন বিপ্লবে পুর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হয়, তাহার পরে প্রতিক্রিয়ার আরস্ত 
হয় & 

এই আন্দোলনের আরম্ভ হয় ইংলণ্ডে। অন্তান্ত দেশ অপেক্ষা ইংলণ্ডে অধিকতর 
রাজনৈতিক স্ব।ধীনতা ছিল এবং মমাজও অপেক্ষাকৃত স্থায়ী ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত 
ছিল বলিয়া তথায় এই আন্দোলন বিশেষ বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই। ফুলে, স্বাভাবিক সংস্কৃতির 
সহায়রূপে তথায় ইহা প্রসার-লাভ করিয়াছিল। ইংলগও্ হইতে এই আন্দোলন ফরাসী দেশে 
বিস্তৃত হয়। ফ্রান্সে বাঞ্তি-স্বাধীনতার নৃতন মত-প্রচারের ফলে রাষ্ ও রাহ্ীয় ধর্থের 
বিরুদ্ধে প্রবল বিরোধিত।র স্থৃষ্টি হয়, এবং তাহ হইতে ব্প্রবের উদ্ভব হয়। ফ্রান্স ও ইংলগ্ড 
হইতে এই আন্দোলন জান্মানীতে প্রণারিত হয়, কিন্তু জা্মু/নীর দর্শন ও সাহিত্য ইহা 
দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হইলেও ইহা! হইতে কোনও বিপ্লবের উদ ভব হয় ন|ই। 

ইংলণ্ডে জন লক এই আন্দেলনের নেতা ছিলেন। লক দে-কার্তের দর্শনকে 
অভিজ্ঞতা-মূলক৯ দর্শনের রূপ দান করেন। লকের পরে বার্কলে এই দর্শনকে অধ্যাত্ম- 
দর্শনে২ রূপান্তরিত করেন। বার্কলের পরে হিউমের হস্তে এই দর্শন সন্দেহবাদে ইহ! 
স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করে। তাহার পরে আবিভূ্তি হয় স্কটলগ্ডের “সাধারণ বুদ্ধির 
দর্শন৩।৮ 

ফরাসীদেশে এই আন্দোলনের শরষ্টা ছিলেন পিয়ের বেইল৪। তীহার 10106301111916 
এর প্রকাশের ফলে শিক্ষিত সমাজে সন্দেহবাদ প্রচলিত হয়। এই সন্দেহবাদ ভণ্টেয়ার 
ও বিশ্বকে ।ষ-প্রকাশক দিগের হস্তে জড়বাদও প্রত্যঙ্গ বাদে পরিণত হইয়ছিল। 

জান্মানীতে লাইবনিটুজ এবং হার্ডরের কবি-প্রতিভার সাহায্য এই আন্দোলন 
সর্বজনবোধ্য স|হিতোর আকার ধারণ করিয়াছিল । 


107050. ৭ 1065912510২ ০9211000] 96119৩ 72011959017, 


* 19182 38715, 


নব্য দর্শন- ব্রিটিশ জ্ঞানালোক-.জন লক্‌ 
(১) 
জন লক্‌ (১৬৩২--১৭০৪ )% 


আধুনিক দর্শনের এক- সন্ধিক্ষণে লক অ।বিভূতি হইয়াছিলেন। চিন্তা ও সত্তা, 
চিৎ ও জড়ের মধ্যে দেকার্ত ষে বিরোধ দেখিতে পাইফ়াছিলেন, তাহার সমৰয় করিয়া 
তিনি উভয়ের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ব্যাখ্য। করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি চিৎ ও 
জড় উভয়কেই স্বাধীন ও সৎ পদার্থ বলিয়৷ গণ্য করিয়াছিলেন, একটিকে অন্ঠটির 
সম্পূর্ণ বিপরীত-ধন্ী বলিয়াছিলেন, এবং উভয়ের মধ্যে সংযোগ-মাধনের জন্য তাহাকে 
ঈত্ধরের প্রত্যয়ের সাহাযা গ্রহণ করিতে হইয়ছিল। এই উদ্গেশ্তে দেকার্ডের 
শিষাগণ যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহ।ও সফল হয় নাই। জড় ও &্চতন্তকে সম্পূর্ণ 
বিভিন্ন 9 বিপরীত-ধন্দী পদার্থ গণ্য করিয়া উহাদের মধ্যে সমন্বয়-সাধনের কোনও চেষ্টাই 
সফল হইতে পাবে না। এই জন্যই স্পিনোজা জড় ও ঠৈতন্তকে স্বতন্ত্র স্বাধীন 
সত্তা বলিয়। গণ্য করেন নাই । তাহার মতে ইহারা একই সৎ পদর্থেব বিভিন্ন গুণ । এক 
অখণ্ড সৎপদার্থের মধ্যে তিনি এই ছুই গুণকে মিলিত করিয়াছিলেন। ইহান্বারাও 
সমন্তার সমাধান হয় নাই। একই দ্রব্যের মধ্যে চিৎ ও জড় মিলিত হইলেও তাহারা 
পরস্পর ভিন্ন । যদি উভয়েব মধ্যে কোনও ডিন্নতা ন1 থাকিত, তাহ! হইলেই সমস্যার সমাধান 
হইতে পারিত। সৎ পদার্থের মধ্যে কোনও ভিন্নতা ম্পিনোজা স্বীকার করেন নাই। চিন্তা 
ও ব্যাপ্তি আপনার! সৎ নহে, তাহারা সতের গুণমাত্র, কিন্তু তাহার! পরস্পর সম্পূর্ণ ভিন্ন। 
স্থতর!ং তাহাদের মধ্যে ক্রিয়া এ প্রতিক্রিয়।র সম্তোষজনক ব্যাখা! দেওয়৷ সম্ভবপর হয় 
নাই, এবং স্পিনৌজাও দেকার্তের দ্ৈতবাদ হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ মুক্ত করিতে পারেন 
নাই। তিনিও চিৎকে চিৎমাত্রই এবং জড়কে জড়ম।ত্রই মনে করিয়াছিলেন, সুতরাং 
উভয়ের মধ্যের ব্যবধান দুব করিতে সক্ষম হন নাই। উভয়ের সংধোগ-সাধক কোনও 
আভ্যন্তরীণ তত্ব আবিষ্কার করিতে হইলে, এই ব্যবধান দুর করিতে হইবে। ইহার 
জন্য দ্বিবিধ চেষ্টা হইয়াছিল। সেই চেষ্টা হইতেই ছুইটি দার্শনিক মত উদ্ভূত হুইয়াছে। 
এক পক্ষ চিৎদ্বারাই জড়ের ব্যাখ্যা ক. 'ছেন, উহার ম্বতন্ত্র অস্তিত্ব শ্বীকার করেন 
নাই। অন্ত পক্ষ চিতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া জড়ত্বারা চৈতন্তের ব্যখ্যা 
করিয়াছেন! প্রথম মত অধ্যাত্ববাদ১ বা প্রত্যয়বাদ নামে খ্যাত? দ্বিতীয় মত বস্তবাদ২, 
অভিজ্ঞতা-বাদ৩, সংবেদনবা৪ অথবা জড়বাদ নামে পরিচিত। জন লক দ্বিতীয় মতের 
উদভাবক। 

১৬৩২ থৃাবে ব্রিষ্টল নগরের নিকট রিংটন নামক স্থানে লক জন্মগ্রহণ করেন। 


এ __ ২ প্র 
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১১৪ পাশ্চাত্তয-দর্শনের ইতিহাস 


এই বৎসরই আমন্ট্রীর্ডাম নগরে শ্পিনোজার জন্ম হয়। লক অক্সফোর্ড বিশ্ববিস্তালয়ে. 
দর্শন, বিজ্ঞান এবং চিকিৎদা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । দুর্বল স্বাস্থ্যের জন্য তিনি 
চিকিৎসা-ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারেন নাই। তিনি তিন বৎসর বালিনের রাষট্র-দুতের 
সেক্রেটারী ছিলেন। ১৬৬১ সালে আর্প অব সাফউসবেরীর সহিত তাহার পরিচকু 
হয়। এই পরিচয় পরে প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল। লাফউসবেরী দ্বিতীয় চার্লসের 
রাজত্বকালে একজন ক্ষমতাশালী রাজপুরুষ ছিলেন । তিনি রাজরোষে পতিত হইলে, লক 
ফ্রান্জে পলায়ন করিয়! আত্মরক্ষা করেন। ১৬৭৫ হইতে ১৬৭৯ সাল পর্য্স্ত তিনি ফ্রান্দে বাস 
করিয়াছিলেন; তাহার পরে হল্যাণ্ডে গমন করেন। উইলিয়ম অব অরেঞ্জ ইংলণ্ডের 
পিংহাসনে আরোহণ করিলে লক্‌ ইংলণ্ডে ফিরিয়া! আসেন । ১৭*৪ সালে ৭৩ বংনর বয়সে 
তিনি পরলোক গমন করেন । 

নিয়লিখিত গ্রন্থগুলি লকের লিখিত গ্রস্থাবলীর অন্তভূক্ত (১) 40 88985 
011 03৮1] (30৮01711061) (১৬৯০) (অসামরিক শাসন ব্যবস্থা-সম্বন্ধে প্রবন্ধ )) 
(২) 1466615 00 130110961911 (১৬৯৩) (শিক্ষা-সম্বন্ধে পত্রাবলী)। (৩) 
14552 01. 056 [ন01191 000.6:5691101115, (১৬৯৯) ( মানবীয় বুদ্ধি-সম্বন্ধে 
প্রবন্ধ), (৪) 4116 7625029101511659 ০ 01:11561510165 (১৬৯৩) (খুষ্ট-খর্মের 
যুক্তিমত্ত। ) (৫) 14569:5 ০. 4:016196102 ( পরম ত-সহিষণণতা-সম্বন্ধে পত্রাবলী ) | 

লকের দার্শনিক মত তাহার 729585 ০02. 106 [81097 010051569710176 
গ্রন্থে বিত আছে। গ্রস্থপ্রকাশের ২* বৎসর পূর্বে কতিপয় বদ্ধর সহিত কয়েকটি 
বৈজ্ঞানিক বির়য়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়! কোনও মীমাংসার উপনীত হইতে সক্ষম 
ন৷ হওয়ায়, লকের মনে হয়, যে যে পথে তীহার! বৈজ্ঞানিক আলোচনায় অগ্রসর হইয়া 
ছিলেন, তাহ! ঠিক পথ নহে । আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে তাহাদের আপনাদের 
সামর্থের বিষয়, এবং মানবীয় বুদ্ধি কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ের মীমাংসায় সমর্থণ তাহারও 
অনুসন্ধান করা কর্তব্য ছিল। 125987 011 016 17010197)  [021051915110196 
গ্রন্থে লক সেই অনুসন্ধান, করিয়াছেন। এই গ্রন্থ-প্রণয়নে সত্যের আবিষ্কার লকের 
ততটা উদ্দেশ্ত ছিল না, যতটা ছিল সত্যের আবিফারের উপায়ের আবিষ্কার । তিনি 
লিখিয়াছেন, মানবীয় জ্ঞানের উৎপাত্ত কিরূপে হয়," তাহার নিশ্চিতি কতট! এবং তাহার 
সীম! কোথায়, ইহার নির্ধারণ ,করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। দে-কার্ত যেমন সর্বববিষয়ে 
সঙ্গেহ হইতে তাহার দর্শনের আরম্ভ করিয়াছিলেন, লক্‌ও তেমনি মানুষের জ্ঞান-লাঁভের 
শক্তির গ্রতি সন্দেহ হইতে তাহার গবেষণা! সুরু করিয়াছিলেন। কোন কিছুই তিনি সত্য 
বলিয়। ম্বীকার করিতে প্রস্তত ছিলেন না, যতক্ষণ তাহা তাহার মনের নিকট সত্য 
বলিয়া প্রমাণিত না হইত। লসংবেদন৯১, এবং চিন্তার২ লীমা অতিক্রম না ,করিতে তিনি 
দু-গ্রতিজ্ঞ ছিলেন। 


" 8612596101. 901700815 


নব্য দর্শন-_শ্রিটিশ জ্ঞানালোক--জন লক্‌ ১১৫ 
লক্‌কে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের উদভাবনকর্তা বলা যায়। তিনি লিথিয়াছেন, 
' “বর্তমানে আমি মনের সহিত সংশ্লিষ্ট শারীরিক ব্যাপারের আলোচনা করিব না। মনের 
স্বরূপ কি, তাহার আলোচন।ও করিব না। আমার বর্তমান উদ্দেস্ট-সাধনের জন্য 
মানুষের জ্ঞানের বিষয়সকলের সহিত তাহার জ্ঞন-বৃত্তির১ আলোচনাই*যথেষ্ট।” ইহা 
দ্বারা লক তাঁহার আলেচ্য বিষয়ের সীম! স্পষ্ট ভাবেই নির্দেশ করির! দিয়াছেন। ইহাতে 
তত্ববিগ্ঠারং অথবা। সন্তাবিজ্ঞানের আলোচনা নাই। ইহা একান্ত ভাবেই মনো- 
বিজ্ঞান । বুদ্ধিরও মূলতত্বের৪ আলোচন! ইহাতে নাই। বুদ্ধির কাধ্যই ইহাতে আলোচত 
হইয়াছে। যে সকল ব্যাপারে বুদ্ধি প্রকাশিত হয়, যাহা দেখিয়! বুদ্ধির অস্তিত্ব জানিতে 
পারা বায়, যাহার ভিতর দিয়! বুদ্ধির বিকাশ সাধিত হর, তাহাই এই গ্রন্থের আলোচ্য 
বিষয়। এই সকল ব্যাপারকে লক “[৫59” নামে অভিহিত করিয়াছেন । 

1৩8 (প্রতায়) শবের ব্যাখ্যায় লকৃ বলিয়াছেন, “যাহা ক্ছি লইয়া মনঃ ব্যাপৃত 
থাকে-_ছায়া,৫ সামান্ত প্রত্যয়, প্রজাতি৬ প্রভৃতি বলিতে যাহা বুঝায়--টাহা বুঝাইতেই 
আমি এই শব্ধ ব্যবহার করিয়াছি ৮ 

এই সংজ্ঞা হইতে দেখ! যায়, বিশিষ্ট পদার্থের জ্ঞান ব! প্রত্যয়, এবং সামান্তজ্ঞান বা 
সম্প্রত্যয় উভয়ই লকের [0%র অন্তর্গত। মনে যত প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সকলই 
লকের 1069। এই 12র আলোচনাই তীহার দর্ঁন। ক্যাণ্ট 0:00€ 
০৫ ৮৫1 চ২৪৪5011এ মানবীয় জ্ঞানের সীমা নির্ধারণ করিয়াছেন। তাহারও পূর্বে 
লক বলিয়াছিলেন, যে মানবের বুদ্ধির প্রসার সীমাবদ্ধ। সেই সীমা অতিক্রম করিবার 
ক্ষমত। তাহার নাই। তাহা অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিলে, এমন স্থানে গিয়া! উপনীত 
হুইতে হয়, যেখানে পদে পদে পদস্থলন হইবার সম্ভাবনা । ফলে নিশ্চিত জ্ঞান-লাভ অসম্ভব 
হইয়। পড়ে, এবং সন্দেহের উৎপত্তি হয়। আমাদের জ্ঞান-বৃত্তির ক্ষমতার কথা যদি 
আমর! ভালরূপে বিবেচন1 করি, এবং কি আমদের বোধগম্য, কি আমাদের বুদ্ধির অতীত, 
ইহ। জানিয়া অগ্রসর হই, এবং যাহ! আমাদের বুদ্ধির আয্মত্তের মধ্যে, তাহারই জ্ঞানলাভের 
জন্ত চেষ্টা করি, তাহ! হইলে আ।ম।দের চেষ্টা অধিকতর সফল হইবার সম্ভাবন] । 


লক্এর দর্শনের প্রধান কথ ছুইটি। প্রথমতঃ সহজাত প্রত্যয়? বলিয়া কিছুই নাই! 


ছ্িতীয়তঃ আমাদের সমস্ত জ্ঞ/নই অভিজ্ঞত! হইতে উৎপন্ন । লক্‌ বলেনঃ অনেকের মতে এমন 


কতকগুলি বিষয় আছে, যাহার স্ঞান আমাদের আত্মার মধ্যে নিহিত থাকে । সেইজ্ঞান লইয়াই 
৯৯: 

আমরা জন্মগ্রহণ করি, এবং কোনও বাহ্‌ পদার্থ হইতে তাহাদের স্ঞান আমর! লাভ করি ন1। 

এই সমস্ত সহজাত প্রত্যয় প্রত্যেক মাচুষের মধ্যেই বর্তমান। এমন কোনও ম!মুষ নাই, 


যাহার মনে এই সকল প্রত্যয় নাই। এ কথা যদি স্বীকার করিয়াও লওয়! যায়, প্রত্যেক 
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১১৬ পাশ্চাত্ত দর্শনের ইতিহাস 


মাছষের মনে এই সকল প্রত্যয় 'আছে, ইহা যদি সত্যও হয়, তাহা হইলেও তাহারা যে 
সহজাত, তাহা প্রমাণিত হয় না। অন্ত উপায়ে এই সকল জ্ঞান লাভ সম্ভবপর, ইহা প্রমাণ 
করিতে পারিলে, তাহাদিগকে সহজাত বলিবার কোনও যুক্তি থাকে না। কিন্ত প্রত্যেক 
মানুষের মনেই ষে এই সকল প্রত্যয় আছে, ইহা সত্য নহে। জ্ঞানের ক্ষেত্রেই হউক, 
অথবা কর্শের ক্ষেত্রেই হউক, এমন কোনও তত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না, যাহার সত্যতা 
সর্ধসম্মত। কর্মের ক্ষেত্রে যে এপ কে।নও তত্ব নাই, তাহ] বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন জাতির 
ইতিহাসের আলোচন! করিলেই ঝুঝিতে পাঁর! যায়। এমন কোনও নৈতিক নিয়মই১ 
পাওয়| যায় না, যাহা সকল জাতি মানিয়৷ লইয়াছে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন 
নৈতিক নিয়মেব সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ইহা হইতে স্গইই বুঝিতে পার! যায়, ষে ধর্দও 
অধর্মের জ্ঞান লইয়া মানুষ জন্ম গ্রহণ করে না। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পারিপার্থিকের 
মধ্যে ধর্ম্াধর্মের জ্ঞান বিভিন্ন হয়। প্অন্যের নিকট যেকপ ব্যবহার পাইতে তুমি ইচ্ছা 
কর, অন্তের সহিত সেইবপ ব্যবহার কর”, এই নীতির বিষয় আলোচনা করিলে দেখা! ' 
যায়, ষে অসভ্য জাতীয় লোকেরা এফপ কোনও নীতি স্বীকার করে না। জ্ঞানের ক্ষেত্রেও 
যে এইরূপ কোনও সহজাত প্রত্যয় নাই, ইহাও সহজেই বুঝিতে পারা যায়। যে 
সকল প্রতিজ্ঞ! সর্বলে(ক-বিদিত বলিয়। আপাততঃ মনে হইতে পারে, তাহারাও বাস্তবপক্ষে 
তাহ! নহে। “ক কএর সমান” এই তাদাশ্্য নিয়ম,২ এবং “একই সময়ে কো!নও পদার্থের 
অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব উভয়ই সম্ভবপর নহে”, এই বিরোধের নিধম৩ কি সকলেই জানে? 
শিশু, মূর্খ এবং অসভ্যের! এই ছই নিয়মের অস্তিত্ব একেবারই অবগত নহে। তাদাত্মা ও 
বিরোধের নিয়ম আধারহীন প্রত্যয় ।8 জন্মের সময় উহাদের জ্ঞান আমাদের থাকে না, 
দীর্ঘ কালব্যাপী অভিজ্ঞতার পূর্বে এ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না।, যেসকল সাধারণ প্রতিজ্ঞার 
অর্থ বোধগম্য হইবামাত্র তাহাদের সত্যত'-সন্বদ্ধে কোনও সন্দেহই থাকে না, তাহার্দিগকে 
সহজাত জ্ঞান গণ্য করিয়া তাহাদের নৈশ্চিত্যের ব্যাখ্যা কর! হইয়! থাকে, কিন্তু তাহা- 
দিগকে সহজাত ধলিলেই থে সস্তোষজনক ব্যাখ্য! হয়, তাহা নহে। বস্ততঃ কোনও 
জ্ঞানই সহজাত নহে। সুকল জ্ঞানই অভিজ্ঞতা হইতে উৎপন্ন হয়। ঈশ্বরের অস্তিত্বের 
জ্ঞানও সহজাত নছে। এমন জাতিও আছে, যাহাদের ঈশ্বরের কোনও প্রত্যয়ই নাই। 
ঈশ্বর বলিতে কি বুঝায়, তাহ। তাহার! জানে না। যাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, 
তাহাদের মধোও ঈশ্বরের স্বরূপ-সূ্বস্ধে প্রচুর মত-ভেদ বর্তমান। যে সমস্ত প্রত্যয়কে সহজাত 
বল! হয়, তাহার! ষে স্পষ্ট ভাবে না হইলেও অস্পষ্ট ভাবে আত্মার মধ্যে নিহিত থাকে, এবং 
বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে তাহারাও বিকাশ প্রাপ্ত হয়, লক ইহাও স্বীকার করেন না। কেন 
না, কোনও প্রত্যয় অস্পষ্ট ভাবে আম্মার মধ্যে নিহিত আছে, বলিলে সেই প্রত্যয়ের জ্ঞান 
আছে, ত্বীকার করা হয়; কিন্ত সেই জ্ঞানের অস্তিত্বের বিষয় আত্ম অবগত নহে। 
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নব্য দর্শন-_ব্রিটিপ জ্ঞানালোক-_জন লক্‌ ১১৭: 


প্রকৃত পক্ষে এইরূপ জ্ঞানের অস্তিত্বের কোনও প্রমাণই নাই। গণিতের সত্যের জান 
সহজাত বল! হয়। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে দেশ-ও-সংখ্যা-সনবন্ধীয় সমস্ত সত্যের 
জ্ঞানকেই সহজাত বলিতে হইবে, এবং যে সকল প্রতিজ্ঞ স্বতঃ নিদ্ধ, তাহাদের সকলকেই 
সহজাত বলিতে হয়। “মি তিত নয়”, “কালে! সাদ। নয়”, ইহারাও তাহা হইলে 
সহজাত। 

লকের£এই যুক্তির উত্তরে কুজ'য! বলিয়!ছেন, শিশুদিগের ও অসভ্যদিগের উদাহরণের 
প্রয়োগ বর্তমান ক্ষেত্রে সঙ্গত নহে, বৈজ্ঞানিক রীতি-সম্মতও নহে । শিশুদিগের 
ও অপসভ্যদিগের মানসিক অবস্থা-সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা নিতান্তই দুরূহ। 
তাদাত্-নিয়ম ও বিরোধের নিয়ম-সন্বন্ধে শিশু ও অসভ্যর্দিগকে কোনও প্রশ্ন করিলে, 
তাহার! সেই প্রশ্নের অর্থ বুঝিতেই সক্ষম হয় না। ঈত্বর-সন্বন্ধে প্রঞঠও তাহারা বৃঝিতে 
পারে না। কিন্তু ত|হাদের বুদ্ধির উপষে।গী কিয়! প্রশ্ন গঠন করিতে পারিলে, দেখ] যায়, 
যেয়ে সকল প্রত্যয় শিক্ষা ও 'শভিজ্ঞতা হইতে উৎপন্ন বলিয়া! মনে "করা হয়, তাহাদের 
অনেক গুলিই তাহাদের জান! 'আছে। 

লক বলিয়ছেন, সকল প্রত্যয়ই অভিজ্ঞতা হইতে উৎপন্ন হয়। অভিজ্ঞতা ভিন্ন 
কোনও জ্ঞানই উৎপন্ন হইতে পারে না। অভিজ্ঞত| দ্বিবিধ : (১) বাহোক্দিয়-দঘবার৷ বাহা 
পদার্থের জ্ঞান; (২) আত্মার আভ্যন্তরীণ ক্রিয়ার জ্ঞান। প্রথমোক্ত অভিজ্ঞতাকে লক্‌ 
96175210401; অথবা সংবেদন নম দিয়াছেন। দ্বিতীয় প্রকারের অভিজ্ঞতাকে বলিয়াছেন 
7২০61011 অর্থাৎ অন্ত্ূষ্টি। লক বলিয়াছেন, “আমরা ধরিয়া লইব, আমাদের 
মনঃ সাদা কাগজের মত, তাহাতে কোনও লেখাই নাই, কোনও প্রত্যয়ই নাই। 
তাহা হইলে মনে জ্ঞান আসে কোথা হইতে 1.”এক কথায় আমি এই প্রশ্নের 
উত্তর দ্িব--অভিজ্ঞতা হইতে । ইহাই সমস্ত জ্ঞানের ভিত্তি।-**বহিঃস্থ ইন্দরিয়গ্রাহ 
বিষয়ের অবেক্ষণ অথবা মনের অ.'গ্যন্তরীণ ক্রিয়ার অবেক্ষণ হইতেই আমাদের বুদ্ধি 
চিন্তার যাবতীয় উপকরণ প্রাপ্ত হয়। এই ছুইটিই জ্ঞানের উৎস। এই উৎস হইতে 
আমাদের যে জ্ঞান আছে তাহা, অথবা যাহ! আমর] লাভ করিতে সক্ষম, তাহ উৎপন্ন 
হয়।” লকের এই বিশ্লেষণ-সন্বন্ধে কৃজযা বলিয়াছেন, লক্‌ সংবিদের সঙ্গে অস্ত্টির 
গে।লমাল করিয়া ফেলিয়াছেন। সংবিদ প্রত্যেক মানুষেরই আছে, কিন্তু অন্তপ্ি 
আছে অল্পলংখ/ক লোকের। সুতরাং অন্তর্টিকে সকলের অভিজ্ঞতার একটি উপাক্ক 
বলাষায় না। দ্বিতীয়তঃ লক্‌ অন্তৃণষ্টির কার্ধা আত্মার আভ্যন্তরীণ ক্রিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ 
করিয়। ইহার পরিধি সংকুচিত করিয়াছেন। আমার্দের মনের যাবতীয় ব্যাপারই 
অস্তুষ্টির অধীন, মানসিক কাধ্য ও সংবেদন সকলই।” ইন্রিঘ্নের কার্য ও 
অস্তরূ্টি এই ছুইটির মধ্যে প্রথমে কোন্টি আরন্ধ হয়, এই প্রশ্নের উত্তরে লক বলেন, 
আমাদের প্রথম প্রত্যয় সকল আম্রা ইন্জিয়ঘারেই প্রাপ্ত হই। ভত্তদৃ্টি হইতে যে 
জান হয়, তাহা আসে পরে। "এই হই বাতায়ন-্বারাই অন্ধকার কক্ষে আলো প্রবেশ 
কের! "আমার মনে হয়, যেযে ঘরের -দরোজা'ও জানালাসকল সম্পূর্ণ বন্ধ, এবং যাহার 
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মধ্যে আলোর প্রবেশের জ্ন্ত ক্ষুদ্র একটি ছিদ্র ভিন্ন অন্ত পথ নাই, তাহা॥ সহিত 
ুদধির বিশেষ পার্থকা নাই। “ইহা! হইতে স্পষ্টই গ্রতীতি হয়,বে লকের মতে মন; সম্পূর্ণ 
নিষিষ/ এবং ইন্দ্রিয় ছবারপথে যাহা ইহার নিকট উপস্থিত হয়, তাহ! গ্রহণ করা ভিন্ন 
ইছার জন্ত কোনও কাজ নাই। কোনও প্রত্যয় যেমন ইহা স্থৃষ্টি করিতে পারে না, 
তেমনি ষে প্রত্যয় উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার বিনাশও করিতে পারে ন|। ছর্পণে যেমন 
বস্তর প্রতিযিদ্ব প্রতিফলিত হয়, তেমনি মনের সন্গুখে উপস্থাপিত বস্ত প্রতিফলিত করাই 
মনের কার্ধ্য। ইহা সত্ত্বেও লকৃ যখন মনের ক্রিয়ার আলোচনা করিয়াছেন, তখন 
তাহার কিয়ৎ-পরিমাগ সক্রিদ্নতা স্বীকার করিয়াছেন বলিয়৷ মনে হয়। যদিও সংবেদন 
ও অন্তষ্টি হইতে মন জ্ঞ/নের উপাদান সকল প্রাপ্ত হয়, তথাপি এই সকল উপাদ।নকে 
একত্রিত করিয়! যৌগিক প্রত্যয়ের গঠন মনের সক্রিয়তাভিন্ন সম্ভবপর হয় না। কিন্ত 
এই কার্ধয লকের মতে নিতান্তই "মামুলি”৩ বাপার, এবং মনের এই ক্ষমতার ফলে 
প্রত্যয়সকলে নূতন «কিছুই সংযোজিত হয় না। কিন্তু মামুলি হইলেও, যখন এই কার্ধ; মনঃ- 
কর্তৃক কৃত হয় বলিয়! লক্‌ স্বীকার করিয়াছেন, তখন মনঃ যে সম্পূর্ণ নিক্রিত্, তাহা বল! যায় 
না, এবং জ্ঞানের উৎপাদনে বাহ্পদার্থের ক্রিযার সহিত মনেরও ষে ক্রিয়া আছে, 
তাহা স্বীকার করিতে হইবে। মনের এই ক্রিয়। পরে ক্যাণ্ট [বস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা 
করিয়াছিলেন। অম্পষ্ট ভাবে হইলেও লকৃও এই ক্রিয়ার কথ। বলিয়|ছেন। 


প্রত্যয় দিগের শ্রেণী-বিভাগ 


লক্‌ প্রত্যয়দিগকে মৌলিক৪ ও যৌগিক এই ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন । 
যে সকল প্রত্যয় মনের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহার] মৌলিক। একটিমাত্র অথব৷ 
একাধিক ইন্দ্রিযপথে এই সকল মৌলিক প্রত্যর মনের মধ্যে প্রবেশ করে। বর্ণের 
প্রত্যয়, শবের প্রতায়, কাঠিন্ের প্রত্যয়, যথাক্রমে চক্ষু, কর্ণ ও ত্বক ইন্দ্রিয়ের পথে প্রবেশ 
করে। কিন্তু ব্যাপ্তি, আকার অথবা গতর প্রত্যয় এক সঙ্গে একাধিক ইঞ্জিয় পথে 
প্রবেশ করে। কেবল অন্থূ্ হইতেও মৌলিক প্রত্যয়ের উদভব হয়। “সন্বেহ”, 
“বিশ্বাস” ও “ইচ্ছার” প্রত্যয় অস্তদৃষ্টি হইতে প্রাপ্ত হওয়। যায়। আবার এমন কতক- 
গুলি মৌলিক প্রত্যয় আছে, যাহার! অন্ত্ষ্টি ও সংবেদন উভয় হইতেই উদ্ভূত হপ্ন। 
পনুখা, পহখ। “একতা” *শকি”। 'পারম্পর্য”, এই সকল প্রতায় এই রূপেই পাওয়া 
যায়। “দেশ” “কাল”, ও সংখ্যার প্রত্যয় লকের মতে মৌলিক। ইন্ট্রিয়ের বিষয়-সমুহু 
হইতে যে সকল প্রত্যয় মনে প্রবিষ্ট হয়, অথবা উন্দ্রি্ হইতে উদ্ভূত প্রত্যয়ের মনের 
মধ্যে আবির্ভাবের ফলে তথায় যে সকল ক্রিয়৷ সংঘটিত হয়, তাহাদের অবেক্ষণ হইতে 
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যে সকল প্রত/য়ে় উদ.ভব হয়। এই উভয়বিধ প্রত্যয়ের উপর মনের বুত্তির১ ম্বাভাবিক 
গ্রয়োগ হইতেই দেশ, কাল ও লংখ্যার প্রত্যয় উাতৃত হয়। দ্নে-কার্ত জড় ও ব্যান্তিকে 
অভিন্ন বলিয়াছিলেন। তাহা স্বীকার না করিয়া লক কাঠিন্ঠকেইও জড়ের বিশিষ্ট গুণ 
যলিয়াছেন। ্পর্শেক্জ্রিয় হইতে কাঠিন্ের গ্রতায় উদভূত হয়। প্রত্যেক দ্রব্য ভাহার 
মধ্যে দ্রব্যান্তরের প্রবেশে যে বাধা দেয়, স্পশে্িয়ন্বারা তাহা অনুভূত হয়। সেই 
অনুভব হইতে কাঠিন্তের প্রত্যয়ের উদভব। দেশ ও দ্রব্য এক নহে। কিন্তু দেশের 
ধারণ! বর্জন করিয়া দ্রব্যের ধারণা হইতে পারে না। শৃন্ত অথব! পূর্ণ, এই ছই ভাবে 
দেশের ধারণ! করা যান্ধ। বিশিষ্ট পরিমাণ শূন্য দেশে সমপরিমাণ বিশিষ্ট দ্রব্য স্থাপন 
করা যায়। পূর্ণ দেশে-কঠিন দ্রব্যে পূর্ণ দেশে,_-তাহ! সম্ভবপর হয় না। দর্শন 
ও ম্পশেন্দ্রিম হইতে দেশের গ্রতায় প্রাপ্ত হওয়। যায়। সংবেদন এবং অত্তৃষ্টি, 
জ্ঞানের এই উভয় উংস হইতে কালের প্রত্যয় উদতভূত হয়। মন্রের মধ্যে চিন্তা ও 
অনুভূতি একটির পরে একটি 'আবিভূ্ত হয়। এই পৌর্ধাপধ্যের ক্রমের পধ্যবেক্ষণ হইতে 
'কালে'র প্রতায়ের উদভব। প্রত্যক্ষ জ্ঞান না থাকিলে কালের কোনও ধারণাই হইত না । 
দেশ ও কালের মধ্যে অনেক সাদৃপ্ত আছে। উভয়ই অসীম, এবং,কোনটিই জড় জগৎ-হ্বার! 
সীমাবদ্ধ নহে। দেশ হইতে তাহার মধ্যস্থিত জড়-দ্রব্যদকলের অস্তিত্ব এবং গতির 
অস্তর্ধান কল্পনা! কর! যায়, কিন্তু দেশ ও কালের কোনও সীমা কল্পনা কর! সম্ভবপর নহে । 
উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই, যে দেশ নান| দিকে বিস্তৃত, কিন্তু কলের গতি একই দিকে । 
লকের মতে সংখ্যার প্রত্যয়ের মত সরল অন্ত কোনও প্রতায় নাই। সংবেদন এবং 
অন্তরৃ্টিঘারা মনের সপ্ুখে যে অসংখ্য দ্রব্য উপস্থাপিত হয়, “সংখ্যা'র প্রয়োগ হইতে 
তাহা'দিগের স্থিতি ও নির্দেন্ঠ৩1৪ উদ ভূত হয়। 

লকের মতে মৌলিক প্রতায়সকল আমাদের সকল জ্ঞানের উপাদান। বণমালার 
অন্তর্গত বর্ণসমূহের বিভিন্ন প্রকার সংষোগ ও সম্নিবেশঘ্বারা যেমন শবাংশ -ও শবের 
উৎপত্তি হয়, মৌলিক প্রতায়সকলের বিভিন্ন প্রকার সংযোগত্বারা তেমনি যৌগিক 
প্রত্যয়ের উদ্ভব হয়। যৌগিক প্রত্যয় ত্রিবিধ £--বিকাট্রর€ প্রত্যয়, দ্রবোর৬ প্রত্যয় 
এবং সম্বদ্ধের৭ প্রত্যয়। যাহাদের স্বাধীন সন্ত! নাই, াহায়। দ্রব্যের মধ্যে অবস্থিত, যাহারা 
দ্রব্যের গু অথবা অবস্থা, এবং দ্রব্--বজিত খাহাদেয় অস্তিত্ব কল্পনা কর! যায় না, তাহারাই 
বিক।র। ত্রিভুজ, কৃতজ্ঞতা, হত্যা প্রভৃতির প্রত্যয় “ৰিকার”। বিকারের. প্রত্যয় মিশ্র ও 
অমিশ্র ভেদে দ্বিবিধ। দেশু, কাল, মনন, সংখ্যা প্রভৃতির বিভিন্ন প্রকার অবস্থা! ( দেশের দুরত্ব, 
দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের পরিমাণ, তল,৮ আকৃতি, বিপুলতা৷ প্রভৃতি ; কালের ব্যাপ্তি, ও চিরস্থায়িত্ব ) 
মননের প্রত্যক্ষ জ্ঞান, স্থতি, প্রভৃতি) সকলই বিকারের প্রত্যয় । যে-সকল প্রত্যক্স বাস্তব 
পদার্থের অন্তরূপ, তাহারাই ভ্রবোর" প্রত্যয়। সংবেদন ও অন্তদ্র্টি হইতে আমর! 
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জানিতে পারি কতকগুলি মৌলিক প্রত্যয় এক সঙ্গে মনে আবিভূর্ত হয়। এই সকল 
প্রত্যয়কে শ্বয়ংগ্রতি্ঠ মনে কর! সম্ভবপর হয় না বলিয়া, আমর! তাহাদের প্রতিষ্ঠা-ম্বরূণে 
একটি স্বয়ং-প্রতিষ্১ পার্থর কল্পনা করি, এবং সেই প্রতিষ্ঠা-তূমিকে দ্রব্য নাম দান করি। 
যে অদ্তাত পদার্থকে মৌলিক প্রত্যয়ের উৎপাদক গুণাবলীর বাহন২ বলিয়া! কল্পন! কর! হয়, 
তাহাই দ্রবা। কিস্ত যদিও দ্রব্যের প্রত্যয় আমাদের মনেরই স্থষ্টি, তথাপি আমাদের 
বাহিরে তাহার যে অস্তিত্ব নাই, তাহা নহে । অন্তান্ত যৌগিক প্রত্যয়ের সহিত দ্রব্যের প্রত্যয়ের 
পার্থক্য এই, যে বাহ জগতে এই প্রত্যয়ের অনুরূপ পদার্থ বর্তমান, কিন্তু মনঃ অন্যান 
যে সকল যৌগিক প্রত্যয় গঠন করে, তাহাদের সেরপ বিষয়গত "অস্তিত্ব নাই। কিন্ত 
দ্রবোর স্বরূপ কি, তাহা আমরা অবগত নহি। তাহার গুণসকলের সহিতই কেবল 
আমদের পরিচয়। লকের এই অজ্ঞাত পদার্থই কাণ্টের দর্শনের 151112-17-16514-- 
দ্ব-গত বস্তু । | 

ইহার পরে সমদ্ধের প্রত্যয় । যখন মনঃ ছুইটি পদার্থকে এখন ভাবে সংযুক্ত করে,ঃ যে 
একটিকে দেখিলেই অন্যটির চিন্ত। উদ্দিত হয়, তখনি সম্বন্ধের সৃষ্টি হয়। ছুইটি প্রত্যয়ের 
মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগের ফলে, যখনি একটি প্রত্যয় মনের মধ্যে আবিভূঁত হয়, তখনি অন্যটি 
আসিয়া উপস্থিত হয়। বৃদ্ধিঘ্ধারা সকল দ্রব্যের মধোই এইরূপ সম্বন্ধে সৃষ্টি হইতে পারে । 
সুতরাং সকল সম্বন্ধের উল্লেখ কর। অসম্ভব । কার্য, কারণ, ভিন্নতা! ও অভিন্নতা গাভৃতি 
কয়েকটি প্রধান সম্বন্ধের অ|লোচন! লকৃ করিয়ছেন। যখন কোনও দ্রব্য অথব! কোনও 
গুণকে অন্ত কোনও দ্রব্যের ক্রিয়ার ফলে আবিভূতি হইতে দেখা যায়, তখন' কার্ধ্য-কারণ 
সম্বন্ধের উদ্ভব হয়। 

দ্রব্যের গুণ।বলী লকৃ দ্বিবিধ বলিয়াছেন-_মুখ্য ও গৌণ। দ্রব্যের অবস্থা! নিরিশেষে 
যে যে গুণ দ্রব্য হইতে অবিচ্ছেগ্ক, অর্থাৎ দ্রব্যের অবস্থা যাহ।ই হউক নাকেন, যে ষে গুণ 
তাহার সকল অবস্থাতেই বর্তমান থাকে, তাহ।রাই তাহার মুখ্য গুণ। কাঠিন্য, ব্যাপ্থি, 
আকৃতি, গতি ও সংখ্যা মুখ্যগুণের অন্তভক্ত। আবার এমন কতকগুলি গুণ আছে, 
যাহার, প্রকৃত পক্ষে তাহারাষে দ্রব্যের গুণবলিয় গণ্য হয়, ভাহ।র মধো নাই। কিন্তু 
সেই সেই দ্রব্যের এমন শক্তি আছে, যে তাহারা তাহাদের মুখ্য গুণঘারা আমাদের 
মনে সেই গুণদকলের সংবেদন উৎপন্ন করিতে পারে । বিভিন্ন সংবেদন উৎপাদনের 
এই সকল শক্তিই তাহাদর গৌণ গুণ। বর্ণ, শব, স্বাদ গ্রভৃতি গুণ গৌণ গুণের অন্তভূক্তি। 
লকের মতে প্রকৃত পক্ষে কোনও দ্রব্যেরই বর্ণ, স্বাদ, গন্ধ প্রভৃতি নাই। আমাদের 
ইন্জ্িয়ের উপর দ্রব্যের মুখ্য গুণাবলীর ক্রিয়ার! অ।মাদের মনে এই সমস্ত গুণের অনুভূতি 
উৎপন্ন হয়। শব্দ বীণার গুণ নহে; বীণার মধ্যে শব নাই) বীণার তারের স্পন্দন আমাদের 
কর্পিটহে সংক্রমিত, হইয়া শবের অনুভূতি উৎপর করে। তেমনি স্বর্ণের মধ্যে পীতব্ণ 
নাই; স্বর্ণের উপর/ঠাতিত আলো আমাদের অক্ষিগোলকে পতিত হইয়! পীতবর্গের অন্তঞ্জি 
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উৎপর করে। আমের মধ্যে মিষ্ট স্বাদ নাই ) রসনার সহিত আগ্ররসের সংস্পর্শ হইতে মিষ্টতার 
অনুভূতি উদতৃত হয়। দ্রব্যের মুখ্য গুণের প্রত্যয়-সমূহ মুখ্য-গুণের অহন্ূপ। মুখ্য গুণ__ 
প্রতায় যে গুণের প্রতিরপ, তাহা-দ্রব্যের মধ্যে বর্তমান। কিন্তু যাহাদিগকে গৌণ গুণ 
বলা হয়, তাহাদের প্রত্যয়ের সহিত সেই সকল গুণের ( অর্থাৎ সেই সকল প্রত্যয়-উৎপাদক 
শক্তির ) কোনও সাদৃস্ত নাই। গৌণ গুণাবলীর প্রত্যয়ের অন্থুরূপ কিছুই ভ্রব্যের মধ্যে নাই | 
গৌণগুণ যে দ্রব্যে অবস্থিত বলিয়া! বোধ হয়, তাহার মধ্যে গৌণ গুণের অন্গভূতি উৎপাদনের 
শক্তিমাত্র আছে । আমাদের নিকট যাহ! মিষ্ট অথবা নীল অথবা উষ্ণ বলিয়া অনুভূত হয়, 
তাহ! যে সকল দ্রব্য আমর! মিষ্ট অথবা নীল অথবা! উষ্ণ বলিয়। বোধ করি, তাহাদের 
ইন্জ্িয়ের অগ্রাহা হুঙ্ষা হুক্মু অংশের বিশেষ বিশেষ পরিমাণ, আকার এবং গতি ভিন্ন জন্ত কিছু 
নহে।” এখন কথ! এই, যে গৌণ গুণসকল যদি আমাদের মনের প্রত্যয়মাত্র হয়, এবং 
তাহাদের অনুরূপ কিছুই যদি দ্রব্যের মধ্যে না থাকে, তাহ! হইলে মননশীল বিষয়ী১ ও 
বস্ত-জগতের মধ্যে ব্যবধান বিদুরিত কয়িবার উপায় কি? লক্‌ বলিয়াছেন “অব্যবহিত ভাবে 
কোনও দ্রব্কে মনঃ জানিতে পারে না। মনে ষে সকল প্রত্যয় উৎপন্ন হয়, তাহা-দ্বারাই 
জানিতে পারে। আনাদের প্রত্যয় ও দ্রব্যের মধ্যে যতটা সাদৃশ্ত থাকে, ততটাই আমাদের 
জ্ঞান সত্য হয়।” মনং যখন তাহার প্রত্যয় ভিন্ন অন্য কিছুই জানিতে পারে না, দ্রব্যের সহিত 
যখন মনের অব্যবহিত কোনও যোগ নাই, তখন দ্রব্যের সহিত তাহার প্রত্যয়ের সাদৃশ্ত আছে 
কি না, তাহা! তাহার জানিবার উপায় কি? দর্শনের এই চিরস্তন সমস্যার সম্মুখীন হইয়া 
লক যাহা বলিয়াছেন, তাহ। হইতে ইহার তাৎপর্য তিনি সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন বলির! 
বোধ হয় না। তিনি বলিয়াছেন, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, যে আমাদের গ্রত্যয়সকলের 
অনুরূপ দ্রব্যের অস্তিত্ব আছে। মনের উপর দ্রব্সকলের স্বাভাবিক ক্রিয়ার ফলে আমাদের 
প্রত্যয়সকল উৎপন্ন হয় ; আমাদের শ্ষ্ট1 তাহার জ্ঞান ও ইচ্ছার প্রয়োগ করিয়! এসকল প্রত্যয় 
উৎপন্ন করিবার উদ্দেস্তে উহাদের উৎপাদনে : উপযোগী করিয়া! সকল দ্রব্য স্ষ্টি করিয়াছেন । 
ইহাদ্ার! প্রমাণিত হয়, যে মৌলিক প্রত্যয় সকল আমাদের কল্পনার স্যষ্টি নহে, পরস্ত 
আমাদের বহিঃস্থ দ্রব্যকর্তৃক নিয়মান্থুযায়ী ও স্ব'ভাবিক ভাবে তাহারা উৎপন হয়। সুতরাং 
অবস্থা-বিবেচনায় দ্রব্যের সহিত তাহাদের যতটা সানৃষ্তের প্রয়োজন, ততটা! সাদৃশ্ত তাহাদের 
আছে।” ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয়, যে লক্‌ উপরিউক্ত সমন্তার সমাধানে সমর্থ হন 
নাই। দে-কার্ড ও মালেব্রার মতে তিনি ঈশ্বংকে আনিয়া গ্রত্যয়-জগৎ ও বস্ত-জগতের মধ্যে 
এঁক্য-স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। লকের মতে সমস্ত জ্ঞানই বিষয়ীগত, এবং তাহার নিশ্চিতি 
আপেক্ষিক ।  নিবৃণঢ় ভাবে সত্য না হইয়াও আমাদের প্রত্যয়সকল আমাদের পক্ষে সত্য 
হইতে পারে। ৃ 
জানের প্রকৃতি ও জীম! 
লকের মতে মনের সমস্ত মনন ও তৃর্কের মধ্যে তাহার স্বকীয় প্রত্/় ছিন্ন অন্ত কিছুর 
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প্রত্যয়ের ( অন্ত প্রস্যয়ের সহিত ) সম্বন্ধ, সারৃশ্ত অথব। বৈসাদৃশ্ত এবং বিরোধের বোঁধই 
জ্ঞান?” যেখানে এই বোধ আছে, সেখানেই জ্ঞান আছে? যেখানে নাই, সেখানে 
জান নাই। আমরা কল্পনা করিতে পারি, অনুমান করিতে পারি, বিশ্বাম করিতে পারি, 
কিন্ত সে কল্পনা, অনুমান ও বিশ্বাস জ্ঞান পর্যস্ত পৌছায় না। 
৭. কিন্তু যদি স্বকীয় প্রত্যয় ভিন্ন অন্ত কিছুর জ্ঞানই মনের না থাকে, তাহা হইলে আমাদের 
ঘহিঃস্থ লোক অথবা দ্রব্যের সত্য জ্ঞান হওয়! সম্ভবপর হয় কিরপে ? উশ্বর ও জড় জগতের 
ভ্তান তাহা হইলে আমরা! প্রাপ্ত হই কিরূপে? আমাদের অন্তরস্থ জ্ঞান-বৃত্তি এবং জ্ঞানের 
বহিঃ বিষয়েয় মধ্যে সেতু কি? লক্‌ বলেন, আমাদের মনে ইীশ্বরঃ আত্মা এবং জগতের 
প্রতিবিত্ব অথবা আদর্শ, আছে। লকৃ সহজাত প্রত্যয়ের অস্তিত্ব নিরসন করিবার 
উদ্দেশে গ্রন্থ আস্ত করিয়। গ্রন্থশৈেষে মনের মধ্যে কতকগুলি পদার্থের আদর্শের অগৰা 
উপজ্ঞাত প্রত্যয়ের২ অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন । 
লক গ্তানের ত্রিবিধ নিশ্চিতির কণা! বলিয়াছেন। যখন ছুইটি প্রত্যয়ের মধ্যে 
সাদৃণ্ত অথবা ভেদ "অব্যবহিত ভাবে অনুভূত হয়, অন্ত কোনও প্রত্যয়ের সাহ!য্যের প্রয়োজন 
হয় না, তখন যে অব্যবহিত জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকে উপজ্ঞা বলে। ইহাতে 
সন্দেহের কোনও 'অবক।শই থকে না। দ্বিতীয় প্রকারের জ্ঞানে প্রত্যয়দিগের মধ্যে 
সা্দৃশ্ত অথব! ভেদের জ্ঞ/ন থকে, কিস্তূসে জ্ঞান অব্যবহিত ভাবে উৎপন্ন হয় না। এই 
জ্ঞানকে ওঁপপত্তিক৩ জ্ঞান বলে। তৃতীয় প্রকারের জ্ঞান অনিশ্চিত। জড় জগতের 
জ!ন এই শ্রেণীর । 
লকের মতে তিন বিষয়ে আমাদের সত্য জ্ঞান আছে। আমদের নিজেদের 
অস্তিত্বের জ্ঞ/নের জন্য কে।নও প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। আবার ঈশ্বরের জ্ঞান অব্যবহিত 
ম। হইলেও সত্যজ্ঞন। খবরের জ্ঞ।ন উপপত্তি-মুলক হইলেও সত্য। বাহ্‌ জগতের 
স্থষ্টি-কৌশল এবং আমাদের অস্তিত্ব ও শক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ। অসীম শক্তির 
আধার, জ্ঞানবান্‌ এক জন পুরুষ ভিন্ন জগৎ-৪-মনুষ্য-স্থষ্টি সম্ভবপর হইত ন1। জড় 
পদ্ঘর্থের জ্ঞঞন সংঘেদন হইতে উৎপন্ন হয় । জশ্বরেরও আমার্দের নিজের অস্তিত্বের জ্ঞ'নের 
্ঠায় নিশ্চিত ন! হইলেও, জড় জগতের জ্ঞান যে সত্য, তাহা খুৰই সম্ভবপর। কার্যতঃ 
সে জ্ঞানকেও নিশ্চিত জ্ঞান বল! যাইতে পারে । আমাদের সংবেদনের উৎপাদনের জন্য কারণের 
প্রয়োজন । সে কারণকি? মনঃ তাহার উৎপাদন করিতে পারে না। বাহ পদার্থ সেই 
কারণ হইতে পারে। বাহজগতের জ্ঞানে সকল লোকের মধ্যে মিলও সেই জ্ঞানের 
সত্যতার প্রমাণ । এই তিনটি বিষয়ের জ্ঞান ব্যতীত, অন্ত কোনও বিষয়ের নিশ্চিত 
জ্ঞান আমাদের নাই। অন্ত সকল জ্ঞান সম্ভাব্যতা, অন্মান, এমন কি অজ্ঞানের অস্তরভূক্ত। 
যেসকল দ্রব্য ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে বর্তমান নই, তাহাদের সম্বন্ধে অথবা প্রক্কৃতির বিভিন্ন গুণ- 
সনবান্ষে, অথবা অস্মিক পদর্থের গুণের সম্বন্ধে যাহা বলা যায়, সকলই অনিশ্চিত। আমাদের 
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জীবন সম্ভাব্যত|-কর্তৃক পরিচালিত হয়। কোনও বিষয়ের স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তির 
তুলনা করাই বুদ্ধির প্রধান কাজ। ঈশ্বর ও আত্মিক জগতের স্বরূপ-সম্বন্ধে অমাদের 
কোনও জ্ঞানই নাই। আপ্ত বচন ও বিশ্বাসের উপর নির্ভর করা ভিন্ন, তাহাদের 'জনবাভের 
অন্ধ উপায় নাই। 

লক কোনও স্বতন্ত্র নৈতিক মতের প্রতিষ্ঠ। করেন নাই। কিন্তু তাহার অনেক 
উক্তির মহিত কর্-নীতির সম্পর্ক আছে । তিনি বলিয়াছেন, আত্মামুপ্মরণ অথবা আ্তবৈকত্বই১ 
সনস্ত দায়িত্ব-বোধের ভিত্তি। তিনি ইচ্ছ!র স্বাধীনতা প্রচলিত অর্থে স্বীকার করেন নাই। 
কোনও কার্ণা করা অথবা না করার জন্য আত্মনিয়নত্রণের শক্তিকেই তিনি “ইচ্ছা” বলিয়াছেন । 
সে শক্তি জ্ঞানপুর্বক অথবা অঙ্ঞানপূর্বক ব্যবহৃত হউক না কেন, তাহাই ইচ্ছা । স্বীয় চিন্ত'- 
অন্ুস।রে কার্য্যকরিবার যতট! শক্তি কাহারও থাকে, ততট।ই সে স্বাধীন। যখন কেহ 
কোনও অবস্থার মধ্যে থাকিয়া তৃপ্তি অন্থভব করে, তখন সেই তৃপ্তিই তাহার ,সেই অবস্থায় 
থাকিবার গ্রবর্তক২। যখন কোনও কাজ করিবার সময় তুণ্তি হয়, তখন সেই তৃপ্তিই সেই 
ক।জ করিতে থাকিবার প্রবর্তক। কেনও প্রকারের অস্বস্তিই পরিবর্তনের প্রবর্তক ! 
দুঃখ-পরিহারের কামনা, অথব। সুখের কামনাই আমদের ইচ্ছার নিঘামক | লক্‌ 
ইচ্ছা! ও কামন|র মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন। যদিও সাধারণতঃ কামন!-ৰ।রাই আমাদের 
ইচ্ছা চালিত হন, তথ।পি কমন! দমন করিবার এবং তাহার পুরণের জন্ত করে প্রবৃত্ত না 
হইবার শক্তিও আমদের আছে। বিভিন্ন ক।মনা পরস্পরের সহিত তুলনা করিবার 
ক্ষমতা এবং তাহাদের পরিপুন্তির ফল গণন! করিবার ক্ষমতাও আমদের আছে। এই 
ক্ষমতাতেই মানুষের স্বাধীনতা । মনের মধ্যে কামনার তুলনা ও ফলের আলেচনার পরে 
মনঃ যে শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, সেই সিদ্ধান্তঘ।রাই ইচ্ছা! নিয়ন্ত্রিত হয়। যাহ। 
হইতে সখ উৎপন্ন হয়, তাহাই মঙ্গল, এবং যাহা! হইতে দুঃখের উৎপত্তি হয়, তাহা অমঙ্গল 
বলি বিবেচিত হয়! কোনও বিধ।নের৩ সহিত আমাদের স্বেচ্ছাকুৃত কর্মের যে সঙ্গতি ব৷ 
অসঙ্গতির ফলে উক্ত [বধানকর্তীর ইচ্ছা-এবং-শক্তি-অন্সারে আমাদের মঙ্গল অথবা 
অমঙ্গল সাধিত হয়, তাহাকেই লক্‌ কর্মানৈতিক নুকৃতি অথুবা ছুক্কৃতি ব'লয়াছেন। 
নৈতিক নিয়মকে যদিও তিনি সহজাত বলি! স্বীকার করেন নাই, তথাপি তাহার 
মতে সামাজিক স্থুবিধ', অন্গৃবিধার অপেক্ষ। ন! করিয়াও তাহারা অবশ্ত পালনীয়। 
এই সকল নিয়:মর সমস্টিকেই তিনি ঈশ্বরের নিয়মাবলী বলিয়াছেন । 

লক্ণম্বদ্ধে সে!পেনহর লিখিয়াছেন, “দার্শনিকদিগের মধ্যে লকৃই প্রথমে এই মত 
প্রচার করেন, ধে কোনও দার্শনিক যর্দি কোনও প্রত্যয় হইতে অন্ত কোনও পদার্থের 
অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে প্রথমে তাহাকে উক্ত প্রত্যয়ের উৎপ্জি 
কিরূপে হয়, তাহার অনুসন্ধন করিতে হইবে” লকের মীমাংস৷ সম্পূর্ণ সম্তোষ-জনক 
হয় নাই। যাবতীয় জ্ঞান যদি সংবেদন ও অস্তরূ্টি হইতেই উৎপন্ন ইয়, আহ! হইলে 
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নার এর অনি বাহিরে কোনও পদা্ের অস্ত্র এরমাগ পাওয়া বার না। কিন্ত 
লক হাৃপদার্থের জ্ঞানের অস্তিত্ব শ্বীকার করিধাছেন। এই দিক হইতে তীহার দর্শন 
সঙ্গতিপূর্ণ ঈহে। কখনও কখনও তিনি বলিয়াছেন, যে বাহ্‌ পদার্থ মনের উপর ক্রিয়া 
করে; আবার কখনও বলিয়াছেন, ষে প্রত্যয় ভিন্ন অন্ত কিছুই মনের জানিবার উপায় নাই 


ঠ 
এই ছুই মতের সমন্বয় অনস্ভব। 


(২) 
বার্কলে 


লক বলিয়াছিলেন, প্রত্যয় হইতে আমাদের যাবতীয় জ্ঞান উদ্ভুত হয়) প্রত্যয় উদতৃত 
হয় সংবেদন এবং অস্তদুষ্টি হইতে ) সংবেদন ইন্জ্িয়ের সহিত বিষয়ের সংস্পর্শের (মাত্রাম্পর্শের ) 
ফল। প্রত্যয়সমূহ যদিও বাহ্‌ পদার্থ-কর্তৃক উৎপন্ন হয়, তথাপি তাহার! বাহ পদার্থের 
স্বরূপের জ্ঞান দিতে পারে না। বাহ্‌ পদার্থের দ্বিবিধ গুণ আছে বলিয়া প্রতীত হয়। বাহ্‌ 
পদাথের প্রত্যয় তাহার দ্বিবিধ গুণের সহিত আমাদের পরিচয়-সাধন করে। কিন্তু এই 
ধিঁবধ- গুণের একটি, গৌণ গুণ, বাহ্‌ পদার্থের মধ্যে নাই? যদিও গৌণ গুণ বাহ পদার্থের 
গুণ বলিয়াই প্রতীত হয়, তথাপি বাহা পদার্থের মধ্যে গৌপ গুণে বোধ-উৎপাদনের শক্তি 
ভির অন্ত কিছু নাই । লকের মতে, মুখ্য গুণাবলী বাহ্য পদার্থের মধ অবস্থিত হইলেও, এই 
গুণের অতিরিক্ত বাহ্য পদার্থের মধাস্থিত অন্ত কিছুর সহিত আমরা পরিচিত নহি। বাহ 
্রব্যকে মৃখ্যগ্ুণের আধার-রূপে আমরা জানি, ইহার অতিরিক্ত কিছুই জানি না। লকের 
এই মীমাংসায় সমস্যার সমাধান হয় নাই। যে বাহ্য দ্রব্যের অস্তিত্ব তিনি স্বীকার 
করিয়াছেন, তাহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইবার কোনও উপায় নাই। সুতরাং তাহার 
অস্তিত্বে বিশ্বাদ করিবার কোনও সঙ্গত কারণ সাই। লক বলিয়াছেন বটে, মুখ্য গুণাবলী 
দ্রব্যের মধ্যে অবস্থিত, কিন্ত যে যুক্তিতে তিনি গৌণগুণের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন, 
ুখ্যগুণ-সবন্ধেও তাহা প্রযৌজ্য। গৌণ গুণের অস্তিত্ব যদি মনের বাহিরে ন! থাকে, 
তাহা হুইলে মুখ্য গুণেরও মরটনাবাহ্য অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, যুক্তিতে এই দিদ্ধান্ত অপরিহার্ধ 
হুইয়। পড়ে। বিশপ বার্কলে এই যুক্তিতেই মনের বাহিরে, মনঃ হইতে ন্বতন্তর বাহ্য 
দ্রব্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। 

বার্কলে জাতিতে ছিলের্* আইরিশ । ১৬৮৪ সালে আত্ার্ল্যাণ্ডে তাহার জন্ম হয়। 
তিনি অনাধারণ বুদ্ধি এবং নিষলুষ উদার চরিত্রের অধিকারী ছিলেন । ধর্পে তাহার প্রগাঢ় 
বিশ্বান ছিল; তীহার চরিত্রের মাধুধ্যে সকলেই মুগ্ধ হইত। প্রাচীন গ্রীক দর্শন 
তিনি যদ্বের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন ) উক্ত দর্শনে তাহার গভীর জ্ঞানের পরিচয় 
পাইয়! জশ্চর্যাঘ্িত হইতে হয়। পারমেনিদিদ্‌ যে সত্তা ও জ্ঞানকে অভিয্ বলিয়াছিলেন, 
তিনি গাহার ধৃর্বশেষ গ্রন্থ "নিরিস”১এ তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। আনক্ষগোরাস্-সমদ্ধে 
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লিখিয়াছেন, বে তাহার. মতে আদিতে জগতে কোনও শৃঙ্খল! ছিন না) যাবতীয় ভ্ব্য 
'বিশৃঙ্খলভাবে মিশ্রিত হইয়া এক পিণ্ডে পরিগত হুইয়ছিল, পরে “মনঃ”১ আবির 
হইয়া ' তাহাদিগকে শ্বতন্ত্রভাবে স্থাপিত করে। ইশ্বর, মানবমনঃ ও পুরুযার্থং-সতবন্ধে যে 
বিশেষ চিন্ত/ করে নাই, তাহার সম্বন্ধে বার্কলে লিখিয়াছেন, এরূপ লোক হয়তো! উন্নতি লাভ 
করিয়া সমৃদ্ধিশীলী মহীলতাও হুইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত দেশ-প্রেমিক অথবা উৎকৃষ্ট 
রাজপুরুষ হইবার সম্ভাবন। তাহার নাই। খৃষটায় ত্রিত্ববাদ-সম্বন্ধে তিনি যে মত প্রকাশ 
করিয়াছিলেনঃ” পরবর্তী কালে হেগেল তাহায় উপর যথেষ্ট গুরুত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন। 
যে সমস্ত দার্শনিক মত নাস্তিকতা অথবা অদ্বৈতবাদ বলিয়! নিন্দিত হইয়া থাকে, তাহাদের 
সন্বদ্ধে বর্কলে বিদ্বেষ প্রকাশ করেন নাই। তীহার বিগ্ত! ও চিস্তার গভীরত| এবং তাহার 
সরলত!। সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। ট্টালিং লিখিয়াছেন যে, বার্কলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
মূলাবান বন্ত এই, যে তিনি খুষ্টান। 

বার্কলের বয়দ যখন ২৪ বংসর তখন তাহার "দৃষ্টিশক্তি সম্বন্ধে নৃততন মত”৪ নামক গ্রন্থ 
প্রকাশিত হয়। পর বংসর প্রকাশিত হয় “মানবীয় জ্ঞানের তব্বাবলী”৫ | গ্রন্থতঘথয়ের 
বিশদ রচনা-শৈলী এবং তাহাতে প্রতিপ।দিত মতের নূতনত্ব সকলের বিশ্বময় উৎপা্ন 
করিয়াছিল। ১৭১৩ সালে লণ্ডনে গমন করিয়া! তিনি পোপ, এডিমন, সুইফট প্রভৃতি 
বিখ্যাত সাহিত্যিকদিগের সহিত পরিচিত হন। জড় পদীর্থের অস্তিত্ব নাই, তীহার এই 
মত অনেক হান্ত-রসের স্থৃষ্টি করিয়ছিল) কিন্তু তাহার চরিত্রের মাধুর্য্যে কেহই তাহার শক্র 
হয়নাই। বার্কলের চরিত্র-সম্বন্ধে ালিং লিখিয়াছেন, “প্রত্যেক দিক্‌ হইতেই বার্কলে 
এক বিরাট ও মহান্‌ ব্যক্তি; নিজের স্বরূপে তিনি বিরাট ও মহ্ান্ছিলেন। এ পর্য্্ত 
পৃথিবীতে যত লোক জন্মগ্র্দণ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে সর্ববাপেক্ষা বিশুদ্ধ-ও-নুন্দর-চরিত্র 
লোকদিগের তিনি অন্ততম । তাহার কর্মের ফলের দিক হইতেও তিনি বিরাট ও মহান্‌।” 
হামান্‌ লিখিয়াছেন, বার্কলের আবির্ভাৎ না হইলে হিউমের আবির্ভাব হইত না) হিউমের 
আবির্ভাব না হইলে ক্যাণ্টের আবির্ভাব হইত না। তিনি দর্শনে ষে গতি সধশরিত 
করিয়াছিলেন, তাঁহার জন্য এবং জার্মান দর্শনের জন্ত আমর! তীহার নিকট খণী। ধর্মকে 
ইংলণ্ডে ও আমেরিক।য় তিনি অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন । কার্লাইল ও এমারসন 
তাহারই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তীহাদের গ্রন্থ রচন! করিয়াছিলেন। পোপ বলিয়াছেন, 
মর্ত;লেকে যত গুণ. আছে,ঠতিনি তাহাদের সকলেরই অধিকারী ছিলেন। “প্রাচীন কালে 
প্লেটো, ডেমোক্রিটান্‌ এবং এলিয়াটিক পারমেনিদিসকে' লোকে যেরপ শ্রদ্ধা করিত, বার্কলের 
কথ! মনে উদ্দিত হইবামাত্র সেইরূপ শ্রদ্ধা আমাদের মনে উদভূত হয়। পারমেনিদিসের 
চরিত্রের মহত্ব, পবিত্রত| ও ধূতি বার্কলের চরিত্রেও বর্তমান ছিল” । 

পূর্ঘবোক্ত গ্রনথঘয়ের প্রকাশের পরে বার্কলে দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হন। এই সময় 
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মালেব্রুর সহিত তীহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। দেশে ফিরিয়া বার্কলে উত্তর আমেরিকার 
আদিম অধিবাসীদিগকে খৃষ্ট-ধর্দে দাঁক্ষিত করিবার উদদেশ্তে যাত্রা কয়েন, কিন্তু পার্লামেপ্ট- 
কর্তৃক প্রতিশ্রুত অর্থ না পাইয়া দেশে ফিরিয়! আসেন। ইহার পরে আয়রলণ্ডের 
প্রুয়েন”*এর বিশপ নিযুক্ত হইয়া, বার্কলে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্টিত 
ছিলেন। 

প্হাইলাস এবং ফিলোলাসের কথোপকথন”৯ প্রবন্ধে বার্কলে তাছার দার্শনিক ' মত 
কথোপকথন-ছলে বিবৃত করিয়াছেন । 

নাস্তিকদিগের আক্রমণ হইতে খৃষ্টধর্শকে রক্ষা করিবার উ্গেশ্তেই বার্কলে লেখনী ধারণ 
করিয়াছিলেন। জড়বাদিগণের মতানুসারে মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি ও কর্্ম সকলই অচেতন 
জড়পদার্থ-কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। ছুর্নীতি-পরায়ণ লোকের] জড়বাদের দোহাই দিয়া আপন।দিগের 
দযিত্ব অস্বীকার করিত। অধ্যাত্মিক জগতের এই গ্লানি বিদ্ুরিত করিবার জন্যই বার্কলে 
দার্শনিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। যে জড়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দুর্নীতির উপ।সকগণ 
আপনাদিগের দে।ষ-ক্ষালনের চেষ্টা করিত, সেই জড়ের অস্তিত্ব তিনি শস্বীক।র করিয়া- 
ছিলেন, এবং লকের মুখ্যগুণের আধারভূত অজ্ঞত এবং অজ্দেয় “স্ব গত বস্তর-” অস্তিত্ব 
অন্বীক।র করিয়া! তিনি লকের দর্শনে সঙ্গতি স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন । এই উদ্গেস্তে 
. প্রথমেই তিনি প্রত্যর ষে জড়ের প্রতিনূপ অথব! জড়পদার্থ-কর্ক উৎপন্ন, এই মতের 
্রান্তি প্রদর্শন করিতে উগ্ভত হইঞ়্াছিলেন। 

জড় জগৎ প্রকাশিত হয় মানুষের মনে । মানুষের মনঃ এই প্রকাঁখকে জানে । .স্ঞ।ত! 

মনঃ হইতে স্বতন্ত্রভাবে জড় জগতের অস্তিত্ব নাই। ইহ! প্রম।ণ করিয়! বর্কলে প্রমাণ 
করিতে চেষ্টা করেন, যে প্রত্যয় ও প্রত্যয়সমূহের আধার জীবাত্মার বাস্তব সত্ত/ অছে। 
অবশেষে পরমাত্ম। ঈর্বর যে প্রত্যয়-সমূহের, এবং প্রত্যয়দিগের পরস্পরের সহিত সংহতির 
কারণ, এবং সেই জন্যই যে তাহাদের অস্তিত্ব ও সত্যতা, তাহ! প্রমাণ করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন । “মানব জ্ঞানের তবাবলী” গ্রন্থের প্রারন্তে বার্কলে বলিয়াছেন $ “মানুষের 
জ্ঞানের বিষয়-সন্বন্ধে আলোচন! করিলে সকলেই বুঝিতে পারে, যে এই সকল বিষয় হয় 
ইন্জিয়গণের উপর মুদ্রিত প্রত্যর, নতুবা মনের কাধ্য কিংব! চিত্তাবেগসমূহের৩ পধ্যবেক্ষণ হইতে 
উদ্ভূত প্রত্যয়, অথবা স্থৃতি এবং কল্পনার সাহায্যে গঠিত প্রত্যয় । এই সকল প্রত্যয়ের 
সহযোগী আর একটি পদার্থ আছে, যাহ! ইহাদিগকে জানে, অথবা প্রত্যক্ষ করে, এবং 
ইহাদিগের সম্বন্ধে ইচ্ছা, কল্পনা, শ্মরণ প্রভৃতি বিভিন্ন ক্রিয়া সম্পাদন করে৷ (অর্থাৎ যাহার 
ইচ্ছা, স্মরণ, কল্পন! প্রভৃতি ক্রিয়! এই সকল প্রত্যয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট, )। এই প্রত্যক্ষক।রী 
এবং ক্রিয়াধান্‌ সতাকে আমি মনঃ অথব! 'আত্মা'৪ বলি। আমাদের চিন্তা, চিত্তাবেগ অথবা 
কল্পনা-কর্তৃক সৃষ্ট প্রত্যয়নমূহ যে মনের বহিঃস্থ নহে, তাহ! সকলেই স্বীকার করিবেন। 
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ইহাও স্পষ্টই প্রতীত হয়; ষে ইন্ত্িয়দিগের উপর মু্রিত বিভিন্ন সংবেদন অথব! প্রত্যয়সমূহ 
যে রকম ভাবেই সংযোজিত অথব৷ মিশ্রিত হউক ন! কেন, তাহারা তাহাদের প্রত্যক্ষকারী 
মনের মধ্যে ভিন্ন থাকিতে পারে না। 

আমাদের সংবেদন-ধমূহ বিষয়ীগত৯ | যখন আমরা মনে করি,যে কোন বাহাদ্রব্য 
আমর] প্রত্যক্ষ করিতেছি, তখন আমদের ভূল হয়। যাহা আমরা বাহৃদ্রব্য বলিয়া 
অন্থভব অথব৷ প্রত্যক্ষ করি, তাহা! আমাদের সংবেদন১ ও প্রতীতিও স্ডিন্ন কিছুই নহে। 
যখন কোনও দ্রব্য আমরা দেখি, -তখন সেই দ্রব্যের দূরত্ব, 'অধবা পরিমাণ অথবা আকার 
যে আমর! দেখি না, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। এই সমস্ত গুণ আমরা অনুমান 
করি। আমাদের অভিজ্ঞতায় বিশিষ্ট প্রকার আলোর অনুভূতির সহিত বিশিষ্ট 
প্রকার স্পর্শানুভূতি এক সঙ্গে উৎপন্ন হওয়ার ফলে, তাহার] পরম্পর সংহন্ত হইয়া 
পড়ে। যখন কোনও দ্রব্য হইতে প্রতিফলিত আলো চক্ষুতে পতিত হয়, তখন তাঁহার 
অনুত্ুতির সহিত তাহার সহিত সংগ্লিষ্ট স্পর্শান্ুতৃতিও মনে উদ্দিত হয়, এবং তাহার পরিমাণ 
ও আকার আমর। অনুমান করি। যাহা আমর! দেখি, তাহা বর্ণমাত্র, নান।বিধ বর্ণমাত্র। 
আঁমরা যে একই দ্রব্য বিভিন্ন মমন্ধ দেখি এবং অনুভব করি, ইহ! বল! সম্পূর্ণ ভূল। কিন্ত 
ঘর্ণের অনুস্ভূতি আমাদের মনের মধ্যে, বাহিরে তাহার অস্তিত্ব নাই। ইন্দ্রির়গণের মধ্যে 
চক্ষকেই আমর প্রাধহ দেই। এই চক্ষুর অনুভূতি সম্পূর্ণ রূপেই মনের মধ্যে বর্তমান। : 
মনের সকল বিষয়ই মনের মধ্যে অবস্থিত, এবং এই সকল বিষয় মনেরই অবস্থামাত্র ৷ বাহ্‌ 
ড্রব্যবিষয়ক সমস্ত প্রত্যয়ই আমাদের সংবেদনমাত্র | মনঃ হইতে স্বতন্ত্র ভাবে কোনও প্রত্যয় 
অথবা! সংবেদন থাকিতে পারে না। -ম্থতরাং যাহাকে দ্রব্য৪ বল! হয়, তাহ! জ্ঞাত। মনের 
মধ্যেই কেবল বর্তমান। শাহর সত্তা এবং তাহার প্রতীতি (প্রত্যক্ষ জ্ঞান). একই৫ | 
ংবেদন এবং গ্রাতীতি (প্রতাক্ষ জ্ঞান ) জড় পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন-জাতীয় পদার্থ । 
জড়পদার্থ হইতে তাহাদের উৎপত্তি কিইতেই সম্ভবপর হয় না। স্মৃতরাং বাহা জড় জগৎ বলিয়৷ 
কিছু নাই। আত্মদিগেরই৬ কেবল অস্তিত্ব আছে। আত্মা মননশীল পদার্থ। সম্প্রতীতিৎ 
এবং ইচ্ছাই” তাহার প্রকৃতি । কিন্ত বাহ্‌ জগৎ যদি না থাকে, তাহা হইলে সংবেদন 
অ।সে কোথ' হইতে । তাহাদের উৎপাদনে আমাদের তো কোনও হাত নাই। আমর! 
চাই বা না চাই, তাহার। আপন! হইন্দে আপিয়! উপন্তিত হয়। বার্কলে বলেন, আমরা 
তাহাদিগকে পাই অন্ত আর একটি আত্মার নিকট হইতে, ধিনি আমাদিগের অপেক্ষা 
শ্রে্ঠতর। আত্মা ভিন্ন আত্ম'র মধ্যে প্রত্যয় স্থষ্টি অন্য কিছুতেই করিতে পারে না। যে 
আত্মার নিকট হইতে আমরা আমাদের প্রত্যয়সকল প্রাপ্ত হই, তিনি ঈশ্বর ।- কিন্তু ঈশ্বরের 
মধ্যে যদি $ লকল প্রত্যয় না থাকিত, তাহা হইলে শ্ভাহার পক্ষে তাহ দান করা 
সম্ভবপর হইত না। স্ৃতরাং যে সকল প্রত্যয় আমর] ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রাপ্ত হই, 
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তাহার! ঈশ্বরের মধ্যে বর্তমান । ঈশ্বরের মধ্যে তাহারা আদর্শ-রূপে বর্তমান। আমাদের 
মধ্যে সেই সমস্ত প্রত্যয় আদর্শের প্রতিরপ১। জড় জগতের অস্তিত্ব বার্কলে অস্বীকার 
করিয়াচেন, কিন্ত জ্ঞানের বিষয়ের শ্বতত্ত্র অস্তিত্ব, আমাদের মনঃ-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব 
অস্বীকার করেন নাই। তবে কোনও না কোনও মনের মধ্য ভিন্ন তাহাদের অস্তিত্ব, 
অসম্ভব, ইহা বলিয়াছেন। যে মনের মধ্যে তাহার! অবস্থিত, তাহ ঈশ্বরের মনঃ ইহাও 
বলিয়াছেন। ইশ্বর তাহার মনঃ হইতে এই সকল প্রত/য় আমাদের মনে প্রেরণ করেন ।* 

« বার্কলে-কর্তৃক জড় জগতের অস্তিত্ব-অস্বীক্ুতির উত্তরে তাহাকে পাথরের দেয়ালে 
মাথা ঠুকিতে বল! হইয়াছিল। কিন্তু তিনি "বাহ্ের” অস্তিত্ব অস্বীকান্ব করেন নাই। 
অস্বীকার করিয়াছিলেন জড়ের অস্তিত্ব লক ষে অজ্ঞাত স্বগত জ্রব্যকে দ্রব্যের গুণমকলের 
আধার বলিয়াছিলেন, তাহারই অস্তিত্ব। আমরা যাহ। দেখি ও অনুভব করি, তাহ! যে মিথ্যা, 
বার্কলে তাহা বলেন নাই, কিন্তু আমরা যাহা দেখি ও অনুভব করি তাহার অতিরিক্ত কিছুর 
অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করেন নাই। অ।মাদের অভিজ্ঞতায় আমরা কি পাই? পাই রূপ, 
রস, গন্ধ, শব ও ম্পর্শ। এই সমস্ত গুণের অস্তিত্ব, আমাদের মনে।বাহ অস্তিত্ব, বার্কলে 
অস্বীকার করেন নাই । রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শের মধ্যে আমাদের নিজের অন্তিত্বও আমর! 
জানিতে পারি। আমাদেরই যে রূপ, রস, গন্ধ শব্ধ, ও স্পর্শের জান হইতেছে, ইহা আমরা 
বুঝিতে পারি। ইহার অধিক বেধ আমাদের হয় না| এই রূপ রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শবের 
(প্রত্যয় রূপী ) আমরা স্থষ্টি করি না। তাহারা শৃঙ্খপা-বদ্ধ ভাবেই আমদের মনে আবির্ভূত 
হয়! বিশ্খল জনতার মতো নহে, তাহাদের আবির্ভাব ও তিরোভাব নিয়মানুসারে হয়। 
ধিনি এই সমস্ত প্রত্যয় আমাদের মনে প্রেরণ করেন নিশ্চয়ই তিনি মননশীল, বদ্ধিমান ও 
ইচ্ছাশক্তি বিশিষ্ট পুরুষ । তাহার যদি এই নকল গুণ ন1 থাকিত, তাহা হইলে প্রত্যয়দিগকে 
সুশৃঙ্খল ভাবে আমাদের মনের মধ্যে প্রেরণ কর! সম্ভবপর হইত না। যিনি প্রতায়দিগকে 
প্রেরণ করেন, তিনি অসীম শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান ন! হইলে, অসংখ্য জীবাত্বার মধ্যে অসংখ্য 
প্রকার প্রত্যয়ের প্রেরণ ও সন্নিবেশ সম্ভবপর হইত না। ঈশ্বর-স্থষ্ট পরম্পর-সম্বদ্ধ এই 
প্রত্যয়সমূহের সমষ্টিই প্রক্কতি, এবং তাহাদের পারম্পর্যের অব্যভিচারী নিয়মাবলীই 
প্রাকৃতিক নিয়ম । গ্রশ্বরিক কার্যের অব্যভিচারিতা৷ এবং প্রকৃতির মুসঙ্গতি ও অপরিবর্্বনীয় 
ব্যবস্থায় ঈশ্বরের জ্ঞান ও মাঙ্গল্যের যেরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, অগ্রারৃত কার্ধেরং 
মধ্যে তাহ! প্রাপ্ত হওয়। যায় না। যখন কোনও লোককে কথ। বলিতে গুনি, তখন আমর! 
তাহার অস্তিত্বের অন্থমান করি। জগতের বিভিন্ন কার্য/ঘারা ধিনি' আমারদিগের সহিত 
কথা বলিতেছেন, তাহার অস্তিত্বে সন্দেহ করিবার অবকাশ কোথায়? 

বার্চলের দর্শনে প্রত্যয়»ও তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ' ভিন্ন অন্ঠ পদার্থের অস্তিত্ব নাই। 
কিন্ত এই.লফল: সম্বন্ধ অ-বস্তও নহে। পদার্থের প্রক্কতি হইতে তাহাদের উত্তব হয় নাই। 
বাহ্জগতে কাধ্য-কারণ সম্বন্ধের অস্তিত্ব বার্কলে ম্বীক।র করেন নাই। প্রত্যয়-সমহের মধ 
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সমবর্তিত্য৯ অথবা অপরিবর্তনীগ্ন পারম্পধ্/-সন্বন্ধই কেবল তিনি শ্বীকার করিয়াছেন। ষে 
অব্যভিচারী নিয়মানুলারে ঈশ্বর আম।দিগের মনে বিভিন্ন প্রত্যয়ের আবির্ভাব করান, তাহাই 
প্রাকৃতিক নিয়ম । ভাষার! মনের ভাব আম! ব্যক্তকরি। বাহা জগতের পরিবর্তনরাঁজি 
ঈশ্বরের ভ।ষ|। তাহ।দের ছার! ঈশ্বরের চিন্ত! গ্রকাশিত হয়। প্রত্যয়দিগের মধ্যে পারস্পরিক 
সম্বন্ধ অভিজ্ঞতাঘারাই জানিতে পার! যাঁয়। এই অভিজ্ঞত। হইতে এক প্রকার ভবিস্কৎ 
দৃষ্টি আমর! লাভ করি, যাহাার1] আমাদের জীবন শুট ভাবে পরিচালিত করিতে সমর্থ হই। 

প্রাকৃতি ক নিয়মে যে ব্রশ্বরিক জ্ঞান প্রকাশিত, তাহার জ্ঞানলাভের চেষ্টাই দর্শনের 
উদ্দেপ্ত । কোনও দ্রব্যের বহিদিকে গমনের প্রবণতাদ্বার] যেমন গতি নিয়ন্ত্রিত হয়, 
ইচ্ছাও তেমনি নিয়ন্ত্রিত হয় উদ্দেশ্তুং দ্বারা। বার্কলের মতে জগতের স্ষ্টির মূলে উদ্দেশ্টের 
কাধ্য আছে। 

বার্কলে ধর্মের সহিত তীহার দর্শনের সামগ্রশ্ত প্রমাণ করিবার জন্ট চেষ্টা করিয়াছেন । 
তিনি বলিঘাছেন, ৭সন্দেহব|দের প্রধান স্তস্ত যেমন জড়বাদ, তেমনি তীহার অধ্যাত্মবাদ 
নাস্তিকতার বিরুদ্ধে সর্কোন্তম রক্ষাকবচ। ইঈতরের স্বরূপ ষে'আমর1 জানিতে পারি 
শা, তাহ! সত্য। আমাদের প্রত্যয়সকল নিক্ত্িয়, অন্ততঃ সম্পূর্ণ ভাবে সক্রিয় নহে। 
নুতরং তাহার! জীখরের স্বরূপ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে পারে নাঃ কেন ন] ঈশ্বর 
অ-বিমিশ্র ক্রিয়াশক্তিউ। কিস্ত আমর। আমাদিগকে ও অন্ান্ত আত্মা্দিগকে যেমন জানি, 
তেমনি ঈর্বরকেও জানিতে পারি। আমাদের নিজের ও অন্ান্ত আত্মার ভাল জ্ঞান 
আমাদের নাই, কেনন! কোনও দ্রব্যের প্রকাশের মাধ্যমে ভিন্ন তাহ!কে জানিবার উপায় নাই। 
আমাদের নিজের ও অন্তের সম্বন্ধে একট! সাধারণ ধারণ! আমাদের আছে। ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব ও তাহার প্রকাশ তীহ'ব কার্যত্বার। জানিতে পারা যায়। আমাদের মনের 
প্রত/য় তাহারই স্থষ্ট। সেই প্রত্যক্ধঘ্বারাই তাহার জ্ঞান লাভ হয়। 

বর্কলের উক্তি হইতে মনে হয়, ভড় জগতের অস্তিত্ব অসিদ্ধ প্রমাণ করিবার 
প্রচেষ্টায় তিনি চিৎ-জগৎকেও একপ্রকার অস্বীক।র করিয়াছেন। যদি মনের প্রত্যয় ও 
অনুভূতি ভিন্ন অন্ত কিছুর জ্ঞান হওয়া সম্ভবপর না হয়, এবং ষে প্রত্যয় ও অনুভূতির 
অব্যবহিত জ্ঞান আমাদের হয়, তাহার! যদি নিক্ক্রিয় হয়, তাহাদের নিজের যদি কোনও কার্ধ্য 
ন। থাকে, তাহা হইলে, তাহাদিগের মধ্যে বর্তমান যে স্থায়ী শৃঙ্খল! ও পারম্পর্ধযকে বার্কলে 
ঈথরের কা্ধ্য বলিয়! অভিহিত করিয়াছেন, তাহার আবিষ্কার কর] সম্ভবপর হয় কিরপে? 
গ্রত্যয়দিগের মধ্যে কোনও গঠন-শক্তির অস্তিত্ব যদি” শ্বীকার করা না যায়, তাহ 
হইলে সংবের্ধনদিগের সংহতি কিরূপে সংঘটিত হয়, এবং এক মননশীল বিষন্বীতে তাহা- 
দিগের আরোপই বা সম্ভবপর হয় কিরপে? জীবাত্বাও তাহার প্রত্যয়-রাজির মধ্যে সেতু 
কোথায়? মোটের উপর এই মতথার! প্রত্যক়-প্রবাহের অতিরিক্ত কোনও নিত্য পদার্থে 
লৌছিতে পার! যায় না। 
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১৩০ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


আবার মন্বোমুধ্যস্থ প্রত্যয়রাজি ভিন্ন অন্ত কোনও পদার্থের জ্ঞানই যদি আমাদের 
না থাকে, তাহা হইলে, আমাদের অপেক্ষা শ্বতন্ত্র পুরুষাস্তরের জ্ঞান হওয়াও অসম্ভব । 
এইজন্। বার্কলে বলিয়াছেন, “যদিও প্রকৃতপক্ষে অন্ঠ কিছুর অস্তিত্বই মনের মধ্যে নাই, 
তথাপি অন্ত জীবাত্ম!র এবং ক্রিয়াবান পদার্থের কিছু কিছু ধারণ! আমাদের আছে বল! যায়” 
ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হয়, ষে যুক্তিত্বার৷ অন্ত বস্তর জ্ঞানের অস্তিত্ব-প্রমাণে অসমর্থ 
হইয়া, বার্কলে বিভিন্ন জীবাত্মার মধ্যে ব্যবধান দুর করিবার জন্য 'গোজামিলে'র সাহায্য 
লইয়াছেন। জড়জগতে স্থায়ী দ্রব্যের অস্তিত্ব অন্বীকার করিয়াও চিস্তাজগতে তাহার 
অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন । যদি, “জ্ঞাত হওয়া”ই প্রকৃত সত্তা হয়, তাহ হইলে, আমা 
হইতে শ্বতম্ত্র কিন্ত আমার মতই চিন্তা, কল্পনা এবং ইচ্ছা! করিতে সমর্থ পদার্থের অস্তিত্ 
কিরূপে স্বীকার করিতে পরা যায়? আমার চিন্তায় ভিন অন্যত্র তাহার অস্তিত্বের যখন 
নিশ্চয়তা নাই, তখন ঈখরে বাস্তব অস্তিত্বের আরোপ-ই ব! কিরূপে করা যায়? ঈশ্বরকে 
আমাদের সমগ্র ম:নসিক কার্ধ্যের কর্তা বলিয়! মালেব্রার মতো! বার্কলে ঈশ্বরকে তাহার 
দর্শনের মধ্যে আনিয়া! ফেলিয়াছেন। 
বার্কলের শেষ গ্রন্থ 91119 প্লেটনিক ও নরপ্লেউনিক দর্শনের প্রভাব স্ুম্পষ্ট। এই গ্রন্থে 
[06৪ শব্দের অর্থাস্তর ঘঠিয়াছে, এবং উক্তশব গ্লেটোর [059র অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 
ইতিপূর্বে বার্কলে বলিয়াছিলেন, যে [068 ও তাহার প্রতীতি অভিন্ন। ইন্দ্রিয়ে যে জ্ঞান উৎপন্ন 
হয়, তাহাই [6691 প্রত্যক্ষ প্রতীতিই 1059র স্বরপ। এই অর্থে 1069গণ নশ্বর, 
তার! শক্তিহীন প্রতিভাসমাত্র। কিন্ত 515 গ্রন্থের 1068 বুদ্িগ্রাহ, অপরিণামী, সৎ 
পদর্থ, মানবের তীক্ষতম-বুন্ধি যথাসাধা চেষ্টা! করিয়াও ক্ষণেকের জন্ত তাহা:দর 
অম্পষ্ট দর্শনমাত্র লাভ করিতে পারে । জগৎ কার্যকারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ। কিন্তু দৃহামান 
জগতে আমরা যে-সকল কারণের সাক্ষাৎ লাভ করি, তাহার! প্রাতিভাসিক কারণমাত্র । 
তাহাদের মধ্যে কারণশক্তি নাই। তাহার1 ইন্দ্রিয়গ্রাহা সমুৎপাদ বা প্রতিভাসমাত্র। 
তাহাদের প্রত্যেকেই পূর্বাসংঘটিত সমুৎপ!দের ফলমাত্র। এই সকল.:.“ফলে*র সমষ্টিই 
জগং। তাহার! যদি কার্ধযকারপ-সন্বন্ধে পরম্পরের সহিত সংযুক্ত না হইত, তাহা হইলে ষে 
শৃঙ্খলাবদ্ধ জগতের সহিত আমরা পরিচিত, তাহ1 থাকিত না। জগতরূপ এই সমুৎপাঁদিক 
সম্বন্ধ-জ।লের মধে সন্বন্ধের অতীত, প্রতিভাসের অতীত, কোনও কারণকে প্রাপ্ত হওর! যায় 
ন|। এই পরম্পর-সন্বদ্ধ সমুৎপাদ-জালের মধ্যে, ধাহাকে আমরা জগৎ বলি, তাহার কারণ 
ধু'্জিয়৷ পাওয়া যায় না। তাহা জগৎরূপ যবনিকার পশ্চাৎ দেশে অবস্থিত। সেখানে 
তাহার অনুনরণ কর] সম্ভবপর কি? এই প্রপ্নের উত্তর নির্ভর করে, যাহা 
প্রাতিভানিক নহে, তাহার জ্ঞান সম্ভবপর কি-না, তাহার উপর। সেই প্রত্যক্ষের অতীত 
জগতে বুদ্ধির এবেশ এবং ক্রিয়া সম্ভবপর কি-না, এই প্রশ্নের উত্তরের উপর1 বার্কলের 
পরে ক্যাপ্ট বলছিলেন, বুদ্ধি দেখানে প্রবেশ করিতে পারে না। বায়ু মগ্ডলে উড্ডীন 
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পারাবত বায়ুকে তাঁহার বাধা বলিক্াা মনে করে, কিন্ত বায়ুহান প্রদেশে কোন পক্ষীই 
উড়িতে পারে না। জগতের সীম! অতিক্রম করিতে গিয়া মানবের চিন্ত! সম্পূর্ণ অবসন্ন 
হইয়া পড়ে। কিন্তু বার্কলে বলিয়াছেন, অতীন্র্িয় জগতের অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। 
এই অতীন্দ্রিয় জগতেই আঁম!দের আত্মার বানঃ এবং আমাদের আত্মার অনুভূতি আমাদের 
আছে। তিনি বণিম্নাছেন, যদিও আমদের আত্মার কোনও প্রত্যয় আমাদেয় নাই, কেনন] 
আত্ম! কে।নও সমুৎপ।দ নহে, তথাপি তাহার সম্প্রত্য় আমাদের আছে। তাহাই “আমি" 
ও “তুমি” শব্ৰার1 ব্যক্ত হয়। অন্তর্বিশ্বে যাহা আমরা. পূর্বেই অঙ্কুররূপে দেখিতে 
পাইয়াছি, বহিধিশ্বে তাহাই স্পষ্ট প্রকাশিত' দেখিতে পাই। বহিবিথ ও আমাদের অন্তরে 
প্রকাশিত প্রজা! একই সাবিক প্রজ্ঞার অংশ। বার্কলের মতে সাবিক প্রজ্ঞ। আম.দের ইন্দরিয়ে 
অন্ুস্থযত । তিনি বলিয়াছেন “প্রকৃত পক্ষে ইন্দ্রিয়গণ কিছুই জানিতে পারে ন|। শ্রবণদ্বার শবের 
জ্ঞান হয়; দর্শনদ্বার। 'অক্ষরের জ্ঞান হয়, সত্য। কিন্তু দর্শনদ্বারা অথব! শ্রবণত্বার আমর! 
শব্দ অথবা অক্ষর বুদ্ধিতে পারি না” । প্জড়ের মধ্যে মগ্ন প্রজ্ঞ।ই প্রক্কৃতি,” ৷ “জড়ে অম্ুস্থ্যত 
প্রজ্জাকে জড় হইতে স্বতন্ত্র করিরা দেখাই দর্শন” । “ইন্ত্রিয়ের মধ্যে প্রজ্ঞার প্রবেশই জীবন | 
প্রজ্ঞা-ব্যতীত ইন্দ্রিয় ছুর্বোধ্য 1% 

ম্সিনোজ।র মতে। বর্কলে বিশ্বের যাবতীয় ব্যাপার এক পরমাস্মরর কার্য; বলিয়।৷ গণ্য 
করেন নাই, এবং সমস্ত বিখকে ঈশ্বর ও সমুখপাদে পরিণত করেন নাই। তিনি মানবাত্মার 
স্ব'ধীন অস্তিত্ব স্বীকার করিয়/ছেন, এবং তাহাদের নৈতিক দায়িত্ব আছে বলিয়।ছেন। 

সত্ত। ও প্রতীতি অভিন্ন--বার্কলের এই মতের জন্ত কেহ কেহ তীহ।র দর্শনকে 
বিষয়ীগত আধ্যাত্মবাদ১ বলিয়।ছেন। কিন্তু সত্ব। ও প্রতীতি -অভিন্ন হইলেও, যখন কোনও 
বস্তর প্রত্যক্ষ প্রতীতি হয় না (শ্বেমন যখন আমি আমার পাঠগৃহের বাহিরে যাই, তখন 
তন্মধ্যস্থ চেপ়ার, টেবিল, পুস্তক প্রভৃতির প্রতীতি আমার হন্ন না) তখন তাহার 
অস্তিত্ব থাকে না, একথ বার্কলে বলেন নাই; ইশ্বরের অসীম অনিদ্র চিন্ত। সর্ব প্রাকৃতিক 
বস্তকেই সর্বদ। ধারণ করিঙ্ আছে। ঈশ্বরের চিন্তায় প্রতীতিই প্রত্যেক বস্তর অস্তিত্বের 
কারণ। সুতর'ং কোনও বস্ত আমি যখন প্রত্যক্ষ করিনা, তখন তাহার অস্তিত্ব থাকে না, 
একথ! বার্কলে বলেন নাই। বার্কলের দর্শন “নলিপসিস্ম" নহে । জান্মান দার্শনিকগণ 
ইহাকে যুক্তিবর্জিত আধ্যাত্মবাদং বলিয়াছেন। ইহাকে বিষযীগত আধ্যাত্মবাদ বল৷ 
সঙ্গত নহে। 
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(৩) 
সংশয়বাদ 
ডেভিড হিউম 


দে-কার্ত যাবতীয় পদীর্ঘকে জড় ও চিৎ এই ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। 
তাহার মতে জড় ও চিৎ সম্পূর্ণ বিভিন্নধর্মী। ছই বিভিন্নধন্থী ভ্রব্যের মধ্যে ক্রিয়া ও 
প্রতিক্রিয়া কিরূপে সম্ভবপর হয়, তাহার তিনি সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করিতে-সক্ষম হন নাই। 
লক জড় ও চিংকে স্বতন্ত্র দ্রব্রূপে গণ্য করিয়াও আমাদের সংবেদন ও মনের 
প্রত্যয়গণ বাহ্‌ দ্রব্যতারা উৎপন্ন হয়, বলিয়াছেন। জড়ের মুখ্য গুণদিগকে তিনি জড়ের 
মধ্যে বর্তমান বলিয়াছিলেন, কিন্তু গৌণ গুপদিগের জড়ের মধ্যে অস্তিত্ব অস্বীকার 


শেরে 
৩. 
77 2 সক 
26 টা 





ডেভিড হিউম 


করিয়াছিলেন। তাহাদের উৎপাদনের শক্তি জড়ের থাকিলেও, জড়ের মধ্যস্থিত 
কিছুরই লহিত তাহাদের সাদৃশ্ত নাই, বলিয়াছিলেন। তিনি জড়ের মনঃ-নিরাপেক্ষ সত্বা 
স্বীকার করিয়াছিলেন । মনঃকেও ন্বতন্ত্র দ্রব্য বলিয়! স্বীকার করিয়াছিলেন। বার্কলে 
মনের বহিঃস্থ কোনও দ্রব্যের অস্তিত্বই স্বীকার করেন নাই। মনের সহিত যাহার সংস্পর্শ 
নাই, মনের মধ্ যাহার অস্তিত্ব নাই, মনের তাহা জানিবার সম্ভাবনা নাই। মনের 
মধ্যে আছে ওুরধু সংবেদন ও গ্রত্যয়। তাহাদের সহিতই মনের অবাবহিত" সংস্পর্শ হয়। 
দৃততির অন্ত কিছুর জ্ঞান 'হওয়া সম্ভবপর নহে। এইজন্ বাহ্‌ জড়পদার্থের অস্তিত্ব 


নব্য দর্শন -_ ব্রিটিশ জ্ঞানালোক- ডেভিড হিউনম ১৩৩ 


অন্বীকার করিলেও তিনি মনের প্রত্যয়, ইচ্ছা, অনুভূতি প্রভৃতি পরিণামগ্রবহের “তলদেশে 
বর্তমান চিৎ পদার্থের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই। তাহা করিয়াছিলেন হিউম। তিনি 
বলিলেন, যে যে যুক্তিতে বার্কলে তীহার মুখ্য ও গৌণ গুণর|জির তলদেশে অবস্থিত 
জড় দ্রব্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন, ঠিক লেই যুক্তি মনের প্রত্যয়রাজির তলদেশে 
কেনও স্থায়ী পদার্থের সন্বন্ধেও প্রয়োজ্য । তাহার অন্তিত্বেরও কোনও প্রমাণ নাই। | 

১৭১১ সালে এডিনবর। নগরে ডেভিড হিউমের জন্ম হয়। এডিনবর। বিশ্ববিগু।লয়ে 
তিনি শিক্ষা-লাভ করেন। তাহার পর তিন বৎসর ফ্রান্সে বাস করেন। এই সময়ে 
তেইশ বংসর বয়সে তিনি তাহার 4. 7555৫ ০0 70012911 18€0:5 প্রকাশিত করেন। 
এই গ্রন্থ সমাদর-লাভে সক্ষম হয় নাই। ইহাই পরে সংশোধিত আকারে “মানবীয় বুদ্ধি 
সম্বন্ধে অন্ুসন্ধন”১ ন।মে প্রকাশিত হয়। এততঘ্যতীত তিনি পপ্রাকৃতিক ধর্্ম-বিষয়ে 
কথোপকথন” নামক গ্রন্থ এবং বহুসংখ্যক প্রবন্ধও লিখিয়াছিলেন। মধ্য বয়সে তিনি 
এডিনবরার আইনবব্যবসারীদিগের গ্রন্থাগারের গ্রস্থাগারিক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই পদে 
অধিষ্ঠিত থাকিবার সময়ে তিনি ইংলপগ্ডের একখানা ইতিহাস রচনা করেন। এই 
ইতিহান বিশেষ সমাদর লা করিয়াছিল, এবং প্রথম শ্রেণীর ইতিহাস বলিয়। পরিগণিত 
হইয়াছিল । 

ইহার পরে হিউম ফরাসী দেশে বুটিশ রাষ্ট্রদূতের সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়ছিণেন। 
এই সময়ে তাহার সহিত রূসোর পরিচয় হয়। ইংলণ্ডে ফিরিয়া! আপিয়া ১৭৬৭ সালে তিনি 
আগার সেক্রেটারী অর ষ্টেটএর পদে নিযুক্ত হন। রুসোর শেষ বয়সে উৎপীড়ন-ভয়ে 
যখন তিনি দেশ।স্তরে আশ্রয়ের অনুসন্ধান করিতেছিলেন, তখন হিউম তাহাকে ইংলগ্ডে 
আসিবার জন্ত নিমন্ত্রণ করেন রুসে! নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ইংলণ্ডে আসিয়। 
কিছুদিন হিউমের সহিত বাস করিয়াছিলেন! 

হিউমের “মানব প্রকৃতি বিষয়ে গ্রন্থ” সম্বন্ধে বেন লিখিয়াছেন, যে এত অন্ন বয়লে 
এরূপ গভীর চিন্তার উদাহরণ ইতিহাসে আর নাই। জার্মান সমালোচকগণ হিউমকে 
ইংরেজ দার্শনিকদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিগ্জাছেন। 

লকের মতো হিউমও মৌলিক প্রতীতিকে৩ যাবতীয় জ্ঞানের প্রাথমিক উপাদান 
বলিয়াছেন । এই মৌলিক প্রাথমিক জ্ঞান-উৎপাদনে মনের নিজের কোনও ক্রিয়৷ নাই; 
মনঃ তখন নিশ্চেষ্ট থাকে। এই মৌলিক জ্ঞানকে হিউম দুইভ[গে বিভক্ত করিয়াছেন-_ 

ংবেদনও ও প্রত্যয়ৎ । লকের মতো হিউমও ছুইট ইন্জিয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন-_ 
বাহ ও শান্তর। রূপ-রদ-শদ-গন্ধ-্পর্শের জ্ঞান হয় বাহ ইন্দ্রির-পথে। মনের মধ্যস্থ 
জ্ঞনক্রিয়া, চিত্তাবেগ,৬ ইচ্ছ! প্রভৃতি অবস্থার জ্ঞান হয় অস্তরিভ্দিয়-দ্বারা। সংবেদন 
ও প্রত্যয়ের মধ্যে গ্রভেদ এই, ষে সংবেদন প্রত্যয় অপেক্ষ। স্পষ্টতর ' প্রত্যয় সংবেদনের 
140001 00199610508 006 [01091 0 100515696531020 £* 


2 1018108055০ [8815] হত ৪298 3:5120016 199:612102 
* [11108510118 5 10593 ৪ 1901091911 


১৩৪ পাল্চান্য দর্গনের ইতিহাস, 


অম্পষ্ট মৃর্তি। হিউম লিখিয়াছিলেন, যে সংবেদনদিগকে 17101555102 নামে অভিহিত 
করিলেও) এই শবদ্ধারা তাহার। কিরকম ভাবে উৎপন্ন হয়, অথব। তাহার] কোথ। হইতে 
আসিয়! মনের মধ্যে উপস্থিত হয়, সে সম্বন্ধে কিছু বলা তাহার অভিপ্রায় নহে। উক্ত 
শব্-দ্বারা পদার্থাত্তর-হার। সংবেদন উৎপন্ন হয়, এই ধারণ। হইতে পারে বলিয়াই 
*হিউম এই কথা বলিয়াছিলেন। আমাদের অভিজ্ঞত| বাহ্‌ জগৎ-সন্বদ্ধে আমাদিগকে সংবাদই 
দেয় না, সুতরাং সে সম্ন্ধেঃ কিছু বলিবার অধিকার আমাদের ন|ই। প্রত্যয়লকল 
কিরূপে উৎপন্ন হর, তাহারা! কোথ|! হইতে আসে, সে নমবস্ধে হিউম কিছুই বলেন নাই) 
তবে তিনি যে ভাষার ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা হইতে সংবেদন ষে অন্ত কিছু-কর্তৃক উৎপন্ন 
হয়, তাহা অনুমান কর! যায়। তাহ! হিউম 'অস্বীকারও করেন নাই। তবে যাহা-কর্তৃক 
সংবেদন উৎপন্ন হয়, তাহা! জড়পদার্থ নহে বলিয়াছেন পূর্ববর্তী সংবেদন ব্যতীত প্রতায়ের 
আঁবি9াব হইতে পারে না। সুতরাং হিউমের মতে সংবেদনই বাস্তবতার ভিত্তি; কোনও 
প্রত্যয়ের তাত পরীক্ষা করিতে হইলে, কোন্‌ সং:বদন হইতে তাহার উৎপত্তি, তাহ।র 
অন্ুনন্ধীন করিতে হয়। আমদের চিন্তার মধ্যে কোনও কিছুর মূলে কোনও সংবেদনের 
সন্ধান দি ন! পাওয়া যাঁর, তাহা! হইলে, তাহাকে ভ্রান্ত অথবা অযৌক্তিক বলিয়া গণ্য করিতে 
হইবে। কিন্ত লক্‌ যাহাদিগকে যৌগিক প্রত্যয় বলিয়াছেন, তাহাদের সহিত নংবেদনের 
সাদৃশ্ত সকল সময় না থাঁকিতেও পারে, ইহাও হিউম স্বীকার করিয়াছেন। আমাদের 
বৃদ্ধ অথবা! কল্পনাশক্তিকর্তৃক্ষ মৌলিক প্রত্যয়সকলের_ সইখোগে যৌগিক প্রত্যয়লকল 
গঠিত হয় |/কেবল সংবেদন হইতেই যে প্রত্যয় উৎপন্ন হয়, তাহা নহে; প্রত্যন্বের প্রতিবিশ্বও 
নৃতন প্রত্যয়রূপে আবির্ভূত হসুপ, কিন্তু প্রথম প্রাপ্ত প্রত্যয়মকল সংবেদন হইতে প্রাপ্ত 
হওয়! যাঁয় বলিয়া, যাবতীয় মৌলিক গ্রত্যয় সংবেদন হইতে উদ্ভূত হয্-তাঁহা অব্যবহিত 
ভীবেই হউক অথব। ব্যবহিত ভাবেই (মৌলিক প্রত্যয়ের প্রতিবিদ্বরূপে ) হউক। সংবেদন 
পুর্ব সংঘটিত ন। হইলে, প্রত্যয়ের আবির্াাব হইতে পারে না, বলিয়। হিউম সহজাত প্রত্যয়ের 
অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। 

হিউম বাহ্‌ ও অস্তেরর এই ছ্বিবিধ ইন্জরিয় স্বীকার করিয়াছেন। সংবেদনদিগকে ও 
তিনি ধাহোত্রিয় জাত ও অন্তরিক্দ্িদ জাত এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথমোক্ত 
শ্রেণী আবির্ভূত হয় অজ্ঞাত কারণ হইতে, দ্বিতীয় শ্রেণীর উৎপত্তি হক্স প্রত্যয়ের পর্যযবেক্ষণ 
হইতে। কিন্ত প্রত্যয়ের পর্য্যবেক্ষুণ রূপ অন্তদৃষ্টি উদ্বোধিত হয় বাহোক্িয়-সংবেদনদ্ারা। 
সুতরাং বাহেকজিয়-সংবেদন ও তত-প্রন্ত প্রত্যয়দিগকে অন্তরিন্র্িযম় সংবেদন ও তওগ্রন্থত 
্র্ঠায়মকলের পূর্ববর্তা বলিতে হইবে। কেননা, মনে অমুভূতির আবির্ভাবের পূর্বে 
তাহাদের পর্যবেক্ষণ সম্ভবপর নহে। 

হিউম স্মৃতির প্রত্যয় ও কল্পনার প্রত্যয়ের মধ্যেও পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন। 
্বতির প্রত্যয় তামাদের গ্রত্যঙ্ষজ্ঞানের “নকল”৯ অথুব! পুনরাবির্ুর বলিয়া কল্পনার প্রত্যয় 
অপেক্ষা অধিকতর স্পষ্ট ও বলবাঁন। বিষয় যে আকারে মনের শৃ্ুখে উপস্থাপিত হয়, 
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স্বতিতে সেই আকারে রক্ষিত হয়, কিন্ত কল্পনায় তাহাদের সন্নিবেশ ও আঁকারের পরিবর্তন 
ঘটে। কল্পনা অভিজ্ঞতা অতিক্রম করিয়া যায়, ফলে ত্রান্তির উদ্ভব হয়। 


প্রত্যয়দিগের মধ্যে সম্বন্ধ 


মনের মধ্যে সংবেদন এবং তাহাদের প্রতিরূপ প্রত্যয় তে! আছেই। তঙ্যতাঁত প্রত্যয় 
দিগের মধ্যে সম্বন্ধও দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল প্রত্যন্ব অনবরত সংযুক্ত ও বিষুক্ত 
হইতেছে। এই সংযোগ ও বিষোগ যে যঘ্ৃচ্ছা-বণতঃ সংঘটিত হয়, তাহ কল্পনা কর! অসস্তব। 
প্রত্যরদিগের মধ্যে সংযেগলাধক কোনও তত্ব নিশ্চই আছে; তাহাদের মধ্যে এমন কিছু 
আছে, যাহার জন্তে একটি প্রত্যয়ের আবির্ভাবের সঙ্গে প্রত্যয়াত্তরের আবির্ভাব হয়। 
অর্থ[ৎ হিউমের মতে প্রত্যয়দিগের মধ্যে পারম্পরিক সম্বন্ধ বর্তমান । হিউম তিন প্রকার 
সম্বন্ধেয় উল্লেখ করিয়াছেন £ (১) সাদৃশ্ত, (২) দেশ অথব! কলে সানিধ্য, (৩) কার্ধ্য- 
কারণ মন্বন্ধ। প্রত্যয়দিগের সংযোগের মূলে এই তিন সম্বন্ধমূলক তত্ব বর্তমান। তর্ক ও 
গবেষণার যাবতীয় বিষয়ই এই তিন সম্বন্ধ-ঘটিত। (উম বিশেষ ভাবে কাধ্য-কারণ 
গন্বন্ধের 'শালোচন। করিয়াছেষ। ব্যবহারিক জীবনে এই তত্বের সহিত অ মাদের ঘনিষ্ঠ 
সন্বন্ধ। এই তব্বের আলোচনায় হিউম প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, যে কারণের সহিত 
কার্ষের ষে নিয়ত সম্বন্ধের অস্তিত্বে আমরা [বিশাস করি, সেই সন্বন্ধের-স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের 
কোনও জ্ঞান নাই। কারণত্বের জ্ঞান যে সহজাত প্রত্যয়-সম্ভৃত নছে, তাহ! প্রমাণ করিতে 
হিউম বলিয়াছেন, যে কোনও প্রত্যয়ই সহজাত নহে, যাবতীয় প্রত্যয়ই অভিজ্ঞতা-জাত। যে 
সকল প্রত্যয় অভিন্ন, কেবল তাহাদেরই প্রত্যক্ষ পুর্ণা৯ জ্ঞান হইতে পারে। কিন্ত কার্য 
কারণ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, কার: র মধ্যে তাহার কাধ্যকে কখনও পাওয়া যায় না। যেরকম 
ভাবেই কারণের বিশ্লেষণ করা হউক ন! কেন, তাহার মধ্যে কার্ধাকে পাওয়া যাইবে ন1। 
একটি বিলিয্বার্ড গেলক যখন অন্ত একা, গোলককে আঘাত করে, তখন শেষেক্ত গোলক 
চলিতে আরম্ত কবে। কিন্ত প্রবম গোলকের গতির মধ্যে এমন কিছুই নাই, যাহা! হইতে 
ঘবিতীয়টির গতির কথ! মনে হইতে পারে। অভিজ্ঞতা হইতেও উভয় গোলকের গতির মধ্যে 
কোনও অবক সম্বদ্ধের প্রত্যয় প্রাপ্ত হওয়া! যায় না। ইন্দ্রিয় হইতে কেবল একটির পরে 
অন্ত একটি সংবেদন পাওয়] ষায়। কিন্তু উন্দয় সংবেদনের সংযোগ-সাধক কিছুই পাওয়! যায় 
ন[। যখন প্রথমে একটি অগিশ্ফু'লঙ্গ, তাহার পরে তি বিস্ফোরণ দেখিতে পাওয়া 
যায়, তখনও একটি ঘটনার পরে আর একটির সংঘটন, এই অনুক্রম ভিন্ন অন্ত কিছুই 
দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু কারণ হইতে কার্ধ্যের সারি বলিতে যাহা বোঝা যায়, তাহা ও 
এই অন্ুক্রম এককথা নহে। 
কোনও বস্তকে অন্য বস্তর কারণ বলিয়। যখন আমর! মনে করি, তখন উভয়ের মধ্যে 
কোনও সংযোগন্থত্রই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। একটি ঘটনার পরে অন্ত একটি ঘটন! 
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ঘটিত হয়, ইহাই কেবল দেখিতে পাওয়া! যাঁয়। কিন্তু একটি ঘটন৷ ঘটনাস্তরের পূর্ববর্তী 
হইলেই, আমরা সকল সময় পূর্ববর্তী ঘটন।কে পরবর্তাঁ ঘটনার কারণ বলিয়া মনে করি না। 
যখন পূর্ববর্তী ঘটন!কে পরবর্তার কারণ বলি, তখন পূর্বববর্তিতার ধারণার সহিত অন্ত একটি 
ধারণ।র যোগ করি। সে ধারণ অবশ্থন্তবিতা অথবা নিয়তির১ ধারণা। প্রথম ঘটন| ঘটিলে 
ঘবিতীরীটি ঘটিবেই, এই ধারণা । কিন্তু এই অবপ্ঠভ্তাবিতার ধারণা আসে কোথ| হইতে ? 
কে|নও ঘটনাকে বারংবার যখন অন্য একটি ঘটনার পরে ঘটিতে দেখি, তখনই পূর্ববর্তী 
ঘটনাকে পরবর্তী ঘটনার কারণ বলিয়া! গণ্য করি। প্রথমবার যখন এই অন্ুক্রম 
লক্ষা করি, তখন কেবল এই অনুক্রমের বোধ হয়। কিন্তু ঘটনা ঘ্বয়ের' পুনরাবৃত্তি-কালে 
যখন প্রত্যেক বারই এঁ অন্ুক্রম লক্ষিত হয়, তখন উভয়ের মধ্যে এই অনুক্রম-সন্বন্ধের 
অব্যভিচ।রিত্বের ধারণ! উংপন হয়,। অন্ুক্রমের এই অব্যভিচারিতাঁ'র ধারণাই কার্ধ্য 
কারণত্বের ধারণা । বারংবার ঘটনদ্বগ্নের পূর্ব-পর ক্রমে সংঘটিত হওয়ার ফলে, তাহাদের 
প্রতায়ের মধ্যে সংহতির$ উৎপত্তি হয়। এবং এই সংহতিবশতঃই আমরা একটি ঘটনাকে 
অন্টির সহিত অবশ্থস্তাবীরপে সংবদ্ধ মনে করি। ঘটনাহয়ের পরম্পরা-ক্রমে ঘটিবার 
অভযাগ লক্ষ্য করিয়া, আমর৷ বিশ্বাম করিতে আরস্ত করি,ষে অতীতে যখন তাহাদের এই 
অভ্যান ছিল, তখন ভবিষ্যতেও এই অভ্যাস বর্তমান থাকিবেই। যাহাকে অতীত কালে 
কাহারও পরে আমিতে দেখিয়াছি, ভবিষ্যতেও তাহ। তাহার পরে আসিবে । কোনও বিষয় 
হইতে তাহার সহবর্তী বিষয়াস্তরের প্রত্যয়ে গমন করিবার জন্ত মনের যে প্রবণত। অভ্যাস 
হইতে উংপন্ন হয়, তাহাই অবধ্ঠস্তাবিত অথব] নিয়তি । কিন্তু এই প্রবণত| মনের; ইহ! 
উংপন্ন হয় মনের ভাবন্ধার1; মনের বাহিরে এই নিয়তির কোনও অস্তিত্ব নাই। পূর্ব্ব ও 
পর ঘটনার মধ্যে ষে বাস্তব কোনও সম্বন্ধ আছে, তাহ। প্রমাণ করিবার কোনও উপায় নাই। 
কিন্ত সেই সম্বন্ধের অস্তিত্ব-পন্বন্ধে আমাদের দৃঢ় সংস্কার আছে। যখন উহাদের একটি 
সংঘটিত হয়, তখন আপনা হইতেই মনে হয়, দে দ্বিভীয়টি আসিতে বিলম্ব নাই। কিন্তু এই 
সংস্কার সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার। হিউমের মতে অবশ্তক অথব! নিয়ত সত্য বলিয়া! কিছু 
নাই। গণিতের সত্য যে কেবল বুদ্ধির ক্রিয়ার দ্বারা যোধগম্য হয়, তাহ! তিনি মনে করেন 
ন|। তাঁহ।র মতে চিন্তার সমন্ত ক্রিয়ার মুলেই বিশেষ বিশেষ সংবেদন বর্তমান। তাহার 
দর্শনে অবশ্তক সত্যের স্থান নাই। 
কার্ধাকারণ-সম্বন্ধ বিষয়ে হিউম যাহ! বলিয়াছেন, অনান্য অবশ্তক সঘন্ধ বিষয়েও তাহারা 
প্রযোজ/। কার্যকারিতা, কর্তৃত্ব, শক্তি গ্রসৃতি কিছুর মধ্যেই অবস্তক বলিয়া কিছুই 
নাই। জড় জগতে, প্রক্কৃতির একরূপতায়, জগতের -কর্তাম্বপ এক প্রথম কারণে, 
এবং ইচ্ছার কর্তৃত্বের কোথান্বও তিনি অবপ্তকতার সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন নাই। তিনি 
বলিয়াছেন, “ইচ্ছার কোনও কার্য; ও (তাহার পরবর্তী ) দেহের সঞ্চালন, উভয়ের মধ্যে 
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কোনও সম্বন্ধ দৃষ্টিগোচর তো! হয়ই না, পরস্ত ইহ! স্বীকৃত হুইয়াছে, যে চিত্ত! ও জড়ের স্বরূপ 
ও শক্তি বিবেচনা করিলে ইহ! ( ইচ্ছা-কর্ৃক দেহ চালিত হওয়ার ) অপেক্ষা অধিকতর 
আশ্চর্যজনক ব্যাপার আর নাই। মনের উপর ইচ্ছার কর্তৃত্ব ষে ইহ! অপেক্ষা (দেহের 
উপর ইচ্ছার কর্তৃত্ব অপেক্ষ। ) সহজবোধ্য তাহাও নহে । মনের মধ্যে যে কার্য) উৎপর 
হয়, তাহাকে তাহার কারণ হইতে পৃথক করা! ষায়, কিন্ত তাহাদের শব্যভিচারী সংযেগের 
অভিজ্ঞতা যদি না থাকিত, তাহ] হইলে একটি হইতে অন্তটির উৎপত্তি অন্ুম।ন কর! সম্ভবপর 
হইত না। কল্পনা-কর্তৃক কাধ্য হইতে কারণের অগ্মান অভ্যাসদ্বারাই নিম্স্ত্রিত হয়। 
কল্পনার এই অন্থমান ও [বশ্বাল একই কথ|। 
ভ্রব্যের* প্রত্যয় 

বার্কলের মতো হিউম্‌ও বলিয্নাছেন, যে বাহ্যবস্তর গুণাবলীর তলদেশে বর্তমান স্বতন্ত্র 
োনও পদার্থের কোনও প্রত্যয় আমাদের নাই। কোনও দ্রব্য-সধদ্ধে আমাদের ষে 
প্রতায়, তাহা তাহার সমবেত গুণাবলীর প্প্রত্যক়, তদ্যতীত সেই গুণাবলীর লহিত সংশ্লিষ্ট 
অন্ত কোনও দ্রব্যের প্রত্যয় আমাদের নাই। বাহা দ্রব্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া হিউম 
বলিয়াছেন, মানমিক ঘটনাখলীর তলদেশে মনঃ-নামক €কানও দ্রব্যেব অস্তিত্বের প্রমাণ 
নাই। মনের মধ্যে আবির্ভূত প্রতায়, ইচ্ছা, অনুভূতি, প্রভৃতির সহিতই আমাদের সাক্ষাৎ, 
হয়) ইহ।দ্িগের হইতে স্বতন্ত্র কোনও পদর্থের সাক্ষাৎ পাওয়া ষ্ম ন!। দ্রব্যর 
জ্ঞান বাহ্‌ ইন্দ্রি্র হইতেও প'ওয়৷ যায় না, অন্তরিকন্দ্রিয় হইতেও পাওয়! যায় না। বাহ্‌ 
ইান্দ্র॥ হইতে পাওয়! যায় রূপ-য়স-গন্ধ-শব্ব-্পর্শ। ইহারা গ্রব্য নহে । আতস্তরিক্দ্ির হইতে 
পাওয়া যায় চিন্তাবেগ, অথবা অনুভূতি । তাহারাও দ্রব্য নছে। সুতরাং বলিতে 
হইবে দ্রব্যের কোনও প্রত্যরই আমাদের নাই। 


বাস্জগতের মিথ্যাজ্ঞান 


জ্ঞানের যাহা বিষয়, আমর! তাহাতে স্থগ্নিত্গুণের আরোপ করি কেন? মনঃএবং- 
প্রতীতি-নিরপেক্ষ সত্ত। যে তাহাদের আছে, তাহাই ব৷ কেন মনরে করি? ইন্দি্ব হইতে তে! 
বর্তমান কালে যে জ্ঞান হইতেছে, তাহার অতিরিক্ত কিছুই পাওয়] যার ন। ঘরের মধ্যে 
আমার টেবিল দেখিতে পাইতেছি। ঘরের বাহিরে গিয়া আবার যখন ফিরিয়া আসিলাম, 
তখন ষে টেবিল ঘরের মধ্যে দেখিতে পাই, তাহা! ষে পূর্বদৃই টেবিল, তাহার প্রমাণ কি? 
বিভিন্ন" সময়ে উৎপন্ন ছুইটি বিভিন্ন সংবেদনের অতিরিক্ত কিছুই তে! আমার মনের মধ্যে 
আসে না। সেই সংবেদনঘয় যে অভিন্ন, তাহার জ্ঞান কোথা হইতে হয়? এখানেও 
অভ্যাস ও প্রত্যয়ের লংহতি হইতে টেবিলের স্থায়িত্ব 'এবং টেবিল-নম্বন্ধীয় বিভিন্ন-দময়জাত 
_সংবেদনের অভিন্নতা কল্পিত হয়। কিন্ত প্রকৃত পক্ষে ছুইটি বিভিন্ন সংবেদন ভিন্ন অন্ত কিছুর 
জ্ঞানই আমার হয় না। আমারের প্রত্যক্ষ জ্ঞান আমাদের মনের মধ্যে বর্তমান পদার্থের 
জ্ঞ।ন, ষে সংবেদন আমাদের মনে উপস্থিত হয়, তাহারই জ্ঞান । মনের বাহিরে অবস্থিত 
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১৩৮ পান্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস 
কোন পদার্থের জ্ঞানই সেই সংবেদন দিতে পারে না। লক্‌ যে সকল গুণকে গৌণ গুণ আখ্া 
দিয়াছিলেন, মনের বাহিরে যে তাহাদের অস্তিত্ব নাই, তাহা স্বীকৃত । মুখ্য গুণের যে মনঃ- 
নিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে, তাহার প্রমাণ কোথায়? আমাদের মনে আবিরভত সংবেদনঘ্বারাই 
মুখাঞ্ণের প্রত্যয় উৎপন্ন হয়; সে প্রত্যয় সংবেদনেরই প্রত্যয় । সুতরাং মুখ্যগুণ মনের বাহিরে 
বর্তমান বলিয়া মনে কগ্ধিঝর কারণ নাই। আমাদের মনের বাহিরে যাইবার কোনও পন্থাই 
আমার্দের নাই। আমাদের দেহের জ্ঞানও আমাদের হয় আমাদের মনের মধ্যস্থ অনুভূতি 
হইতে ; স্থৃতরাং দেহকেও মনের বাহিরে অবস্থিত বলিয়৷ গণ্য করিবার.কারণ নাই। জগৎ 
সংবেদনের সমবায়ে গঠিত একটি জটিল পদার্থ। তবুও তাহাকে আমরা মনঃ হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ 
বলিয়া মনে করি। যাহ] ক্ষণস্থায়ী সংবেদনের সমষ্টি ভিন্ন কিছু নহে, তাহার স্থাক্সিত্ব এবং সেই 
সকল সংবেদনের মধ্যে সন্বন্ধের অস্তিত্ব কল্পনা করি। ইহার কারণ, যে পথে আম।দের কল্পনা- 
শক্তি চালিত হয়,-সেই পথে চলিবার তাহার একটা প্রবণত| উংপন্ন হয়। অভ্যাসজাত এই 
প্রবণতা হইতেই বাস্ব-জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বিশ্বাস উদ্ভূত হয়। প্রত্যেক সংবেদন হইতে 
তাহার প্রত্যঞ্জের উদ্ভব হয়। যাহাকে এক ও অভিন্ন বলিপ্া মনে করি, তৎসন্বন্বী বিভিন্ন 
সময়ে উৎপন্ন বিভিন্ন সংবেদ:নর সহিত তাহাদের প্রত্যয়ের সংহতিবশতঃ সেই সকল সংবেদনের 
প্রত্যেকের আবির্ভাবের সময় পূর্ববর্তী সংহত সংবেদনদিগের দিকে চিন্তা ধাবিত হয়, এবং 
সংহত সকল সংবেদনই অভিন্ন বলিয়া পরিগণিত হয়। সংবেদনের পারম্পর্ধ্য বস্তুর অভিন্নতা 
রূপে প্রতীত হয়। প্রতায় ও সংবেদনের মধ্যে পার্থক্য এই, যে সংবেদন প্রত্যয় অপেক্ষা 
স্পষ্টতর। কিন্তু সংবেদনের সহিত ঘনিষ্ঠ সংহতির ফলে প্রত্যয়ের অস্পষ্টতা দূরীভূত হয়, এবং 
প্রত্যন় বাস্তব পদার্থ বলিয়! প্রতীত হয়। তখন যাহ! মানসিক প্রত্যয়মাত্র; তাহ! সংবেদনের 
জনক বাহ্‌ পদার্থ বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও তাহার বিষয় বিভিন্ন পদার্থ, এই 
মতের এই রূপেই উৎপত্তি হয়। 

হিউম এইরূপে প্রমাণ করিতে চেষ্ট। করিয়াছেন, ষে বিভিন্ন সময়ে আমাদের ষে প্রতীতি 
হয়, তাহার! বিভিন্ন, এবং এই বিভিন্ন সত্তার মধ্য কোনও সন্বন্ধই মনের বোধাগম্য হয় না, 
এবং আমাদের প্রতীতির উত্প্রাদক কোনও শ্ঙ্খলাবদ্ধ জগৎ বাহিরে বর্তমান নাই। ৃ 


দেশ, কাল ও আত্মা 
হিউম বলেন, যে দর্শন-ও.স্পর্শ-যোগ্য বিষক্ের বিস্তাদ* হইতে “দেশের” জ্ঞান উৎপন্ন 
হয়, এবং সংবেদন ও প্রত্যয়ের পারম্পর্ধয হইতে কালের প্রতায় উৎপন হয়। দেশ ও কালের 
প্রত্যয় ত্বতন্ত্র প্রত্যয় নহে। বস্তমকল যে প্রকারে বর্তমান, অথবা যে ক্রমে বিগ্তন্ত, 
তাহার প্রতান়্ বস্তর প্রত্যয়ের সহিত মিশ্রিত থাকে । হিউম যে প্প্রকার” ও পক্রমের”? 
কথ! বলিয়াছেন, ক]াণ্ট বলিয়াছেন, তাহার জ্ঞান বাহির হইতে আসে না) তাহ! মহজাত। 


বাহজগতের অস্তিত্বের অস্বীকার করিয্নাই হিউম নিরম্কহন নাই। তিনি আত্মার অস্তিত্বও 
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অস্বীকার করিয়াছেন, এবং আত্ম/র বিভিন্ন অবস্থার তলদেশে কোনও চিরস্থায়ী পদার্থের - 
অস্তিত্বের প্রমাণ নাই বলিয়াছেন। আমাদের সমস্ত জ্ঞানই সংবেদন হইতে উৎপন্ন, কিন্ত 
বাহেন্দ্রিয় অথবা অন্তবিন্থির হইতে এমন কোনও পদার্থের জ্ঞান আমর! প্রাপ্ত হই না, 
এমন কোনও সংবেদনের সাক্ষাৎ আমর! পাই নাঃযাহ! আমাদের সমস্ত জীবন ধরিয়! 
অপরিবর্তিত থাকে ।. সুখ ও ছুঃখের বেদনা, আমদের যাবতীয় অনুভূতি, যাবতীয় চিত্াত্বগ 
মনে উদ্দিত হয়, পরে বিলীন হইয়া যায় ; কোনটিই থাকে না। আমাদের মন চিন্তার প্রবাহ- 
মাত্র, অনবরত চিন্ত।র আোতঃ বহিয়। যাইতেছে, কিছুই তাহার মধ্যে স্থির থ'কে না। কোনও 
স্থায়ী পদার্থ তাহার মধ্যে নাই। স্থৃতরাং যাহাকে আত্ম। বলা হয়, তাহ! কল্পন!র স্ৃষ্টিমাত্র, 
তাঞার অস্তিত্ব নাই। 
গ্রন্থের শেষ ভাগে হিউম আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করিলেও, ইহার পূর্বের সমস্ত 
আলোচনাতেই প্রত্যয়দিগের মধ্যে নংযোগসাধক মনের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়।৷ লইয়াছেন। 
মনের মধ্যে যে সকল সংযোজক গুণ, অথব! "স্বাভাবিক সন্বন্ধের” তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, 
তাহা দ্বারা মনের একত্ব এবং তাহার বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে তাহার অভিন্নত1 হুচিত হয়। এই 
একত্ববিধায়ক তকে স্থৃতি, অথবা কল্পন। নামে অভিহিত কর! হউক, অথবা তাহাকে 
*আত্মা” বলা হউক, তাহাতে কিছুই যায় আসে না। হিউমের সমস্ত তর্ক আমিত্বের১ 
ভিত্তির উপর গ্রতিষ্ঠিত। অবশেষে সেই “আমি” অথবা আত্ম! নাই বলায়, তাহার তর্কের 
ভিন্তি ভাঙ্গিয়! পড়িয়াছে। 
কিন্তু মনঃ যদি সংবেদনের সমষ্টিম।ত্রই হয়, তাহ। হইলে আত্মার অজড়ত্ব ও অমরতা 
বলিয়া কিছু থাকে না। হিউমের নিকট "আত্মার অজড়ত্বের” ও যেমন কোনও অর্থ নাই, 
তেমনি তাহার চিন্নঃত্বও তাহার নিকট অর্থহীন ; কেননা, চিৎ অথব! জড় বলিয়! কিছু তাহার 
দর্শনে নাই। ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে যে সকল যুক্তি প্রদশিত হয়, হিউমের যুক্তি তাহাদের 
ভিত্তিও শিধিল করিয়! দিয়াছে । তীহার 1018101155 011 [৪0019] [২6118102 গ্রস্থে এই 
বিষয়ের অ।লোচনা আছে। কোনও পদার্থকে খন আমর! অন্ঠ পদার্থের কারণ বলি, তখন 
প্রথমোক্ত পদার্থে দ্বিতীয় পদার্থের পূর্ববস্তিতা ভিন্ন অন্ত কোনও লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় 
না। কিন্ত এই ছুই পদার্থকে এক সঙ্গে না দেখিতে পাওয়! গেলে, এই কাধ্য-কারণত্ব সম্বন্ধে 
কোনও অন্থম!ন করা সম্ভবপর হয় না। একট! ঘড়ি দেখিয়৷ ঘড়ির একজন নির্মাতা আছে, 
অনুমান করা যাঁয়। কেনন। ঘড়ি-নির্দাতাকে আমর! ঘড়ি নির্মাণ করিতে দেখিয়া থাকি। কিন্তু 
জগতের নিম্দীণ আমরা দেখি নাই, সে সম্বন্ধে আমদের কোনও অভিজ্ঞতাই নাই। সুতরাং 
জগতের অস্তিত্ব হইতে তাহার কারণ-সম্বন্ধে কিছুই অনুমান করা যায় না। জগতের একজন 
কর্ত। যে আছেন, এই অনুমান সম্ভবপর হয় ন!। এই যুক্তির উত্তরে রীড. বলিয়াছেন, প্রকৃতিতে 
উদ্দেস্তামূলক ব্যবস্থা হইতে তাহার একজন বুদ্ধি-মান স্থ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। ইহার 
উত্তরে হিউম বলিয়াছিলেন, কারণ না 'থ।কিলে যদি কার্ধোৎপত্তি না হয়, তাহ! হইলে জগতের 
স্িকর্তারও $একজন স্থাষটিকর্তা থাকা! আবস্তক। তিনি আরও বলিয়াছিলেন, ফে জগতের শৃষ্ধলা 
£ 08০, 
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₹ইভে একজদ সীম কর্তারই অনুমান কর! যাইতে পারে ) অলীম এবং পুর্ণ হৃঠিকর্ভার 
অনুমান সভবপর হয় না। 

"অতি প্রাকৃত” প্রবন্ধে হিউম অতি-প্রাকৃত প্রত্যাদদেশের বিরুদ্ধে মত গ্রকাশ 
করিয়াছেন। ইহাকে তিনি অসম্ভব বলিতে পরেন নাই, কেননা! তাহার মতে যখন 
কার্ধ্য'কারণ-সম্বন্ধের অস্তিত্ব নাই, ঘটনাবলীর মধ্যে যখন কোনও সম্বন্ধ নাই, তখন কোনও 
ঘটনাকেই অসম্ভব বলা চলে না। অতি-প্রারুতের সন্তোষজনক প্রমাণ নাই, ইহাই 
তিনি বলিয়াছেন। গ্ররুতির একবিধত্ব১ সম্বন্ধে সকলের একই অভিজ্ঞত] দেখ' যায়, 
কোথাও তাহার ব/ভিচার নাই। অতিগ্র।ককৃত ঘটনা এই একবিধত্বের বিরোধী 
বলিয়া, তাহার ম্বপক্ষের প্রমাণ বিরুদ্ধ প্রমাণের তুল্য বলবান্‌ হইতে পারে না। 
ম!মুষ স্বভাবতঃ ভয়, বিশ্বয়, এবং কল্পনাহ্ধ।র! প্রভাবিত। অপ্রাক্কত ঘটন!র প্রমাণ কতট৷ 
এই সকলঘার! প্রভাবিত, তাহা বলা যায় না। অপ্রাকৃত ব্য।পার-সন্বদ্ধে হিউমের এই 
মত বিশেষ বিচারপহ বলিয়া মনে হয় ন|1 থুষ্রীয় শঙ্ত্রে যে সকল অপ্রাকৃত ব্যাঁপারের 
উল্লেখ আছে, তাহ।দের প্রমাণ-সম্বদ্ধে তিনি বিশেষ অনুসন্ধ।ন করেন নাই। অন্ঠান্ত 
শান্ত্রে বণিত ঝাপারেরও কোনও অন্ুসন্ধানও তিনি করেন নাই। সে কথ! ছাড়ি! দিলেও, 
অস্বাভাবিক ঘটন! যে প্র।কৃতিক নিয়.মর বিরেধী, তাহার তাহা! বলিব|র অধিকার আছে কি? 
আপাতদৃষ্টিতে যহ। প্র'ককৃতিক নিয়মের বিরেধী বলি! মনে হয, এইরূপ অস্বাভাবিক 
ঘটনাকে তাহার মতে একটি অভিনব প্রতীতি অগবা অভিজ্ঞতার একটি নৃতন তথা বলিয়া গণ্য 
কর! উচিত। অগ্রাককৃত অথব! অস্ব(ভাবিক ব্যাপার যে অসম্তব নহে, তাহার ধুক্তি-প্রণালী 
হইতে তাহাই মনে করা ম্বাভাবিক। বাহ্জগতে যদি বাস্তবিক কোনও শঙ্খলাই ন! 
থাকে, প্রকৃতির কাধ্যে একবিধত্ব না থাকে, তাহ হইলে তাহার কধ্যপ্রণালী কখনও 
লজ্বিত হইবে না, অথবা আমর! কখনও যাহ। প্রত্যক্ষ কর নাই, তাহ! কখনও প্রত্যক্ষ হইবে 
না, এরূপ আশা করা যায় না। তথাকথিত অগ্রাকৃত ব্যাপার কেহ দেখিয়!ছে বলিয়া 
যদ্দি বিশ্বাস করিয়! থাকে, তাহা হইলে তাহার সেই প্রত্যক্ষের সহিত অন্ত প্রত্যক্ষের পার্থক্য 
কি? অপ্রকৃত ব্যাপার বিরল ঘটন। হইতে পারে, কিন্তু তাহ'কে প্রকৃতির নিয়ধবিরুদ্ধ 
বল। যায় ন।। 


কর্মন।তি 
গপপত্তিক গবেষণা হইতে কর্খ্নৈতিক গবেষণ|কে হিউম অধিকতর প্রয়োজনীয় 
বালয়াছেন। মানষের আচরণ গ্রারকতিক ব্যাগারের মতোই যান্বিক৩ ও নিয়ম|নুগত। 
স্থখ ও ছুঃখের ধারণাদ্ার! মানুষের যাবতীয় কর্ম নিয়ন্ত্রিত হয়, এবং এই ধারণ! হইতেই 
কল্যাণ ও অকল্যাণের ধারণা উদস্ভৃত হয়্। হিউম ছিলেন পাকা নিয়তিবাদী৪। একই 
রারণ হইতে একই ফল উদভূত হয়, মানব-চরিত্রেও তাহার অন্তথ! হয় না; কোনও 
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মানুষের প্রকৃতি যদি জানা যায়, তাহ! হইলে তাহ!র কার্য অনুমান করা যায়। মানযের 
সমগ্র ইতিহাস, রাজনীতি ও কর্নীতি যে অনুমানের উপর প্রতিঠিত, তাহা এই, যে 
নির্দিট প্রবর্তনা১ হইতে নির্দিষ্ট কর্ম উদ্ভূত হয়। এই নিয়মানুলারে মান্থুষের ভাবী কর্ণ যদি 
গণন। করিয়! বলা যায়, তাহা হইলে যাহাকে ইচ্ছার স্বাধীনতা বল! হয়, তাহার অস্তিত্ব 
পাকে না। ৃ 

কিন্তু ইচ্ছার স্বাধীনত! ন! থাকিলেও ধর্মা২ ও অধর্মেরও মধ্যে প্রশংস1 ও নিন্দার যে কিছু 
নাই, তাহা নহে । সৌন্দর্য ও প্রতিভার সহিত ইচ্ছার সম্বন্ধ নাই, তবুও তাহ! দেখিয়া 
আমরা মুগ্ধ হই। তেমনি স্বাধীন ইচ্ছর অস্তিত্ব না থ|কিলেও, কতকগুলি কর্ম 
'অ।মাদের গ্রীতি উৎপাদন করে; কতকগুলি উৎপাদন করে বিরক্তি । 

হিউমের মতে বর্ম গ্রজ্ঞ/৪-কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় না। প্রজ্ঞা একটি বিশুদ্ধ গুপপত্তিক 
বুত্তিৎ ; ইহা হইতে কম্মের উদ্ভব হয় না। তবে তৃষ্ণা ও প্রবৃত্তি হইতে যে কর্ধ-প্রেরণা 
উত্তৃত হয়, তাহ। প্রজ্ঞাকর্তৃক পরিচালিত হুয়। সত্য কি, তাহাই প্রন্ঞাকর্তৃক প্রদরিত 
হয়, কিন্তু গরজ্ঞ! আম।দের আচরণ প্রভ।বিত করিতে পারে ন।। 

অনুভূতি এবং বলবান চিন্তাবেগণই কর্ধের প্রবর্তক৮ | বলবান চিত্ত'বেগদিগকে 
হিউম শান্ত এবং প্রবল, এই ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। সৌন্দধ্য ও অসৌন্দরধ্য 
দেখিয়া যে চিত্তাবেগ উদভূত হয়, তাহ! শাস্ত। প্রেম ও স্বণা, শোক ও আনন্দ, 
দন্ত ও দীনতা৯ ইহার! প্রবল। চিত্বাবেগের বিষয় ও তাহার কারণের মধে; হিউম. পার্থক্য 
গ্রদর্শন করিয়াছেন । যাহাকে ভালব।না যায়, সে ভালবাস।র “বিষয়,” কিন্তু তাহ।র সঙ্গে 
যে সম্বন্ধ, তাহাই ভালবাসার কারণ। 

হিউম কর্দের গুণা'এণের কষ্িপাথর-সম্বন্ধেও আলোচন। করিয়াছেন। প্রজ্ঞাকে 
কর্মের বিচারক বলিয়া হিউম স্বীকার করেন নাই। .ত্াহার মতে কর্মের গুণাগুণ নির্ভর 
করে অনুভূতির উপর । মানুষের ম.নর মধ্যে একটি নৈতিক সংস্কারের অস্তিত্ব তিনি 
স্বীকার করিয়াছেন। নৈতিক ভাল ও মন্দ নির্ভর করে, কোনও কর্ম দেখিয়! মনে যে 
সম্তেষ অথব! বিরাগ উৎপন্ন হয়, তাহার উপর। যে কর্ম্ম দেখিয়া দ্রষ্ঠার মনে সন্তোষ অথব 
অনুমে!দনের ভাব উৎপন হয়, তাহাই ধর্ণা, আর যে কর্ম দেখিয়া! বিরাগ উৎপর, হয় তাহা 


অধর্ম। ৪ 
অন্তের কৃত কর্মে আমাদের মনে সুখ উৎপন্ন হয় কেন, এই প্রশ্্রের উত্তরে হিউম বলিয়াছেন, 


অন্তের অনুভূতির মধ্যে প্রবেশ করিবার (এবং তাহ অন্ুভব করিবার ) একট! ক্ষমতা 
মানুষের আছে। কল্পনর সাহায্যে আমর! অমাদিগকে অন্তের অবস্থার মধ্যে স্থাপিত 
করি, এবং সেই লোকের মধ্যে যাহ! আমাদের নিজের থাকিলে গর্ব অনুভব করিতাম, তাহার 
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প্রশংস1 করি, এবং যাহা থাকিলে আপন!কে হীন মনে করিতাম, তাহার নিন্দা করি। “সমবেদনা” র 
অন্ুভূতিই নৈতিক অনুমে,দনের ভিত্তি। আমর! সকল সময় যে আত্ম-প্রীতিঘার। চলিত হই, 
একথ! সত্য নহে। দূরবর্তী কাল ও দূরবর্তী দেশে কৃত সংকার্ষেযর আমর! প্রশংসা করি, 
এবং আমাদের শত্রুর সাহসিক কাধ্য আমাদের অনিষ্টকর হইলেও, অমাদের শ্রদ্ধা প্রাপ্ত 
হয়। অন্যের স্থখ ও ছুঃখের সহিত সহানুভূতি অপেক্ষা! মানব প্ররুতির অস্তনিহিত অন্য 
কোনও হুম্মতর তত্ব পাওয়! সম্তববপর নহে। 

উপাদ্দেয়তা১ অথব! উপযেগিতা২ হিউম সকল কর্থের চরম উদ্দেশ বলিয়! বর্ণন| 
করিয়াছেন। আমাদের নিজের নিকট কোন্‌ কোন্‌ গুণ উপ!দেয় অণবা উপযোগী, এবং 
কোন্‌ কোন্‌ গুণ অন্টের নিকট উপদেষ অথব| উপযোগী, তিনি তাহ।র উল্লেখ করিয়াছেন। 
যদিও মনের গ্রফুলতা, ভদ্রতা, বিনয়, প্রসৃতি গুণের কোন৪ উপযোগ না থাকিলেও তাহার! 
প্রীতিকর হয়, এবং লোকের প্রশংসা আকর্ষণ করে, তথাপি প্রধানত: উপযোগই প্রধান 
নৈতিকগুণ সকলের ভিন্তি। বিশ্বস্ত, সত্যবাদিতা, সাঁধুতা, এমন কি ন্ঠায়পরায়ণতা৷ এবং 
উদারতার ভিত্তিও উপযে!গ। ইহ হইতে প্রতীত হয়, যে সাধারণতঃ হিউম যদিও 
“উপযেগগী” ও কল্যাণকরকে অভিন্ন বলিয়ছেন, তথাপি যে উপষোগের কথ! তিনি 
বলিয়াছেন, তাহ। সকল সময় কর্মকর্তার উপযোগ নহে, তাহ। সর্বসাধারণের উপযোগ। 
পরোপকার প্রবৃত্তির মূল্য স্বার্থপরতার মূল্য অপেক্ষ। যে অধিক, তাহ! তাহার নিজের স্বরূপের 
জন্ত নহে, তাহা অধিকতর উপযোগী বলিয়াই তাহার মূল্য অধিক । স্থার্থপরতাঘার] কেবল 
একজনের কল্যাণ হয়, পরোপকার প্রবৃতিদ্বার৷ সকলের কল্যাণ হয়। 

কার্যযপটুতা, বিষৃশ্তীকারিতা প্রভৃতি গুণ উহাদের বাহার! অধিকারী, তীহাদেরই 
উপকারী হইলেও, উহাদেরও মূল্য আছে । কিন্তু পরার্থপরতা ও ন্তায়পর তা উৎকৃষ্ঠতর, কেনন। 
তাহাদের উপষোগ বিস্তৃততর। কর্তর স্বরর্থ ভিন্ন সৎকর্ম্বের অন্য কোনও উদ্দেশ্থা স্বীক।র ন| 
করিলেও, অন্তের প্রতি কর্তব্যপাধনঘ।রা, কর্তার স্থার্থসিদ্ধ হয়, ইহা! হিউম বলিয়াছেন । 
হিউমের এই মতের বিরুদ্ধে বল! যায়, ষে উপযোগ ও স্থখকে কর্মের উদ্দেস্ত বলিয়! ধরিয়। লইলে, 
সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ সকলের ব্যাথা কর! সম্ভবপর হয় না। ইনার! নৈতিক সৎ কর্মের মূল তত্বে 
পৌছানো যায় না। যাহ! উপযোগী, কেন তাহ। কর্তব্য, তাহা করিবার জন্ট বাধ্যতা কোথায়? 
হিউমের মত-অন্ুসারে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়! সম্ভবপর নহে। স্বকীয় স্বার্থের সহিত 
সাধারণের উপকারের ইচ্ছার সমম্থয়ও এই মতণ্বার। সম্ভবপর হয় না। হিউমের প্রধান ভ্রুটি 
এই, ধে তিনি অন্ুভূতিকেই কর্মের উৎন বলিয়াছেন, এবং চিত্তাবেগদিগকে করের 
প্রবর্তক বলিয়্াছেন। কিন্তু মানব-মনঃকে প্রজ্ঞা ও চিন্ত।বেগ এই ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়া 
চিত্/বেগকে একেবারে যুক্তিবজ্জিত বলা যায় না । প্রজ্ঞাবান জীবের লকল করেই প্রজ্ঞার 
প্রধেশাধিকার আছে। তাহার যাবতীয় কমন! প্রজ্ঞাকর্তৃক রূপান্তরিত হয়, এবং প্রজ্ঞা- 
দ্বারাই তাহার অথ্বিষ্ট যাবতীয় পদার্থের মূলা নিরুপিত হয়। ন্টান্ত কামন! হইতে 
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বিশ্লি্ই কোনও বিশেষ কামনার পরিতৃপ্তি নৈতিক সৎকর্ম উদ্দেশ্য নহে, আত্মার স।মগ্রিক 
বিকাশে সহায়ত করাই তাহার উদ্দেম্ত। প্রতে।ক জীবাত্বার সহিত অন্ঠান্ত জীবাত্মা ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধে আবদ্ধ। সবন্ধ-বজিত অবস্থায় ইহাদের কোনও অর্থ অথবা অস্তিত্বই নাই। 

হিউমের দর্শনের সমান্তি সংশয়বাদে১--জড়ের অস্তিত্বে সংশয়, চিতের অস্তিত্বে 
নংশর, সত্জ্ঞান লাভের সম্ভাবনার সংশয়। যুক্তিত্বর! যুক্তির হুূর্বলর্তা প্রমাণিত 
হইয়াছে; জ্ঞান জ্ঞানের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়ছে। তর্কের ক্ষেত্রেই হউক অথবা 
কর্মের ক্ষেত্রেই হউক, হিউমের মনোভাব হতাশামূলক। তীহার গ্রন্থের শেষে তিনি 
শিখিয়াছেন “যখন মানবীয় বুদ্ধির মুলদেশে তাহার প্রথম তত্বগুলিতে গিয়৷ উপস্থিত 
হই, তখন মনে যে ভাবের উদ্ভব হয়, তাহাতে আমাদের অতীতের যাবতীয় 
পরিশ্রম ও চেষ্ট|! হান্য-জনক বলিয়! মনে হয়, এবং আমদের গবেষণায় আর বেশী দূর অগ্রসর 
হইতে প্রবৃত্তি হয় না।”” তাঁহার গবেষণার ফল কেহ স্বীকার করিবেন বলিয়! হিউম আশা 
করেন নাই। *চিস্তার অথবা কর্মের কোনও সুনিশ্চিত কষ্টিপাথর: প্রজ্ঞার নিকট হইতে 
প্রাপ্ত হওয়! যায় ন!। সংস্কার ও অভ্য।স হইতেই আমাদের বিশ্বাসের উৎপত্তি হয়। সন্দেহবাদের 
আক্রমণ হইতে আমর! আত্মরক্ষান় অক্ষম । আমাদের বুদ্ধি অথবা! ইন্দ্রিয়দিগকে সমর্থন করা 
(সত্যের লাধনরূপে ) কোনও দর্শনের পক্ষেই সন্তবপর নহে ।” “প্রজ্ঞ! সম্পূর্ণরূপে আপনাকে 
উন্লুষ্ঠিত করে এবং দর্শনেই হউক অথবা ব্যবহারিক জীবনেই হউক কোন বিষয়েই 
বন্দু পরিমাণ প্রমাণও রাঁথিয়! যায় না।» অভিজ্ঞতাই ভ্ঞান। তাহার বাহিরে জ্ঞান নাই। 
কানও বিষয়েই কোনও নিশ্চিতি নাই। অভ্যাপই আমাদের একমাত্র নির্ভর স্থল, 
এবং সম্ভাব্যতাই জীবনের একমাত্র পথনির্দেশক। 


(৪) 
হার্টলি ও প্রিস্টাল 


ডেভিড. হার্টলি ও জোসেক গ্রিস্টলী শরীরের কাধ্য-দ্বার! চিস্তার ব্যাখ্যা করিতে 
চেষ্টা করিয়াছিলেন। মনঃ ঘদি নিষ্ক্রিয় হয়, তাহার সংবেদন যদি বাহ বস্তত্বারাই উৎপন্ন হয়, 
তাহ। হইলে জড় পদার্থকেই জ্ঞানের কারণ বলিতে হয়? শরীরের অবস্থার সহিত মানমিক 
অবস্থার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ল্লায়বিক যন্ত্র ও তাহার স্পন্দন হইতে চিন্তার ও ইচ্ছার উৎপত্তি হয়, 
বলিয়! হার্টালি ও প্রিষ্টলি মীমাংসা! করিয়াছিলেন। ইহ! সত্বেও তাহার! জীবাম্ম। ও তাহার 
অবিনশ্বরতা-সম্বন্ধে এবং ঈশ্বর হইতে জগতের উৎপত্তি-সন্বপ্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই। 
প্রিস্টলী হুলব্যাকের নাস্তিকতার তীধ গ্রাতিবাদ করিয়াছিলেন। 
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১৪৪ পা্চাত্তা দর্শনের ইতিহাস 


(৫) 
বৈজ্ঞ।নিক) ধর্মতাত্বিক ও বর্মনৈতিক গবেধণ। 


লকের অভিজ্ঞতাবাদ হইতে বার্কলের অধ্যাত্মবাদ ও হিউমের সংশরব।দের উদভব 
হইয়াছিল। কিন্ত লকের দর্শনের প্রভাব কেবল ও্পপত্তিক দর্শনেই সীমাবদ্ধ ছিল না। 
বিজ্ঞান, ধর্তত্ব ও কম্খুনৈতিক দর্শনের উপরও তাহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। নিউটন 
বৈজ্ঞানিক ছিলেন, কিন্তু জগৎ-সম্বন্ধে তাহার ধারণ! লকের দর্শন-কর্ৃক প্রভাবিত হইয়াছিল । 
হার্টলিও প্রিলীর শ।রীরতত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত মনে।বিজ্ঞনের উপরও লকের প্রভাব কম 


ছিল না। 
নিউটন 


১৬৪২ খুষ্টাঞ্দে নিউটন জন্মগ্রহণ করেন | এই বৎসপগই গ্যাপিলিওর মৃঠ্য এবং ইংপণ্ডে 
অস্তধিত্রেহ আরন্ধ হয়। প্রকৃতির মধ্যে ক্রিয়মাণ শঞ্ডিনমূহের ব্যাখ)ার জন্ত আরিস্টটলের 
সময় হইতে ষে প্রচেষ্টা চলিয়া আদিতেছিল, শিউটনকর্তৃক তাহ সাফল্যমণ্তিত হয়। 
জ্যোতিস্ক-মগ্ডলীয় গতির মধ্যে তিনি একটি সাধারণ নিয়মের আবিষ্কার করেন। কেপণা 
ও গ্যালিপিওর অনমপ্ত কন্ম তিনি সমাপ্ত করিয়াছিণেন! জগতের সর্বর বিগ্ভম|ন মহ।কর্ষণ 
তাহারই আবিষ্কায়। একটা আপেল বৃক্ষ পতিত হইতে দেখিয়া তিনি তাহাগ 
পতনের কারণের অনুসন্ধান করিতে আরম্ত করেন। পৃথিবীর আকর্ষণই এই পতনের কাগণ 
বলিয়! তাহার মনে প্রতীত হয়] এই আকর্ষণের অস্তিত্ব তিনি গণিতের সাহায্যে প্রমাণ 
করিয়াছিলেন । 

প্রাকৃতিক ব্যাপারের ব্যাখ্য/তেই নিউটন আপনার শক্তির নিয়েগ করিয়াছিলেন। 
প্রকৃতির অন্তরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু প্রক্কৃতির শৃঙ্খলার মধ্যে তিনি 
এক জ্ঞানময় অষ্টাকে দর্শন করিয়াছিলেন । জ্ঞানের উৎপত্তি-সম্বন্ধে তাহার মত তিনি লকের 
নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু যাবতীয় বস্তই তিনি ঈশ্বরের মধ্যে অবস্থিত দেখিয়া- 
ছিলেন। তাহার 1771101015 দ্বর|! কেবল বিজ্ঞান নয়, জ্ঞ।নের যাবতীয় বিভাগই প্রভ।বিত 
হইয়াছিল। প্রার্কতিক জগৎ-সর্থন্ধে তাহার মত সর্বত্র শ্রদ্ধার সহিত গৃহীত হইয়াছিল। 
বর্তমানক লে অভিব্যক্তিবাদ চিস্ত/জগতে যে স্থান অধিকার করিয়! আছে, নিউটনের ধুগে 
মহাকর্ষণের সেই স্থান ছিল। 


(৬) 
[05157 বা জগদতীত-উীশ্বর-বাদ 


লর্ড হারবাট অব চারবেরী 
এই সময়ে 106151% নামক এক প্রকার ধর্মমতের উদভব হইয়াছিল। এই মতে 


ঈশ্বরের জ্ঞানলাভের জন্য কোনও প্রকার প্রত্যাদেশের প্রয়োজন নাই। তাহার স্থষ্ট প্ররুতি 
হইতে তাহার সম্বন্ধে যাহ! জাতব্য, তাহা সকলই জাত হুওয়া যায় । 10615দিগের সকলের মত 


নব্য দর্শন--0028900 - ২৪৫ 


একরূপ ছিলনা, কিন্তু বাইবেল সকলেই অগ্রাহ করিয়াছিলেনণ এই মতে ঈশ্বর জগতের বাহিরে 
অবস্থিত। জগৎ একটি বিরাট যন্ত্র। ঈশখর ইহার জন্ত যে নিয়মের ব্যবস্থা করিয়াছেন, 
সেই নিয়মামুম।রে ইহা! পরিচালিত হয়। ইহার কার্যে তাহার হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয় না। 
'অগ্াকৃত ঘটনায় 10915গেণ বিশ্বান করিতেন না। যাহ! যুক্তিবিরুদ্ধ, তাহ! তাহার! অগ্রাহথ 
করিতেন | তাহ।দের মতে যুক্তিই উঈগর-সম্বন্ধে জ্ঞান-লভের একমাত্র পন্থা, অন্য পন্থ৷ নাই, 
তাহ।র গ্রয়েজনও নাই । 

লর্ড হার্ট অব চারবেরী 1062511এর প্রতিষ্ঠাতা €( ১৫৮১-১১৪৮)। তিনি 
সৈনিক ছিলেন। হল্যাণ্ডের যুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করিয়/ছিলেন, পরে ফ্রান্সে রষ্রদুত নিষুক্ত 
হইয়ছিলেন । 109৪ 12656 এব 102 [,51161011 গ্রন্থে তিনি তাহ র মতের ব্যাখ্য। 
করিয়ছেন। তাহার মতে ধর্মের সার পাঁচটি সতা: (১) ঈবরের অস্তিত্ব, (২) উপাসনার 
আবগ্ক 1, (9) অন্থতপ এব (৫) মৃত্টার পরে পাপের শাস্তি ও পুণ্যের পুরস্ক'র | খুষ্টধর্মের 
বিকদ্ধে বিশেষ করিয়! তিনি কিছু বলেন নাই, কিন্তু ঠাহ।র মতে সমস্ত ধন্মই কুসংস্কার এবং 
পুরে।হিতদিগেব স্বার্থপরতা হইতে উদ্ভূত। ঈশ্বরেব অস্তিত্বের জ্ঞ।ন প্রাত্যেক ম।নুষের 
অন্তরেই আ।ছে, ত:হ!র জন্য গ্রাঞ।দেণের প্রয়োজন ন।ই। 

আগ্ঠান্ত [0০19দিগের মধো জন টোল, এন্টনি কলিন্স, .উলগ্টন, চ।ব, মরগ।|ন, 
বলিংব্রেক এবং টিগাল বিখ্যাত ছিলেন । জন টোলাগড ১৬৭৯ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার 
01171569111 1206 227506:1909 গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন থুষ্টপর্মে যুক্তির বিরোধী যেমন 
কিছু নাই, তেমনি যুক্তির অতীত. ফুক্তিত্বারা যাহ! জানিতে পারা যায় না__এমন কিছুও নাই। 
ুদ্ধিত্বারা মকলই বুঝিতে পার! যায় ; যাহ! পারা যাঁয় না, তাহার কোনও মৃল্যই নাই। সত্য কি, 
তাহা জানিবার জন্য অন্ত কোনও বু্তি মানুষের ন।ই । বুদ্ধির যাহ] 'অগমা, তাহা বর্জনীয় । 
'অ।াদম খুপর্ম্ে গুহ কিছুই ছিল না। যাহ! কিছু গুহ তাহার ম.প্য দেখিতে পাওয়া যায়, 
ইছুদী ধর্ম ও শন্যান্ত ধর্ম হইতে তাহা উহঃ মধ্যে গ্রবেশ করিয়াছে 

এণ্টনি কলিন্ন্‌ ( ১৬৭৬-১৭২৯) তাহ।র 70150010158 ০011 716 00111111159 নামক 
গ্রন্থে বলিয়!ছেন, যে চিস্ত।কে বাশিষ! রাখ। অসম্ভব। স্বাধীন ভাবে ঠিস্ত। না কর! মানুষের 
পক্ষে অপবাধ। কাহারও ধর্মমত সতা হইলেই যে নে মুর্তি পাইবে, তাহা নহে। 
যাজকেরা আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্ত লোকেব স্বাধীন চিন্তায় বাধ! দিয়াছে । তাহাদের 
ভয়, যে তাহ।দের উদ্ভাবিত ধর্মে লোকের বশ্বাস নষ্ট হইলে তাহাদের রুটি মারা যাইবে। 
জগতের শ্রেষ্ঠতম সকল লোকেই স্বাধীন ভাবে চিন্ত! করিয়া গিরাছেন। সত্য হইতে কোনও 
'অনিষ্টের আশঙ্কা নাই, এবং ভ্রান্তি হইতেও কোনও উপকারের আশ! নাই। কলিন্সের 
1,156 20৫ ০০65310 গ্রন্থে নিয়তিবাদ সমধিত হইয়াছে । তাহাতে তিনি মানুষের 
স্বাধীন ইচ্ছার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। এই গ্রন্থের উত্ত:র শ্ত।মুয়েল ক্লার্কঃলিখিয়।ছিলেন, 
মানুষের ইচ্ছা যদি স্বাধীন না৷ হইত, তাহা হইলে ঘড়ির সহিত তাহার কোনও পার্থক্য 
থাকিত ন|। বর সর্বজ্ঞ, ভবিষ্যতে কি ঘটিবে, তাহা! তিনি অবগত আছেন, ইহা! সত্য । 
কিন্তু ইহার! গবধীন ইচ্ছ। অপ্রমাণিত হয় ন। কেননা,ষে সকল কর্ম স্বাধীন ইচ্ছা হইতে 
১৯ 


১৪৬ পাম্চান্তয দর্শনের ইতিছাস 


উদ্ভূত, তাহাদেরও অবশ্থস্তাবী হওয়! অনম্ভব নহে। ভবিষ্যুতের জ্ঞান মান্ুষেরও কিছু কিছু 
আছে। ঈশখরে তাহা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে মাত্র। 

উলষ্টন ছিলেন বাইবেলের রূপক ব্যাখ্য।র পক্ষপ।তী। টিগালের 0111150917165 ৪3 
010 89 01696102. ০1 116 099161--4 [90191102601 ০1 08৪ 7২6118191০0 
৪৮015 (১৭৩০) গ্রন্থে তিনি প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন, যে প্রাকৃতিক ধর্মদ্বার৷ মানুষের 
সকল ধর্মীয় প্রয়োজনই সিদ্ধ হয়। খ্ষ্ট-ধর্ম্ের মধ্যে যাহা সত্য, তাহ! প্রাকৃতিক ধর্মের 
পুনরুক্তি। ইতর পূর্ণ। তিনি নিশ্চয়ই তাঁহাকে জানিবার এবং সেব৷ করিবার শ্রেষ্ঠতম 
উপায়ই মানুষকে দান করিয়াছেন। প্রথম হইতেই তিনি মানুষকে ধর্ম-সম্বন্ধে জ্ঞান দান 
করিয়াছেন। স্বতরাং যুক্তিদ্বারা যে ঈখর-জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
যুক্তির সঘ্ববহারের জন্য মানুষ দায়ী । 

বপিংব্রোক 19615 ছিলেন 'অথব। 1961511এর বিরোধী ছিলেন, তাহার রচন। হইতে 
তাহ! স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না। তিনি প্রত্যাদেশের প্রয়োজন স্বীকার করেন নাই। 
তাঁহার মতের প্রন্তিবাদে এডমণ্ড বার্ক ছদ্ম নাম যে 4 ড11101056017 01 80112] 
50019 নামক শ্রেষাতক, গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, বহু দিন য|বত তাহার শ্লেষ বুঝিতে ন। 
প।রিয়া অনেকে তাহ বলিংব্রে।কের লিখিত বলিয়া মনে করিয়।ছিল।* 

থিউমের হস্তে 1961511 সংশয়বাদে পরিণত হয়। অবশেষে জোমেফ, বাটলার 
অখপ্নীয় যুক্তিঘারা এই মতের ভ্রান্তি প্রদর্শন করেন। বাটল।র যুক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন। 
তিনি বলিয়াছেন, প্রত্যাদেশের সম্বন্ধে বিচাঁর করিবার জন্যও 'অ।ম।দের যুক্তি ভিন্ন অন্ত কোনও 
বৃত্তিনাই। কিন্তু ঈশ্বরকে বুঝিতে হইলে, এবং তীহ।র সহিত আমাদের সম্বন্ধ কি, তাহা 
জানিতে হইলে, শ্রদ্ধা আবশ্তক। আমর তাঁহার তুলনায় কত ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ, এবং আমাদের 
জ্ঞান যে কত স।মান্ত, যে মম্পর্কেও ধারণ। থাক! প্রয়োজনীয় । যুক্তির অগ্ভসরণ খুব ভাল, কিন্তু 
কুদ্র জীব ক্দামরা, আমাদের পক্ষে ঈশরের স্থষ্টিতে ভূল ও ক্রুটীর কথা বল! শোভ। পায় না। 
বাটুলারের 4:291025 ০£7২6115192, 1৪60191 & [২০56৪150, 6০01: 0০:56168601 
8110 ০০011155 ০1 ০16 (১৭৩৬) গ্রন্থে তিনি গ্রমণ করিয়াছেন,যে প্রাকৃতিক ধর্ম 
থৃ্ধর্মের অস্ততু ক্তি, গ্রাক্কৃতিক ধর্মের উপরেই থৃধর্্ম প্রতিষঠিত। প্রারতিক ধর্মের যাহ। মত, 
ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত খুইপর্্ম থুষ্টের মুখ-নি:স্থত বাণীঘ্বারা তাহার সমর্থন এবং পুর্ণতা 
সাধন করে। 


ইংলগ্ডের কর্্দনীতি 


10615 ধর্মকে কর্ম-নীতির ব্যাপারে পরিণত করিয়াছিল। ইহার ফলে ধর্ম হইতে 
পৃথক ভাবে কর্ম-নীতির আলোচনা আরব হইয়াছিল, এবং ধর্মের বাহিরে কর্ম-নীতির 
ভিত্তির অনুসন্ধান দুরু হইয়াছিল । 
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নব) দর্শন-_ইংলগ্ডের কর্মানীতি ১৪৭ 


হব্মের মতে মানুষ ম্বভাবতঃ স্বার্থপর | স্বকীয় "ম্বার্থ-সিদ্ধিই তাহ।র সর্বব কর্শের 
লক্ষ্য। এই স্মার্থসিদ্ধির জন্যই সমাজ-গঠনের প্রয়েজন হইয়াছিল, এবং সমাজের 
অন্তর্গত সকল লোকের ক্ষমতা এক হন্তে অর্পণ করিয়! রাষ্ট্র-বিধির সৃট্টি করিতে হইয়।ছিল। 
রাষ্ট্রে যাহা অন্ুমত, তখন তাহাই হইল ন্যায়” যাহ! রাষ্ট্র-কর্তৃক নিষিদ্ধ তাহ! অন্তায়। 
মানব-সমাজের মঙ্গলের জন্ত যাহার প্রয়েজন, তাহাই হইল কর্তব্য ও সুবিচার ; কর্ম্নীতি 
হইল নিষেধ-মূলক | এই মতের বিরুদ্ধে ইংলণ প্রবল প্রতিবাদ উথিত হইয়াছিল। প্রথম 
প্রতিবাদ উথিত হয় কেম্ত্রিজ হইতে । কেম্ব্রিজে তখন প্লেটের মতাবৰলম্বী এক দার্শনিক 
সম্প্রদ/রের আবির্ভাব হইয়াছিল। দে-কার্তের দর্শনের প্রভাবও তাহাদের উপর পড়িয়াছিল। 
ইহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন র|ল্ফ. কাডওয়র্থ, হেনরী মোর এবং রিচার্ড কান্বাবল্যাও। 
কর্ম-নীতির বিধিমূলক অংশের উপর তাহারা গুরুত্ব আরেপে করিতেন, এবং মঙ্গল ও অমঙ্গল 
উভয়েব অস্তিত্বই স্বীকার করিতেন । 1269179] 2110 11010111621 11019115 (সনাতন ও 
'অপরিবর্তনীয় সুনীতি ) গ্রন্থে কাড ওয়ার্থ মঙ্গল ও শমঙ্গলের মধ্যে মূলগত গার্থকে'র ব্যাখ্যা 
করয়।ছিপেন। এই পার্থক্য কাহাপ9 খেয়াল হইতে উংপন হয় নাই । ইহ। ম্বন্পগত এবং 
সনাতন । নৈতিক কর্মের মূলতন্ব প্রত্যেকেই অন্তরেন মধ্যে অব্যবহিত ভাবে বুঝিতে পারে । 
কিন্তু এই তন্তব্ের কোনও সুণঙ্খল ব্যাখ,] কাছওথার্থ দিতে পাবেন নাই । হেনরী মোর 
তাহার 101101810190101 72011100110) গ্রন্থে কতকগুলি স্বরণসিদ্ধ নৈতিক নিরমের উল্লেখ 
করিয়াছেন । সুধিচার এবং পরোপচিকীর্যা এই লকলেব অন্তভূক্ত। তাহার মতে 
অনপেক্ষ মঙ্গল বুদ্ধিদ্বররা অথব। বুদ্ধির একটি বিশিষ্ট রূপদ্বাপ। জানিতে পরা যায়। বুদ্ধির 
এই রূপের নাম 'মাঙ্গলিক বৃ্ড পরোপক।র “আনপেক্ষ মঙ্গলে”র অন্তভূক্ত। এই 
বৃত্তি্ব।র।৷ মঙ্গলের মাধুর্য এবং সৌরভ মানুষের নিকট প্রকাশিত হথ। ইহা হ্ায়সঙ্গ ত 
কার্ষে। মানুষকে প্রণোদিত কে । 

রিচার্ড কান্বারল্যাণ্ডের মতে ম।মুমের সামাজিক প্রকৃতি তাহ।র স্ব্থপরতার মতই 
স্বাভবিক। স্বার্থপরতাদ্বার! মানুষ যেমন তাহার ব্যক্তিগত স্বার্থের দিকে চালিত হয়, সাম।জিক 
প্রকৃতি তেমনি তাহাকে সর্বজনীন মঙ্গলের দিকে চালিত করে । সকলের মঙ্গল ব্যতীত 
ব্যক্তিগত মঙ্গল সাধিত হওয়াও প্রকৃত পক্ষে অনস্তভব। কার্থীরলযাওই প্রথম বলিয়াছিলেন, 
সকলের মঙ্গল'ই যাবতীয় মঙ্গল কর্মের লক্ষা হওয়া উচিত, এবং তাহাই সকল কর্ের 
গুগাগুণের কাষ্টিপাথর। ব্যক্তির মঙ্গল এবং .কলের মঙ্গলের মধ্যে এই সম্বন্ধ ঈর্বরের স্থষ্ট। 

সামুয়েল ক্লার্ক ( ১৬৭৫-১৭২৯ ) তাহার 4 10150011:50 0০0210617112515 010 73616 
2110 /১01110665 ০ 0০0৫ গ্রন্থে যেমন ঈশ্বর-সন্দৃন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, তেমনি 
নৈতিক সমস্তা-সমুহের আলো চন।ও করিরাছেন। তীহার মতে ঈশ্বর এমন ভাবে জগতের 
সষ্টি করিয়াছেন, যে ধাবতীয় বস্তর মধ্যে একটা সামঞ্জস্তের সন্বন্ধ বর্তম।ন । বস্তুর স্বরূপ হইতে 
এই সম্বন্ধ অবিচ্ছেন্ভ। সেই জন্ত তাহা সনাতন । এই সামঞ্জন্ত-পুর্ণ বন্তজগতের সহিত 
সামগ্ভ্তযুক্ত জীবনই নৈতিক জীবন। সকলেই বস্তজগতের এই সামঞ্জন্ত শ্বীকার করিলেও 
তদনুসারে 'শ্বী় আচরণ নিয়ন্ত্রিত করে না। যেতাহার প্ররবুত্তিবেগের দ্বার চালিত হয়, 


১৪৮ পাশ্চাত্য ধর্শমের ইতিহাস 


মে ষে কেবল জগগ্থাবস্থার বিরোধী কার্ধয করে, তাহা নহে, সে তাহার নিজের অন্তঃস্থিত 
প্রজ্ঞকেও অস্বীকার করে। ক্লার্ক কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ প্রতিজ্ঞাথারা কম্ম্নীতির তত্ব গণিতের 
নিয়মানুলারে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়! কর্মনীতিকে একটা বিজ্ঞ/নে পরিণত করিবার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন । 

উইলিয়াম ওয়|ল।ষ্টন ( ১৬৫৯-১৭২৪ )এর মত র্ল্কের মতের অনুরূপ । প্রকৃতির 
অনুসরণ কর, এবং প্রত্যেক বস্তু যাহা, তাহাকে তাহাই গণা কর।” ইহাই তাহার মতে 
স্থনীতির মৌলিক নিয়ম । তাহার মতে প্রতোক কর্মের মধ্যে একটি তত্ব আছে, এবং 
সেই কর্ন সেই তত্বই প্রকাশিত হয়। যে বস্ত আমার *হে, তাহা ষখন আমি লই, তখন 
সেই বস্তুকে আমার বলিয়া গণ্য করি । এখানে আমর! কর্মের যাহ! তত্ব--(বস্তরটি আমার)-- 
তাহা মিথধ্যা। যখন কর্মের এবংবিধ তত্ব মিথা হয়, তখন তাহা অন্তায়। তাহার 
বিপথীত কর্ম স্তায়। স্তায় ও অন্ঠ।য় কর্মের মধ্যবর্তী কন্মের কোন নৈতিক মূলা নাই। বস্ব- 
জগতের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়! কার্ধ্য করাই আমাদের কর্তব্য। ষখন জগতের সত্য জ্ঞ।ন 
মনের মধ্যে থাকে, কেবল তখনই ইহ। সম্ভবপর। এতাদৃশ কর্মের পুরস্কার আনন্দ। স্থখের 
পরিমাণ হইতে হুঃখের পরিম।ণ বিয়োগ করিলে যাহ অবশিষ্ট থাকে, তাহাই আনন্দ। 

এই ধুগের সর্বপ্রধান লেখক ছিলেন আ্ল অব স্তাফ টুস্বেরি (১৬৭১-১৭১৩)। তাহার 
প্রধান গ্রন্থের ন।ম 01091:90161150105, 01 11611, 1/09,1111515) 00011110115 9110 075০৪, 

স্বর্থপরতাই যদি মানুষের প্রকৃতিগত হয়, তাহ! হইলে তাহার উপর কর্মুনৈতিক 
দর্শনের প্রতিষ্ঠা কর! কঠিন। কন্মনৈতিক দর্শনের পথে এই বাধা দুর করিবার জন্য 
সাফউস্বেরি বলিয়াছেনঃ যে প্রথমতঃ মাগ্ুষের সামজিক গুণই ছিল। সম|জের প্রতি 
কর্তব্কে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হেষ্টা ন। করিয়! তিনি সামাজিক গুণগুলি 
যে খানুষের প্রকৃতিগত তাহাই প্রমাণ করিতে চেষ্ঠা করিয়াছিলেন | [11015 
01106111111 11৮06 9110. 11110 গ্রন্থে স্বার্থপরতা ম।নুষের স্ব(ভ।কিক প্রকৃতি, হব্সের 
এই মত খণ্ডন করিয়া তিনি প্রমাণ করিয়/ছেন, যে হব্সের মতে মানুষের সমস্ত অনুভূতির 
ব্যখ) করা সম্ভবণর হয় ন| | মানুষের সহিত যদি অগ্ত কাহ।রও কোন সম্বন্ধ না থাকিত, 
তাহ। হইলে হব্সের মত গ্রহণধষোগয হইলেও হইতে পারিত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে 
মানুষ একট! বৃহত্তর ব্যবস্থার অংশমাত্র, স্বয়ং সম্পূর্ণ নহে । কোনও ব্যক্তিই স্ব়ংসম্পুর্ণ নহে । 
অগ্তের সহিত মিলিত হইয়াই ব্যক্তি সম্পুর্ণতী! প্রাপ্ত হয়। স্থতরাং যে সমগ্রের সে অংশ, 
তাহার মঙ্গল যখন তাহার কর্মের লক্ষ্য হয়, তখনই তাহাকে ভাল বল! যায়। মানুষের 
প্রকৃতিই এইরূপ, যে সমগ্রের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য ন! রাখিয়া দে.নিজের মঙ্গল সাধন করিতে 
পরে না। যতক্ষণ সে নিজের স্থখ না চাহিয়া নিজের মঙ্গল চায়, ততক্ষণ সমগ্রের 
সহিত তাহার বিরোধের স্ষ্টি হয় না। নিজের মঙ্গলের সহিত সমগ্রের মঙ্গলের বিরোধ নাই। 
মানুষের স্বার্থপর প্রকৃতি যে আছে, তাহা পাফ ট্স্বেরী অস্বীকার করেন নাই। স্বার্থপর 
প্রবৃত্তির মহিত পরার্থপর প্ররন্তির সামঞ্জন্ত-স্থাপনই তিনি নৈতিক জীবনের লক্ষ্য বলিয়াছেন । 
পরস্গর বিরোধী বস্তর মধ্যে সামঞ্ন্তই সৌনর্য। নৈতিক সৌন্দধ্যও মানব-চরিত্রের দ্বিবিধ 





নব্য দর্শন-_ইংলগ্ডের কর্মনী[ত ১৪৯ 


বিরোধী প্রবৃত্তির মধ্যে সামঞ্জন্ত । নৈতিক সৌন্ধ্য-জ্ঞানের' জন্ত আমাদের সহজাত এক 
বৃত্তিআছে। এই বৃত্তিই “নৈতিক ইন্দ্রিয়” । নিজের কতটুকু প্রাপ্য, অপরের প্রাপ্যই 
বা কতটুকু, তাহ! নিদ্ধারণ করাই এই ইন্দ্রিয়ের কার্ধ্য। এই ইন্দ্রিয় সহজাত । শিক্ষা্থারা 
ইহা মাজিত হয সত্য, কিন্তু শিক্ষা হইতে ইহার উৎপত্তি হয় না। সঙ্গীত বুঝিবার শঙ্জি 
মানুষের স্বভাবজ হইলেও, শিক্ষা্থ।রা যেমন তাহার উন্নতি হয়, ইহাও সেই.রপ। আমাদের 
দ্বিবিধ প্রবুত্তির মধ্যে একটি যখন অতিরিক্ত পরিম।ণে প্রবল হ্ইয়। উঠে, তখনই দ্বন্দের 
উৎপত্তি হয়। অন্তথা সমগ্রের মগলই ব্যক্তির মঙ্গলরূপে এবং ব্যক্তির মঙ্গল সমগ্রের 
মঙ্গল রূপে অনুভূত হয় । সাফ টুন্বেরীই প্রথমে “নৈতিক ইন্ত্রিয়” রূপ স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয়ের কথ 
বণিয়াছিলেন। অন্তর্জগতের অভিজ্ঞতার উপর ম্থুনীতির প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও তিনিই প্রথমে 
করিয়াছিলেন। পৃথিবীতে সব সময় পাপের শাস্তি ও পুণের পু$স্কার দেখিতে পাওয়া 
যায়না । ইহা হইতে অনেকে পরণোকের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চেষা করিয়ছেন। 
স]াফ ট্দ্বেরীর মতে এই মত স্বার্থপরতা মূলক ও ঘ্বণ] প্রবৃত্তির উত্তেজক * 

মাফ ট্ৃস্বেরীর এই মতের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন ম্যাণ্ডেভিল। মাগ্ডেভিলের মতে 
ধর্ম নিষেধমূলক ও বৈরাগণমূলক । কেবল স্থার্থত্যাগই যদি ধর্ম হয়, তাহ! হইলে প্রবৃত্তি 
যাহ] চায়, তাহ না করাই ধর্ম । বান্তব কে'নও লক্ষ্য মানুষের থাকে না। 5801 ০: 
0 73265, ০0: 71120 ৬1095, 121019110 136116ঠ5 ( ১৭২৪ )( মধুমক্ষিক।র উপকথা, 
ব্যক্তির দুম্কৃতি, সাধ।রণের উপক।র ) গ্রন্থে ম্য।গ্ডেভিল্‌ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ষে 
সম[জের মঙ্গল যে সমাজের অন্তভূ-ক্ত ব্যক্তিগণের কার্যের উপর নির্ভর করে, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। কিন্তু বক্তির কাধ্য নিয়ন্ত্রিত হয় তাহার স্থার্থানুসন্ধ।য়ী প্রবৃতিত্ব।রা । প্রকৃত পক্ষে 
তাহার প্রবল চিত্তাবেগ ও ছুক্্িয়র প্রবুক্তিতধারাই তাহার কর্ম নিয়ন্ত্রিত হয়। লোভ, 
আমতব্যগ়িতা, হিংসা, অস্থয়া, উচ্চাকাজ্ষাই তাহার সমস্ত কর্মের মূলে। কামনার দমন 
বার সমাংজর বতটা মঙ্গল হয়, এই পমন্ত ছুপ্রবৃত্তিধারা তাহা! অপেক্ষা অধিকতর মঙ্গল 
সাধিত হইয়াছে। যে সমস্ত ঝড় বড় কর্ম পৃথিবীতে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, যাহাত্ার! সমাজ 
বিশেষভাবে উপকৃত হইয়।ছে, তাহাদের মূলে ছিণ এইসমন্ত প্রবৃত্তি। ধর্ম যেখানে 
কপটতা নহে, সেখ।নে তাহ! কৃত্রিম তা দোষে দূষিত। ধর্ের দ্বারা পৃথিবীর প্রকৃত উপকার 
হয় না; অধর্্মই উন্নতির মুল। 1 


ফ্রান্সিস হাচিলন €( ১৬৯৪--১৭৪৬) 


হাচিসন গ্লান্গে বিশ্ববগ্তলয়ের কর্মনীতির অধ্যাপক ছিলেন। তীহার প্রধান 
্রন্থগুলি এই ঃ (১) [111017115 12000 ০01 10595 91 136%010 200. 11086 (১৭২৯) 


সপ 
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* বালের 4১101117101) ৫: 036 311005 [917119501131 গ্রন্থে এই মতের 
৪৮৭ আছে | 
1 বার্কলের 410117107. ০: 05৪ 1111066 [1511950121,61 গ্রন্থে এই মত খণ্ডিত 
হইয়াছে? 


১৫০ প্যশ্চার্তয দর্শনের ইতিহাস 


(২) 125589 011 11 [2616 01 056 789929119 2010. 49003010115 (১৭২৮) (৩) 4. 
57551, 0£ 11018] 1217119501)17/ (১৭৫৫ )। শেষোক্ত গ্রন্থ তাহার মৃত্যুর পরে 
প্রকাশিত হইরাছিল। র 

হাচিসন স্বর্পর এবং পরার্থপর মনোভাব, এবং প্রবল চিন্তবেগ এবং শান্ত 
মনোভাবের মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন । আমাদের কামনা-সকল ভাল করিয়! পরীক্ষা 
করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে তাহাংদর মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহার জন্ত শান্ত মনৌভাবই 
আমাদের অধিকতর মনঃপুত হয়, এবং যাহার জন্ত স্বাথপর মনে।ভাব অপেক্ষা পরার্থপর 
ভাবগুলিই আমাদিগের নিকট উৎকৃষ্টতর বলয়! প্রতীত হয়। অ!মাদের নৈতিক ইন্দড্রিয়ই 
ইহার কারণ। সঙ্গীতের কাণ” থাকিলে যেমন তাল লয়-সঙ্গত সুর ভাল লাগে, তেমনি 
এই নৈতিক ইন্দট্রিয়ের অস্তিত্ব বশতঃই পরার্থপর মনে।ভ।ব আমাদের গ্রীতিকর হয়। কিন্তু 
মানুষের প্রচ্ছ। হইন্তে এই মকল শান্তভাবের কিরূপে উৎপত্তি হয়, তাহ। [তনি ব্যথ্য 
করেন নাই। এই সকল শান্ত মনোভাবের প্রতি পক্ষপাতিতা যদি কবল রুচি 
হইতে উদ্ভূত হয়, তাহার যদি যৌক্তিক ভিত্তি কিছু ন! থাকে, তাহা হইলে সমস্ত কামনার 
মধ্যে তাহ।দিগকে প্রভুর অ।সনে প্রতিষ্ঠিত করিব।র কোনও যুক্তি-সঙগ্গত হেতু নাই । 


জোসেফ বাটল।র 


জোসেফ বাটলারের £১819£%র কথা পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । ১১৯২ সালে 
বাটুলারের জন্ম হয়। তিনি তংকালীন শ্রেষ্ঠ যাজকদিগের তান্ততম ছিলেন। হাচিলন 
“নৈতিক ইন্দ্রিয়+কে রুচির ব্যাপ।র খলিয়৷ বর্ণণ। করিয়াছিলেন। যে রুচির অস্তিত্ববশতঃ 
পরার্থপর কণ্ম গ্রীতিকর হয়, তাহাই তহ।র মতে নৈতিক ইন্ত্রিয়। কিন্তু বাটলারের নৈতিক 
হীন্্রয় প্রভুস্থানীয়__ক্যাণ্টের 08692091202] 11170619015 এর সদৃশ । 4১11919£5র 
মতে। 70$151এর ১৫টি ধর্-বক্ তাও গ্রসিদ্ধ। 40910£5তে বাটলার প্রম।ণ করিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন, যে প্রত্যাদি্ই ধর্মের বিরুদ্ধে যে সকল মাপত্তি উখাপিত হয়, 
প্রকৃতির গঠন-সম্বন্ধে তাহার সমস্ত গুলিই তুল্যরপে প্রয়েজ্য, এবং শাস্ত্রে বণিত এরশ্থরিক 
শ/সনবিধি এবং প্রকৃতিতে ব্যক্ত শাসনবিধির মূল তন্বগুলির মধ্যে যে এঁক্য দেখ। যায়, 
তাহা হইতে শান্ত্রকর্তী ও প্রকৃতির অষ্ট/ অভির বলিয়া অনুমিত হয়। বাটলার ধর্ম- 
বিবেককে ঈশখরের গ্থানে প্রতিষ্িত করিয়াছেন। তাহাকে জশ্বরের বাণী বলিয়াছেন। 
কর্তব্পালনই শ্রেষ্ঠ ধর্ম । তাহার মতে প্রথমে আম।দের প্রকৃতির মধ্যে স্বার্থপরতা ছিল 
না। পরে অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে যখন কতকগুলি বস্ত সুখের বলিয়া প্রমাণিত হয়, তখন 
তাহ! পাইবার জন্ত ক।মন্ার উদ্ভব হয়। সঙ্গে সঙ্গে বিবেকেরও আবিতাব হয়, এবং তাহ। 
আমাদিগকে শাসন করিতে আরম্ত করে। কিন্ত বিবেকের এই কর্তৃত্ব কোথা হইতে 
আমিল? কেন বিবেকের আদেশ পালন করিতে আমরা আমাদিগকে বাধ বলিয়া মনে 
করি? ঝাটুলার ইহার ব্যাখা করেন নাই। তাঁহার মতে, যাহা স্থায়সঙ্গত, তাহাই 


নব্য দর্শন--আদণ ম্মিথ ১৫১ 


বিবেকের অন্ুমত, যাহ1ই বিবেকের অনুমত, তাহ।ই "ন্াায়সঙ্গত। ইহ চক্রক দোষ দুষ্ট 


আদম স্মিথ 


১৭২৩ সালে আদম ন্মিথের জন্ম হয়। অর্থশান্্রবিদ বাঁলয! প্রদিদ্ধ হইলেও, কর্ণ- 
নীতি-সম্বদ্ধেও তিনি আলোচন। করিয়াছিলেন । তাহার রচিত ০৪10 ০£ ০0015 
ঘর্থনীতি-সম্বন্ধে একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই গ্রন্থের জন্ত তিনি জগছিখ্যাত হইয়া 
রট্য়াছেন। কিন্ত কর্মনীতিসন্বন্ধীয় উহার গ্রন্থ & 716017 ০£ 0 110181 
9611111167)59, বিশেষ প্রসিদ্ধ । ক্কটুল্যাণ্ডের দর্শন ও ইংলগডের কর্ধ্নৈতিক দর্শনের 
মপ্যে এই গ্রন্থকে ষোগস্ত্র বলিয়া গণ্য কর। যাইতে পারে। ন্মিগ গ্রাগে। বিশ্ব- 
বিস্তালয়ের অধ্যাপক ছিলেন । 

শ্মিের মতে 'অপরের কর্মই মুখ্যতঃ আমাদের নৈতিক বিচারের বিষয়, 'শর্থাৎ ঘপরের 
কর্ম্ম দেখিয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই কর্ম করিবার সময় তাহার যে ম'নাভাব থাকে, তাহার 
কল্পন। করিয়!, আমরা তাহ।র কর্মের ওচিতা ও অ:নীচিত্যের বিচ্র করি। অপরের 
হবস্থংব মধো আমাদিগকে অবস্থিত বল্পন| করিঘ!, আমর! তাহার মনে।ভ!বের পঞ্চিয় লাভ 
করি, এবং সেই মনে।ভাবের দ্বারা তাহার কর্মের বিচার করি । শ্মিপের মতে এই উপায়ে পরের 
মনোভাব বুঝিবার জন্য ঘ।মাদের এক বুত্তি আছে, তাহ!র নাম সমবেদনাং। এই 
সমবেদনাই শ্মিথের কর্ম-নীতির মূলতকক , এই বুত্তিদ্বার! 'অন্টের মনে।ভাবের পরিচয় পাইয়া, 
আমরা তাংর কর্মের যে বিচ।ব কণ্ি, শন্রূপ স্বরুত কর্ষের বিচার৪ সেই ভাবে করি। 
পরের যে কর্মকে অন্টায় 'লিদ। মনে করি, হদলুরপ স্বকৃত কর্দ্কেও তাহাই মনে 
করি। সমবেদনা! আছে বলিয়া ইহা সম্ভবপর হয়। অনোর 'আচরণের বিচার করিয়! যে 
সিদ্ধান্তে আমর|2উপনীত হই, স্বকীয় আচরণের উপর তাহার প্রয়োগ হইতেই কর্তব্য 
জ্ঞানের৩ উদ্ভব হয়। কিন্তু কেন কোনও গাঁচরণকে ভাল বল! হয়? ইহার উত্তর সেই আচরণ 
উপযোগী এবং গ্রীতিদায়ক বণিষা। কিন্তু লেকের সম$বদন] অথবা! অনুমোদন ভিন্ন 
স্ুনীতির দি অন্য কোনও ভিন্তি না থকে, তাঁহ। হইলে সে ভিন্তিকে। নিত্তান্তই ছূর্দল 
বলিতে হইবে। 


হেন্রি হোম (লর্ড কেম্স্‌) 


( ১৬১৯৬-১৭৮২ 


হেনরি হোম হিউমের ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন, কিন্ত উভয়ের মতের মিল ছিল না। 
তাহার 11019110 ৪ 96015] [২6118101 গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছিলেন, "আংস্বগ্রীতি, 
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১৫২ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


পরোপণচকীর্যা, সমবেদনা, উপযোগ প্রকৃতি বন তন্বঘার মানুষ প্রভাবিত হয়। এই সকল 
ত্বের অতিরিক্ত আর একটি তত্বও তাহাদের মধ্যে আছে। সে তত্ব ধর্মবিবেক অথব। 
্ায়ান্ত।য় বোধ । ধর্ম্নবিবেক মানুষের সমস্ত প্রাবর্তনার বিচার করিয়। তাহার কর্ণ একটি 
মনোরম লক্ষ্যের আভিমুখে চালিত করে। সে লক্ষ্য তাহার সমগ্র প্রকৃতির পরম আনন্দ ।" 
তাহীর মতে আমাদের কর্ম আমাদের ইচ্ছ।কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত হয় 
কামনাঘার।। কামন! নিয়ন্ত্রিত হয় কর্মের গ্রীতিকরত্ব অথবা অগ্রীতিকরত্ব দ্বারা । স্থতরাং 
যে কারণ-শুঙ্খল কর্তৃক মান্ধষের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা গ্রকৃতির নিয়মের মতই 
নিয়ত এবং অগ্রতিবিধেয়। কিন্তু কর্ম দি এইভাবে নিয়ত হয়, তাহ! হইলে কাহাকেও 
তাহার কর্মের জন্ত দায়ী করা যায় না। এই মতের জন্য হোমকে হিউমের সঙ্গে এক 
শ্রেণীতে ফেলা হয়, এবং তাহাকে মন্দেহব।দী বল৷ হয়। 


স্কটল্য।ণ্ডের দর্শন 


. ডেভিড হিউমের সন্দেহবাদের প্রতিবাদে এই দর্শনের উদ্ভব হয়। ইউবে।পের 
সংস্কতির ইতিহাসে সুপরিচিত অনেকে এই দাশনিকদিগের মধ্যে ছিলেন। এই দর্শন 
(০1171011 51156 71111950011 ( সাধারণ জ্ঞ।নমূলক দর্শন ) ন(মেও 'শভিহিত হয়। 

0010)111011 5075 বের ব্যবহার প্রথমে করিয়াছিলেন সা|ফটরস্বেরী। তাহার 
কর্ম-নৈতিক মত পূর্বে বর্ধিত হইয়াছে। হিনি বলিয়াছিলেন, যে কতকগুলি দার্শনিক ও 
নৈতিক সত্য এতই স্বতঃশ্দ্ধ, যে তাহাদের সত্যতায় সন্দেহ করা যায় না । মানবজাতির 
অর্ধেক পাগল হইয়া! গিয়াছে, ইহাও কল্পন। কর! যায়, কিন্তু এই সকল স্বতঃ সিদ্ধ 
সত্য, যাহ! মৌলিক যুক্তি ও “গাধারণ জ্ঞানের” উপর গ্রতিষ্ঠিত, তাহ! সত্য নয়, ইহ! বিশ্বাস 
কর! যায় না। ইহার পরে হাচিসন স্তাফ ট্স্বেরীর মতের বিস্তৃত ব্যাখা! করিয়া ম|নুষের 
মানসিক বুত্বির শ্রেণীবিভাগ করেন। এই সকল বৃত্তির মধ্যে ভিনি “সাধারণ করণ” 
(01511056756) নামে এক বুত্তির উল্লেখ করিয়াছিলেন। পরের স্থখে সন্তুষ্ট এবং ছুঃখে 
বিচণিত হইবার প্রবুদ্ভিই এই করণ। সকল মানুষের মধ্যে এই প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া 
যার বলিয়া, তিনি ইহাকে “0011117101 61156 বলিয়াছিলেন। কিন্তু এই অর্থে এই শব 
ধর্মবিবেকেরই নামান্তর । পরবর্তীঁস্কট দার্শনিকগণ এই নাম গ্রহণ করিয়া ইহার অর্থের 
বিস্তার সাধন করিয়াছেন, এবং ইহ!কে যাবতীয় সত্যজ্ঞানের করণ--কন্ম নৈতিক ও তাত্বিক. 
সমস্ত সত্যজ্ঞানের কষ্টিপাথরন্মর্থে বাবহার করিয়াছেন। সমগ্র মানব-জাতির স।ধারণ 
অনুভূতি অর্থে ই এই শব ব্যবহৃত হইরাছে। ইহার মূলে আছে কতকগুলি মৌলিক সত্যের 
অব্যবহিত উপক্ঞামূলক জ্ঞান, যাহ! সকল মানুষকর্তৃকই বিন। সংকোচে গৃহীত হয় । 


টমাস্‌ রীভ ( ১৭১০-৯৬), ডুগাল্ড, টুয়ার্ট (১৭৫৩-১৮২৮ ) এবং সার উইলিয়াম 
হ!মিল্টন এই দার্শনিক দিগের মধ্যে প্রধ।ন ছিলেন। ৰ 


টদাস রীড ১৫৩ 


€ ১) 
টমাস রীড 


টমাস রীড প্রথমে এবডিন, পরে গ্লাসগে! বিশ্ববিগ্তালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। 
০ 1455255 01. 015 1170511506091 ১০515 ০01 1191 (১৭৮৫) এবং [755955 ০৫. 
05 400৮০ 0০7515 (১৭৮৮), তাহার ছুইটি প্রধান গ্রন্থ। 
লক্‌ বলিয়াছিলেন আমাদের মনের উপর বাহ বস্তর ষে ছাপ পড়ে, তাহাই জ্ঞান। 
বাহা বস্তর সহিত মনের প্রত্যক্ষ সংযোগ নাই, তাহা! মনের বাহিরেই পড়ি! থাকে । ইহা 
হইতে বার্কলে বলিলেন, মনের উপর ছাপ ভিন্ন অন্ত কিছুর সহিত যখন মনের যোগ নাই, 
তখন মনের .বাহিরে অবস্থিত কিছু থাকিলেও, তাহার জ্ঞান আমাদের নাই । মনের মধ্যস্থিত 
প্রতায়ের অতিরিক্ত কোনও বস্ত্র জ্ঞানই আমাদের নাই। ইহার পরে হিউম বলিলেন, 
কেবল বাহিরে কেন, আমাদের ভিতরেও প্রত্যয়ের অতিরিক্ত কিছু নাই। প্রত্যয়ের 
তলদেশে মনঃ বলিয়াও কিছুই নাই। রীড বলিলেন, তাহ! কেন হইবে? তৌমর! যে ব্যবহিত 
জ্ঞানের কখা বলিতেছে, সেরূপ কোনও জ্ঞানের অস্তিত্বই নাই । আমাদের মনঃ ও জ্ঞে় বস্তর 
মধ্যে জ্ঞেয়ের প্রতিরূপ বলিয়া ষে প্রত্যয়ের কথ। বলিতেছে, সেইরূপ কোন প্রত্যয়ের সাহায্যে 
আমাদের জ্ঞান হয়না। জ্ঞান হুয় অব্যবহিত১ ভাবে । মনঃ সোজানুজি বাহ্‌ বস্ত জানিতে 
পারে, তাহার ম্বরূপেই জানিতে পারে। তাহার জন্ত কোনও যুক্তির অধবা অনুমানের 
প্রয়োজন হয় ন!। যখনই ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্‌ বস্তর সংস্পর্শ-জনিত অনুভূতি উৎপন্ন হয়, তখনি 
তাহাকে বাহ্‌ বস্ত বলিয়৷ আমরা বুঝিতে পারি। ইন্দ্রির-সংস্পর্শ হইতে ষে প্রথমে অনুভূতির 
উৎপত্তি হয়, তাহু। রীড স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এই অনুভূতি হইতে বাহ 
বস্তর ইঙ্গিত প্রাপ্ত হওয়! যায়। 9£59610 ( ইঙ্গিত ) শব্ধ রীড বস্তদিগের মধ্যে সম্বন্ধ 
বুঝাইতে ব্যবহার করিয়াছেন। গোলাপের গন্ধ নালিকার় প্রবিষ্ট হইলে সেই গন্ধ হইতে 
গোলাপ ফুলের ইঙ্গিত প্রাপ্ত হওয়া ষা। এই সকল ইঙ্গিতই মনোজগতের ও বাহ্‌ জগতের 
জ্ঞানের প্রধান তত্ব। গ্রত্যক্ষ জ্ঞানের সময় মনে যে সকল ক্রিয়া হয়, তাহ! লক্ষ্য করিলে 
তিনটি বিষয় দেখিতে পাওয়া! যায়ঃ (১) জ্ঞাত বস্তুর ধারণ!২ ব! সম্প্রত্যয় (২) তাহ! 
যে বর্তমানে বিস্তমান, এই নিশ্চিত জ্ঞান ও তাহাতে অপরির্থাধ্য খৃবশ্বাল, এবং (৩) এই নিশ্চিত 
জ্ঞান এবং বিশ্বাস অব্যবহিত, তাহাতে যুক্তির বা অনুদানের কোনও ক্রিয়া! নাই। 
রীড প্প্রককতির ভাষার” কথ! বলিষ্খছন। শব আমাদের মনের ভাবস্প্রকাশক চিহ্ছ- 
মাত্র। আমাদের ইন্জরিয়ানভৃতি বা সংবেদন বাহ বন্তর চিহ্ন; তাহার! প্রকৃতির ভাষার 
শফ। তাহার! বাহ্‌ বস্তর ইঙ্গিত করে, এবং তাহাদিগকে মনের সম্মুখে উপস্থিত করিয়! 
তাহাদের অন্তিত্ব-সম্বদ্ধে বিশ্বাল উৎপাদন করে। এই সকল ইঙ্গিত বস্তর গ্রতিমূত্ি 
নহে, চি মাত্র । কিন্তু বস্ত ও মনের মধ্যে এই চিহ্ের অন্তিত্ব স্বীকার করিয়! রীড তাহার 
অব্যবহিত জ্ঞানের নুলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন । ত্রব্যের প্রতিরূপ প্রত্যয় ও রীডের চিহ্ের 


7 1171776019:515, রী 0০০00030104. 


ছ্জ . 


১৪৪ পাশ্ান্তয দর্শনের ইতিহাগ 
মধ্যে গ্রভেদ কি? এই চিহ্ের অস্তিত্ব হ্বীকার করিয়। তিনি বাহ্‌ বস্ত ও মনের মধ্যে তৃতীয় 
পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। 

“সাধারণ জ্ঞান" বস্তটি কি? রীড কখনও কখনও 'প্উত্তম জ্ঞান” অথব! বিজ্ঞতা 
অর্থে এই শবের ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু এই জ্ঞান যে লকলের নাই, তাহ! 
অগন্বীকার্য । আবার কোনও প্রতিজ্ঞা মনের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তাহ! সত্য কি মিথ্যা 
তাহা নির্ধারণ করিবার যে ক্ষমতা, প্রত্যেক মানুষের মনের মধ্যে আছে, তাহা বুঝ1ইতেও রীড. 
এই শবের ব্যবহার করিয়াছেন । কিন্তু এই 0017107 56096 কি লকলের মধ্যেই 
একরূপ ? তাহা। যদি হইত, তাহ! হইলে লাধারণ ব্যাপারেও এত মততেদ দেখা! যাইত ন1। 

রীড় মানুষের মনের মধ্যে কতকগুলি নিয়ত ও অবস্তক সত্য আছে বলেন। এই 
সকল সত্য আমাদের মানসিক গঠনের অংশ এবং প্রত্যেক ুস্থমন! ব্যক্তিই তাহাদিগের 
সত্যত! শ্বীকার করে। স্তায়ের কোন্‌ যুক্তিবলে আমর! এই লকল সত্যের সত্যতা! স্বীকার 
করি, তাহ! বল! অসম্ভব। তাছার৷ যুক্তির রাজ্যের বাহিরে, ”001017011 56:158%এর মধ্যে, 
সর্বমানব-সাধারণ জ্ঞানের মধ্যে, অবস্থিত । আমাদের মনঃ যে ভাবে গঠিত, তাহার ফলেই এই 
সকল সত্যের অব্যবহিত জ্ঞান হয়। তাহারা যে সত্য, তাহ! প্রমাণ কর! অসম্ভব। সমস্ত 
প্রমাণের তাহারাই ভিত্তি। এই সাধারণ জ্ঞানের তত্বনকল রীড ছুই ভাগে বিভক্ত 
করিয়াছেন £ (১) অবস্তক সত্যের তত্ব ও (২) আগন্তক সত্যের তত্ব। দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে 
আছেঃ (১) যাহাই আমাদের সংবিদেয় মধ্যে আবিভূ্তি হয়, তাহার অস্তিত্ব, নিজের অভিন্নতা, 
অথবা! আত্ম স্থৃতি,২ (২) ভ্রব্যমকল যে রূপে আমাদের নিকট প্রতীত হয়, তাহার সেইরূপ 
এই জ্ঞান, (৩) ইচ্ছার স্বাধীনতা, (8) অন্তান্ত লোক এবং তাহাদের বুদ্ধির অস্তিত্ব এবং 
(৫) প্রকৃতির একরপতা। প্রথম শ্রেণীর মধ্যে আছে (১) সকল গণিতের সত্য, এবং স্টায়ের 
যুক্তিতে যাহ! ত্বতঃপিদ্ধ বলির। প্রতীত হয়, তাহা, (২) সকল নৈতিক ও তাত্বিক সত্য, ষেমন 
যাহার অস্তিত্বের আরম্ড আছে, তাহার কারণ আছে, কার্যের পপ্রকৃতি হইতে কারণে উদদেশ্রের 
অস্তিত্ব অনুমান কর! যায়। রীড বলেন, প্রতোক প্রত্যক্ষ প্রতীতির মধ্যে একটী বিচার 
আছে, যেমন ইহা! এই বস্তু, অন্তবস্ত নহে, এই প্রকার জ্ঞান (সংকল্প)। এই প্রকার 
বিচারের লমবায়ই জ্ঞান, এবং ইনার সহিত প্রত্যক্ষকারী বিষয়ীর, এবং প্রত্যক্ষক্কৃত বিষয়ের 
অস্তিত্বে বিশ্বাস জড়িত থাকে । 


(২) 
ডুগাল্ভ, স়ার্ড (১৭৫৩-১৮২৮ ) 


ভুগাল্ড, স্টুয়ার্ট এভিনবর! বিশ্ববিস্তালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। 411 7815177105 ০£ 
095 70121950901 ০: 05 17:020810 111110. তাহার প্রধান গ্রন্থ । 

্য়াট বুদ্ধিতে যে সকল শক্তি আছে, তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়া ছিলেন। 
কিন্ত সে শ্রেণী-বিভাগ ভাল হর নাই। “আত্মসংবিদ”কে তিনি মনের একটি স্বতন্ত্র গুণ 


£ 0৯০০৫ 581156, 2 15518901081 106176169, 


নব্য দর্শন-_লার উইলিয়ম হ্থামিল্টন্‌ ১৫৫ 


বলিয়া বর্ণন! করিয়াছেন, কিন্ত কোনও শ্রেণীর মধো "প্রজ্ঞার" স্থান নির্দেশ করেন নাই। 
০0:21107) 59195 শবের ব্যধহার না করিয়া! তিনি তাহার স্থানে “বিশ্বাসের মৌলিক 
নিয়ম” শবের ব্যবহার করিয়াছেন। 
.. স্ুত্বাট “স্থৃতিশক্ি” ও প্রত্যয়ের সংহতির১ বিস্তারিত আলোচন! করিয়াছেন। কার্ধ্য- 
কারণ সম্বন্ধেরও তিনি আলোচন! করিয়াছেন। এই আলোচন! বহুল পরিমাণে হছিউমের মঁত- 
দ্বার! গ্রভাবিত। ক্যা্ট-সম্বন্ধে স্টয়াট যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, ক্যাণ্টের গ্রন্থের সহিত 
পরিচয়ের অভাববশতঃই তাহ সম্ভবপর হইয়াছে । 

দেশে সংশয়বাদের প্রবল শ্োতঃ রুদ্ধ করিতে রীড ওস্টুয়টের দর্শন বসল পরিমাণে 
কৃতকাধ্য হুইয়াছিল। তাহাদের দর্শনের ক্রটি-বিচ্যুতি অনেক। কিন্তু মনের বৃত্ধিদিগের 
এবং মানুষের মৌলিক নিশ্চিত জ্ঞানসমূহের অনুসন্ধানদবারা তাঁহারা দর্শনের প্রত 
উপকার সাধন করিয়াছেন। অবশ্তক ও সার্বিক লত্যর আবিফারের জঙ্ত তীহার! মনের 
বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন । এই বিশ্লেষণ পূর্ণাঙ্গ হয় নাই, ইহা! সত্য। কিন্তু"মনের মধ্যে ষে 
কতকগুলি চরম লত্য আছে, যাহ! অন্ত কোনও উৎস হুইতে উদ্ভূত হয় না, তাহ! তীহার! 
প্রমাণ করিয়াছিলেন কিন্তু কোন কষ্টিপাথরদ্বারা এই সকল সত্যের অস্তিত্ব আবিষ্কার 
কর। যাইতে পারে, তাহ! তীহার! বলিতে পারেন নাই । এই লকল সত্য কি, তৎসম্বন্ধেও 
মতভেদের অবকাশ আছে। অনেক লময় ইহাদের নির্ধারণের কোনও বুক্তিলঙ্গত ভিন্তিই 
দেখিতে পাওয়। ধায় ন৷। তাহাদিগকে যুক্তিদ্বারা এক নুঝ্রে গ্রথিত করিবার কোনও 
প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়।! যায় না। 001211011 562156 হুঈতে বিষয় ও বিষন্ী, উভয়ের 
অস্তিত্বের নিশ্চিতিই প্রাপ্ত হওয়া ষায়। বিষয় ও বিষয়ীর মধে) ষে ঘ্বন্ব, তাহার লমাধানের 
কোনও চেষ্টা এই দর্শনে নাই। “সাধারণ জ্ঞান” দ্বারা বিষয়ী ও বিষয়ের অস্তিত্ব প্রমাণিত 
হয় বলিলেই, এই দ্বন্দের মীম।ংপ! হয় ন1। 


(৩) 
সার উইলিয়ম হ্যামিল্টন্‌ 


বুটেনের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদিগের অন্ততম সার টইলিয়ম' হ্থামিল্টনের জন্ম হয় ১৭৮৮ 
লালে |! তিনি প্রথমে স্কটল্যাণ্ডে, পরে অকৃস্ফে্ডে শিক্ষালাভ করেন। লাহিত্, চিকিৎলা। 
বিজ্ঞান ও আইনে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি আইনের ব্যবসায় আরস্ত করেন, পরে ১৮২১ 
সালে এডিনবর] বিশ্ববিস্ভালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক' পদে নিযুক্ত 'হন, এবং ১৮৩৭ 
সালে তত্ববিগ্ঠ। ও স্ার়শস্ত্রের অধ্যাপক পদ প্রাপ্ত ছন। সাহিতা, শিক্ষ। ও দর্শন-সন্বন্ধে 
তিনি গ্রন্থ রচন1 করিয়াছেন। স্কায়শান্ত্র ও তন্ববিদ্তা-সন্বন্ধীয় তাহার বক্ৃতাবলী অলাধারণ 
জনগ্রিয়ত! লাভ করিয়াছিল। 

এডিনবর! রিভিউ পত্রিকায় ৮1711050113 ০£ (1 0000160 শীর্ষক এক 


£ 45990190191 0: 10695. ৃ 





১৫৬ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


প্রবন্ধ লিখিয় হামিল্টন্‌ খ্যাতি লাভ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি কুঁজ্া ও তাহার গুরু 
শেলিংএর অসঙ্গবাদ১ খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । তাঁহার মতে দর্শনশান্ত্রের 
মুখ্য উদদে জ্ঞানের প্রতিবন্ধদিগের২ আবিফার কর! অর্থাৎ জ্ঞানের উৎপত্তি কিসের উপর 
নির্ডর করে, তাহার আবিষ্কার করা । স্যতরাং মনঃই দর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয় ।, 
মানলিক ব্যাপারদিগকে হ্যামিল্টন্‌ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন £ (১) জ্ঞান) (২) অন্তৃতি 
ও (৩) কৃতি ।৩ ইচ্ছা ও কামন। কৃতির অন্তর্গত । হ্যামিল্টনের্‌ মতে যাহ! আমাদের 
জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহ! প্রতিভাসমাত্র, এবং জড় ও মনের জ্ঞান তাহাদের প্রাতিভাসিক 
অবস্থারই ভ্ঞান। কোন বিষয় চিন্তা করার অর্থ হইতেছে লেই বিষয়কে অপর বিষয়ের 
সহিত সম্বন্ধ ভাবে চিত্ত! কর118 স্থতরাং অলঙ্গের৫ চিত্ত! কর| সম্ভবপর নহে । যাহার সহিত 
কাহারও সম্বন্ধ নাই, সেই-ম্ব-গভ বস্ত্র কোনও জ্ঞানই আমাদের হয় না। কিন্তু এতাদৃশ 
বস্তর যে অন্তিত্ব নাই, তাহা নহে। হ্যামিল্টন্‌ গ্প্রাককতিক বস্তবাদী।”৬ ম্ব-গত বন্তর 
অস্তিত্ব থাকিলেও, আমর! জনেিিতে পারি কেবল বিভিন্ন বস্তর মধ্যে সম্বন্ধ, বস্তকে জানিতে 
পারি না। আমাদের সকল জ্ঞানই সম্বন্ধের জ্ঞান, সন্বন্ধের অতীত বস্তর--অসম্বদ্ধ ও 
অগ্রাতিবন্ধ বস্তর-_কোনও জ্ঞানই আমাদের হইতে পারে না। সম্বন্ধের মধ্যে আনিয় বস্তকে 
সীমাবদ্ধ করাই চিন্তার মৌলিক নিয়ম । কিন্তু সম্বন্ধের অতীত বস্ত স্বরূপে অজ্ঞের 
হইলেও, যুক্তির অগম্য হইলেও, তাহার মধ্যে কোনও স্ব-বিরোধ নাই। আমাদের মানসিক 
বৃত্তি যে জ্ঞান আমাদিগকে দিতে পারে না, প্রত্যাদেশ হইতে তাহ! প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই 
আপেক্ষিকতাবাদ৭ অনুসারে আত্ম/৮ ও অনায্মা৯ অজ্ঞেয় হইলেও, হ্ামিল্টনের মতে, আমাদের 
মনের মধ্যে যেসকল পরিবর্তন অনবরত সংঘটিত হয়, সেই পরিবর্তনরাজির' মধ্যে আমর! 
একটা একত্ব অনুভব করি, একটা একত্বের স্তরে সমস্ত পরিবর্তন গ্রাথিত থাকে, ইহা 
বোধ করি। এই একই আত্মা। বাহ জগতের অভিজ্ঞত। হইতেও বাহ্‌ জগৎকে একট! 
স্থায়ী দ্রব্য বলিয়! আমর! অনুভব কি। 


4, ডু, 2600. লিখিয়াছেন “মর্ত্য মানব-কর্তৃক দশন-সন্বন্ধে এ পর্য্স্ত যাহা! লিখিত 
হইয়াছে, হা/মিল্টন্‌ তাছ। সমুন্তই পড়িয়াছিলেন বলিয়! তাহার খ্যাতি ছিল। কিন্তু ম্পষ্টতঃই 
তিনি হেগেলের গ্রন্থ পাঠ করেন নাই। কেন না তিনি যে কার্ধয অসম্ভব বলিয়াছেন 
( অসঙ্গের চিন্ত! ) হেগেল তাহ! সম্পাদন করিয়াছেন ।” 

ক্যাণ্টের দর্শন হ্ামিল্টনু ভালভাবে পাঠ করেন নাই । সেই দর্শনের যতটুকু জ্ঞান 
তাহার, ছিল, তাহার সাহায্যে তিনি তাহার মত প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। 
তাহার আপেক্ষিকতাবাদ পরে হাকৃস্লি ও টিগালের অজ্ঞেয়বাদে পরিণতি লাভ 
করিয়াছিল। 





॥ 10901010912, 2 001201202, 9 002280101, 
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নব্য দর্শন--জেম্স্‌ ফেরিয়ার ১৫৭ 


(৪) 
ম্যানসেল 


ম্যানলেল হামিল্টনের শিষ্য ছিলেন। তীহার 416 141115 ০01 7২611510115 
 1508£1%: ( ধর্শসমবন্ধীয় চিন্তার সীম। ) বক্তৃতায় তিনি প্রত্যা দিষ্ট ধর্মের সমর্থনে হামিল্ট্রনের 
মতের ব্যবহার করিয়াছিলেন। লব্বন্ধবঞ্জিত কোনও কিছুর জ্ঞান যখন অলস্ভব, তখন 
ধর্মলবন্ধে কেবল যুক্তির উপর নির্ভর কর1 চলে না, এবং বাইবেলে যাহ! বর্ণিত হইয়াছে, 
তাহাও অবিশ্বীন্ত বলিয়! বর্জন কর! যায় না। যুক্তিদ্বার! ঈশ্বর-সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ কর! যায়, 
তাহ! নেতিবাচক-_তিনি কি নহেন, তাহার জ্ঞান, তাহার ম্বরূপের জ্ঞান নহে। তাহার 
স্বরূপের জ্ঞানের জন্ত আণ্ত বচনের গ্রয়োজন। 
ম্যানসেলের যুক্তির কোনও সারবত্বা নাই। হার্বাট স্পেনসার ও হাকৃন্লির অজ্ঞেয়বাদ 
গ্রহণের জন্ত ইহার ফলে লোকের মন; প্রস্তুত হুইয়াছিল। 


(৫) 
জেম্স্‌ ফেরিয়ার (১৮০৮-১৮৬৪ ) 


জেম্স্‌ ফেরিয়ার জাতিতে স্কট হইলেও স্কটিশ দর্শনের বিরুদ্ধ-বাদী ছিলেন। হেগেলের 
দর্শন [তনি পাঠ করিয়াছিলেন, এবং জার্মণ অধ্যাত্ব-বাদ দ্বার! প্রভাবিত হুইয়াছিলেন। 
হ্থামিলটন ও ম্যানসেলের জ্ঞানের আপেক্ষিকতাবাদ তিনি গ্রহণ করেন নাই। হ্ামিলটন 
বলিয়াছিলেন, যে জ্ঞাত ও জয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহাই জ্ঞান । সুতরাং মনঃ এবং জড়ের 
সমস্ত ধর্মই আমাদের নিকট নম্বন্ধ-রূপেই জ্ঞাত হয়। লম্বন্থের বাহিরে কিছুই আমর! 
জানিনা, অর্থী, কোনও বস্ত স্বরূপতঃ কি, অন্য বস্তর সহিত তাহার সম্বন্ধ-বঞ্জিত অবস্থার 
তাহার স্বরূপ কি, সে সম্বন্ধে আমাদের কোনও জ্ঞানই নাই। জ্ঞান অর্জনের জন্ত বুদ্ধির যে 
বৃত্তি আছে, তাছাদ্বারা ভিন্ন কোনও জ্ঞানই লাভ করা যায় না। এই বৃত্তির সহিত বস্তর যে 
সম্বন্ধ, তাহাতারাই সেই বস্তর জ্ঞান নিয়ন্ত্রিত হছয়। হুতরাং কোনও বস্তর স্বরূপ-সন্বন্ধে 
জ্ঞানলাভ অসম্ভব । এ্রর্থরিক বুদ্ধিও জের বিষয়কে বিষ়য়রূ্পেই জানে, সেখানেও সে জ্ঞান 
বিষয়ীর সহিত বিষয়ের সম্বন্ধের অতিরিক্ত কিছু নহে । কিন্তু ফেরিয়ার বলেন, যাহা কখনই 
কোনও বুদ্ধিরই বিষয় হইতে পারে না তাহা! কোনও অজ্ঞাত বা গুণ বস্ত নহে, তাহ! 
স্ব-বিরোধের নাণাস্তর | তাহার কোনও অর্থই নাই। ধাঁ অলম্ভব, তাহ! করিতে না-পারাই 
“্ভ্ানের আপেক্ষিকত/»-বাদ-অনুসারে যাবতীয় জ্ঞানের ক্রটি। এই ক্রটিকে ত্রুটি বলির! 
গণ) কর যায় না ।* 
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ষষ্ঠ অধ্যায় 
ফরাসী দেশে জ্ঞানালোক 


ইংলগড হইতে জ্ঞানালোক ফরাসী দেশে বিস্ৃত হইলেও, বনু মনস্বীর আবির্ভাবে তথায় 
ইহার প্রসার বিস্তৃততর এবং ফলও ভিন্ন হইয়াছিল। ইংলণ্ডে জ্ঞানালোক বিস্বৃতির ফলে 
লোকের মনের বিস্তার সাধিত হইলেও, তথায় ধর্ম ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিতেষের সৃষ্টি হয় 
নাই। কিন্তু ক্রান্দে ধর্ম ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্বেষ সৃষ্ট হইয়াছিল, যাজকদিগের ক্ষমতার 
ধংস করিবার জন্ত প্রবল আন্দোলন আরব্ধ হুইর্যছিল, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ল্যেকেয় মনোভাব 
এতই বিষাক্ত হইয়াছিল, যে তাহ! হইতে ভীষণ বিপ্লবের উত্তব হইয়াছিল এবং ফ্রাব্সের 
রাজ-নিংহালন বিপধ্যস্ত হইয়াছিল। ফ্রান্সের তৎকালীন অবস্থাই ইহার কারণ। প্রজা 
সাধারণের ম্বাধীনত। বলিয়। ফ্রান্সে কিছু ছিল ন|। চার্চের বিরোধী কোনও মত কেন 
গ্রচার করিলে বলগ্রয়োগে তাহ! দমন কর! হইত। দরিদ্রদিগের ছুর্দশার সীমা ছিল না। 
রাজ-শক্তি যথেচ্ছাচারী, যাজকগণ কদাচারী, সমাজ ব্যভিচারে কলঙ্কিত। এই ছিল 
তখনকার ফ্রান্সের অবস্থ!। জ্ঞানচর্চ। যখন আরব্ধ হইল, তখন প্রাচীন যাবতীয় প্রথা! এবং 
গ্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিদ্রে/হের সুর ধ্বনিত হুইয়! উঠিল; যাহাই যুক্তিহীন বলিয়া বিবেচিত 
হুইল, তাহারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উখিত হইল। এই জন্ত এই যুগের দর্শনকে "জ্ঞানালোক* 
দর্শন বল। হয়। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক লমস্ত বন্ধন হইতে মানবচিস্তাকে মুক্ত করিবার চেষ্টাই 
এই যুগের বিশেষত্ব । এই যুগের চিস্তা-নায়ক দিগের মধ্যে ছিলেন (১) মে1তেস্কিউ, 
(২) কৌদিয়াক্, (৩) হেলভেটিয়াস, (৪) ভল্টেয়ার, (৫) ডিডের।, (৬) ল| মেত্রী, 
(৭) দালেনার্ট, (৮) টারগো, (৯) হলব্যাক গ্রভৃতি। ইহার। সকলেই বিশেষাধিকারভোগী 
শ্রেীদিগের বিরুদ্ধে দেশের সাধারণ লোকের দ্বণ! প্রকাশ্তভাবে ব্যক্ত করিয়া, মানবীয় 
অধিকারের দাবী করিতে সকলকে উদ্বোধিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। 

ইংলগ্ডে জগদতীত ঈশ্বরবাদ-সববন্ধীয় আলোচন! পণ্ডিতদিগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, 
কিন্তু ফ্রান্সে এই আন্দোলন সাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়! পড়ে, এবং প্রথমে ইহ। কু-সংস্কার ও 
মানমিক লংকীর্ণতার বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইলেও, পরে ইহ| নাগ্তিকত| ও জড়বাদে 
পর্ধ্যবলিত হয়। 

অষ্টাদশ শতাবীতে জ|নালে!কের বহুল প্রসার হইলেও সপ্তদশ শতাবীতেও ফরাসী দেশে 
বহু পর্ডিতের আবির্ভাব হুইয়াছিল। কিন্তু যুক্তিবাদের সমর্থন করিলেও তাছার! ধর্ম গ 
নমাজে বিপ্লবমূলক কিছুরই প্রচার করেন নাই। 


মধ্য দর্পদ-_পাক্ষা ১৫৯. 


(১) 
পাক্কাল 


সুগ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পাস্কাল সপ্তদশ শতাবীতে আবিভূ্ত হুইয়াছিলেন। গণিত ও 
বিজ্ঞান ব্যতীত ধর্ম ও কর্নীতি-সম্বদ্ধেও তিনি আসোচন! করিয়াছিলেন। ধর্মে তাঁর 
প্রগা় বিশ্বান ছিল, যদিও তাহার ধর্মমত-সম্বন্ধে চার্চের মন্দেহ ছিল। 


(২) 
বন্থুঞএ (১৬২৭-১৭০৪ ) 
বসথএ মো-নগরের বিশপ ছিলেন। থৃষ্টকে ঈশ্বরের অবতার এবং বাইবেলকে 
প্রত্যার্দি্ট বণিয়! বিশ্বান করিলেও, তিনি যুক্তির অন্ুলরণের বিয়োধী ছিুলন না। তাহার 
প্রতিভ! ছিল অসাধারণ এবং রচনাশৈলী অনিন্বনীয়। সপ্তদশ শতাদীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণেয় তিনি 
অন্ততম ছিজেন। 
বন্থএর প্রধান তিনখানি গ্রন্থের নাম--0০0:001587106 69 10160 ৪ 06 
5081611৩ ( ঈশ্বরের এবং অহমের জ্ঞান ), 10150001590 1 171569115 02255155115 
(ইতিহাস সম্বন্ধে প্রবন্ধ) এবং 70110101৩ [11৩6 0 1, 70180016 591:165 ( পবিত্র ধর্ম 
গ্রন্থ হুইতে প্রাপ্ত রাষ্ট্রনীতি । মানবের চিস্তার ইতিহাসে এই তিনখানি গ্রন্থের স্থান অতি 
উচ্চে। এই তিন গ্রন্থে ধর্ম, ইতিহাস এবং রাজনীতি আলোচিত হঈয়াছে। প্রত্যেক 
বিষয়ের আলোচনায় বন্থএ যুক্তিই অবলম্বন করিয়াছিলেন। যুক্তির অনুমরণ করিয়াই তিনি 
প্রত্যাদেশে বিশ্বাস স্থাপন ক[7য়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন “আমাদিগকে পথ দেখাইবার 
জন্তই ঈশ্বর আমািগকে বুদ্ধির আলোক দান করিয়াছেন।” এই বুদ্ধির আলোক আত্মা, 
বিচার-শক্তি ও ধর্্মবিবেক, এই তিন বিভিন্ন নামে আভিছিত হইলেও, পাপ এবং ভ্রান্তি হইতে 
মানুষকে রক্ষ। কয়! এবং সত্যের পথে পরিচালিত করাই ইহার কাজ। প্প্রজ্ঞ। যখন প্রবল 
চিত্তাবেগ-কর্তৃক বিপথে চালিত না হয়, তখন তাহার নির্দেশগ্অত্রান্ত।”" রেণ! বলিয়াছেন, 
"্বন্থএর মধ্যে মিট্টিক ভাব থাকিলেও, তিনি যুক্তিবাদী ছিলেন” থৃধর্মে দৃঢ় বিশবানী 
হইলেও বন্এর রচন। ভ্রান্তি-নিরসন এবং **ন-মুক্তির সহায়ক ছিল। 
বন্ুএ তাহার “ঈশ্বর ও অহমের জ্ঞান” গ্রন্থে ইতর জীবঙ্গিগকে স্বতশ্চল যঞ১ বলিয়। 
বর্ণনা করিস্বাছেন, এবং তাহাদের বুদ্ধি ও নুখ-ছুঃখ বোধ নাই বলিয়াছেন। তাহার মতে 
ইতর জীবের যাবতীয় কাধ্য বাঁন্ত্রক নিয়মানুসারে সংঘটিত হুয়। বন্ুএর পুর্বে দে-কার্ডও 
এই কথ। বলিয়াছিলেন। বাইবেলে আছে, যে ইন্তের পাঁপের ফলেই জগতে মৃত্যু প্রবেশ করে। 
কিন্ত পাপ করিল মানুষ, আর তান্থার জন্তু শান্তি পাইল সমগ্র জীব-জগৎ) ইহা অন্তায় বলিয়া 
গ্রতীত হুয়। ইহ। বদি সম্ভবপর হয়, তহে। হইলে জগতের শালন-কার্ধে যুক্তি এবং সায় 
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১৬০ পাশ্চান্ত্য দর্শনের ইতিহাস 


বিচারের স্থান নাই, বলিতে হয়। এই আপত্তি-খগ্ডনের জন্তে অনেকে দ্বে-কার্তের মত গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। ইতর জগতের ধদি বোধশক্তিই না থাকে, তাহ! হইলে তাহু।দের প্রতি 
হথখিচার অবিচারের কথ! উঠিতে পারে ন|। বন্থএ অতি বিস্তারিত ভাবে যুক্তিত্বারা তাহার 
মীমাংস! প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । কিন্তু বর্তমানে তাহার কোনও মুলা নাই ।* 


(৩) 
ফৌঁতনেল 

বহ্থএর ষশঃ যখন চারিদিকে বিভীর্ণ হইয়! পড়িয়াছিল, চতুর্দশ লুইএর ক্ষমতা যখন 
মধ্যাহ্চ গগনে উপনীত হইয়াছিল, তখন ফৌঁৎনেলের আবির্ভাব হয়। ১৬৫৭ সালে রাউএন 
নগরে ফৌঁংনেলের জন্ম হয়। তিনি অষ্টাদশ শতাবীর মধ্যভাগ পরধ্যস্ত জীবিত 
ছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে তাহার জীবনের অগ্ধভাগ অতিবাহিত হইলেও তাহার চিন্তা 
অষ্টাদশ শতাবীরই অনুরূপ ! বস্থএর চিন্তা ছিল গঠনমূলক, ফৌৎনেলের ধ্বংসাত্মক । 
সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে মানুষের চিন্তাকে মুক্ত করাই ছিল তাহার লক্ষ্য। তাহাকে 
ফরাসী বিদ্রোহের অগ্রদূত বল। হুইয়। থাকে । সত্যের প্রতি তাহার অনুরাগ ছিল না। 
তাহার চিন্তার মধ্যেও বিশেষ গভীরতা নাই। অষ্টাদশ শতাবীর চিস্তা-নায়কদিগের 
মধ্যে তাহাকে গণ্য কর! যায় না। জ্ঞানের জন্য সামান্ত কৌতুহল এবং আরাম- 
প্রির়ত! তাহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল। সামান্ত-পরিমাণ কবিত্ব শক্তি, এবং হাম্তরসাত্মক 
প্রবন্ধ রচনার ক্ষমতাও তাহার ছিল। বিজ্ঞানের দিকেও একটু ঝোক ছিল। কিন্ত কোনও 
বিষয়েই গভীরত! ছিল না। বেইল, ভল্টেয়ার এবং লেই ধুগের নেতৃস্থানীয় আরও অনেকের 
সহিত তাহার বন্ধুত্ব ছিল। প্রকাশ্তভাবে খৃষ্টধর্মের বিরুদ্ধে তিনি কিছু লিখিতেন ন৷, কিন্ত 
তাহার রচনার মধ্যে যে সংশয়ের স্থুর ধ্বনিত হইত, তাহাদ্বার এবং ইঙ্গিতদ্বার। তিনি 
ৃষটধর্্ের ভিত্তি শিখিল করিতে চেষ্ট! করিতেন। পারী নগরে একটি ক্ষুদ্র গৃছে 
বন্ধদিগের লছিত মিলিত হুইয়! ফৌৎনেল সেখান হইতে অবিশ্বাম এবং যথেচ্ছাচরের রীজ 
চতুঙ্গিকে ছড়াইয়া দিতেন ৷ এই গৃহ অষ্টাদশ শতাবীর যুক্তিবাদের পৈশবপযা! বলিয়া 
উল্লিখিত হুইয়াছে। 


(৪8 ) 


পিএর বেইল্‌ 


156011091 200 02160091 10£961929£9র রচছ্িতা পিএর বেইল জঙন্গিয়া- 
ছিলেন ১৬৪৭ সালে। ১৬ খণ্ডে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইক্ছিল। নানাবিষয়ের প্রবন্ধ ইহাতে 


* (195 5265 ০£ 2২6138209, ড০], 1], ৮. 58-63, ১ 1156568. 


নব্য দর্শন-__ম্েতেস্কিউ ১৬১ 


সন্নিবেশিত হইত । যাজকদিগের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হুইবার সমস্ত যুক্তি তাহাদের মধ্যে থাকিত। 
বেইলের পিতা ছিলেন, ক্যাল্ভিন সম্প্রদ।য়েব যাজক | বেইল্‌ সেই সম্প্রদায় বর্জন করিয়া 
রোমান ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহ।র আস্তরিকতা-সম্বন্ধে যাজকদিগের 
সন্দেহ জন্মে বলিয়া তিনি পৈত্রিক ধর্মে ফিরিয়া আসেন। ইহার পরে তিনি সেডান 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ের দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া দার্শানক ও বৈজ্ঞানিক আলোচনীয় 
মনোনিবেশ করেন। তীহ।র চিন্তার মধ্যে শৃঙ্খল! ছিল না। তাহার সাহিত্যিক রচন।য় 
তিনি যাজক্দিগের পণমতাসহিষুণতার বিরুদ্ধে লেখনী চ/লনা করিয়াছিলেন। তাহার 
মতে ধর্মে বিশাস না থাকিলেও উন্নত নৈতিক চপিত্রের অধিক।রী হওয়া অনস্ব নহে । 


€ ৫) 
মোতেস্কিউ 

১৮৬৪ সালে মে তেস্কিউর জন্ম হয়। তাহার প্রথম গ্রন্থ [45165:9 781521093 
তিনি সমগ।ময়িক সম।জের শ্লেষা ত্বক বর্ণনা করিয়৷ ষোড়শ লুইএর ব্যভিচার-পুর্ণ রাজত্বের 

উপর কষাঘাত করিয়াছিলেন । 
ইংলগ্ডে গমন করিয়। মে'1তেস্কিউ লকের রাজনৈতিক রচন।বলী পাঠ করেন, এবং 
পালিয়্যমেণ্টের কার্য/প্রণলী মনোযোগের নহিত পর্যবেক্ষণ করেন। ফ্রান্সে ফিরিয়া আসিয় 
তিনি তাহার জ্ঞান গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন। তীহার প্রথম গ্রন্থ “রোমের 
উন্নতি ও পতনের করণে” তিনি রেমের ইতিহ!সের আরম্ত হইতে কনষ্টার্টিনোপলের 
পতন পধ্যস্ত বর্ণনা করিয়াছেন। 57111 ০£ 14975 তাহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ২* বৎসর 
পরিশ্রম করিয়া! ১৭৪৮ সালে ।তনি এই গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। এই গ্রন্থ “য্যবহারশাস্ত্ের 
দর্শন” সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষ। মৌলিক গ্রন্থ । “5171 ০£ 1495 শব্দের অর্থ আইনের 
অন্তংস্থ সার অথব! যুক্তি। যে যুক্তি কোনও আইনে রূপায্রিত, তাহাই তাহার 51:81 
বা আত্মা। কোনও জাতির চরিত্রের এবং দেশের ও জলবাষুর যে যে বিশেষত্ব-কর্তৃক 
সেই জাতির আইনের রূপ ও প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহাই সেই আইনের 9102:%1 যেষে 
কারণে আইনসকল তাহাদের নির্দিষ্টরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে, জাতির অন্তর্গত ব্যক্তিগণের চরিত্রে, 
এবং দেশের ম।টি ও জলবাষুর মধ্যে ৩....স্ৃত যে যে কারণম্বার। আইনের রূপ নিয়ন্ত্রিত 
হইয়াছে, তাহার বর্ণনা এই গ্রন্থে আছে। এক জাতির পক্ষে যে আইন উপকারী, অন্ত 
জাতির পক্ষে তাহ। অনুপষেগী হইতে পারে। ম্পিনোজা ও হব্ন্‌ বণিয়াছেন, যে রাষ্ত্রী গঠিত 
হইবার পূর্ব্বে আইনের স্ষ্টি হয় না। মে'তেম্কিউ তাহা স্বীকার করেন নাই। স্থান ও 
স্থবিচারের মৌলিক তত্বনকল তীহার মতে রাষ্ট্রগঠনের পূর্ববর্তী । মানুষের যে সহজাত 
সংস্ক(রবণতঃ তাহার! পরম্পর মিলিত হইতে বাধ্য হয়, তাহার মধ্যে এই তবছয়ের মুল 
নিহিত। ইংরেজ, শাননতন্ত্রের বিশ্লেষণ করিয়া তিনি তাহাকে সমগ্র ইউরোপের মধ্যে 
সর্বোত্তম বলিয়াছেন। প্রাকৃতিক অবস্থার পরেই, জাতির জীবনে ধর্ণের স্থান। ধর্ম 

২১ 


১৬২ পাশ্চাত্য দশনের ইতিছাস 


অপেক্ষ। অধিকতর প্রয়োজনীয় আর কিছুই নাই। রাষ্ট্রের কাধ্যের পূর্ণতাসাধনের পক্ষে 
ৃষ্টধর্থের মত অন্ত কোনও ধর্ম নহে। ইয়োরোপের রাজনৈতিক ও আইনবিষয়ক চিন্ত।র 
উপরে এই গ্রন্থের প্রভাব অত্যধিক | কিন্তু দেশে বিদেশে সম।দ-র গৃহীত হইলেও, লোকের 
মনে যে অসম্তে!ষ এবং বিদ্রোথের প্রবৃত্তি অঙ্কুরিত হইতে আরম করিষাছিল, এই গ্রস্থারা 
তাহার গতিরোধ কর! সম্ভবপর হয় নাই। 

মেঁতেস্কিউর গ্রন্থসন্বন্ধে সার হেনরি মইন লিখিয(ছেন, যে এই গ্রন্থে বছুসংখ্যক 
উদাহরণ এমন ভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে, যে যে সকল প্রথ! ও গ্রতিষ্ঠ।ন তাহাদের কুৎসিত রূপ, 
নৃতনত্ব এবং অশ্লীলতাদ্ব রা সভা মানব-মনঃ বিস্ময়ে অভিভূত করিতে সমর্থ, তাহ।দিগকেই 
বিশেষ গুকত্ব দান কর! হইছে । এই সকল উদাহবণ হইতে অনুমিত হইতে পরে, ষে 
যাহ! হইতে প্রত্যেক দেশের আইন তাহ।র বিশিষ্টরূপ প্রাপ্ত হয, তাহা হইতেছে প্রত্যেক 
দেশের বিশিষ্ট, জলবায়ু, তাহার ভৌগোলিক সংস্থান এবং প্রবঞ্চনা ; অথবা সেই বিশিষ্টতা 
আপতিকও হইতে পাবে। কিন্তু ষে কারণ সর্ধদেশে সর্দণাকালে বর্তমান, মেতেস্কিউ 
তাহার উল্লেখ করেন নাই। তিনি মানব-প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ নমনীয এব* নিক্ষিয় বলিয়া 
গণ্য করিয়াছেন। তাহার ৰিগাল বাহিরের প্রভাবদ্বারাই তাহ! সম্পূর্ণ পবিচালিত হয়। 
কিন্ত তাহার মধ্যে যে একটি স্থায়ী অংশ আছে, যাহা সহজে পরিবর্তিত য় না, যাহা 
শান্ক্রমে পিতা হইতে পুত্রে সংক্রমিত হয, প্রত্যেক জাতির উত্তর।ধিকার-সত্রে প্রাণ্ত 
সেই অংশের দিকে তিনি দৃষ্টিপ।ত করেন নাই। ইহ তহার উদ্ভাবিত মতের একটি 
প্রধান দোষ ।* 


লকের রাজনৈতিক মতের প্রভাব মেোঁতেস্‌্কিউর গ্রন্তের উপরে সুস্পষ্ট । 


(৬) 
কৌদ্িয়াক ( ১৭১০-১৭৮০ ) 

ইংলগ্ডে লকের প্রত্যক্ষবাদ সম্পূর্ণ জড়বাদ ও নিরীশ্বরবাদে পরিণত হয় নাই। 
হিউমের সংশয়বাদ আবিভূতি হইবার পরেই তাহার প্রতিবাদে স্কটিশ দর্শনের আবির্ভাব 
হইয়াছিল। লকের প্রত্যক্ষবাদ চরম স*বেদনবাদ ও জড়বাদে পরিণত হৃইগাছিল ফ্রান্সে। 
ফ্কান্সের রাঞ্জনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার মধ্যে লোকে এইমত গ্রহণের জন্ত সম্পূর্ণ 
প্রস্তুত ছিল। 

লক্‌ বলিয়৷ছিলেন সমস্ত জ্ঞানই অভিজ্ঞতা হইতে উৎপর হয়। অভিজ্ঞতা বিবিধ, 
বাহ্‌ ইন্দ্রিয-জাত এবং অন্তরিক্ত্ির-জাত। কৌদিয়ক জানের এই দ্বিবিধ উৎসের মধ্যে 
কোনও পার্থক্য দেখিতে পান নাই। তাহায় মতে বাগ ইন্দ্রিয় হইতে ও অন্তরিক্ত্রিয় হইতে 


* 119111679 41101611149 2, 68-689 (1456117191155 1410191 ), 


নব্য বর্শন--কৌদিয়াক ১৬৩ 


একই প্রকার অনুভূতি উৎপন্ন হয়। বাহ ইন্জিয়ানুভূতি ,এবং অস্তিক্িয়ানুভূতি উভয়েই 
সংবেদন, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কিছু নাই। 

কৌদিয়াক ১৭১৫ সালে ফ্রান্স দেশে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি লকের মতাবলম্ধী 
ছিলেন, পরে নিজেই স্বতন্ত্র এক দর্শনের প্রতিষ্ঠঠ করিতে চেষ্টা করেন। তহার রচনা 
*২৩ খণ্ডে বিভক্ত। তাহাতে নৈতিক জীবন এবং ধর্দের প্রতি অনুরাগ লঙ্ষিত হয়। 

15165 05 95516135 গ্রন্থে কে।দিয়াক ম্পিনেজার মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। 
লাইবনিটুজ অভিজ্ঞত| হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি স্বীকার করেন নাই বলিয়! তাহ।রও প্রতিবাদ 
করিয়াছেন। তিনি 15165 095 51199610925 এবং [5116 065 41030391170 গ্রন্থে 
লকের মহিত তাহার মতের পার্থক্যের ব)খ্য। করিয়াছিলেন। 

কৌদিয়াক বলিয়াছেন, লক্‌ জ্ঞানের যে ছুইটি উংসের কণা বলিয়াছেন, সংবেদন এবং 
অস্তদূষ্টি, উভয়ই এক, উভয়ই ইন্দ্রিধানুভতি। আমদের মনের যাবত'র অবস্থ।, আমাদের 
ইচ্ছা ও প্রত্যয়, সকলই সংবেদন ভিন্ন আর কিছুই নহে। লক যাহাকে অন্তদূ্টি বলিয়াছেন, 
তাহাও সংবেদন, যৌগিক প্রত্যয়ও সংবেদন। ইগ1 প্রমাণ করিবার জন্য কৌদিয়াক একটি 
রক্তম।ংসগঠিত কিন্তু সমস্ত ইন্দ্রিবজিত মানুষের কল্পনা! করিয়াছেন। এই মানুষের মনের 
মধ্যে প্রথমে কে।নও গ্রত।য়, ইচ্ছা, স'বেদন প্রভৃতি কে।নও ম।নসিক অবস্থাই ছিল না। 
পরে এক এক করিয়া এক একটি ইন্ড্রির জাগরিত হইতে আরম্ত করিল। তখন তাহার মনে 
রূপ, রস, গদ্ধ, শব্ধ, স্পর্শ, এক এক করিয়া সকল প্রত্যয় উদ্ভূত হইতে ল।গিল। অবশেষে 
সে মন্পূর্ণ মানুষে পরিণত হইল। মানুষের সমস্ত জ্ঞান, তাহার কর্দ্ের সমস্ত প্রবর্তনা, 
বাহোক্দ্িয়ের অনুভূতি হইতে উৎপন্ন হয়। এই হিসাবে ইতর জঙ্তর সহিত তাহার পার্থকা 
নাই। সেইজন্ কেদিয়।ক মান্তষকে পূর্ণঠা-গ্রাপ্ত জীণ এবং জন্তদিগকে অপূর্ণ মানুষ 
বলিয়।ছেন। কে।ধিয়াক ঈশ্বর শস্তিত্ব অস্বীকার কখেন নাই, অংস্কেও জড় পদার্থ 
বলেন নাই, কিন্ত তাহ।ৰ দশন হইতে এই ছুই মত বেশী দূরবর্তী নহে। কেনন! সত্য 
অথবা যাহারই অস্তিত্ব আছে, তাহ বদি ইন্দ্রিরগ্রাহাই হয়, তাহ! হইলে যাহ! ইহিয়গ্রাহথ, 
কেবল তাহারই অস্তিত্ব আছে, এবং জড়বস্ত ভিন অন্ত কিছুরই অন্তিত্ব নাই, এই 
জড়ব॥দ স্বভাবতঃই আসিয়! পড়ে । 

কেৌদিয়কের মতে নৈতিক ভল ও মন্দের জ্ঞানও মবে'ন হইতে উৎপন্ন হয়। 
গ্রত্যেক সংখ্দনের মহিত সুখ অথণ ছুঃখ যুক্ত থাকে, সেই জন্তই যাহ] হইতে দুঃখ হয়, 
তাহা মন্দ বলিয়! পরিহ।র করিতে আমর] ০ষ্। করি। 

আমাদের মনের কার্য “মনন” অথব| “চিন্ত/' | কৌদিখাক বলেন “মনন” এবং 
অনুভূতি একই । কোথায় বে অনুভূতি শেষ হইয়! চিন্তার খারস্ত হয় তাহ্‌। বলা অসম্ভব। 
এই মত পরে সংবেদনবদদে পরিণ 5 ইইয়।ছিল। 

কৌদিয়াক চিন্তা ও ভষর মধ্যে ঘনিষ্ট সন্বন্ধের অলো।চনা করিয়াছেন। শবে'র 
সাহাষ) ব্যতীত মানসিক শির [বিফাশ হওয়া! অসম্ভব। চিন্তার অভিব্যক্তি ও ভাষ!র 
অভিৰ/ক্তি সমান্তরাল তাবে সংঘটিত হইয়ছে। ভাষ,র সাহ।য্যেই নান! প্রত্যয়ের সংযোগ 


১৬৪ . পীশ্চাত্তা দর্শনের ইতিহাস 


সাধিত হয়, এবং এই খানেই পণ্ড হইতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব। গণ্ডর ভাষ! নাই, তাহার জীবন 
বর্তমানে সীমা বন্ধ, প্রত্যেক মুহূর্তের অনুভূতি লইয়াই তাহার জীবন। ইহার অধিক তাহার 
জীবনে কিছু নাই। তাহার অতীত অণবা ভবিষ্যতের কোনও বোধ নাই, কিন্তু মানুষ 
তাহ।র সংবেদন হইতে যৌগিক গ্রতায়ের গঠন করিতে পারে, এবং শবের আ।কারে তাহা 
আন্তের নিকট গ্রক!শিত করিতে পারে । ভাষার সহায্যে অতীতের জ্ঞান বর্তমানে এবং 
বর্তমানের জ্ঞান ভবিষ্যতে নীত হয়। 

কৌদিয়াকের দর্শন জ্ঞানের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। কর্দ-নীতিতে তাহার প্রয়োগ 
করিয়াছিলেন হেলভিটিয়াস । 


(৭) 
হেলভেটিয়াস্‌ (১৭১৫-৭১) 


এড্রিয়ান হেলভেটিযাস্‌ পারি নগরে ১৭১৫ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। চরিত্রের সধুতা। 
এবং অমাগ্নিকতার জন্য তিনি লোকে? প্রিয় গাত্র ছিলেন, কিন্তু তাহ!র দার্শনিক ত ছিল 
তাহার চরিত্রের বিপরীত। তীহ।র [99 1'75011 গ্রন্থের জন্ত এবং জেন্ুুইটদ্িগের 
সম[লে।চন। করিবার জন্ত তাঁহাকে যাঁজকদিগের হস্তে গুরুত্তর উৎপীড়ন ভে।গ করিতে 
হইয়াছিল। 

২৩ বংনর বয়সে উচ্চ রাঁজ-পদে নিযুক্ত হইয়া আধিক স্বচ্ছলত| লাভ করিয়৷ও 
হেলভেটিয়াম কয়েক বৎসর পরেই পদত্যাগ করেন। এই পর্দে থাকিবর সময় তিনি 
দরিদ্রগণের প্রতি সদর ব্যবহ।র করিতেন, এবং তাহাদিগকে শিয্স্থ কর্মচারিগণের উৎগীড়ন 
হইতে রক্ষা করিবার জন্ত চেষ্ট! করিতেন । পলকের গ্রন্থ পঠ করিয়া তিনি তাহ।র দাশনিক 
মত গঠন করেন। 


হেলভেটিয়াসের মতে আত্মপ্রীতিই সমস্তক্্যের মূল। জ্ঞানচর্চ! ও বিগ্ঠানুরাগও 
আত্মগ্রীতি হইতে উদ্ভূত । শারীরিক সুখেই আয্মগ্রীতির সমাপ্তি। ইন্দ্রিম-পরিতৃপ্তি ভিন্ন 
আমাদের শারীরিক ও মানসিক কার্যের অন্ত কোনও প্রবর্তক করণ নাই। 

আমাদের মনের মধ্যে যাহ] কিছু 'আছে, প্রত্যয়, অনুভূতি ও ইচ্ছা, সকলই যখন 
ইন্দিয়ের সহিত বিষগ্নের স্পর্শ হইতে উৎপন্ন, তাহাদের উৎপাদনে আমাদের কর্তৃত্ব যখন 
কিছুই নাই, তখন মানুষে মানুষে যে পার্থক্য, তাহা ঘটনার উপর, এবং পরিবেশের উপর 
নির্ভর করে। কাহার স্বভাব কোন রকম হইবে, তাহা নির্ভর করে তাহার মনের মধ্যে 
বাহির হইতে কি প্রবেশ করিয়ছে, তাহ।র উপর । হুতরং চরিত্রগঠনে শিক্ষাই সর্বাপেক্ষ। 
অধিক প্রয়োজনীয় । শিশুদিগের শিক্ষ! যত সত্বর শারস্ত কর। যায়, ততই ভাল। 

জীবনের লক্ষ্য সুখ, স্থুতরাঃ সুখের দিকে লক্ষ্য রা!খিয়। শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। 
শারীরিক সুখকেই হেলভেটিয়স জীবনের লক্ষ্য বলিয়াছেন। 


নব্য দর্শন--ভিডেরে। ও বিশ্বকোষ ১৬৫ 


স্ুখ-প্রাপ্তি ও ছখ-পরিহারই অ মাদের সকল কর্ণের লক্ষ্য। যখন অপরের উপকার 
করিতে অ।মর! অগ্রসর হই, তখনও ইহাই আমাদের লক্ষ্য । আত্মগ্রীতি এবং সর্বসাধারণের 
মঙ্গলের মধো সামঞ্জদ্য-স্থথপনই সকল শিক্ষার ও সকল আাইনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। 
ভাল বলিয়'ই ভাল কাজ করিবে, লেকের নিকট ইহা! আশাকরা অসঙ্গত। ইহ]! মানুষের 
ক্ষমতার অতীত । স্ুতর।ং স্থুনীতিকে যদি ফলপ্রন্থ করিতে হয়, তাহ হইলে সকল কার্মের 
মূল তত্বকেই ম্থুনীতিরও মুলতত্ব বলিয়! ঘোষণা করিতে হইবে, এবং স্বার্থ ও নুখকেই 
স্থনীতির ভিত্তি করিতে হইবে। যিনি অন্তের স্বার্থের হানি না করিয়! নিজের স্বার্থের 
অন্থসরণ করেন, তিনিই ভাল লোক। চিত্তের অ।বেগের সম্পূর্ণ বিনাশ-দাধন করিলে মানুষ 
পশ্ততে পরিণত হয়। চিত্তের আবেগের দ্বারা আত্মার সম্পদ-বুদ্ধি হয়, কিন্তু তাহাদিগের 
উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন । প্রত্যেকেই যাহ।তে আধিক ব্যাপারে স্বয়ং-প্রতিষ্ঠ হইতে পারে, 
এবং মুষ্টিমেয-সংখ্যক লোকে অপরের পরিশ্রমল্ধ ফল আত্মসাৎ করিয়া ধনী ন| হইতে 
পারে, তাহার জন্য যথে।পধুক্ত ব্যবস্থ' কর! রাষ্ট্রের কর্তব্য । রাষ্ট্রের 'অন্তভতি জনগণের 
স্বার্থপর প্রবৃত্তির কথ! চিন্ত। করিয়া এইরকম আইন প্রণয়ন করা উচিত, যে পুরস্কারের 
লে।ভে এবং শাস্তির ভয়ে সকলে আইনানুসারে চলে, এবং আইনঘ।র। রাষ্ট্রের অধিকাংশের 
মঙ্গল সাধিত হয়। ধন্ম ও অধর্্ নলিয়! কিছু নাই, যাহাতে রাষ্ট্রের জনগণের মল্গল হয়, 
তাহাই কর্তব্য, বাহাতে মঙ্গল হয়, তাহ! বর্জনীয় । হেলভেটিয়াসের দর্শনে ঈশ্বরের কোনও 
স্থান নাই। 

হেলভিটিয়।সের দর্শন হব্স্‌, লক, হিউম এবং মেতে্কিউর দর্শনের উপর প্রাতিষ্ঠীত। 


(৮) 
ডিডেরো। ও বিশ্বকোষ 


উপরি উক্ত লেখকদ্দিগের মধ্যে অনেকেই জড়বাদী ছিলেন। তাহাদের দর্শনে 
নিরীশ্বরবাদ প্রচারিত হইলেও, প্রচলিত সমাজ ও রা্ত্রীয় ববস্থ। বিপর্যস্ত করিবার বিশেষ 
প্রচেষ্টা তাহার মধ্যে ছিল না। তাহাদের পরে যাহাদের আবির্ভাব হইল, তাহাদের 
উদ্গেশ্তই ছিল রাষ্ট্রে ও ধর্মে যে অত্যাট,৭ ও অন চার ছিল, তাহার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ 
করিয়া তাহার উচ্ছেদের জন্ত জনমতকে জাগরিত করা। এই কাধ্যে াহাদের 
অনেকে গ্লেষ ও ব্যঙ্গের প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ডিডেরো, দলের, হলব্যাক্‌, ভলটেয়ার 
প্রভৃতি এই লেখকদ্দিগের মধ্যে ছিলেন। ১৭৫৭ সালে ডিডেরো৷ ও দালেম্বার্ট মিলিত 
হইয়। তাহাদের উদ্দেস্ট-সাধনের জন্ঠ একটি বিশ্বকোষ প্রকাশ করিতে আরম্ত করেন। 
১৭৭২ থুষ্টাব্ব পর্যন্ত নানা খণ্ডে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। চার্চকর্তৃক ইহার প্রথম 
কয়েক খণ্ড বাজেয়াপ্ত কর! হইপ্লাছিল। চার্চের বিরোধিত র ফলে প্রথমে ধাহার! 
বিখকোষের সঙ্গে সংগ্লিষ্ট ছিলেন, তাহাদের অনেকে ইহার সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করেন। বন্ধ 


১৬৬ প্যশ্চান্ত্য দর্শনের ইতিহাস 


মনম্বীর রচনায় বিশ্বকোষ সমৃদ্ধ” বিজ্ঞান, ধর্মতব, কলা, লোকব্)বহার, সমাজ, রাজনীতি 
প্রভৃতি নানাবিষয়ে প্রবন্ধ ইহাতে থাকিত। এই পত্রিকা! ফরাসী জনসাধারণের ম্বাধীনতার 
সমর্থক ও ছুর্নীতির গ্রবল শত্রু ছিল। সকল বিপদ মাথায় করিয়া! কুড়ি বংসর যাবৎ ডিডেরো 
এই পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন। একাধিক বার তাহাকে বিচারালয়ে অভিযুক্ত 
করিলার ভয় দেখানো হইয়াছিল। ফলে ইহার পৃষ্ঠপে/ষকগণ এক এক করিয়া! ইহার * 
সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করেন। কিন্তু ডিডেরো অটল অবিচলিত ছিলেন। সাহিত্যের যাবতীয় 
বিভাগেই তিনি লিখিতেন। উপন্যাস, নাটক, ব।ঙ্গরচন! কিছুই তাহার ক্ষমতার বহিতূত ছিল 
না। সাহিত্য-রচনায় ভলটেয়ার ও রুসে। তাহ।র অপেক্ষা শ্রে্ঠ ছিলেন, কিন্তু তাহার 
দার্শনিক জ্ঞান তাহাদের অপেক্ষা! অধিক ছিল। তাহার ধর্মবিশ্বাস কি. ছিল, নিশ্চিত ভাবে 
বল! যায় না। তাহার দার্শনিক মত ক্রমে ক্রমে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহ।র 
পূর্ববর্তী রচনায় জগদতীত ঈশ্বরবাদের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্ত ক্রমে ক্রমে তাহার 
মত সর্বখরবাঁদে পরিণতি লাভ করে। অবশেষে তাহ নিরীশ্বরবাদের সানিধ্যে উপনীত হয়। 
প্রথমে তিনি আত্মার অ-জড়ত্ব ও অমরত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু শেষে প্রচার 
করিয়াছিলেন, থে কেবল গণই৯ টিকিয়া থকে, গণের অন্তভূত “ব্যক্তি” বিনাশ প্রাপ্ত হয়, 
এবং অমরত্ব পরবর্তী কালের লে!কের স্থৃতিতে বর্তমান থাকা ভিন্ন অন্ত কিছু নহে। জড়- 
বাদের চরম রূপ তিনি কখনও অবলম্বন করেন নাই। স্থনীতির প্রতি "অকৃত্রিম অদ্ধাই 
তহ!কে তাহা হইতে রক্ষা করিয়াছিল 

[11651015696101 ৫৪ 1 ব2/01 এবং দালেম্বর্টের সহিত কথোপকথনে ডিডেরো 
মানসিক যাবতীয় ক্রি্াকেই মস্তিফের ক্রিয়া বলিয়! বাখ্য। করিয়াছিলেন, ম।নবের স্বাধীনত! 
এবং মানবাস্মার অমরত!| অস্বীকার করিয়াছিলেন, এবং ধাহারা সগুণ ঈত্বরে বিগবাস 
করেন, তাহাদিগকে উপহ।স করিয়াছিলেন । 

ডিডেরে। ভল্টেয়ার ও রূসো৷ উভয়েরই বন্ধু ছিলেন। 


ল। মেতরি (1.5. 71015) (১৭০৭-৫১) 


ল| মেতৃরি সৈনিক বিভাগে চিকিৎদক ছিলেন । 4 21121] 17156019০01 016 
9০01 নামক গ্রন্থ লিখিয়া তিনি কর্মচ্যুত হন, এবং 8197) ৪ 11901111 লিখিয়। দেশ হইতে 
নির্বাসিত হন। নির্বাসনে ফ্রেডাপ্দিক দ্দি গ্রেট কর্তৃক তিনি সাদরে গৃহীত হইয়াছলেন। 
তাঁহার মতে জগং একটি বির।ট যন্ত্র, মানুষের আম্ম। সেই যন্ত্রের একট! অংশ মাত্র। আত্ম।র 
স্বরূপ যাহাই হউক, জড় ও আম্মার মধ্যে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়। বর্তম।ন, একের বৃদ্ধিতে 
অন্ঠের বৃদ্ধি একের ধ্বংসে অন্তের ধবংস হয়। আত্ম। যদি বিশুদ্ধ চৈতন্তমাত্র হয়, তাহ! হইলে 
মনের উৎসাহের উদয় হইলে শরীর উত্তেজিত হয় কেন? শরীর অন্ুস্থ হইণেই বা মনের 


তা 
1 (561105, 





শা সস শি পাস আচ পা, ৫৪ 
পপর 


নব্য দর্শন--ল। মেত.রি ১৬৭ 


ক্রিগার ব্য।ঘাত হয় কেন? এক মূল বাঁজ হইতে যাবতীয় দেহধারী জীবের অভিব্যক্তি 
হইয়াছে । দেহ ও তাহার পরিবেশের মধ্যে পারম্পরিক ক্রিয়াই এই অভিব্/ক্তির কারণ। 
উদ্ভিদের বুদ্ধি নাই, প্রাণীর আছে। ইহার কারণ প্রাণীকে আহারের আহরণে ঘুরিতে 
হয়; উত্তিদের খাগ্ভ তাহার নিকট আলিয়া উপস্থিত হয়। যাবতীয় জীবের মধ্যে 
মানুষের বুদ্ধি যে আধক, ইহার কারণ মানুষের অভাব ও গতিশক্ত সর্বাপেক্ষা অধিক । 
যে সমস্ত জন্তর অভাব নই, তাহাদ্রে মনঃও নাই। লা মেতৃরি তাহার 11817 ৪ 
1190151 গ্রস্থে এই মত প্রচার করিরাছিলেন। তীহার মতে জড় পদার্থ ভিন্ন অন্ত 
পদর্থের অস্তিত্ব নাই। মনঃ হয় জড় অথবা জড়ের নুস্্ম অবস্থ! | 

ল| 'মেতৃর মতে আত্মা বলিয়৷ কিছুই নাই। শারীরিক সুখই মানব জীবনের প্রধান 
উদ্দেশ্ত । ঈখরে বিশ্বাস করিবার কোনও যুক্তি-সঙ্গত কারণ নাই। যতদিন পধ্যস্ত ঈশ্বরে 
বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত না হয়, ততদিন মানুষের সখী হইবার সম্ভাবনা নাই। ঈশ্বরে 
বিশ্বাসের ধ্বংস হইলে ধর্মের জন্ যুদ্ধ হইবে না, ধর্মববিজ্ঞানীরূপ “ভীষণতম যে'দ্বগণ 
তখন অন্তহিত হইবে, যে পৃথিবী.ক তাহার! বিষাক্ত করিয়াছে, তাহ! স্বাভাবিক অবস্থায় 
ফিরিয়া অ।সিবে। ষাহাকে ম।নবের আত্ম! বল! হয়, তাহ একটি শন্ত-গর্ভ নামমাত্র । 
যখন মস্তিফ-অর্থে প্রযুক্ত হয়, তখনই তাহার অর্থ হয়। মানুষের মন্তিফ ইতর জীবের 
মস্তিষ্ক অপেক্ষা উত্কৃ্টতর ভাবে ব্যবস্থিত বলিয়।, এবং মানুষের শিক্ষার ববস্থ। আছে বলিয়া, 
মানুষ ইতর জীব অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠতর। মাগুষের মরণোত্তর অস্তিত্ব একট। অসম্ভব কথা। 
যাহ।কে আত্ম। বল! হয়, তাহ! দেহেরই অংশ, এবং দেহের সঙ্গেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। 
সুত্যুতে সমস্তই শেষ হইয়া! যায়। স্তরাং যতদিন পার, ভোগ কর। ভোগের কোনও 
স্থযোগ পরিত্য।গ করিও না । 

১৭৭০ সালে লগ্ন হইতে 95565910 6০ 18 [20৮16 ( প্রকৃতির বাবস্থা ) নামে 
একখানা গ্রন্থ প্রক।শিত হয়| ফরাসী এক|ডেমীর সেক্রেটারী পরলে।কগত মীরাবদ্‌ এর 
নাম এই গ্রন্থের লেখক বলিয়! উল্লিখিত হইয়৷ছিল। ব্যারণ হুল্ব্যাকের গৃহে যে সকল 
লেখক সমবেত হইতেন, গ্রস্থখানি যে তাহাদের মধ্যে কাহারও লেখা, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
সম্ভবতঃ ইহ! হলবাাকৃ অথবা তাঁহার গৃহশিক্ষক লাগ্রাঞ্জ” অথবা কয়েকজনের সমবেত 
চেষ্টার ফল। এই গ্রন্থে নাস্তিকতা ও জড়বাদের চরম রূপ প্রকাশিত হৃইয়াছিল। ইহার 
মর্ম নিয়ে প্রদত্ত হইল ।& 

কোথীয়ও জড়পদার্থ এবং গতি ভিন্ন অন্ঠ কিছুর অস্তিত্ব নাই। জড় ও গতি 
অচ্ছেম্তভাবে সংযুক্ত । জড় বস্ত যখন চলিতে বাধ! পায়, তখনই তাহা গতিহীন, কিন্ত 
স্বর্ূপতঃ গতিহীন ও শিশ্চল নহে। গতির ছুই রূপ £- আকর্ষণ ও বিকর্ষণ। অন্ান্ত রূপ 
এই ছুই রূপ হইতে উৎপন্ন । এই সমস্ত গতির সংষে'গ হইতেই ধাবতীত্ব বস্তর উৎপত্তি 
হয়। যে সকল নিয়মান্ুসারে এই সকল ক্রিয়া সংঘটিত হয়, তা শাশ্বত এবং অপরিবর্তনীয়। 


++ 5017621515 1719019 ০01 05119300177 ৮0. 189-190 


১৬৮ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 
মানুষ জড় পদার্থ জড় ও চিতের সংযোগে গঠিত নহে। যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, মানুষ 
যদি জড় পদার্থ ই হয়, তাহা হইলে যাঁহাকে মনঃ (চিৎ) বল! হয়, তাহা কি? এই প্রশ্নের 
উত্তরে বল! হইয়! থাকে, যে দার্শনিক - বেষণান্বার। প্রমাণিত হয়, যে মানুষের মধ্যে যে 
পরিচালক তত্ব, তাহা স্বরূপে ছুর্ববোধ্য হইলেও, তাহা অবিভাজ্য, বিস্ত রহীন এবং অনৃশ্ঠ। 
কিন্তু নেতিবাচক বর্ণনাদ্বারা কোনও বস্তর ধারণ কর] যায় না। যাহাতে কোনও 
প্রত্যয়েরই আরোপ কর! যায় না, তাহ।র ধারণ!*করাই অসম্ভব। পরস্ত মনঃ যদি জড় 
পদার্থ না হয়, তাহ! হইলে জড় বস্তর উপর তাহার ক্রিয়া! কিরূপে সংঘটিত হয়? মনঃ ও 
জড়বন্তর তো! কোনও বিন্দুতেই সংস্পর্শ হইতে প'রে না। বস্ততঃ ধাহারা আত্মাকে দেহ 
হইতে স্বতন্ত্র মনে করেন, তাহ।র| তাহ।দের মস্তিষ্কের কার্যযকেই আত্মার কাধ্য বলিয়া মনে 
করেন। মস্তিষ্কের বিকারই চিন্ত!; ইচ্ছাও মস্তিষ্কেরই বিক।র। আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসের 
মতো৷ আর একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস মানুষের আছে । তাহ! ঈখরে বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের মূলে 
আছে প্রকৃতির ছ্িবিধ রূপ-কল্পন। মানুষ যে সকল ছুঃখকষ্ট ভোগকরে, এবং প্ররূতির মধ্যে 
যাহ।র কারণ খুঁজিয়। পাঁওয়। যায় না, ঠাহ!র ব্যাখ্য।র জন্ত এক হঈীশ্বরের কল্পন। করে। ভয়, 
£খ ও অজ্ঞান, এই তিনটি হইতেই ঈবঙরের ধারণার উদ্ভব হয়। আমর! জরের ভয়ে কাপি, 
কেন না, সহআ্র সহ্ত্র বংসর পুর্ন আমদের পুর্ণ্পপুরষগণও এই রকমই কাপিতেন। ইহ! 
হইতে ঈথর-সন্বন্ধে ভাল ধারণ। হইব।র কথ! নয়। কিন্তু ঈশ্বর-সন্বন্ধে যে স্থূল ধারণ। আছে, 
তাহাই ষে কেবল তুচ্ছ, তাহা! নহে । ধর্ম্োপদেষ্টগণের ঈশ্বরের ধারণাও ইহ! অপেক্ষ। 
উৎকৃষ্ট নহে। তাহাও অসঙ্গতি-পূর্ণ। তাহারা একটি প্রক্কতিক ঘটনারও ব্যাখ্য। 
হয় না। থরে নৈতিক গুণের আরে।প করিয়া, তাহারা তাহ।কে মানুষে পরিণত করেন, 
কিন্তু তাহাতে কতকগুলি নেতি-বাচক গুণের আরোপ করিয়া, ন্ান্ত পুরুষ হইতে তাহার 
পার্থক্য নির্দেশ করেন। 

অজ্ঞান ও ভয় হইতে দেবতাদের সৃষ্টি হইয়াছে এবং মানুষের দুর্বলতা হইতে 
তাহাদের উপ।সন| প্রচলিত হইয়াছে । কল্পনা, উদ্দীপন! ও চাতুরী তাহাদের সম্বঞ্ধে নানা 
ক|হিনীর প্রচার করিষ্ধাছে। মানুষের বিষ্বাস-প্রবণতার ফলে তাহারা এতদিন জীবিত 
অছে। ক্ষমতাশালী লেকের আপনাদের প্রভাব অক্ষুপ্ণ রাখিবার জন্ত তাহাদের নামের 
ব্যবহার করিয়াছে। হ্বেচ্ছাচারের আনুগতে।র সহিত ইঈখর-বিশ্বসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। 
উভয়ের বুদ্ধি ও পতন হয় এক সঙ্গে যতদিন পর্যন্ত রাজার ও পুরোহিতদিগের শাসন 
বর্তমান থাকিবে, ততদিন মানুষের: ন্বরধীনতা-ল।ভ ঘটিবে না। স্বর্গের বিনাশ না হইলে 
পৃথিবী ত হার প্রাপ্য প্রাপ্ত হইবে না। জড়বাদদ্ধর। জগতের সন্তোষজনক ব্যাথ্য। না হইতে 
পারে। হয়তে! সকল জড়পদার্থই প্রাণধার! সঞ্জীবিত। সংবিদের একত্ব জড় ও গতি 
সবার! ব্যাখ্যা কর! সম্ভবপর না হইতেও পারে। কিন্তু চার্চের সহিত সংগ্রামে জড়বাদই 
প্রকট অস্ত্র, এবং উংরঃতর অস্ত্র আবিষ্কৃত না হওয়া পধ্যস্ত উহারই ব্যবহার করিতে হুইবে। 
যতদিন তাহা না হয়, ততদিন জ্ঞান ও শিল্পের' প্রসারের জন্ত চেষ্টা করিতে হইবে। শিল্প 
হইতে শান্তি আসিবে, জ্ঞান হইতে নৃতন কর্নীতির উদ ভব হইবে। 


নব্য দর্শন--ল! মেত রি ্‌ ১৬৯ 


যাহা সত্য, যাস! প্রকৃতির সহিত সামগ্জন্ত-যুক্ত, তাহা! হইতেছে নাস্তিকতা বা 
নিরীশ্বরবাদ। ইহ! গ্রহণের জন্য একদিকে যেমন শিক্ষার, তেমনি শন্য দিকে সাহসেরও 
প্রয়োজন । এখনও ইহ! সকলের কেন অনেকেরই অধিগত হয় নাই। নাস্তিকশব্বদ্ধার। 
যদি কেবল নিশ্চেষ্ট জড়ে বিশ্বাসী, এবং “ঈশ্বর” শবঘ!রা প্রকৃতির চালক শক্তি বুঝায়, 
তাহ। হইলে একজন নান্তিকেরও অন্তিত্ব নাই বলিতে হইবে। যদি কেহ থাক, 
সে মূর্খ । কিন্ত “নান্তিক' শবধঘার! ষদি এমন লোককে বুঝায়, যিনি অজড় এমন কে।নও 
পুরুষের অস্তিত্ব স্বীক।র করেন না, যাহার কাল্পনিক গুণাবলী কেবল মানুষের মনের শান্তি নষ্ট 
করিতে সমর্থ, তাহ] হইলে নস্তিকের শস্তিত্ব আছে এবং বুদ্ধির উন্নত এবং প্রকৃতির সত্য 
ধরণার গ্রাসারের সঙ্গে তাহ।দের সংখ্য।ও বুদ্ধি-প্রাপ্ত হইবে। নাস্তিকতাঁই সত) দর্শন, 
স্থতর।ং ইহার প্রচার আবশ্তক। এমন অনেকে শাছেন, ধাহার। আপনার! ধর্মে অবিশ্বাসী 
হইলে ও, সধ।রণের জন্য, জন স।ধ(রণকে সংযত রখিব।র জন্ঠ, ধর্মের প্রয়োজনীয়তা শ্বীকার 
করেন। কিন্তু ইহা কাহারও ক্ষমত।র অপব্যবহার বদ্ধ করিবার জন্ত তাহাকে বিষ- 
প্রয়োগের মমতুল্য। ঈশ্বরের অস্তিত্ব যে ভাবেই স্বীকার করা হউক ন| কেন, তাহ। 
কুসংক্ক।রমাত্র । 

আত্ম! যদি না থাকে, ঈশ্বর ষদি কল্পনামাত্র হয়, তাহ হইলে "অমরতা" এবং স্বাধীন 
ইচ্ছ।র কথাই উঠিতে পরে না। প্রাকৃতিক অন্তান্ত বস্ত ও মানুষের মধ্যে কোনও পার্থক্য 
নাই। তাহারাঁও যেমন, ম।মুষও তেমনি, এক অচ্ছেগ্ত শৃঙ্খলের অংশ, নিয়তির হস্তে অন্ধ 
য্ত্রমাত্র। অন্ত কোনও বস্তর সহাঁধ্য ব্যতীত কে।নও বস্তর যদি গতি-উৎপাদনের স্বকীয় 
ক্ষমত। থাকিত, তাহা হইলে সে এই বিশ্বের গতি বন্ধ করিয়! দিতে পারিত। ব্যক্তিগত 
আঅমরতা একট। মূর্খের কল্পনা। দেহের ধ্বংসের পরেও আমর অস্তিত্ব থাকে, বলার অর্গ 
কোনও যন্ত্রের ধ্বংসের পরেও তাহার ক।ধ্য চলিতে থাকে । কান্তি ভিন্ন অন্ত কোনও 
প্রাক।র অমরতা নাই । 

কোনও মত সত্য কিনা, তাহ!র উপকারিত। তাহ।র শ্রেষ্ঠ কষ্টিপাথর। ধর্মেপদেষ্টার 
মতথ্থ।র। কেবল শান্তি এবং দুঃখের স্থষ্টিই হয়। কিন্তু নাস্তিকতা মানুষকে ছুশ্চিন্ত। হইতে 
মুক্ত করে, এবং বর্তমানের স্থখ উপভে।গ করিতে শিক্ষা দেয়। সুনীতি যদি কার্যে 
পরিণত করিতে হয়, তাহ হইলে আয়মগ্রীতি এবং স্বার্থের উপর তাহার প্রতিষ্ঠা করিতে 
হইবে? প্রত্যেক ব্যক্তিকে দেখাইতে হইবে, কোন্‌ পথে তাহার প্রকৃত স্বার্থ সিদ্ধ হইবে। 
ধিনি এমন ভ।বে আপনার স্বার্থের অন্থুদরণ করেন, যে অন্ত লোকে তাহাদের নিজের 
স্বরর্থমিদ্ধির জন্য তাহার স্বার্থের সহায়ক হয়, তিনিই ভালো লে।ক। 

লক্‌ হইতে যে বস্তবাদের দর্শন আরব্ধ হইয়!ছিল, এই রকম নাস্তিকতা ও জড়বাদে 
তাহ! পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। আত্মার অস্তিত্ব মন্বীকৃত হইয়াছিল, এবং স্থণীতি 
্বার্থবাদে পরিণত হইয়াছিল। জঁডবাদের সঙ্গে সঙ্গেই অধ্যাত্মবাদ৪ বিকাশিত হইয়। 
উঠিয়ছিল। "জার্মানীর দর্শনে অমর! তাহা দেখিতে প।রিব। 


৮ 


ভলটেয়ার 


পাশ্চাত্যের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। এই শতাবীতে 
আমেরিক! বৃটেনের অদীনত।পাশ ছিন্ন করিয়া জ|তিন'ঘের মধ্যে আপনার স্বতন্ত্র স্থানের 
প্রতিষ্ঠা করিরাছিল। এই শঙ্বীতেই ফর।সী জাতি স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর ধ্বজা 
উত্তেলিত করির! স্বদেশে স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদ-সাঁধন এবং অত্যাচ।র-গীড়িত জনগণের মধ্যে 
নৃতন 'আশা ও আকাজ্ষার উদ্বোধন করিয়|ছিল। যে সমস্ত মনীষী যানবের ইতিহাসের এই 
অভিনব অধ]য়-রচনায় সাহাষ/ করিধাছিলেন ভলটেয়।র তাহাদের অন্তম | 
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ভলটেয়ার 


ভলটেয়ার যখন জন্মগ্রহণ করেন, চতুর্দশ লুই তখন ফ্রান্সের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত । 
অম।ধ।রণ ক্ষমতাশালী এই রাজার ৭২ বৎসরব্য।গী রাজত্বের যখন শেষ হয়, (১৭১৫ সালে) 
তখন ফ্রাচ্গের প্রজার স্বাধীনতার কণ|ম।ত্রও অবশিষ্ট ছিল না। তখন রাঁজকর্মচারীদিগের 
নিরস্কুশ ক্ষমতার লনুখে বিষম করভারে পীড়িত গ্রজাকুল সন্তস্ত, পুরোহিত সপ্রদায় দুশ্চরিত্র 
ও কলুষ-পঙ্কে নিমজ্জিত, সমাজের মর্ধস্থন কদ|চারে জর্জারিত। দেশের ও সমাজের এই 
অবস্থা দুরীকরণেরঠুউদ্গেশ্টে ধাহার৷ লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে ভলটেয়ার 


নধ্য দর্শন-_-ভলটেয়ার ১৭১ 


সর্বাপেক্ষা! শক্তিশালী ছিশেন। লা-মার্টিন লিখিয়াছেন, “কার্যের দ্বার যদি লোকের বিচার 
করিতে হয়, তাহ] তাহা হইলে ইউরোপের আধুনিক সহিত্যিকদিগের মধ্যে ভলটেয়ারকেই 
সর্ববশ্রেঠ বলিতে হয়। শনৈঃ শনৈঃ সেই জীর্ণ যুগের ধবংসসাধন করিবার জন্ত নিয়তি তাহাকে 
রর্যশীতিবর্ষ পরমাযু দান কমিয়াছিল। যখন তাহার মৃত্যু হয়, জয় তখন তাহার করতলগত |” 

ভলটেয়ার দেখিতে কুৎপিৎ ছিলেন। তাহায় চরিত্রে দন্ত ও চপলতা পূর্ণমাত্রায় বর্তমান 
ছিল। অশ্লীলতা ও অন।ধুতারও ভব তাহাতে ছিল ন|। কিন্তু ঠাহার ন্তঃকরণে 
করুণার ফল্গুধ।রা 'অবিচ্ছেদে প্রবাহিত হইত। পরের উপকারের জন্ত শ্রম ও র্থব্যয়ে 
তিনি অকুষ্ঠিত ছিলেন: বন্ধুদিগের সাহ।য্যে তাহার হস্ত সতত উন্মুক্ত ছিল, এবং 
শত্রুর বিরুদ্ধে তাহার লেখনী সর্বাদা উদ্ভত থাকিলেও, মিলন-প্রয়াসী প্রতিদ্বন্দীর হস্ত 
তিনি প্রত্যাখ্যান করিতেন না। 

কিন্তু এই সনস্ত দে।ষগুণ ভলটেয়ারের চরিত্রের প্রধান কথ! নয়। তাহার চরিত্রের 
সার ছিল তাহ।র অতুলনীয় মানসিক সম্পদ--তাহার মনের অফুরস্ত ধারণাশক্তি ও স্থষ্টিশক্তি। 
নিরানবব,ই খানি গ্রন্থে নিবদ্ধ তাহার রচন।র প্রতি পৃষ্ঠ।য় তাহার প্রতিভ! এ্রতিফলিত। 
যে কোন বিষয়েই তিনি লেখনী-নিয়োগ করিয়াছেন, তাহার মনের ওজ্জল্যে রচন। উদ্ভাসিত 
হইয়া উঠিয়াছে। বর্তমানে তীাহ।র লেখ। অপিক লোকে পড়ে না। তাহার কারণ, 
তিনি যে যে বিষয়ে লিখিয়াছেন, তাহ।র সম্বন্ধে বর্তমানে লোকের কৌতৃল নিবৃত্ত 
হইয়াছে। যে যে সমস্তার সমাধানের জন্য তিনি সংঞাম করিয়াছিলেন, তাহার 
জয়লভের সঙ্গে তাহাদের মীম।ংসা হইয়া গিয়াছে। 

ভলটেয়ারের কর্মক্ষমতা অসাধরেণ ছিল। কখনও তিনি নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিতেন 
না। ভিনি বলিয়।ছেন, “কষে ব্যস্ত ন! থকা অ।র অস্তিত্বের বিলোপ একই কথা। 

জীবিতকালে এত প্রভ!ব বিস্তায় করিবার সৌভাগ্য অন্ত কোনও লেখকেরই হয় নাই। 
কার|গ।র, নির্বাসন, রাষ্ট্র ও চাচ্চ-কর্তৃক পুস্তংকর প্রকশ-নিষেধ, কিছুতেই তাহার প্রভাব 
খর্ব করিতে পারে নাই। সমস্ত বাধ! অতিক্রম করিয়া স্াহ:র বাণী চতুঙ্গিকে প্রচারিত 
হইয়াছিল। অর্ধ জগৎ তাহার কথা শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, রাজন্তবর্গ ও 
পোপের সিংহাসন কম্পিত হইয়াছিল। অত্যাচার-সহনশীল ফ্রান্সকে তিনি চিন্তা কিতে 
শিক্ষা! দিয়ছিলেন ; এই চিন্ত!র ফলে ফরাসী জাতি স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল। 


বাল্য ও যৌবন 
১৫৯৪ থুষ্টাবে' প্যারিস নগরে ভলটেয়ার জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা লন্ধপ্রীতিষ্ 
নোটারী ছিলেন। মাতাও ছিলেন সন্তরাস্তবংশের-কন্তা । পিতার নিকট তিনি পাইয়াছিলেন 
কোপন স্বভাব এবং বৈষয়িক বুদ্ধি, মাতার নিকট হইতে পাইয়াছিলেন চরিত্রের তরলতা 
ও বৈদগ্য। তীহার জদ্মের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মাতার মৃত্যু হয়। এই ক্ষুপ্রকার 
শিশুর বাচিয়। থাকিবার আশা কেহই করে নাই। কিন্তু তাহার মৃত্যু হয় ৮৪ বৎসর 
বয়লে। এই দীর্ঘজীবনে অনবরত তীহাকে পীড়ার সহিত যুঝিতে হইয়।ছিল। 


১৭২ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


ভলটের|রের পিতৃদত্ত নাম ছিল ফ্রানকয় মেরী এরাউয়েটু । ফ্রন্কয় লিখিতে শিখিয়াই 
কবিত৷ রচন! করিতে আরম্ত করেন। দেখিয়া পিতা বুঝিলেন, এ ছেলে কোনও কাজের 
হইবে না। কিন্তু তৎকালীন বিখাত বারন'রী নাইনন্‌ বালকের আকৃতিতে তাহার 
গৌরবোজ্জল ভবিষ্যতের নিদর্শন দেখিতে পান, এবং মৃত্যুকালে পুস্তক-ক্রয়ের জন্য ছুই হাজার 
ফ্রাঙ্ক তাহাকে দান করিয়া যান। এই অর্থারাই ভলটেয়ারের বাল্যশিক্ষার ব্যয় নির্বাহিত 
হইয়াছিল। যৌবন প্রাপ্ত হইয়৷ ফ্রনকয় সাহিত্যসেবার ইচ্ছা-প্রকাশ করিলে পিতা বলিলেন, 
“আত্মীয়ের গলগ্রহ হইয়। ষে থাকিতে চায়, অথব! অনাহারে মরিতে চায়, সাহিত্য তাহাদেরই 
জন্ত ।” কিন্তু ফ্রানকয় জীবিকার জন্ত সাহিত্যই অবলম্বন করিলেন । 

ফ্রানকয় যে খুব নধ্যয়নশীল ও শান্তস্বভাব ছিলেন, তাহা নয়) ঘ্বিগ্রহর রাত্রির পূর্বে 
তিনি গৃহে ফিরিতেন না) উৎপথগামী বন্ধুদিগের সহিত হুলোলে তীহার অনেক সময় 
অতিবাহিত হইত। বিরক্ত হইয়! পিতা তাঁহাকে কেইন নগরে এক আ।আীয়ের নিকট পাঠাইয়া 
দিলেনঃ এবং যাহাতে কাহারও সহিত তিনি মিশিতে না পারেন, তাহার ব্যবস্থা! করিবার 
জন্ত আত্মীয়কে বলিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু ফল হইল না। ফ্রানকয়কে সত্বরই কারাদণ্ড 
ভোগ করিতে হইল। ইহার পরে ফরাসী রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে তিনি হেগ নগরে প্রেরিত 
হইলেন। কিন্তু সেখানে গিয়াই তিনি এক যুবতীকে ভালবাসিয়া ফেলিলেন, এবং তাহার 
সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিতে এবং চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিলেন। চিঠিতে প্রায়ই 
লিখিতেন, “চিরজীবন আমি তোমায় ভালবাপিব।” ব্যাপাগটি ধর! পড়িবার পরে গৃহে 
ফিরিয়া কয়েক সপ্ত।হ তিনি প্রেমিককে মনে রাখিয়াছিলেন, একথা লত্য। 


কারাবাস 


১৭১৫ খুষ্টাব্ধে ফ্রনকয় প্যারিসে ফিরিয়া অমিলেন। ইহ|র অনতিকল পরেই 
চতুর্দশ লুইএর মৃত্যু হইল। পঞ্চদশ লুই তখন নিতান্ত শিশু। রাষ্ট্রের পরিচালনার জন্ট 
চ511 নিধুক্ত হইলেন । 7২5£০11এর সময় প্যারিসে আমোদ-প্রমোদের ঢেউ বহিয়। 
গেল। ফ্রানকয় সেই আোতে গা-ভাপাইয়! দিলেন । বুদ্ধির প্রাখর্যয এবং অবিমৃ্যকারিতার 
জন্ঠ তাহার নম চারিরিকে ছড়াইয়া পড়িল। ব্যয়সংক্ষেপের জন্য ২20 যখন রাজকীয় 
মন্দুরার অর্ধেক অশ্ব বিভ্রয় করিয়া! ফেলিলেন, ফ্রানকয় বলিলেন, “রাজমভার"“গর্দভদিগের 
অর্ধেক বিক্রয় করিলেই ইহ! অপেক্ষা বুদ্ধিম।নের কাজ হইত ।” এই সময়ে 2660 রাজ- 
সিংহাসন অধিকার করিবার চেষ্ট। করিতেছেন, এই মর্থে ছুইটী কবিতা গ্রকাঁশিত”হয়, এবং 
ফ্রানকয় তাহাদের লেখক বলিয়া! জনরব প্রচারিত হয়। [8৮611 শুনিয়! ভীষণ রুষ্ট 
হইলেন, এবং একদিন উদ্ভনে ফ্রানকয়ের দেখা পাইয়া বলিলেন, “মু সো "আকুয়েট, আমি 
তোমাকে এমন কিছু দেখাইতে পারি, যাহা তুমি কখনও দেখ নাই।” ফ্রানকয় জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “এমন দ্রব্টটী কি, মহাশয়? [২2671 উত্তর করিলেন, “3851111 কারাগারের 
অগ্যন্তর । পরদিনই (১৭১৭ ১৫ই এপ্রিল ) ফ্রানকয়কে তাহ। দেখিতে হইল। . 


নব্য নর্শন-_-ভলটেয়ার ১৭৩ 


নাটক রচন। 


139961116এ অবরুদ্ধ থাকিবার সময়ই ক্রানকয় “ভলটেয়ার' নামগ্রহণ করিয়া কবিতা 
লিখিতে আরম্ভ করেন। এই সময়েই তিনি [72111181 কাব্য রচনা করেন। তাহার 
»১১ মাস কারাভোগের পর [২৪51 তাহাকে নিরপরাধী জানিতে পারিয়া কারামুক্ত করিয়া 
একটি বুতি দান করিলেন । 

কারাগার হইতে বাহির হইয়! ভটটেয়ার 06011 নামক এক বিয়োগান্ত নাটক 
লিখিলেন। রঙ্গমঞ্চে এই নাটক একাদিক্রমে ৪৫ রাত্রি অভিনীত হইয়াছিল। তাহ।র 
পরবত্তী নাটক প্রশংসালাভে সমর্থ হয় নাই। এই সময় তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। 
রোগমুক্ত হইয়! দেখিতে পাইলেন, তাহার [বু 61111909 কাব্য সর্বত্র সমদর লাভ করিয়াছে! 


ইংলগ্ডে বাস 


ইহার পরে ৮ বৎসর যাবৎ ঠিনি সর্বত্র সম্মানের সহিত গৃহীত হইয়াছিলেন। তাহার 
পরে ভাগাদেবী অপ্রপন হইলেন । অভিজাত শ্রেণীর অনেকে তাঁহাকে সহা করিতে 
পারিতেন না। প্রতিভ। ভিন্ন সন্মনের দাবী তাহার যে আর কিছুই নাই, ইহা তাহারা 
ভূলিতে পারিতেন ন!। একদিন এক ডিউকের প্রাসাদে ভোজনের সময় ভলটেয়ার তীহার 
স্বভাবসিদ্ধ বাগ্মিত। ও রলিকতার সহিত আল।প করিতেছিলেন। 'এমন সময় 016৮৭1161: 
*06 [২০11911 অনতি-মৃহ্ম্বরে কহিলেন, “কে এঁ যুবক উচ্চৈঃস্বরে আলাপ করিতেছে ?” 
ভলটেয়ার তৎক্ষণাৎ কহিলেন, “মহাত্বন, যাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তিনি কোনও 
মহৎ নাম বহন করেন না। কিন্ত যে নাম বহন করেন, তাহার গুণে সকলেই তাহার প্রতি 
সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে ।৮  [২০15811 ভয়ানক রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রহার করিবার জন্ 
একদল গুগু। নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু তাহার মন্তকে আঘাত করিতে নিষেধ করিিয়। দিলেন | 
পরদিন রঙ্গ।লয়ে ভলটেয়ার মস্তকে পট বাধিয়া খোড়াইতে খোড়াইতে £২০1৪এর আ।সনেয় 
নিকট উপস্থিত হইয়া তাহ।কে দ্বন্দযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। যুদ্ধ করিবার ইচ্ছ। চ১০119.এর 
ছিল ন।। আত্মরক্ষার জন্ত তিনি পুলিন বিভ।গের মন্ত্রী, উহার পিতৃব্যপুত্রের শরণাপর 
হইলেন। 173%511119এর দ্বার আবার ভলটেয়ারের জন্ত। উন্মুক্ত হইল, কিন্তু তিনি অবিলম্বে 
দেশত্য,গ করিয়া যাইবেন, এই সর্ভে তাহ।কে মুক্তি দেয়৷ হইল। ফরাসী পুলিস তাহার 
সহিত 10০%৩1 পর্যন্ত গিয়া ফিরিয়া আসিল। ইহার অনতিকাল পরেই প্রতিহিংসা- 
গ্রহণের অভিলাষে ভলটেয়ার ছদ্মবেশে প্যারিসে ফিরিয়া! আসিলেন। কিন্তু বখন 
জানিতে পারিলেন, তাহার প্রত্যাগমন পুলিসে জানিতে পারিয়াছে, তখন ইংলণ্ডে ফিরিয়া 
গেলেন । 

তিন বৎসর ভলটেয়ার ইংপঁওে বাস করিরাছিণেন। এক বৎসর মধ্যে তিনি 
তদানীন্তন ইংরাজী.সাহিতে/র পরিচয় লাভ করেন। তিনি দেখিয় বিশ্মিত হইয়াছিলেন, ষে 
ইংরেজ সাহিত্যিকের! যাহা খুদী লিখিতে পারেনা তাহার জন্ত তাহাদিগকে শান্তি পাইতে 


১৭৪ পাশ্চাত্য দর্শনের ইভিহাস 


হয় না। “আশ্চর্য জাতি 'এই ইংরেগছের]! ইহাদের দেশে 7395111 নাই, [+300515 ৫৩ - 


08116 নাই! বিনাবিচারে এখনে কেহ ক.র।রুদ্ধ হয় না! ইহ|দের ধর্ম ইহারা সংস্কৃত 
করিয়া লইয়াছে, রাজার ফদি দিয়াছে, বিদেশ হইতে রাজ! আনিয়া মিংহ!সনে বসাইয়।ছে 
এবং ইঃরোপের যাবতীয় নরপতি অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী পালিয়ামেপ্টের 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছে । ইহাদের দেশে ত্রিশটি ধর্ম বর্তমান, কিন্তু পুরেহিত একজনও নাই। 
যাবতীয় ধর্মালনপ্রদায়ের মধ্যে নিভীকতম 0497 সম্প্রদায় ইহাদের দেশেই উদ্ভূত 
হইয়াছে। 'অন্ভুত মানুষ এই 009151রা | থুষ্টের বাণী সত্য সত)ই ইহার! অন্তরে গ্রহণ 
করিয়ছে, এবং তাহার উপদেশমত জীবন যাপন করিয়! খুষ্টা্দ জগৎকে অবাক্‌ করিয়া 
দিয়াছে!" জীবনের শেষদিন পধ্যস্ত ভলটেয়ার 0021০দিগের আচরণে বিস্ময় বোধ 
করিতেন। 

ইংলণ্ডে তখন বিগ্কালোচনার প্রবল জ্োত বহিতেছিল। বেকনের প্রভাব তখনও 
অক্ষুপ্ন ছিল। 730১5 ষে জড়বাদ গ্রচার করিয়াছিলেন, ফ্র।ন্মে হইলে তাহার জন্য তাহাকে 
প্রণ দিয়! প্র।য়ণ্িত্ত কয়িতে হইত। 1+001.6এর 13557 011 0116 171117101) [011061- 
96211011118 দর্শনে এক নূতন অধ্যায়ের সুচনা করিয়াছিল। 0০০9111715, 75702] ও অন্যান 
19615(গণ ঈণরে বিশ্বাস অঙ্গীকার করিয়াও প্রচলিত ধর্মের প্রত্যেক মতেই সন্দেহ প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। নিউটনের গ্রস্থাবলী ভলটেয়।র আগ্রহের সহিত প।ঠ করিপ্নাছিলেন, এবং 
ইংরাজী সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানে যাহ! কিছু শিখিবার ছিল, অনতিদীর্ঘক!লের মধ্যে তাহ। 
আয়ত্ত করিয়া ফেলেন। ইংল/।গডর প্রতি তাহার মনে যথেষ্ট শ্রদ্ধ। জন্মে। 14665 ০1 
015 10112115. গ্রন্থে তাহার ধারণ] বর্ণনা করিয়া তিনি হস্তলিখিত অবস্থাতেই এ গ্রন্ 
বন্ধুদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন, কিন্ধ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিতে সাহসী হন নাই। 
এই গ্রন্থে ফ্রান্সের যথে]চার-পীড়িত বংক্তিস্বাধীনতা-বঞ্জিত অবস্থ।র সহিত তিমি ইংলণ্ডের 
রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক স্বাধীনতার তুলন1 করিয়াছিলেন, এবং ফ্রান্সের মধ্যবর্তী শ্রেণীকে 
রাষ্ত্রে উপযুক্ত স্থান অর্জন করিতে উৎমাহিত করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন না, যে 
তাহার এই এ্রনুই ফ্রান্সে স্বাধীনতার উষ।র প্রথম ঘোষণাধবনি । 


স্বদেশে প্রত্যা গমন 


১৭২৯ খৃষ্টাব্দে ভলটেয়ার ফ্রান্দে ফিরিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন, এবং ৫ বংসর 
প্যারিসে স্বুন্তির জীবন যাপন করিলেন। হঠাৎ স্বুত্তিতে বাধা পড়িল। একগন পুস্তক- 
প্রকাশক তাহার "অনুমতি না৷ লইয়া [+00075 00 03৩ 17311211591) গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত 
করিয়াছিলেন | প্যারিসের 7১811190967) অবিলম্বে এ গ্রন্থ ধর্ম-ও-নীতিবিরোধী এবং 
রাজার অসনম্মানজনক বলিয়া] ঘোষণ! করিলেন, এবং প্রকাশ্ঠ ভাবে উহা! পোড়।ইয়া৷ ফেলিবার 
ব্যবস্থা করিলেন। তখন গুনয়।য় 7395111৩-বাঁস আসন্ন জানিয়া বুদ্ধিম!নের মত ভলটেয়ার 
পলায়ন করিলেন, সঙ্গে লইয়! গেলেন তাহার প্রণক্জিণী এক মহিলাকে । 


নব্য দর্শন--ভলটেয়ার ৃ ১৭৫ 


কাইরি 


ভলটেয়ারের এই গ্রণম্বিণী 119100156৫0 01:96616 ছিলেন এক অসাধারণ 
মহিলা । গণিতে তাহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। টব €দ্ম৮০৫এর 7111101019র একখ।না 
পণ্ডিত্যপূর্ণ টীকা! তিনি রচনা! করিয়াছিলেন, এবং পরে “অগ্নি সম্বন্ধে এক বৈজ্ঞানিক গবন্ধ 
_লিখিয়া তিনি 18110] 4050611195 হইতে পুরস্ক।র লাভ করিয়াছিলেন । ভলটেয়ারকে 
তিনি “সর্ধপ্রকারে ভালব।সার উপসুক্ত”” এবং “ফ্রঙ্গেয় মর্ধেন্তম অলংকার” বাঁলয়া অভিহিত 
করিয়াছিলেন। ভলটেয়রগ এই মহিলা-সম্বন্ধে লিখিয়ছিলেন “তিনি 01686 10091 
(মহৎলোক )। তাহার একমাত্র দোষ এই যে তিনিভ্ত্রীলোক।” কাইরিতে মাঞ্কিজের 
এক দুর্গ ছিল। তগায় ভিন গ্রণয়ীকে আশ্রয় দিলেন। তাহার স্বামী তহ।র গণিত-চর্চ। 
সহা করিতে ন! পারিয়া, তাহার সৈন্ঘদলের সহিত দূরে চলিয়া! গির।ছিলেন। পারি/সর 
সম।জে তখন অবস্থাপন্ন মহিলাদের স্বামীর সঙ্গে ছুই একটা প্রণয়ী পাখার প্রথা ছিল। 
বাহিক ঠাট বজায় রাঁধতে পারিলে, ইহাতে কোনও কথা উঠিত ন।। প্রণয়ী যদি 
প্রতিভাঝ।ন কেহ হইতেন, তাহ। হইলে তো কথাই ছিল না। 

কাইরীনতে প্রণয়-চচ্চার মঠিত অন্যরন ও গবেষণ।৪ চলিতে লাগিল। গরেষণ।র জন্য 
ভলটেয়।র এক মূলাব।ন পরীক্ষাগার পাইলেন। কয়েক বৎসর বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও 
অ|লে।চন।য় অতিবাহিত হইল। তীহাদের অতিথির অভাব ছিল না। সন্থরই কাইরী 
বিদ্ষজ্জনের সম।গম-ক্ষেত্রে পরিণত হইল। সন্ধ্যাকালে অতিথিদিগের সম্গুথে ভলটেয়ার 
স্বরচিত উপন্তান পাঠ করিঙেন। কখনও ব| তাহার নাটকের অভিনয় করিতেন। 
আমে।দগ্রমোদ ভলটেয়ারের পক্ষে অপরিহ্।্য ছিল। কাইরীতে বিদ্বাচর্চা ও আমে।দ, 
দুইই ওটুর পরিমাণে চলিত। এইখ।নেই ভলটেয়ার %/9019 [110101116229, 1+ 
[1165110) 1, 1110706 গ্রভৃতি উপস্থাম লিখিতে আরস্ত করেন। ইহারা! ঠিক উপন্যাস 
ন্য়, রহ্স্তপুর্ণ ছোট রূপক গল্প । 

1, [1125101 এক 26৫ [1101911এর গল্প। কয়েকজন পধ্যাটকের সহিত ফ্রান্দে 
অ।গিবার পরে এই [২০৭ [110197)কে থুধর্দে দীক্ষিত কর্রিঝার চেষ্টা হইল। €জ 
[55091016216 পড়িয়। সে এতই মুগ্ধ হইল, যে সে কেবল খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিতেই সম্মত হইল না, 
অধিকন্ত সুন্নত১ লইবার জন্ত জেদ ধরিল! “বাইবেলে যাহ।দের কথা আছে, সকলেরই সুন্নত 
হইয়াছিল, সুতরাং আম।কেও সুন্নত লইতেই হইবে ।”* এই মমস্তার সমাধান হইতেই 
পাপ-স্বীকারের২ প্রশ্ন উঠিল। গে বলিল “কোথায় পাপ-স্বীকারের কথা আছে, দেখাও ।” 
তখন তাহাকে 71906 ০ 5 1010. দেখ।নো৷ হইল। তাহাতে আছে “পরম্গরের 
নিকট পাপ স্বীকার করিবে ।” দেখিয়া সে পুরোহিতের নিকট পাপ-স্বীকার করিল, কিন্ত 
পরপ-স্বীকর শেষ হইবাম।ত্রই পুরোহিতকে চেয়ার হইতে টানিয়! নামাইয়! নিক্গে তথায় 
উপবেশন করিল; এবং কহিল, "এখন তোমার পাপ আমার নিকট স্বীকার কর”। ইহার, 


কেরে রস বহি ৫০০ টার 
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পরে সে 81155 5৮ $5৪৪কে ভালবাসিয়। ফেলিল। দীক্ষ'-কালে উক্ত মহিলা তাহার 
ধর্মমাতা হইয়াছিলেন। সুতরাং তাহার সহিত বিবাহ হইতে পারে না, শুনিয়! সে ভয়ানক 
রুট হইয়৷ বলিল, “তবে "আমার দীক্ষ। ফিরাইয়। ল৪।"+ বিবাহের অন্থুমতি প:ইয়। দেখিল, 
বিবাহে ঝঞ্চাট কম নয়। নোটারি চাই, পুরোহিত চাই, সাক্ষী চাই, চুক্তিপত্র চাই ; অ।রো 
কত কি চাই। শুনিয়। বলিয়া উঠিল, “তোমরা দেখছি ভীষণ দু লোক । এত সতর্কতা 
অবলম্বন করিয়! তে।মাদের বিবাহ হয়। এইরূপে গন্পের প্রবাহ ছুটিয়।ছে, এবং পুরেহিত- 
তন্ত্রশ।সিত থুষ্টধর্ম্বের সহিত আদিম খুষ্টধর্ম্ের বিরোধ গ্রাদশিত হইয়াছে। 

11101011299 গ্রন্থে গাছে পাঁচ লক্ষ ফুট দীর্ঘ 91:19 নক্ষত্রের এক অধিব।সীর 
সহিত কয়েক সহ্শু ফুট দীর্ঘ শনিগ্রহের এক অধিবাসীর পৃথিবী-ভ্রমণের কাহিনী | 
ভূমধ্যনাগর পদত্রঙ্জগে অতিক্রম করিবার সময় সিরিয়।নের ভুত।র গোড়া ভিজিয়। গেল। 
শনিবাসী বলিল.. ত।হ।দের মাত্র ৭২টি ইন্দ্রিয় অছে, তাহাতে চলে না। সিরিয়ান জিজ্ঞ।স! 
করিলেন, তাহাদের পরমায়ু কত? শনিবাসী বলিল “বেশী নয়; পনের হাঁজ।র বৎসরের 
বেণী কম লে।কই বাঁচে ।” এমন সময় একখানা জাহ।জ আ৷পিয়! পড়িল। সিরিয়।ন 
তাহ] হাতে লইয়। গুলির মগ্রভ।গে রাখিয়া! (দ[ল।ইতে লগিল। জাহাজে হুল স্কুল 
পড়িয়৷ গেল। পিরিয়।ন জ।হাজের আরোহীদিগকে সম্বেধন করিয়া! কহিল, “হে বুদ্ধিম।ন্‌ 
কুদ্র জীবগণ, আম,র বিশ্ব(দ, তে।মর। এই পৃথিবীতে যে আনন্দ উপভোগ কর, তাহা! অতি 
নির্মল । কেন না জড়ের ভার তোম।দিগকে বেণী বহন করতে হয় না। তোমাদের দেহ 
এত ক্ষুদ্র, যে তে।মাদের মধ্যে আত্ম ভিন্ন আর কিছু আছে বলিয়। মনে হয় না। স্ুতর।ং 
তে।মর। নিশ্চয়ই বিশুদ্ধ আনন্দ উপভে।গ কর। জাহাজন্ত একজন দার্শনিক কহিলেন, 
“দেহ ক্ষুত্র হইলে কি হইবে? প্রচুর অগ্তর কার্যের শনুষ্ঠ।নের জন্ত গ্রয়েংজনীয় জড় 
পদার্থের গভাব তাহাতে নাই | এই মুহূর্তেই আ!ম।দেরই সঃশ্রেণীস্থ একলক্ষ জীব সমলংখ্যক 
সমশ্রেণীর জীবের প্র।ণ-সহারে নিযুক্ত অঙ্ছে। অন।দিকাল হইতে ইহ।ই পৃথিবীতে চলিয়। 
আসিতেছে ৮ তখন ক্ুদ্ধ হইয়! সিরিয়ান কহিলেন “প|পি্গণ, অ'ম|র ইচ্ছ| হইতেছে, 
এখনি তোমাদের সমগ্র জান্তিকে পদতলে পিষ্ট করিয়া হন্যা করি।” দার্শনিক বলিলেন, 
“আপনার লে কষ্ট-ম্বীক!রের প্রয়োজন নাই। আমরা আপন।দের চেষ্টাতেই অ।পন।দের 
ধ্বংস-সার্নন করিতে পারিব। দশ বৎসর পরে আমদের একশতাংশও জীবিত থ।কিবে 
না। কিন্ধ এই অবস্থার জন্য দৃ।য়ী রালপ্রাসদবাপী বর্ধারগণ। তাহ।র| নিজের] বলিয়া 
থ।কিয়। লক্ষ লক্ষ ৫ল/ক হতা। করিবার আদেশ দেন। শান্তি তাহাদেরই হওয়। 
উচিত।% 

70016 গল্পের নায়ক বেবিলনের 72015 নামক এক দার্শনিক । সেমিরান।মী এক 
মহিলাকে ভালবাসেন বলিয়া! তাহার বিশ্বাম হইল। একদিন দন্থহস্ত হইতে সেমিরাকে 
রক্ষা করিতে গিয়া তিনি চক্ষুতে আ।ঘ।ত প্রাপ্ত হইলেন । মিশরের গ্রসিদ্ধ চিকিৎসক 
রে।গীকে পরীক্ষা করিয়! বলিলেন, চক্ষু নষ্ট হইয়। যাইবে। কবে কোন সময় দৃষ্টিশক্তি 
নষ্ট হইবে, তাহ।ও গণন| করিয়া বলিয়। দ্িলেন। 'আ।রও বলিলেন, যে অঘ।ত যদি দক্ষিণ 
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চক্ষুতে হইত' তাহ! হইলে আরোগ্য কর। যাইত,কিস্ত বাধ চক্ষুতে বলির! তাহা সম্ভবপন্ষ 
হইবে ন|। বেবিলনের অধিবাসিগণ গুনিয়! হুঃখিত হইল, এবং হাষিসের জ্ঞানের তারিফ. 
করিতে লাগিল। জাডিগের চক্ষুর ক্ষত কিন্তু শ্তুকাইতে আরম্ভ করিল এবং ছই দিনের মধ্যে 
সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়া! গেল। তখন এক গ্রন্থ লিখিয়! হামিস নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়। 
"দিলেন, ঘে জাডিগের চক্ষুর আরোগ্যলাভ করা উচিত হয় নাই। জাডিগ সে গ্রন্থ প্পর্ণও 
করেন নাই। 

আরোগ্যলাভ করিয়াই জাডিগ সেমিরার নিকট গিয়া শুনিলেন, অন্ত একজনের সহিত 
ত।হার বিবাহ স্থির হইয়! গিয়াছে। এক-চক্ষু লোককে তো৷ আর বিবাহ কর! চলে না ! 

তখন জাডিগ এক র্লুষক রমণীকে বিবাহ করিলেন । বিবাহের পরে স্ত্রীর ভালবাস! 
পরীক্ষা করিবার জন্য এক বন্ধুর সহিত ষড়যন্ত্র করিলেন। নির্দিষ্ট দিনে বন্ধু গিয়া দেখিলেন, 
জাডিগ মৃতের মত পড়িয়া! আছেন, তাহার স্ত্রী রোদন করিতেছেন। বন্ধু কিছুক্ষণ সাস্বনার 
কথা বলিয়! পরে বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। জাডিগের স্ত্রী প্রথমে ভাষণ আপত্তি 
করিয়। পরে সম্মত হইলেন । জাডিগ উঠিয়া পড়িলেন, এবং বাঙনিম্পত্তি না করিয়। বনে 
চলিয়! গেলেন। 

বনবাস ত্যাগ করিয়! জাডিগ এক রাজার উজির হইলেন। তাহার চেষ্টায় রাজ্যে 
শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হইল, এবং প্রজাগণ স্থখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিল। কিছুকাল পরে 
র.ণী তাহার প্রেমে পড়িয! গেলেন । রাজা ছুই জনকেই বিষ-প্রয়োগে হত্যা করিতে মনস্থ 
করিলেন! জানিতে পারিয়৷ জাডিগ আবার বনবানী হইলেন । 

বনে গির়! জাডিগের অস্তঃকরণে নিরবে? সঞ্জাত হুইল । মনে হুইল মনুষ্য'জাতি বিশাল 
ব্রহ্ম গ্ডের এক কণার উপর অবস্থিত, পরস্পর হত্যাকারী এক দল কীটমাত্র। তাহার 
মনের গ্লানি ধিদুরিত হইয়! গেল । তিনি বিশ্বের ইন্দ্রিয়াতীত রূপের ধ্যান করিতে লাগিলেন। 
হঠাৎ রাণীর কথ। মনে পড়িয়া! গেল, এনং বাস্তব জগতের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়! আমিল। তিনিও 
বঝনবাল ত্যাগ করিয়! লোকালয়ে ফিরি! আমিলেন। 

পথে যাইতে যাইতে জাডিগ দেখিতে পাইলেন, একট। লোক একটি স্ত্রীলোককে 
নিষ্ুরভাবে প্রহ্থার করিতেছে । জ্ত্রীলোকটির সাহায্যে অগ্রনর হইলে লোকটি তাহাকে আক্রমণ 
করিল। আত্মণক্ষার জন্ত জাডিগ সেই হুবুত্তকে প্রহার করিলেন। সেই গ্রহারে লোকটির 
মৃত্যু হইল। স্ত্রীলোকটী তখন তাছাণ প্রণস্বীকে হত্যা করিয়াছেন বলিয়! জাডিগকে 
অভিসম্পাত করিতে ল।গিল। 

কিছুদিন পরে জাডিগ বন্দী হুইয়! ক্রীতদাসে পরিণত দি | প্রভুকে দশন-শান্ত 
শিক্ষ! দিয়! জাডিগ তাহার বিশ্বাম অর্জন করিলেন। তীছার পরামর্শে রাজ! বিধবাদের 
সহমরণ বন্ধ করিবার জন্ত এক আইন প্রণয্ছন করিলেন। লেই আইনে বিধিবদ্ধ হইল, 
কোনও বিধবা সহমরণে ইচ্ছুক হইলে লহ্মরণের পুর্ব কোনও সুন্দর পুরুষের সহিত তাহাকে 
এক ঘণ্ট। কাটাতে হইবে । 

এইরপে গর চলিয়াছে। 
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১৭৩৬ থৃষ্ঠান্বে ফ্রেডারিকের সহিত ভলটেয়ারের পত্রব্যবহার আরব্ধ হুয। 
ফ্রেডারিক তখনও যুবরাজ, /)5 £:5৪€ হন নাই। ভলটেয়ারকে লিখিত প্রথম পত্তে 
ফ্রেডারিক লিখিয়।ছিলেন “আপনি ভাষাকে গৌরবাদ্বিত করিয়াছেন। আমি যে আপনার 
সমকালে জম্মলাত করিয়াছি, ইহ! আমার জীবনের একটি বিশিষ্ট গৌরব বলিয়! মনে কঙ্চি। 
ফ্রেডারিক ম্বাধীন চিন্তার উপালক১ ছিলেন। ভলটেয়ার আশ করিয়াছিলেন, যে সিংহালনে 
আরোহণ করিয়। তিনি জ্ঞানালোক-বিস্তারে সাহাধ্য করিবেন, এবং ডায়োনিসাসের উপর 
প্লেটে! যেরূপ প্রভাব বিস্ত!র করিয়াছিলেন, ফ্রেডারিকের উপর তিনিও সেইবপ প্রভাব বিস্তার 
করিতে সক্ষম হইবেন। 41117-11501729] ন।মক গ্রন্থে ফ্রেডারিক যুদ্ধের অনৌচিতা এবং 
শান্তি-রক্ষ!-সম্বন্ধে রাজার দারিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া ভলটেয়ার 
আনন্দাশ্র বিসর্জন করিয়াছিলে"। কয়েকমাস পরেই কিন্তু সিংহাসনে আরোহণ করিয়া 
ফ্রেডারিক সাইলেদিয়! আক্রমণ করেন, এবং ইয়োরোপ একপুরুষ স্থায়ী রক্তশ্রোতে নিমজ্জিত 
ইয়। 

১৫৪৫ সালে গ্রণরিনী সু প্যারিসে ফিরিয়া! আলিয়। ভলটেয়ার 77:51] 
£0906215র সভ্য হইবার জন্ত চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশে বিশ্বাসী ক্যাথপিক বলিয়। 
তিনি আপনাকে অভিহিত করেন, এবং অক্লান্ত ভাবে মিথ্যা বলিতে থাকেন। সেবার তাহার 
চেষ্টা মফল না হইলেও, পরবৎসর তিনি /,0906109র সভ্য নির্বাচিত হন। 4.0901715তে 
তাহার বক্তৃতা ফরাসী সাহিত্যে উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য বলিয়!২ পরিগণিত হইয়াছে । 

১৭৪৮ সালে ভলটেয়ারের প্রণরিনী একটা নৃতন প্রণযী লাভ করেন। জানিতে পারিয়া 
ভলটেয়ার ভীষণ রুট হন। কিন্তু 11910115 0 9. 14811191 ( নূতন প্রণয়ী ) ক্ষম 
প্রান! করায় বিগলিত হুইয়া বলিলেন, “তা_বেশ করেছ! তুমি যুবক, আমি বুদ্ধ। 
তোমার প্রতি মাফিজের অনুরাগ অসঙ্গত নয়। স্ত্রীলোকের স্বভাবই এই। আমি 
7২1055115]কে স্থানচ্যুত করেছিলাম | তুমি আমাকে বহিষ্কৃত করেছো । এই রূপই হয়ে 
থাকে । একটা পেরেক অন্ত পেরেককে বাহির করিয়া দেয়। এইরূপে সংসার চলে।” 
১৭৪৯ সালে লম্তান-প্রলবে 121 ৫0 01:206156এর মৃত্যু হয়। তীহার মৃত্যশয্যার 
পার্থে তাহার ম্বমী ও ছই প্রণয়ীই উপস্থিত ছিলেন। কেহুই কাহারও বিরুদ্ধে অভিযোগ 
করেন নাই, প্রত্যেকের প্রতি লমবেপনায় প্রত্যেকের হৃদয় আর্্র হইয়াছিল । 


নির্ব্বাসন 
ইস্থার পরে ফ্রেডারিকের নিমন্ত্রণে ১৭৫* লালে ভলটেয়ার বালিনে উপনীত হন, 
এবং প্রচুর লমাদরের সহিত গৃহীত হুন। ছুই বৎসর পরে বন্ধুত্বের বিচ্ছেদ হয়, এবং 
ভলটেয়ার বাণিন হইতে পলায়ন করেন। কিন্তু জার্ম[পর লীমাস্ত অতিক্রম করিধার পূর্বেই 
জ|নিতে পারিলেন, ফরাসী সরকার তাহার প্রতি নির্বাসন-দণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। 


£ 7415605110161, 2 0195810, 


নব্য অর্শন-_ভলটেয়ার ১৭৯ 


ভলটেয়ারের “410 1558) ০2 005 1101815, 200 05৩ 50111 01 (56 
9861029 020 15911610198716 (০ 1401115 5011" গ্রন্থই এই নির্বাসন দণ্ডের-কারণ। 
এই গ্রন্থ তাহার লিখিত সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে বুহতম এবং তাহার স্বকীয় বৈশিষ্ট্ে পরিপূর্ণ 
কাইরীতে অবস্থানকালে 71908175 ৫ ০1:966156এর তৎকালীন গ্রচলিত ইতিহাসের 
'সমালোচন! হইতে ইহার উৎপতি। 1180910 বলিয়া! ছিলেন, “বর্তমান ইতিহাসের ল্ভিত 
পঞ্জরিকার পার্থক্য কি? ইহা তো ঘটনাপরস্পরার একত্র সমাবেশদাত্র । কোন্ রাজ! 
কখন সিংহাপনে আরোহণ করিলেন, কে কাহার পুত্র, কাহার সহিত কাহার যৃদ্ধ হুইল, তাহা 
জ]নিয়। লাভ কি? কোনও ঘটনার সহিত অন্ত ঘটনার সম্বন্ধ বর্ণনার চেষ্ট1। এ ইতিহাসে 
পাওয়া যাইবে ন1।* ভলটেয়ার বলিয়!ছিলেন “ইতিহাসে দর্শনের দৃষ্টিভলী প্রয়োগ ন 
করিলে, এবং রাজনৈতিক ঘটনাবলীর অন্তরালে মানব-মনের ইতিহাসের অনুসন্ধান না করিলে 
প্রকৃত ইতিহাস-রচনার সম্ভাবন! নাই। ইতিহাস-রচনার কাজ দার্শনিকের। সকলজাতির 
মধ্যেই ইতিহাসের সহিত উপকথ! মিশিয়! গিয়াছে, এবং বহু শতাব্দীর ভ্রান্তি-জালে মানুষের 
মনঃ এতই জড়িত হইয়! পড়িয়াছে, যে দর্শনের গ্রয়োগন্ধারাও সে ত্রাস্তির অপনয়ন সহজসাধ্য 
নহে । ভবিষ্যতে আমর! যাহ! চাই, ইতিহাসে তাহারই উপষোগী করিয়া অতীতকে 
রূপান্তরিত করি। এইরূপ ইতিহসত্ব।র] প্রমাণিত হয়, ষে যাহ! ইচ্ছা তাহাই ইতিহা]স- 
দ্বার! প্রমাণ করা য়াইতে পারে। 

এই ইতিহাল পিখিতে ভলটেয়ারকে বু গ্রস্থ অধ্যয়ন করিতে হইয়াছিল; বহু লোকের 
নিকট পত্র লিখিয়! প্রকৃত ঘটনার বিবরণ সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। কিন্ত ঘটনাবলীর 
প্রকৃত বিবরণ-লংগ্রহই ইতিহাস-রচনার জন্ত একমাত্র প্রয়োজনীয় নহে। সংগৃহীত ঘটনাবলীর 
একত্ববিধানকারী তত্বের আবিষ্কার এবং সেই তত্বস্থত্রে ঘটনাবলী গ্রথিত করা ইতিহাসের 
পক্ষে অপরিহধ্য। তিনি “ঝিতে পারিয়াছিণেণ, ষে সংস্কৃতির ইতিহানই এই হুত্র। তিনি 
স্থির করিয়াছিলেন, ষে ত/ছা!র ইতিহাসে রাজাদিগের কাহিনী থাকিবে না; থাকিবে প্রজ। 
সাধারণের কথা, থ।কিবে যে সমস্ত শ.গঞ্জ সমাজে পরিবর্তনপাধন করে, সেই সমস্ত শক্তি ও 
তাহা হইতে উদ্ভূত আন্দোলনের কাহিনী । যুদ্ধের বর্ণনা থাকিবে না» থাকিবে মানব-মনের 
অগ্রগতির ইতিহাস। ইতিহাসের ষে চিত্র তিনি মনে অঙ্কিত করিয়/ছিলেন, তাহাতে যুদ্ধ ও 
বিপ্লবের জন্ত সামান্ত স্থানই নিদ্দি্ট হুইয়াছিল। এক বন্ধক তিনি লিখিয়াছিলেন, আমি 
যুদ্ধের ইতিহান লিখিতে বি নাই, বলিয়াছি সমাজের ইতিহাস লিখিতে, পরিবারের মধ্যে 
মানুষ কি ভাবে বাস করে, এবং কোন্‌ কোন্‌ কলার অনুশীলন করে, তাহারই বর্ণনা করিতে 
আমার উদ্দেস্ত মানবমনের ইতিহাস রচন| করা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার বর্ণন| নয় ) বড় বড় লর্ড- 
দিগের ইতিহাস লেখাও আমার উদ্দেস্তের বহিভূর্তি। বর্বর অবস্থ। অতিক্রম করিতে মানু 
কোন্‌ পথে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাই আমি আবিষ্কার করিতে চাই*। ইতিহাল হইতে 
রাজাদিগের বর্জনেই দেশের শালনযন্ত্র হইতে তাহাগিগের বহিফারের সুত্রপ।ত। ভলটেয়ারের 
ইতিছান হইতে বুর্বনদিগের লিংহালনচ্যুতির আরম্ভ। ইহাই প্রথম দার্শনিক ইতিহাস। 
ইয়োরোপে মানব-মসের ক্রমবিক।শের কাধ্য-ক।রগ-শুৃঙ্খলার আবিফারের, ইহাউ পথম হী 


১৮৪ .... পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


উদ্ভম।. এই উত্ভষে অতিগ্রাকৃত:ব্যাখ্যার় স্থান নাই। প্রচলিত ধর্মতত্বের ভিত্তির উপর 
এইক্সপ ইতিহাস রচিত হইতে পারে না। বাকৃল্‌ বলেন, ভলটেয়ারের এই গ্রন্থে আধুনিক 
এঁতিহথালিক বিজ্ঞানের ভিত্তি রচিত হুইয়াছে। গিবন্‌, নাইবুহর, বাকৃল্‌ ও গ্রোট তার পন্থা 
অনুমরণ করিয়া ইতিহাস লিখিয়াছেন। এখনও এই ক্ষেত্রে কেহই তাহাকে অতিক্রম 
কমিক্স! যাইতে সক্ষম হন নাই ।* ৃ 

সত্য বলিতে গিয়! ভলটেয়ার সকলেরই বিরাগভাজন হুইয়াছিলেন। পুরোহিত 
সন্প্র্গায় রুট ছইয়াছিলেন, কেননা! ইয়োরোপে প্রাচীন ধর্মের উপর ্রীষ্টীয় ধর্মের বিজয় 
ও তাহার দ্রুত গ্রসারকে ভলটেয়ার রোমান সাম্রাজ্যের সংহতি-বিনাশের ও বর্ধরদিগের 
দ্বার তাহার পরাজয়ের কারণ বলির়। বর্ণন! করিয়াছিলেন। তাহাদের রোষের আরও 
একট! কারণ এই ছিল, যে তিনি পক্ষপাতশৃন্ত হইয়! চীন, ভারতবর্ষ ও পারস্তদেশ ও তাহাদের 
ধর্মের আলোচন! করিয়াছিলেন, এবং প্রচলিত ইতিহা স-গ্রস্থে জুডিয়, ও খ্রীষ্টান দেশসকলের 
বর্ণনা যতট! স্থান' অধিকার করিয়া! থাকিত, তাহার গ্রন্থে তাহা অপেক্ষা স্বল্পতর স্থান 
তাহার জন্ত প্রদত্ত হইয়াছিল। ফলে, পাঠকের দৃষ্টির সম্মূথে এক নূতন জগৎ উদ্য|টিত 
হইয়াছিল; তু পৃষ্ঠে এশিয়া যতট! স্থান ব্যাপিয়া৷ আছে, ভলটেয়'রের ইতিহাসে তাহ! 
তদনুপাতিক স্থানলাভ করিয়াছিল। এতাদ্শ ইতিহাসের দেশগপ্রেম-বর্জিত লেখককে 
ক্ষমা কর! সম্ভবপর ছিল না। যে লেখক আপনাকে মুখ্যতঃ মানব ও গৌণতঃ 
ফরাসী বলিয়! গণ্য করিয়াছিলেন, রাজার আদেশে ফ্রান্দে তহার প্রবেশ শিষিদ্ধ 
হইল। 

নির্বাসন-দগ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হুইয়! ভলটেয়ার কোথায় যাইবেন প্রথমে তাহ! স্থির করিতে 
পারেন নাই | জেনিভার সন্গিকটে উপযুক্ত স্থানের অনুসন্ধান করিতে করিতে ণৃ,৪৪-19611063, 
শামক ভৃ-সম্পন্তিয় সন্ধান পাইয়! তিনি তাহ! কিনিয়৷ ফেললেন এবং তথায় বাস স্থাপন 
করিলেন। চারি বৎসর তথায় বাস করিয়া ১৭৫* সালে স্ুইল ও ফয়াসী সীমাস্ত গ্রদেশে 
(স্থইজারল্যা্ডের মধ্যে ) ফাণি নামক স্থানে তিনি স্থায়ী বাস স্থাপন করেন। মৃত্যুর 
করেকমা'ন পূর্ব পধ্যস্ত তিনি ফার্ণিতেই ছিলেন। 


ফার্নি 


ফাণিতে ভলটেক়ার নিজের" বাগানে ম্বহস্তে কাজ করিতেন, অনেক বৃক্ষও তিনি 
রোপণ করিয়াছিলেন। তাহাদের ফল ভোগ করিবার আশ তাহার ছিল ন।--বর়স তখন 
তার ৬৪ বৎংলর। একদিন তাহার এক ভক্ত তিনি ভবিষ্যতবংণীয়দিগের জন্ত অনেক 
কিছু করিয়াছেন বলায়, ভলটেয়ার বলির়াছিঙ্েন, *ষ্্যা, চারিহাঞ্জার বৃক্ষ আমি রোপণ 
করিয়া গেলাম ।” 
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নব্য দর্শন--ভলটেরার ১৮১ 


অচিরেই ফানি বিহজ্জনদিগের তীর্ঘক্ষেত&রে পরিণত হুইল । বিশ্বাসহীন পুরোছিত, 
উদারমতাবলম্বী অভিজাত, বিদুষী মহিলা, সকল শ্রেণীর লোকই তাঁহ।কে দেখিতে আলিত। 
ইংলণ্ড হইতে গিবন ও বস্ওয়েল আলিয়াছিলেন। ফ্র।্স হইতে আলিতেন হেলভেটিগ়াস্‌, 
দালেম্বার্ট ও অন্তান্ত পণ্ডিত। অতিথির সংখ্যা ক্রমে অসম্ভবরূপে বাড়িয়া চলিল। ভলটেয়ার 
বিব্রত হইয়া পড়িলেন। এক বন্ধু আলিয়। কহিলেন, তিনি ছয় সপ্তাহ থাকিবেল। 
ভলটেয়ার বলিলেন, “তোমাতে ও ডন্‌ কুইক্‌সোটু এ তফাৎ কি? ভন্‌ কুইকৃসোট্‌ 
অতিথিশালাকে হুর্গ বলির! ভূল করিয়াছিল, আর তুমি আমার দুর্গকে অভিথিশাল! বলিয়! 
ভূল করিয়াছ। ভগবান বন্ধুদিগের হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা! করুন। শক্রর হস্ত হইতে 
আত্মরক্ষা! করিতে আমি নিজেই পারিব।” এই অবিরল প্রবাহিত অতিথি-ম্রোতের মধ্যে 
নকল শ্রেণীর পত্রলেখকের পত্রের টত্বর দিতে হুইত। জার্্মাণীয় কোনও নগরের মেয়র 
লিখিয়াছিলেন, "গোপনে আপনাকে জিজ্ঞান! করিতেছি, ঈশ্বর কি বাস্তবিকই আছেন ন! 
নাই? ফেরৎ ডাকে উত্তর দিবেন।” ডেনমার্কের রাজ! তৃতীয় ত্রিশ্চিক্বান রাজ্যে সমস্ত 
প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করিতে ন| পারার জন্য ক্রটী শ্বীকার করিয়! পত্র লিখিয়/ছিলেন। 
রুশিয়ার সম্রাজ্জী দ্বিতীয়া ক্]াথেরাইণ তাহাকে বু উপটৌকন প্রেরণ করিয়া ঘন ঘন 
চিঠি লিখিতেন। ফ্রেডারিক দি গ্রেট লিিয়াছিলেন, “আপনি আমার সহিত ভয়ানক 
অন্তান় ব্যবহার করিয়াছেন। সকলই আমি ক্ষম! করিয়াছি, সকলই ভূলিয়। যাইতেই আমার 
ইচ্ছা । আমি যদি উদ্মাদ না হইতাম, এবং আপনার প্রতিভার প্রতি যদি আমার শ্ন্ধা ন! 
থাকিত, তাহ! হইলে এত সহজে নিষ্কৃতি পাইতেন না। মি কথ! শুনিতে চান? শুনুন 
তবে সত্য কথা বলি। জগতে যত প্রতিভাশালী ব্যক্তি আবিভূ্ত হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে 
আমি আপনাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বিয়া মনে করি। আপনার কবিতাকে আমি শ্রদ্ধা করি, 
আপনার গণ্ভ আমি ভালবাসি। আপনার পূর্ববর্তী কোনও লেখকই এরূপ বিচক্ষণ বাগ্‌-বৈদগ্ধ্য 
এবং হুক্ম ও নিশ্চয়াত্িক' রুচির অধিকারী ছিলেন না। কথোপকথনে আপনি মনোহারী, 
একসঙ্গে আনন্দদান ও শিক্ষাবিধান ছরিতে আপনি সুদক্ষ | আপনার অপেক্ষ! অধিকতর 
চিত্তহারী আমি কাাকেও জানি না। যখন আপনি ইচ্ছা! করেন, তখন সমগ্র জগৎকে দিয়! 
আপনি আপনাকে ভালবাসাইতে পারেন। আপনার মনেয় সৌদ্দর্ধ্য এত অধিক, ষে আপনি 
বিরক্তি উৎপাদন করিলেও কেহই আপনার উপর রাগ করিয়া! থাকিতে পারে না। সংক্ষেপে 
বপিতে গেলে, আপনি যি মানুষ না হইঙেন, তাহ! হইলে পূর্ণ হইতেন।” 


দুঃখবাদ 
এত গুণের অধিকারী, এমন সদানন্দ ধিনি, তিনি যে ছুঃখবদী হইবেন, ইসা! কেহই 
ভাবিতে পারে নাই। প্যারিসে যখন ছিলেন, সর্বদ। আমোদ-গ্রমোদে মগ্ন থাকিয়াও তিনি 
লাইব্নিটজের অত্যধিক আশাবাদের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এক যুবক তখন তীহাকে 
আক্রমণ করিয়া ;এক প্রবন্ধ লেখার, তিনি তাহাকে লিখিয়াছিলেন, "আমি গুনিয়! সুখী হইলাম, 
আপনি আমাকে আক্রমণ করিয়! এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ইহাঁতে আফি আপনাকে 


১৮২ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


সন্মানিত বোধ করিতেছি। যাবতীয় সম্ভবপর জগতের মধ্যে সর্বোত্তম এই জগতে কেন 
এত লোকে আত্মহত্যা কবে, প্তেই হউক, কিংবা গন্ভেই হউক, তাহা! যদি আপনি 
বলিতে পারেন, আমি বিশেষ বাধিত হুইব। আপনার যুক্তি, কবিতা ও তিরম্কারের 
অপেক্ষায় রছিলাম। অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে আপনাকে কিন্তু নিশ্চয়তা দিয়। 
আদ বলিতেছি, যে এই বিষয়ে আপনিও কিছু জানেন না, আমিও কিছু জানিনা ।” 
মানব-জীবনের মুল্াযসম্বন্ধে তাহার ষে বিশ্বাস ছিল, উৎপীড়ন ও সংসারের অভিজ্ঞতার 
ফলে তাহ! হাস প্রাপ্ত হয়। বাণিনে ফ্রেডারিকের পিকট যে ব্যবহার পাইয়াছিলেন, 
তাহ।তে তীহার আশাও ক্ষীণ হছুইয়! পড়ে। ইহার পরে ১৭৫৫ সালের নভেম্বরে লিসবনের 
ভূমিকম্পের লংবাদে তাহার আশ ও বিশ্বান একেবারে ভাঙ্গিয়! পড়ে। সেদিন ছিল একটি 
পর্বদিন। ত্রিশ সহ্ত্র লোক উপাসন! মন্দিরে সমবেত হইয়াছিল উপ!সনার জন্ত। 
গ্রচণ্ড ভূমিকম্পে তাহাদের অনেকেই নিহত হয়। এই ভীষগ আঘাতে ভলটেয়ারের 
চিত্তের তারল্য অন্তহিত হইয়! যার়। পরে, ফরালী পুরোহিতগণ সেই ভীষণ সংহারলীলাকে 
যখন লিসবনের অধিবালিগণের পাপের শাস্তি বলিয়! ব্যাখা! করিতে লাগিলেন, তখন 
তাহার মনে ভীষণ রোষের সঞ্চার হইল। অমঙ্গলের অস্তিত্বের যে সমস্তায় প্রাচীনকাল 
হইতে মানব-চিত্ত আলোড়িত হইয়া আসিতেছিল, এক ভাবোদ্দীপ্ত কবিতায় তিনি তাহ! 
ব্যক্ত করিলেন; প্হয় ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, তিনি এইরূপ অমঙ্গল রোধ করিতে সমর্থ, 
কিন্ত করেন না; অথব! তিনি ইহা রোধ করিতে ইচ্ছুক হইলেও, ইহ! রোধ করিবার 
শক্তি তাহার নাই।* ম্পিনোজ! বলিয়াছিলেন, “মঙ্গল ও অমঙ্গল শব্ধ মানুষের সম্বন্ধেই 
প্রয়োজা, সমগ্র বিশ্ব-সম্বন্ধে তাহাদের প্রয়োগ কর! যায় না। মহাকালের পরিপ্রেক্ষিতে 
আমাদের অমঙ্গল গণনীয়ই নহে ।” ভলটেয়র কবিতায় শিখিলেন, “পত্য বটে, আমি 
সমগ্রের একটা তুচ্ছ পরমাণুমাক্, কিন্তু সমস্ত প্রাণীর অবস্থাইতে! মানুষের সমান। মানুষের 
মতনই তাহার! হুঃখ ভোগ করে ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শকুনি তাহার শিকারের 
ভগ ছি'ড়িয়! খার, ঈগল শকুনিকে টুকর! টুকরা করিয়া ফেলে । ঈগল আবার মানুষের শরে 
বিদ্ধ হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত মানুষ হিংআ্র পক্ষীর থাগ্ে পরিণত হয়| জগতের প্রত্যেক 
অঙ্গই যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিতেছে । সকলেই জন্মিয়াছে যন্ত্রণাভোগের জন্ত ও পরস্পরের 
সংহরের জন্ত। এই ভীষণ সংহারলীলার সম্মুখে দীড়াইয়া তুমি বলিবে, “প্রত্যেকের 
অমঙ্গল হইতে মঙ্গলের উৎপত্তি হয়?” কি হুন্দর সুখের অবস্থা | অনু কম্প।হ মরণশীল 
তুমি যখন কম্পিতকণ্ঠে উচ্চরবে ঘোযুণ। কর, “সকলই মঙ্গলময়*, বিশ্ব তধন তোমার বিরুদ্ধে 
সাক্ষ) দেয়, তোমার অন্তর শতবার তোমার বুদ্ধিকে লঙ্ঘন করিয়া যায়। কোথা হইতে 
মান্য আনিয়াছে, তাহার গন্তব্য স্থান কি, তাহ! সেজানে না| পন্কশষ্যাশায়ী, যস্ত্রণা-পীড়িত 
ৃত্যগ্রন্ত, ভাগ্যের ক্রীড়নক, কিন্তু চিন্ত/শক্তির অধিকারী মানুষ । তাহার দৃরদৃষ্িক্ষম 
চক্ষু বুদ্ধিবলে অন্পষ্ট নক্ষত্ররা্গির পরিমাপ করিকছে। আমাদের সত্তা অনস্তে মিশিয়! 
গিয়াছে। আমাদিগকে আমর! দেখিতেও পাইনা, জানিও না। অহঙ্কার ও অন্তায়ের 
র্ক্ষেত্র এই পৃথিবী মুখে পরিপুণ। সেই নূর্থেরাই সুখের কথা বলে।”"এক সময় ছিলি 


নব্য দর্শন-__ভলটেয়ার ১৮৩ 


বখন অমি সুখের গান গাহিয়।ছি। কিন্ত সময়ের পরিবর্তন হইয়াছে। বয়োবুদ্ধির 
সহিত অভিজ্ঞত৷ বাড়িয়াছে,'..গভীর অন্ধকারের মধ্যে আলোকের সন্ধান করিয়! এখন 


কেবলই হুঃখ ভোগ করিতেছি । কিন্তু তজ্জন্ত আমর আক্ষেপ নাই।” 


রূনোর সহিত কলহ 


ইনার কয়েক মাস পরেই 5০৮61 6815 আ৪£ আরব হইল। “কানাডার 
কয়েক একর বরফের জন্য” এই যুদ্ধকে ভলটেয়ার উন্মন্তত। ও আত্মহত্যা! বি হা! অভিছিত 
করিয়াছিলেন। তাহার পরে আ'লিল রুসোকর্তৃক তাহার পূর্বোক্ত কবিতার উত্তর। 
রুসেো! লিখিয়াছিলেন, “মানুষ নিজের দোষে ছুংখভোগ করে। নগরে বাস না করিয়া 
মানুষ যদি উনুপ্ত প্রান্তরে বাস করিত, তাহ হুইলে ভূমিকম্পে মার1 যাইত ন! ৮ পড়িয়া 
ভলটেয়ারের ধৈর্যাচাতি হইল। তিন দিণেব মধ্যে তিনি 08110305 রথ লিখিয়! শেষ 
করিলেন। এই গ্রন্থে তিনি র্ূসোর বিকুদ্ধে তাহার ভীষণতম অস্ত্রের প্রয়োগ করিয়(ছিলেন। 
সে অস্ত্র “ভল্টেয়ারের শ্লেষ। 

এই গ্রন্থে নিরাশাবাদ্র স্বপক্ষে যেরূপ শ্ফৃর্তির সহিত যুক্তিপ্রয়োগ করা হইয়াছে, 
তাহ! সাহিতো ছুর্লভ। জগৎ ভৃঃখময় প্রতিপাদন করিতে পাঠককে ইহার পূর্বে কেহই 
এত প্রাণ খুলিয়া হাসাইতে পারে নাই । 4১29016 [500৪ বলিয়াছেন, “ভল্টেয়াবের 
অঙ্গুণিতে লেখনী দ্রুত চলিতে চপিতে হাহ)মুখক হইব। উঠিয়াছে।” 

গ্রন্থের নায়ক ক্যাণ্ডিডে, ডড০5017911র 321:০2-0:711500061-701-70015এর 
আয্মীয়। লোকে বলিত ক্যঙ্ডিডে ছিলেন উক্ত ব্যাবণেব ভগিনীর পুঝ্ম এবং তাহাব 
পিত! ছিলেন প্রতিব।সী একজন সাধু চরিত্রের লোক, কিন্তু ষে বংশে তাহার পিতার 
জন্ম হইয়াছিল, ব্যারণের বংশের মত তাহার প্রীচীনতার দাবী ছিল ন৷ বলিয়া, তীহার 
মাতা তাহাকে বিবাহ করিতে ত্বীকৃত হুন নাই। 0৪210 সরল-গ্রক্কতি ও সাধু-চরিত্র 
যুবক। ব্যারণের এক স্থন্দরী কন্ত। ছিল, তাহার নাম কুনেগণ্ডে। প্যানগ্নদ্ন।মীয় 
এক পণ্ডিত ব্যারণ পরিবারের শিক্ষা! গুরু ছিলেন । তিনি 1151910137510-1,010£100- 
00910012580195%র অধ্যাপক । তিনি বলিলেন “ইহা! গ্রমাণ করিয়! দেওয়া যায়, ষে 
বাহু কিছু ঘটে, সকলই অবস্তভাবী। জগৎ যেরূপ, তাহ! অপেক্ষ।! অন্তরূপ হওয়া! সম্ভবপর 
ছিল না। প্রত্যেক দ্রব্াই বিশেষ উদ্দেশে নষ্ট । স্থতরাং লে উদ্দেস্ট সর্বোৎকৃষ্ট হইতে 
বাধা ।” 

একদিন কনেগঞগ্ডে ছুর্গের সন্নিকটবত্তী এক উগ্ভানে ভ্রমণকালে দেখিতে পাইলেন, 
প্যানগ্নন্‌ তাহার মাতার এক সুন্দরী যুবতী পরিচারিকাকে পরীক্ষামূলক দর্শনে শিক্ষা 
দান করিতেছেন। কনেগঞ্ডের বিজ্ঞানের প্রতি বিশেষ আনুরক্তি ছিল। নিঃশকে দীড়াইয়া 
থাকিয়া! তিনি “তাহাদের দাশনিক পরীক্ষামূলক কাধ্যাবলী দেখিতে লাগিলেন। তিনি 
বুধিতে পারিলেন, কারণ হইতে কাধ্যের উদ্ভব অবশ্ুস্তাবী। ক্যাণ্ডিডের লঙগে ইহার 


১৮৪ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


পরীক্ষা! করিবার ইচ্ছ! লইয় 'কনেগণ্ডে ফিরিয়! আলিলেন। গৃহে ফিরিয়! ক্যাণ্ডিডের 
সঙ্গে দেখ! হইলে লঙ্জায় তাহার মুখ লাল হুইয়! গেল। কাত্ডিডের মুখও তখৈবচ। 
পরদিন নৈশাছারের পরে ক্যাপ্ডিডের সঙ্গে কনেগণ্ডে পর্দার পশ্চাতে প্রবেশ করিলেন। 
কনেগণ্ডের ক্মাল কক্ষতলে পড়ির! গেল। ক্যাপ্ডিডে রুমাল তুলিয়া! লইলেন। কনেগণ্ডে 
নি্বুষ মনে তাহার হাত ধরিয়৷ ফেলিজেন! তিনিও নিফলুষ মনে তাহার হস্ত চুম্বন 
করিলেন। তার পরে অধরে অধর মিলিত হুইল, নয়ন উজ্জ্বলত! ধারণ করিল, জান 
কম্পিত হুইল এবং উভয়ে আলিঙ্গনাবন্ধ হইলেন। এমন সময়ে ব্যারণ 111001-62- 
1:০1 পর্দার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন এবং পদাঘ!তে ক্যার্ডিডেকে ছুর্গের বাছির করিয়। 
দিলেন। ক্যাগ্ডিডে মুচ্ছিত হইয়৷ পড়িলেন। মুঙ্ছাভঙ্গে ব্যারণের স্ত্রী তাহাকে চপেটাঘাত 
করিতে লাগিলেন। ছূর্গে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। 

ইহার পরে-একদিন ক্যাণ্ডিডে বন্দী হুইয়া বুলগেরিয় সৈষ্-শ্রিবিরে নীত হইলেন। 
সেখানে তাহাকে সৈশ্তদলভূক্ত কর! হইল। একদিন পলারন করিবার সমন্ন ধৃত হইয়া 
তিনি শিবিরে আনীত হইলেন । 0০81 19:09] আর্দেশ করিলেন, তাহাকে হয় সমগ্র 
নৈম্ভদলের প্রত্যেক পৈন্কর্তৃক ছত্রিশবার বেত্রঘ/ত অথব| একবার মন্তকে বারোটি 
বন্দুকের গুলি, ইহার মধ্যে একটি বাছিয়। লইতে হইবে মানুষের ইচ্ছ। স্বাধীন, এই জন্ত 
তিনি ছুইটির একটিও পছন্দ করিলেন না। কিন্তু ইচ্ছার স্বাধীনতার যুক্তি কোনও কাজে 
ল৷গিল না। অগতা!। তিনি বেত্র।ঘাতে সম্মত হইলেন। পসৈন্তদলে ছুই হাজার সৈম্ত ছিল। 
ছই বারে চারিহাজার আঘাত গ্রহণ করিয়! ক্যাণ্ডিংড রক্তাক্ত দেহে শুইয়! পড়িলেন, 
এবং অবশিষ্ট বেত্রাঘাতের পরিবর্তে তাহাকে গুলি কর! হউক, এই প্রার্থনা জানাইলেন। 
প্রার্থনা মঞ্জুর হইল। তাহার চক্ষু বাধিয় দেওয়া হইল। হঠাৎ বুলগেরিয়ার রাজ! 
তথায় উপস্থিত হইলেন। সমস্ত শুনিয়৷ রাজা বুঝিতে পারিলেন ক্যাপ্ডিডে সংসার-জ্ঞনাভিজ্ঞ 
দার্শনিক । তিনি তাহার অপরাধ ক্ষম। করিলেন। 

অভিজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসায় ক্যাণ্ডিডে সুস্থ হুইয়! দেখিলেন, বুলগেরিয়ার রাজার 
সহিত অন্ত এক রাজার যুদ্ধ বাধিয়! গিয়াছে । কামানের গোলায় প্রথমে এক এক পক্ষে 
ছয় হাজার লোক মরিল।* তার পরে বন্দুকের গোলায়, এই লর্বে।তম জগতের বক্ষ- 
কলুিতকারী নয় দশ হাজার পাষণ্ড নিহত হইল। লঙগীণের আঘাতে কয়েক সহত্রের মৃত্যু 
হইল। মোট প্রায় ত্রিশ হজোর লোককে ধরাধাম ত্য।গ করিয়! যাইতে হইল। ক্যান্তিভে 
এই হত্যাকাণ্ডের সময় দার্শনিকের মত কাপিতে লাগিলেন, এবং ইনার পরে একদিন 
যখন উভয় সৈন্তদলে "75 ৫৫৫99” ( ঈশ্বরেব গৌরবগান ) গীত হইতে লাগিল, তখন 
পলায়ন করিলেন। রাশীকৃত মৃত ও মুমুর্ নরপেছের উপর দিয়া তাহাকে যাইতে হইল। 
ভশ্বীভূত গ্রাম সকলের মধ্যে যুদ্ধের পরিণাম দেখিতে দেখিতে তিনি চণিতে লাগিলেন। 
দেখিলেন রক্তাক্ত দেছে ভূপতিত বৃদ্ধ অদুরে শারিত তাহার স্ত্রীর মৃত দেহের দিকে চাহি! 
আছে) স্ীর রক্তল্লাবিত দেহের উপর শিশু সন্তান পড়িয়। আছে। ধরিতা নারী তৃমিতলে 
পতিত হই! শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিত্যেছে। অর্থ-দগ্ধ অনেকে উচ্চৈঃম্বরে মৃত্যু কামনা 


মব্য দর্শন-__গুলটেয়ার ১৮৪ 
করিতেছে । পদ, বা, মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছির হইয়া! ইতম্ততঃ পড়িয়া আছে। সম্ভাব্য 
যাবতীয় জগতের মধ্যে সর্বোত্তম জগৎ! !! 

দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া ক্যাণ্ডিডে হল্যাণ্ডে রিক্তহস্তে উপস্থিত হইলেন । আশ! 
করিয়াছিলেন খ্রীষ্টানের বাসভৃমিতে তাহাকে অনাহারে মরিতে হইবে না। কয়েকজন 
ভদ্রবেণী লোকের নিকট ভিক্ষ! প্রার্থন৷ করায়, তাহার তাহাকে জেলে পাঠাইতে চাহিলেন।* 
একজন ভদ্রলোক “দাননীলতা”-সন্বন্ধে ব্তৃত। করিতেছিলেন। তাহার নিকট ভিক্ষ! প্রার্থন৷ 
করায়, তিনি জিজ্ঞণ৷ করিলেন “তুমি কি বিশ্বাস কর, থুষ্ট-শত্র (81161-0151956 সয়তান) 
পৃথিবীতে 'আছে*? ক্যাপ্ডতিডে কহিলেন, “তা তে। শুনি নাই। কিন্ত তিনি থাকুন বা 
না|! থাকুন, আমার খাবার চাই” । বক্তা বলিলেন “ভাগে।! খাবার তোমার মত লোকের জন্ত 
নয়।” বক্তার স্ত্রী নিকটবর্তী গৃহের জানালা দিয়া ক্যাপ্ডিডের মাথার উপর এক বাল্তি ময়লা 
জল নিক্ষেপ করিলেন। গমন নামক একজন 419-73870150 দীড়াইয়া দেখিতেছিলেন। 
তিণি ক্যাপ্ডিডেকে গৃছে লইয়। গিয়া! আহাধ্য ও নগদ্দ ছুই ফ্লোরিন দান করিলেন” 

পরদিন রাস্তায় এক শীর্ণকায় তিক্ষুকের সহিত ক্যাণ্ডিডর দেখা হুইল। তাছার 
সর্ধালে ক্ষত, চক্ষু দাঁপ্তিহীন, নাসিকার অগ্রভাগ খপিয়! পড়িয়।ছে, মুখ বাকিয়। গিয়াছে। 
ভিক্ষুক তাহার নাম ধরিয়া! সম্বোধন করিল। ক্যাণ্ডিভে তাহাকে প্যানগ্রন্‌ বলিয়া 
চিনিতে পারিলেন। তাহার নিকট শুনিলেন, বুলগেরিয়ার সৈন্য ব্যারণের' ছুর্গ আক্রমণ 
করিয়া! ধ্বংস করিয়াছে; কুনেগণ্ডেকে ধর্ষন করিয়া পরে হত্যা করিয়াছে, ব্যারণ ও 
তাহার স্ত্রীকেও হত্য। করিয়াছে; শুনিয়া মুচ্ছিত হৃইয়! পড়িলেন। মুচ্ছাভঙ্গ হইলে 
প্যানগ্রসের শোচনীয় অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, প্যান্্রস্‌ কহিলেন “প্রেম, 
মানবজাতির সান্তনা, বিশ্বের রক্ষক, প্রাণী-জগতের আত্মা, নুকোমল প্রেমই তাহার 
দুর্গতির কারণ।” এমন পবিজ্র প্রেম হইতে কিরূপে এই ভীষণ অবস্থা উৎপন্ন হইল, 
কাণ্ডিডে জিজ্ঞল/ করিলে, প্যানগ্রশ কহিলেন প্ব্যারপ-মহিষীর পরিচারিকার 
বক্ষলীন হইয়া! আমি স্বর্গস্থধ ভোগ করিয়াছি। তাহারই ফল এই। তাহার শরীরে 
উপদংশের বীজ ছিল। একজন পণ্ডিত সন্ভানীর শরীর -হুইতে তাহ! তাহ।র শরীরে 
সংক্রামিত হইয়াছিল। এক বৃদ্ধা 09:20555 এর শরীর চ্ছইতে সন্যাসীর শরীরে 
নেই বীজ যায়। 09211555 এর শরীরে আসে এক সৈল্তাধ্যক্ষের শরীর হইতে; 
লৈম্তাধ্যক্ষের শরীরে সক্রামিত হয় এক মাকুইম্‌-পত্ী কর্তৃক, মাকুইসপত্বী পেয়েছিলেন এক 
509:01910এর শরীর হইতে । এ সমস্তই অপরিহাধ্য ছিল” ।' ক|গুডে তাহাকে জেম্সের 
নিকট লইয়৷ গেলেন। সেখানে স্থচিৎকলায় প্যান্গন্‌ আরেগল।ভ করিলেন। ছুই মাল 
পরে জেম্কে লিসবন যাইতে হইল। প্যানগ্নস্‌কে তিনি সঙ্গে লইয়া! গেলেন। 

জাহাজে তিনজনের মধে! অনেক দার্শনিক আলোচনা হইল। প্যানগ্নস্‌ বলিলেন 
«প্রত্যেক দ্রব্যই এমন ভাবে স্থষ্ট, যে তাছার উৎকৃষ্টতর হইবার সম্ভাবন। ছিল ন।।” জেম্প 
তাহ! শ্বীকার ন| কেরিয়া কহিলেন, “মানুষ তাহার প্ররুতি কলুষিত করিয়াছে । ছি 
গ্রকৃতি লইয়া মানুষ জন্মগ্রহণ করে নাই, অথচ ব্যাঙের মত হিং হইয়া! পড়িয়াছে।' কামান 

২৪ 


১৮৬ পাঁ্চান্ত্য দর্শনের ইতিহাস 
সব! লঙগীন উঈত্বর মানুষকে দান করেন নাই, অথচ পরস্পরের বিনাশের জন্ত মান্য 
তাহ! নিন্্াণ করিয়াছে।” প্যানগ্রদ্‌ বলিলেন "সকলই অপরিহাধ্য ছিল। ব্যক্তিগত 
ছর্ভাগ্যই সর্বজনীন মঙ্গল, সুতরাং ব্যক্তির ছূর্ভ|গ্য যত বেশী হয়, সাধারণের মঙ্গলও ততই 
বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়।” 
*  হৃঠাৎ আকাশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়। পড়িল, ও প্রবল ঝটিকা আরন্ধ হইল। 
মান্তল ভাঙ্গিয়। গেল, পাল ছি'ড়িয়। উড়িয়। গে]! যাত্রিগণের মধ্যে কলরব উিত হইল। 
ডেকের উপর গির! জেম্স নাবিকদিগকে সাহাধা করিতেছিলেন, এমন সময় এক নাবিক 
তাহাকে ভীষণ আঘাত করিয়া ডেকের উপর ফেলিয়া দিল, কিন্ত প্রহারকালে পদস্থলিত 
হইয়। সে জাহাজের বাহিরে পড়িয়া গেল। ভাঙগ! মাস্তল ধরিয়া সে ঝুলিতেছিল, জেম্স্‌ 
তাহাকে টানিয়! তুলিতে গিয়া নিজে সমুদ্রের মধ্যে পড়িয়া! গেলেন। নাবিক ডেকে উঠিয়া 
তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। ক্যাণ্ডিডে তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্ত সমুদ্রে ঝাপ 
দিতে ষাইতেছিলেন। কিন্তু বাধ! দিদ্না প্যানগ্নস্ কহিল, “সমুদ্রে ডুবিয়া মরাই 
তাহার নিয়তি, সেই জন্তই সে লিসবন যাত্রা! করিয়াছিল।” জাহাজ ডুবিয়া গেল। 
সেই দূর্বৃন্ত নাবিক এবং প্যানগ্রল ও ক্যাণ্ডিডে ব্যতীত সকলেরই মৃত্যু হইল। তাহারা 
তীরে উঠিবামাত্র লিদবনের ভীষণ ভূমিকম্প আরব্ধ হইল। প্রকৃতির লেই ভীষণ তাণ্ডবে 
ভ্রিশ সহ নরমারী প্রাণ হারাইল। রাস্ত-ঘাট ভন্ম ও লাভায় আচ্ছাদিত হইয়! গেল) 
অসংখ্য গৃহ ভূপতিত হইল। নেই দুর্বন্ত নাবিক তখন লুননে প্রবুত্ত হুইল, এবং এক 
যুবতীসহ আমোদে মত্ত হইল। প্যানগ্রন্‌ ও ক্যাপ্ডিডে আর্তজনগণের সেঝায় মনোনিবেশ 
করিলেন। প্যানগ্রদ কহিলেন “ভূমিকম্পের না হইবার উপায় ছিল না। আগ্নের গিরি 
যখন লিলবনে অবস্থিত, তখন তাহ1 অন্তর ফাটিবে কিরপে? মকলই মঙ্গলের জন্ত সংঘটিত 
হয়।” কৃষ্ণ পরিচ্ছদ-পরিহিত [110151002এর সহিত সংশ্লি্ট একটি লোক গুনিয়। 
কহিল, “আপনি কি প্রাথমিক পপে৯ বিশ্বাস করেন ন1? সকলই যদ মঙ্গলের জন্ত হয়, 
তাহা! হইলে মানুষের পতন$ হয় নাই, তাহার শাস্তিও নাই?” প্যানগ্নন্‌ কহিলেন, 
“মানুষের পতন ও তাহার জন্ত অভিশাপ উভয়েরই এই সর্বোত্তম জগতে প্রবেশ অপরিহাধ্য 
ছিল।” “তাহ! হুইণে স্থাপনি স্বাধীন ইচ্ছায় বিশ্বাম করেন না?” প্যানগ্নস্‌ কহিলেন, 
প্নিরবচ্ছিন্ন নিয়তির”ও সহিত স্বাধীন ইচ্ছার বিরোধ নাই। ন্বধীন ইচ্ছাও অপরিহার্য 1” 

ভূমিকম্পের পরেই ক্যাথলিক ধর্মে অবিশ্বালীদিগের বিচারের জন্ত 11021516101.এর 
প্রতিষ্ঠ। হইল। স্থির হইল, €ষ ক্যাথলিক ধর্মের বিরোধী পাপিষ্ঠদিগকে আস্তে আস্তে 
পোড়াইয়৷ মারিলে ভূমিকম্প বন্ধ হইবে। প্যানগ্নন্‌ ও ক্যাপ্ডিডে ধৃত হইয়। [11001516102 
লমীপে নীত হুইলেন। প্যানগ্নসের ফাঁসী হুইল, ক্যাগুডেকে বেত মারিয়া ছাড়ি! 
দেওয়! হইল!। ভীত ও বিশ্মিত ক্যাপ্ডিডে ভাবিলেন, “এই যদি যাবতীর সম্ভাব্য জগতের 
মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট জগৎ, তবে অবশিষ্ট জগংগুলি কিরূপ? দার্শনিক শ্রেষ্ঠ প্যানগনন্ নরোত্বম 
জেম্ল, রমণীরত্ব কুনেগণ্ডে, এই পর্ষোত্তম জগতে তোমাদের এত কষ্ট কেন?” 

£ 02121091911, ৪ 911, 8 41090105 106963510, 


নবা দর্শন--ভলটেরার ১৮৭ 
কয়েক দিন পরে এক অচিস্তিত উপায়ে কুণেগণ্ডের সন্িত ক্যান্ডিডের দেখা হইল, 
কিন্ত এই মিলন স্থায়া হইল ন।। আবার কুনেগণ্ডে ক]াণ্ডিডে হইতে বিট্ র হইলেন। 
ক্যাণ্ডডে পলারন করিয়া আমেরিকায় গেলেন। প্যারাগুয়ে গিয়া দেখিতে পাইলেন 
দেশের যাবতীয় সম্পত্তি 06581 পুরোহিতদিগের হস্তগত, প্রজানাধাগণের কিছুই নাই-_ 
যুক্তি ও স্ায়-বিচারের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত । এক ওলন্দাঞ্জ উপশিবেশে একহস্ত ও একপদ-বিশিষ্ট ৪ 
ছিন্নবস্্ব পরিহিত এক নিগ্রে বাল, “কলে কাজ করিব।র সময় কোনও শ্রমিকের একটা 
আনুল যদি কলে আটকাইয়া যায, তাহা হইলে তাহার লমস্ত হাত/টিই কাটি! ফেল! হুয়। 
কেহ ষদি পলায়নের চেষ্ট1! ঝরে, তাহা 4 এক প।কাটির়। ফেলে । তোম|দের চিনির অভাৰ 
দুর করিবার জন্য এই মূল্য দিতে হয়।” 121 790:900 দেশে গিয়| ক্যাণ্ডডে অনেক স্বর্ণ ও 
রত্ব সংগ্র কেন, এবং তাহ। ণইয়। দেশে ফিগিবাদ জন্ত এক জাহাঙ্গ ভাড়া! করিলেণ। 
স্বণ-রত্ব জাহাজে বোঝ|ই হইবামত্র তাহ।র মাণিক ব্য|গ্ডিডেকে তারে ফেলিয়া র।খিয়! 
জাহাজ ছাড়িয়া দিল। সামান্ত যাহ! ছিল, তাহ! লইয়। দশে ।ফরিবার পথে জ্খহাজে মার্টিন- 
নামক এক বুদ্ধ পণ্ডিতের সহিত ক্যাপ্ডিডের আলাপ হইল। ক্যাণ্ডিডে জিজ্ঞান৷ করিলেন, 
"মানুষ কি চিরকালই বর্তমানের মত মানুষকে হত্য। করিয়াছে বলিয়। আপনি বিশ্বাস 
করেণ? মানুষ কি চিরকাণই মিথ্যাবাদী, প্রতারক» বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ, দন্থ্য, 
মূর্খ, ত্র, প।পিষ্ঠ, ওদুরিক, মাতাল, কৃপণ, ঈর্ধযপরায়ণ, উচ্চাভিলাসীঃ রক্ত-পিপান্থ, 
পরনিন্দুক, লম্পট, ধর্মোন্মত্ত ও ভণ্ড?” মাটিন কহিলেন প্তুমি কি বিশ্বান কর, বাজপক্ষী 
চিরকালই দেখিবামাত্র কপোত মারিয়! খ|ইয়াছে?” ক্যাণ্ডিডে কহিলেন প্নিশ্যয়।” 
মাটিন--তবে? বাজের চরিত্র যদি চিরকালই অপরিবর্তিত থাকিয়! থাকে, তবে মানুষের 
চরিত্র পরিবর্তিত হইযাছে বলিষ। বিশ্বপ কর কেন? ক্যা্ডডে--"ওঃ। কিন্তু মানুষ ও 
পণুতে প্রভেদ বিস্তর । ইচ্ছার ধীশত --1৮ তর্ক করতে করিতে তাহারা খোর্ডোতে 
পৌছিবেন। ক্যাণ্ডিডে ইখোরোপের সর্বত্র কুনেগণ্ডের অনুসন্ধান করিয়া! খেড়াইতে 
ল|গিণ্ননে। বহু অন্ুমন্ধাণের পরে তাহাকে তুরস্ক দেশে প্রাপ্ত হইলেন] কুনেগণ্ডে এক 
রাজবাড়ীতে পরিচারিকার কাজ করিতেছিলেন। তাহার সৌন্দর্যের কণামাত্রও অবশিষ্ট ছিল 
না। দেখিয়। ক্যাণ্ডডে ছুঃখে অভিভূত হইলেন কুনেগণ্ডে তথ্ন ক্যাপ্ডিডে থে তাহাকে 
বিবাহছ কৰিঝ|র প্রতিশ্রুতি দিয়,ছিলেন, ত'হ1 তাহাকে ম্মরণ করাইয়। দিলেন। ক্যাণ্ডিডে 
প্রতিশ্রুতি রক্ষ! করিলেন, এবং কুনেগণ্ডেকে (ছু করিয়া তুরস্ক দেশেই বপতি স্থাপন করিয়! 
কষিকাধ্যে মনোনিবেশ করিলেন 
ক্।্ডিডে গ্রন্থের বহুল প্রচার হইয়াছিল। রোমান ক্যাথপিক ফরালী৷ জাতির বধ্যে 
এই অশ্রন্ধধান গ্রন্থের জনপ্রি্তালাভে বিশ্সিত হইবার কারণ নাই। জার্মানী ও ইংলণ্ডের 
লোকে তাহাদের ধর্শের সংস্কর করিয়! লইয়াছিল। চার্চের অত্রান্তত্ব অস্বীকার করিঘ্বাও 
বাইবেলের প্র।মাশ্যতা শ্বীকার কিয় যুক্তির সাহায্যে তাহার! যখন বাইবেলের ব্যাখ্য 
করিয়াছিল, ফ্রাক্স তখন যুক্তির আশ্রয়গ্রহণ করে নাই। কিস্তৃষখন তথায় বিস্তার আলোচন! 
আরব্ধ হুইল, তখন অন্ধবিশ্বাস ও অবিখাসের মধ'বর্তী কোনও আশ্রয় মিপিল না] ফাল 


১৮৮ পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস 


ফরাসী মন একেবারে অবিশ্বাসের দিকে ঝুপকিয়া পড়িল। বখন লা মেত্রী, হেলভেটিয়।স্‌, 
হলব্যাক্‌, ডিডোরো, দালেম্বার্ট শত্রুর মত পৈতৃক ধর্ম আক্রমণ করিলেন, তখন বছু গোক 
তাহাদের কথ! আগ্রহের সহিত শুনিল। ভলটেয়ারের ক্যযপ্ডিডে ও তাহার! সাদরে 


গ্রহণ করিলা 
দার্শনিক অভিধান 


ভলটেয়ার কিছুদিন বিশ্বকোষের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেম, এবং বিশ্বকোষ-সংঘের নেতা! 
বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন। বিশ্বকোষে তিনি বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। পরে তিনি 
নিজেই 721:11950101:30 10100021877 নামে এক দার্শনিক কোষ লিখিতে আরম্ত করেন। 
বর্ণমালাক্রমে বহু বিষয়ে প্রবন্ধ পিখয়। তিনি এই কোষে লন্নিবিই করিয়াছিলেন। 
প্রত্যেক প্রবন্ধাই জ্ঞানে সমুজ্্বল। দে-কার্ভের “সন্দেহ” হইতে তিনি দাশনিক অ:লোচন। 
আরম্ভ করিয়াছিলেন। বেইল্‌ তাহাকে সন্দেহ করিতে শিক্ষা! দিয়্যছিলেন বলিয়৷ তাহার 
নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, “প্রত্যেক দর্শনের উদ্ভাবদ্িতাই 
ন! জানিয়৷ জানার ভাণ করিয়াছেন। জ্ঞান যাহাদের কম, তাহারাই নিশ্চিত পিদ্ধান্ত করিয়া 
বলে। প্রথম তন্ব১-সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। ইচ্ছাকর্ুক কফিরূপে আমাদের 
অল সঞ্চলিত হয়, ইহাই যখন আমর! জানি না, তখন ঈশ্বর, দেবতা এবং মনঃ-লম্বদ্ধে নিশ্চিত 
ভাবে কিছু বল! অহুমিকার চুড়ান্ত । মনের সন্দেহ।কুল অবস্থা! প্রীতিকর নহে, কিন্তু উপরি উক্ত 
বিষয়-সম্বদ্ধে নৈশ্চিত্য নিতান্তই হাস্তকর ব্যাপার। কিরূপে আমার জন্ম হইল, তাহা ও 
আমার অজ্ঞাত। জীবনের এক চতুর্থাংশ অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত যাহ! দেখিয়াছি, 
শুনিয়াছি অথব| অনুভব করিয়াছি, তাহার কারণ জানিতে পারি নাই । যাছ।কে জড় বলা 
হয়, তাহাকে সিরিয়াস্‌ নক্ষজ্ের আকারেও দেখিয়াছি, আবার অণুবীক্ষণণৃশ্ত ক্ষুদ্রতম কণার 
আকারেও দেখিয়াছি । কিন্তু এই জড়পদার্থ কিঃ তাহা! জানি না। “উত্তম ব্রাঙ্গণ” নামক 
প্রবন্ধেং ভলটেয়ার লিখিতেছেন £ ব্রাহ্মণ বলিলেন, “আমার জন্ম না হইলেই ভ'ল হইত ।% 
আমি বলিলাম “কেন?” ব্রাঙ্গণ উত্তর করিলেন, “গত ৪* বৎলর যাবৎ আমি অধ্যয়ন 
করিতেছি। এখন দেখিকতছি, এই চল্লিশ বৎসর বুথ। নষ্ট হইয়াছে । আমার শরীর ষে 
জড়পদার্থ বার গঠিত, ত্যহ! আমার বিশ্বাস। কিন্তু চিত্ত কিরূপে উৎপন্ন হয়, তাহা কিছুতেই 
বুঝিতে পারি নাই। ভ্রমণ ও পরিপাক কার্যের মত আমার বুদ্ধিও দেহেরই একটি স্বাভাবিক 
শক্তি কি না, আমার হস্তদ্বার। কোনও বস্ত যেমন গ্রহণ করি, চিন্ত।ও মন্তকের সেইরূপ 
কোনও কাজ কি না, তাছাও বুঝিতে পারিলাম ন।। অনেক কথ। আমি বলি, কিন্ত বল৷ 
যখন শেষ হয়, তখন যাহ! বলিয়াছি, তাহার জন্ত লঙ্জ!বোধ করি।” সেইদিন প্রতিবাপিনী 
এক বৃদ্ধার সছিত কথোপকথনকালে জিজ্ঞ'লা করিলাম, তাঁহার আত্মার কিরূপে হৃষ্টি হইয়াছে, 
তাছ। জানিতে না পারার জন্ত তিনি কি ছঃখবোধ করেন। বৃদ্ধা প্রথমে আমার প্রশ্ন বুঝিতেই 
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পারিলেন না । ব্রহ্ষণ যে যে বিষয়ের চিন্ত। করিয। কান্ত হইয। পড়িয়াছেন, ক্ষণকালের জন্তও 
তিনি সেই সকল বিষয়ের চিন্তা করেন নাই। বিষুঠর নান! অবতারে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস, 
এবং গল্গান্নান করিতে পারিলেই তিনি আপনাকে নর্বাপেক্ষা সখী মনে করেন। আমি এই 
সরল স্ত্রীলোকের নুখের পরিচয় পাইয়া! সুখী হইলাম, এবং ব্রাহ্মণের নিকট গিয়া বলিলাম, 
“আপনার গৃহের অদূরে যে বৃদ্ধা বাস করেন, তিনি ক্যেনও বিষয়েই চিন্তা না করিয়াও স্তুথে 
আছেন, ইহ! দেখিয়! কি আপনি লঙ্জা বেধ করেন না?” ব্রাঙ্গণ বলিলেন, “আপনি ঠিকই 
বলিয়াছেন। আমিও অনেক বার ভাবিয়।ছি, এ বৃদ্ধার মত যদি অজ্ঞ হইতে পারিতাম, 
তাহ] হইলে সুখী হইতে পারিতাম | কিন্তু ওরূপ স্থখ আমি কামনা করি না।” 

ভলটেয়ার বলিয়াছেন “দর্শন ষদি নিরবচ্ছিন্ন সন্দেহে পর্যবসিত হয়, তাহ] হইলেও সেই 
সন্দেহ মানুষের বৃহত্তম ও মহত্তম সম্পদ । মায়াবী বল্পনার বলে নৃতন নৃতন মতের উদ্ভাবন 
না করিয়! জ্ঞানের অনতিপ্রলর অগ্রগতিতে সন্থষ্ট থাকাই আমাদের কর্তব্য। নৃতন তত্বের 
উদ্ভাবনের জগ্ত চেষ্টা না করিয়া, পদার্থের নিভূর্ল বিশ্লেষণ করিয়!, ৫কান্‌ তত্বের সহিত 
তাহার সামগ্রন্ত আছে, তাহাই আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করাই উচিত। কোন্‌ পথে বিজ্ঞানের 
অনুনরণ কর] উচিত, বেকন তাহ! দেখাইয়! দিয়াছেন। দে-কার্ত সে পথ অবলম্বন ন! 
করিয়! বিপরীত পস্থার অনুসরণ করিয়াছেন..".প্রঞফৃতির অধায়ন না! করিয়া তিনি তাহার 
রহুস্ত অন্ুমানদ্বারা আবিষফার করিতে চেষ্টা করিয়া উপস্টাসের সৃষ্টি করিয়াছেন। গণন, 
পরিমাপ, তৌল ও পর্যবেক্ষণ করাই প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, আর যাহা কিছু তাহার প্রায় সমস্তই 
কপোল কল্পন1।” 


চাচ্চের সহিত কলহ 


এই সময়ে কয়েকটি ঘটনায় ভলটেয়ারের জীবনের গতি পরিবহিত হইয়া গেল। ষে 
তরলতা! ও ছ।স্তরপিকতা তাহার বৈশিসা ছিল, হঠাৎ তাহা গাস্তীর্য ও কাঠিন্তে পারণত হইল। 
রোমান ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধ তিনি যুদ্ধ-ঘোষণা করিলেন, এবং অক্লান্ত ভাবে সেই যুদ্ধ 
পরিচালন! করিতে লাগিলেন। 

" ফারণি হইতে অনতিদুরে টুলু১ নগর। তখন ক্যাঞ্থলিক পুরোহিতগণই তথায় 
সর্বেসর্বা ছিলেন। কোনও প্রোটেষ্টা্ট তথায় আইন অথবা চিকিৎস! ব্যবসার অবলম্বন 
করিতে অথব! পুস্তক, ওঁধধ, কিংবা ঘাগ্ঘপ্রব্যের দোকান করিতে অথবা মুগ্রান্ত্র রাখিতে 
পারিত না। কোনও ক্যাথলিক প্রোটেষ্ট্যাপ্ট ভৃত্য রাখিতে পারিত না! ১৭৪৮ সালে 
একট -প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ধাত্রীনিয়োগের অপরাধে এক স্ত্রীলোকের ৯০০* ফ্রান্ক অর্থদণ্ড হইয়াছিল। 
নগরে প্রতি বৎসর 5€. 73:0701072ঘর হত্যাকাণ্ডের স্থৃতিবাধিকী আড়ম্বরের সঙ্গে 
অনুষ্ঠিত হইত | এখানে ক্যালান নামক এক প্রোটেষ্ট্যাণ্টের কন্ত। ক্যাথলিক ধর্ম অবলম্বন 
করে। ইহার কিছুদিন পরে ক্যাপাসের পুত্র ব্যবলায়ে সর্বন্থান্ত হইয়! আত্মহ্ত্য/ করে। 
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কিন্ত জনরব প্রচারিত হয়, যে পুত্রও ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত হইবার উভভে|গ করায় পিতা 
তাহাকে হত্য। করিয়াছে । ক্যালানকে বন্দী করিয়া পুরোহিতগণ তাহার উপর অমানুষিক 
অত্যাচার করে। ইহার ফলে তাহার মৃত্যু হয়৷ ক্লাসের পরিবারগণ সর্বন্থ্ত হইয়! 
ফাণিতে ভলটেয়ারের আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং ভলটেয়ার তাহ।দিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়া 
আশ্রম দেন। (১৭৬১ সালে) 

এই সময়ে এলিজাবেথ সারভেনস্‌ নামক এক মহিলার মৃত্যুর পরে € ১৭৬২ সালে) 
জনরব রটে, ষে উক্ত মহল! ক্যাথলিক ধর্ম-গ্রহণের আয়োজন করিতেছিলেন বলিয়! 
প্রোটেষ্টাপ্টগণ তাকে কূপের মধ ঠেলিয়া ফোলয়! দিয়াছে । ১৭৬৫ সালে লা! বার নামে 
এক যুবককে কয়েকটি ক্রশকাষ্ঠ ভঙ্গ করার অভিষোগে বন্দী করা হয়। গীড়নের ফলে 
যুবক অপরাধ স্বীকার করে। তখন তাহার শিরশ্ছেদ করিয়া, দেহ অগ্নিতে পোড়াইঃ] ফেণ। 
হয়! তাহার নিকট ভলটেয়ারের [17119500110 1010610091:গর এক খণ্ড পাওয়া 
গিয়াছিল। তাহাও পোড়াইয়া ফেলা হয় । 

ভলটেয়ার জলিয়৷ উঠিলেন। তাহার ম্মিত প্রফুল্ল আনন হইতে হান্ত অন্তহিত হইল। 
অন্তর গাস্তীধ্যপুর্ণ হইল। লেখনী আগ্নের্সগিরিতে পরিণত হইল, এবং তাহ। হইতে অনল ও 
লাভা নির্গত হইতে লাগিল। দালেন্বর্টকে লিখিলেন, *আর পরিহাসের সময় নাই। 
হত্যাকাণ্ডের মধ্যে হান্তপরিহাস চলে না, আমাদের বার্থোলোমুর হত্যাকাণ্ডের দেশে 
দর্শনালোচদ! ও আনন্দের অবকাশ নাই।” দর্শনের অলোচন। ছাড়িয়! ভলটেয়ার যুদ্ধ 
অবতীণ হইলেন। বন্ধুবাদ্ধবর্দিগকে যুদ্ধ যোগ দিতে আহ্বান পাঠাইলেন। “কোথাক্র 
ডিডেরো, কোথ|য় বীর দালেম্বাট, লকলে অগ্রদর হও, ধর্মান্ধ প্রতারকদিগের শ্ন্তগর্ভ 
বক্তৃতা, ঘ্বণিত কুটতর্ক, কল্পিত ইতিহাস, মন্তহীণ অলঙ্গত্র বিণাশ কর। যাহাদিগের বুদ্ধি 
আছে, বুদ্ধিহীনের দাসত্ব হইতে তাহাদিগকে মুক্ত কর, এখং যাহার! এখন জন্মগ্রহণ করিতেছে, 
তাহাদিগকে প্ররজ্ঞ। ও স্বধীণত।ল/ভে সাহাধ্য কর।” ভগটেয়ারের সুনিপুণ হস্তে দর্শন 
ডিনামাইটে পরিণত হইল। সেই ডিনামাইটে পোপের সিংহাসন বিপর্য/স্ত হইল, তীহার 
মুকুট-দণ্ড শথলিত হইয়। পড়িণ, ফ্রান্সের রাজপিংহাননের ভিত্তি র্ণ হইয়। গেল। 

119091010৫6 7০919090001 তাহ]কে কাডিণাল পদের লোভ দেখাইয়া! চাচ্চ ও 
তাহার মধ্যে সন্তাব প্রতিষ্ঠ।র চে করিলেন, কিন্তু ভলটেয়ার অচগ অটল। কার্থেজের ধ্বংস 
যেমন কেটে।র একমাত্র কামা ছিল, তেমনই চার্চের ধ্বংল তাহার একমাত্র লক্ষ্য হইল। 
[90155 010. 7:015196101 গ্রন্থে তিনি লিখিলেন, “পুরোহিতের! যি তাহাদের প্রদত্ত 
উপদেশানুধায়ী জীবন যাপন করিতঃ এবং মতভেদ সহা করিত, তাহ! হইলে তাহাদের মতের 
অগঙ্গতি গ্রহ করিতাম না। বাইবেলে যে সমস্ত কুটতর্কের বিন্দুমান্তরও সন্ধ/ন পাওয়া 
যায় না, তাহাই থৃষ্টীর ইতিহাসের রক্তাক্ত কলছ্র মূল। আঙ্গ যে" বণিতেছে, 'অ।ণি 
যাহ! বলি, তাহ! বিশ্বাম না|! করিলে ঈশ্বর তোমাকে নরকে পাঠাইবেন, কাল লে বলিবে, 
'আগি যাহ! বিশ্বাস করি, তাহ! যদি বিশ্বান ন! কর, তোম!কে হত্য। করিব/ লমাজের 
স্বাস্থোর জন্ত পরমতাসহিষুঃতার মূল পুরোহিত-তঙ্ত্ের ধ্ংল অপরিহাধ্য ৮ 


মব্য দর্শন--ভলটেয়ার ১৯১ 


ইহার পর অবিরল স্রোতে পুস্তিক1 প্রকাশিত হইতে লাগিল। দার্শনিকতত্ব ইহার 
পুর্বে এমন সরল ভাষায় ও এমন জীবন্ত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই । ভলটেয়ারের রচনা! 
পড়িয়]! দর্শন পড়িতেছি বলিয়া কাহারও মনে হইত না। কোনও কোনও পুস্তকের তিনলক্ষ 
সংখ্যাও বিক্রীত হুইয়াছিল। সাহিত্যের ইতিহাসে এমনটা পূর্বে কখনও দেখ! 
যায় নাই। & 

বাইবেলের এতিহালিকত! ও অভ্রান্ততার তিনি যে সমালোচন।১ করিয়াছিলেন, 
তাছার উপাদান গ্রহণ করিয়াছিলেন, স্পিনোজ। হইতে । তাহার হস্তে এই উপাদান 
ওজ্দল্যে উদ্ভাসিত হইয়াছিল । 

“জাপেতার গ্রশ্নাবলীর”২ জাপেতা পৌরাহিত্যের প্রার্থ। তিনি লিজ্ঞাস! করিলেন, 
শত শত ইহুদীকে আমর! পোড়াইয় মারিয়াছি। এখন কিরূপে প্রমাণ করিব, যে ইহুদী 
জাতি চারি সহম্র বৎসর যাবৎ ঈষ্বরের অনুগৃহীত ছিল। পুরাতন বাইবেলে উল্লিখিত তারিখ 
ও বিত কাহিনীর মধো অসঙ্গতি দেখাইয়! জাপেত। আবার জিজ্ঞান! করিলেন, “ছুই থৃষীয 
কাউন্সিলের মধ্যে যখন একটী অপরকে অভিসম্পাত করে, তখন তাহাদের কোনটী অন্রাস্ত, 
জানিবার উপায় কি?” উত্তর ন1 পাইয়! তিনি লরলচিত্তে প্রচার আরম্ভ করিলেন। তিনি 
প্রচার করিলেন, ঈশ্বর সকলের পিতা, পুণ্যের পুরস্থর্ত। ও পাপের শান্ত; তিনি ক্ষমাশীল। 
মিথ্। হইতে সত্যকে, ধর্মান্ধত| হইতে ধর্মকে উদ্ধার করিয়! তিনি ষে উপদেশ দিতে লাগিলেন, 
নিজের জীবনে তাহা অনুষ্ঠান করিয়া! দেখাইলেন। তিনি শান্ত, দয়ানু ও বিনীত ছিলেন। 
১৬৩১ সালে তাহ।কে আগুনে পোড়াইয়! মার! হইল । 

গ্রীন, ভারতবর্ষ ও মিশর দেশকে ভলটেয়।র খৃষ্টান ধর্মমত ও ধর্্মাচারের উৎস বলিয় 
বর্ণ! করিয়াছেন, এবং এই সকল দেশে প্রচলিত মত গ্রহণ করার ফলেই খৃষ্টধর্্ম জয়যুক্ত 
হইয়াছে বলিয়াছেন । 

চ6118100 প্রবন্ধে একন্থলে বলিয়াছেন, “এত নষ্টামীত ও অর্থহীন প্রলাপ৪ তেও 
যে থুষ্টধর্ম ১৭০* বৎসর বাচিযা আছে, ইহ হইতেই প্রমাণিত হয়, ষে ইহ! এশ্বরিক ধর্ম 11 
অন্তত্র লিখিয়াছেন “এই সমস্ত হান্তকর ও মারাত্মক কলহের যাহার! স্থষ্টি করিয়াছে, তাহার! 
সমাঞ্জের সাধারণ লোক নয়। যাহার! তোমাদের পরিশ্রফের ফল ভোগ করিয়! আরামে 
বাস করিতেছে, তাহারাই তোমাদিগের মনে ধর্মান্ধতার বিষ প্রবেশ করাইয় দিয়াছে, 
তোমাদিগকে কুনংস্ক।রে আচ্ছন্ন করিয়! রাখগ্জাছে ; উদ্দেগ্ত তোমাদের মনে, ঈশ্বরের ভয় নয়, 
তাছাদের নিজেদের প্রতি ভয়ের স্থষ্টি |” 


ধর্মমত 


চার্চের সহিত এই কলহ হইতে ভলটেয়ারের যে ধর্মে বিশ্বান ছিল না, তাহ 
অন্থমান করিলে ভুল হুটবে। নাস্তিকতা তিনি স্পষ্টই বর্ন করিয়াছিলেন। তিনি ঈশ্বরে 
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১৯২ পাশ্টাত্ত দর্শনের ইতিহাস 


বিশ্বাস করিতেন বলিয়! তাহার 140)010615 বন্ধুদের সছিত তার বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল 
7155 1002811670173105001551 প্রবন্ধে তিনি ম্পিনোজার মত নাস্তিকতার সমান বপিয়। 
প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। ডিডেরো-কে তিনি লিখিয়াছিলেন “আমি 591:051:501;এর 
মতাবলম্বী নহি । 58:206:501 জদ্মান্ধ ছিলেন বলি ঈশ্বরকে অস্বীকার করিয়াছেন।, 
আমার ভূল হইতে পারে, কিন্তু তার অবস্থায় আমি এক বুদ্ধিমান মহান পুরুষের অস্তিত্ব 
' শ্বীকার করিতাম, ধিনি আমাকে দৃষ্টিশক্তি ন| দিলেও অনেক কিছু দিয়াছেন। যাবতীয় 
পদার্থের মধ্যে যে আশ্চর্য সম্বন্ধ বর্তমান, তাহার সম্বন্ধে চিস্ত। করিয়! অসীম ক্ষমতাশালী 
এক কর্তী আছেন বলিয়া! লঙ্দেছ করিতাম। তাহার স্বরূপ কি, এবং ষ/বতীয় সত্তাবান 
পদার্থের কেন তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার অনুমান কর! যেমন হুঃলাহলিকতার কাজ, 
তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করাও তেমনই ছুঃসাহুনিকতামূলক। তুমি আপনাকে তাহার 
স্ষ্ট পদ্দার্থের অন্ততম বলিয়! মনে কর, অথবা! সনাতন এবং নিয়ত জড়ের ভাগ্ডার হইতে 
খণ্তীকৃত অংশ বলিয়! গণ্য কর, তোমার লহিত তাহ! আলোচন! করিবার জন্ত আমি উৎসুক 
হইয়! আছি। তুমি যাহাই হওন! কেন, তুমি সেই বিরাট লমগ্রের একটা মূল্যবান অংশ, যে 
বিরাটকে আমি বুঝিভে প্যরি না।” 

ঈশ্বরে বিশ্বান করিলেও ভলটেয়ার অপ্রারুৃত ঘটন|য় ও উপাসনার ফলোপধানিত্বে 
বিশ্বাল করিতেন না। “প্রত উপাসন! প্রারুতিক নিয়মের ব্যতিক্রমের জন্য প্রার্থন৷ 
নয়। প্রার্কৃতিক নিয়মকে ঈশ্বরের অপরিবর্তনীয় ইচ্ছা বলিয়া গ্রহণ করাই প্রকৃত 
উপাসন। 1” 

"্বাধীন ইচ্ছা”তেও১ ভলটেয়ার বিশ্বাম করিতেন না। আত্মার সম্বন্ধে তিনি ছিলেন 
অজ্ঞেয়বাদী। প্আত্ম। কিঃ চারি হাঞ্জার দার্শনিক গ্রন্থ পড়িয়াও তাহা! কেহ বলিতে পারিবে 
না।” আত্মার মরণোত্তর অস্তিত্বে বিশ্বাম করিতে ইচ্ছুক হুইয়াও তিনি বাধ! পাইয়াছেন। 
“মক্ষিকার মধ্যে আত্ম আছে, একথা কেহ বলেনা। তবে, হস্তী, বানর, অথব। আমার 
ভূত্যের মধ্যে আত্ম! আছে বল! হয় কেন? মাতৃগর্ভে থাকিবার লময় দেহে আত্ম! প্রবেশ 
করিবার পরেই যে শিশুর মৃত্যু হয়, সেও কি আত্মার পুনরুথানের দিনে উখিত হইবে। 
বদি উখ্িত হয়, তাহা হইলে কোন্‌ রূপে উঠিবে-""ভ্রণ, শিশু অথবা প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের রূপে? 
যদি পুনরুখান হয়*"*যদি পুর্ব যাহা ছিল, তাহ! হইয়াই উঠিতে হয়, তাহ! হইলে পূর্বের স্থতি 
জইয়াই উঠিতে হুইবে। স্থৃতি যদি না থাকে, তাহা হইলে অনন্ভত1 কোথায় থাকিল! মানুষ 
কেন মনে করে, ষে কেবল তাহার মধ্যেই অবিনশ্বর চৈতন্ত বর্তমান? তাহার অভিমানই 
হুয়তে। এই বিশ্বাসের কারণ! ময়ুরের যদি বাকৃশক্তি থাকিত, তাহ] হইলে সেও হয়তো! 
তাহার আত্মার গর্ব্ব করিত, এবং বলিত, সেই আত্ম। তাহার পুচ্ছে অবস্থিত” 

কর্দনীতির জন্ত যে আত্মার অমরত্বে বিশ্বান অপরিহাধ্য, ভলটের়ার প্রথমে তাহ। 
স্বীকার করিতেন না। প্রাচীন হিক্রগণ আত্মার অমরত্ব বিখাল করিত না। আত্মার 


টি রিয়ার িনির ফিরা রি জাতী লা 
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অমরত্বে বিশ্বান না করিয়।ও ম্পিনোজ! নৈতিক চরিত্রের আদর্শ ছিলেন। কিন্তু ভলটেয়ারের 
মত পরে পরিবর্তিত হইয়াছিল। তখন তাহ।র ধারণা হইয়াছিল, যে পরকালে শাস্তি ও 
পুরস্কার না থাকিলে, ঈশ্বরে বিশ্বাসের কোন নৈতিক মূল্য থাকে না। সাধারণ লোকের 
জন্ত পুরস্কার ও শান্তিদাতা একজন জীশ্বরের প্রয়েেজন। নাস্তিকর্দিগের সমাজ স্থায়ী 
হইতে পারে কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে ভলটেয়ার বলিয়াছিলেন, “পারে, যদি তাহারা 
দার্শনিক হয়। কিন্তু মানুষের মধ্যে দার্শনিকের সংখ্যা কম। ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামের অধিবাসীরা 
যদি শান্তিতে বাঁস করিতে চায়, তাহা! হইলে তাহাদের ধর্মের প্রয়োজন স্বীকার করিতেই 
হইবে।” “4, 8, ০. প্রবন্ধে বলিতেছেন, “আমার উকীল, আমার দঞ্জি ও আমার 
স্বীর ঈশ্বরে নিখাস থাকে, ইহা আমি চাই । তাহাদের ঈখরে বিশ্বাস থাকিলে আমি 
কম প্রতারিত হইব।” এক চিঠিতে ভলটেয়ার লিখিয়াছিলেন, “আমি সত্য অপেক্ষা 
জীবন ও ম্থখকে অধিক মুল্যবান মনে করি।” 0০৫" প্রবন্ধে নাস্তিক বন্ধু হলব্যাককে 
বলিতেছেন, “তুমি নিজেই বলিতেছ, ঈথরে বিখ্বাস কাহ।কেও কাহাকেও পাঁপ.হুইতে নিবৃন্ 
করিয়াছে । এই স্বীকৃতিই আমার পক্ষে যথেষ্ট । বদি এই বিশ্বাসে দশটা মাত্র হত্যা 
ও পরকুংসাও বন্ধ হয়, তাহ! হইলে সমস্ত পৃথিবীরই এই বিাস অবলম্বন কর। উচিত ।” 
“জীত্বর যদি নাও থাকিতেন, তাহা! হইলেও তিনি আছেন বলিয়া! প্রচার করার প্রয়োজন 
হইত।” “তুমি বলিতেছ, ধর্ম অসংখ্য অমঙ্গলের স্থষ্টি করিয়াছে । ধর্ম অমঙ্গলের স্থষ্টি করে 
নাই, করিয়াছে পৃথিবীব্যপী কুসংস্কার । পরম পুরুষের টপাসনার প্রধান শত্রু এই রাক্ষস, যে 
মাতার গর্ভে তাহার জন্ম, তাহাব বক্ষ বিদীর্ণ করিয়াছে । ধাহ।র! ইহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করেন, তাহারা মানবজাতির বন্ধু! ধর্শমাত।কে আলিঙ্গনে বন্ধ করিয়া এই কাল সর্প তাহার 
নিশ্বান রোধ করিতেছে, মাতাঁকে আহত না করিয়া আমাদিগকে এই সর্পের মস্তক 
চূর্ণ করিতে হইবে ।” $5:21011 ০. 011 104 ভলটেয়ার আনন্দের সহিত গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, এবং যে ভক্তি-অর্থয কিনি যীশুকে দান করিয়াছেন, সন্তর্দিগের গ্রন্থেও তাহ 
দুর্লভ । যীন্ত তাহার নামে অনুষ্ঠিত পাপের জন্ত প্রোদন করিতেছেন বপিয়৷ তিনি বর্ণনা 
করিয়াছেন |. ভলটেয়ার নিজের জন্য একটি গীর্জা নিম্মাণ করিয়াছিলেন । 4:1,5151 প্রবন্ধে 
তিনি তাহার বিশ্বাস এই ভাবে বন! করিয়াছেন £$ “ধিনি ষেমন*শক্তিমান, তেমনি মঙ্গলময়, 
যিনি যাবতীয় পদার্থের অষ্টা, খিনি নিষঠুগ না হইয়াও পাপের শাস্তিদীতাঃ ধিনি স্বীয় কল্যাণ- 
প্রবৃত্তিবশতঃ পুণ/কর্শের পুরস্বর্ভা, এবংবিধ .ম পুরুষের অস্তিত্বে যিনি ঢু বিশ্বাস করেন, 
তিনিই ঈখরবাদী ) তিনি এই পুরুষের মধ্যে সমগ্র বিশ্বের. সহিত যুক্ত, পরস্পর বিবদমান 
কোনও সৃষ্প্রদায়ের তিনি অন্তভূতি নহেন। তীহার এই ধর্ম সর্ববাপেক্ষা। প্রাচীন ও দুর প্রসারী। 
কেন না, সরল ভাবে ঈশ্বরের উপাসন! যাবতীয় ধর্মীন্ন প্রতিষ্ঠানের পূর্ববর্তী । পৃথিবীর 
বিভিন্ন জাতি পরম্পরের ভাষা বুঝিতে পারে না, কিন্তু ঈশ্বরবাদী যাহা বলেন, তাহা 
বুঝিতে পারে ।***পিপিং হইতে কেইএন্‌ পর্যন্ত তৃভাগের যাবতীয় অধিবাসীই তাহার ভ্রাতা। 
যাবতীয় পত্ডিত, তাহার সহকর্মী । তিনি বিখাস করেন, ছূর্বোধ্য দার্শনিক তত্বের মধ্যে 
অখবা অর্থবিহীন আচারের মধ্যে ধর্ম নাই? ভক্তির সহিত পুজা ও ন্তায়পরতাই ধর্ম 
২৫ 


১৯৪ পাশ্চান্ত্য দর্শনের ইতিহাস 


পরের উপকারই তাহার পুজা; ঈশ্বরে আত্মনিবেদনই তাঁহার ধর্মমত। মুসলমান তাহাকে 
বলে “সাবধান, মক্কাতীর্থ করিতে ভূলিও না।” ক্যাথলিক পুরোহিত বলে "০0৮5 10876 
0 [,07566এ যদি না যাও, তো তোমার নিপাত হউক |” ঈশ্বরঝ।দী মক! ও লোরেট্‌ 
উভয়ই অগ্রাহ্য করিয়! দরিদ্রের সেবা ও অত্যাচারপীড়িতকে রক্ষ। করেন !” 


রাজনৈতিক মত 


চার্চের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিবার পরে ভলটেয়ার সেই সংগ্রামে এতই ব্যস্ত 
ছিলেন, যে শাঁসনতন্ত্রের পীড়ন ও অনাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইবার অবসর তাহার 
ছিল না । রাজনীতিতে তাহার শ্রদ্ধাও বেশী ছিল না। তিনি এক সময়ে বলিয়াছিলেন, 
“রাজনৈতিক আন্দোলন আমার কর্ম নয়। মানুষের নির্বুদ্ধিতার হাস করিতে ও তাহাকে 
অধিকতর সম্মানের যোগ করিতেই আমি চিরকাল চেষ্টা করিয়াছ ।” আর এক সময় 
ব্যবস্থ।প্রণেতাদিগ্রের সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, “যাহারা আপনাদিগের স্ত্রী ও পরিবার শাসন 
করিতে পারেন না, তাহাদেরই বিশ্ব পরিচালিত করিবার জগ্ভ আগ্রহের অন্ত নাই।” ভলটেয়ার 
প্রভৃত অর্থের মালিক হইয়াছিলেন, তাহার রাজনৈতিক মতও এইজন্য রক্ষণশীল ছিল। 
ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিস্ত/রই তিনি সমন্ত রাজনৈতিক সমন্তার প্রতিকার বলিয়! মনে করিতেন। 
ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতে চরিত্রের বিশেষত্ব ও আত্মসম্মানের উদ্ভব হয়। কৃষক যদি নিজে 
জমির মালিক হয়, তাহ! হইলে জমির চাষও ভাল হ্য়। দেশের শাননতন্ত্র-সম্বন্ধে তাহার 
বিশেষ গৎম্ক্য ছিল না। যুক্তির দিক হইতে যদিও তিনি গ্রজাতন্ত্রই পছন্দ করিতেন, 
প্রজাতন্ত্রের ক্রটি-সন্বন্ধে তিনি অন্ধ ছিলেন না। প্রজাতন্ত্রে দলাদলির সৃষ্টি হয়। দলাদলিতে 
অস্তবিগ্রব যদি নাও হয়, তথাপি জাতীয় এঁক্য বিনষ্ট হয়। ছোট ছোট যে সমস্ত রাষ্ট্রের 
ধনসম্পদ বেশী নাই, এবং যাহাদের ভৌগলিক 'অবস্থান এরূপ, যে বহিঃশক্রকর্তৃক আক্রান্ত 
হইবার ভয় নাই, প্রজাতন্ত্র সেই সমস্ত রাষ্ট্রেরেই উপষোগী। সাধারণতঃ আপনাদিগকে 
শাসন করিবার ক্ষমতা মানুষের নাই। যতই ভাল হউক, কোনও প্রজাতন্ত্র দীর্ঘকাল 
স্থায়ী হুয় না। যাবতীয় শাসনপ্রণালীর মধ্যে প্রজাতন্ত্ই প্রথমে উদভৃত হইয়াছিল 
বহুসংখ্যক পরিবারের সমবায় হইতে ইহার উৎপত্তি । আমেরিকার 7.5 171012দিগের 
বিভিন্ন দল প্রজাতন্ত্রত্বারাই শািত হইত। আফ্রিকার নিগ্রোরদিগের মধ্যে প্রজাতন্ত্রের 
অভাব নাই। কিন্ত আধিক অবস্থার বৈষম্য হইলেই প্রজাতন্ত্রের বিনাশ হয়। সমাজের 
উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আধিক বৈষমোর আবির্ভাব অপরিহাধ্য। রাজতন্ত্র ভাল, কি প্রজাতন্ত্র 
ভাল» চারি হা!জার বংসর ধরিয়া তাহ! আলোচিত হইয়। আসিতেছে । ধনীর! বলিবে, 
অভিজাততন্ত্র ভাল) সাধারণ লোকে বলিবে, প্রজাতন্ত্র ভালো । মুষ্টিমেয়-সংখ্যক রাজারাই 
কেবল রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী। তবু প্রায় সমস্ত পৃথিবী রাজতন্ত্রশাসিত কেন? উত্তর 
যদি চাও, তবে বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিবার প্রস্তাব যে ইন্দুরেরা করিয়াছিল তাহাদিগকে 
জিজ্ঞাসা কর।” একজন পত্রপ্রেরক রাজতন্ত্রের সমর্থন করিয়া তাহাকে এক পত্র 
লিখিয়াছিলেন। উত্তরে ভলটেয়ার লিথিয়াছিলেন, “হা রাজতন্ত্র ভালো, যদি মার্কা 


নব্য দর্শন--ভলটেয়ার ১৯৫ 


অরেলিয়াসের মত রাজ। হয়। অগ্তথ! একট! পিংহেই *খাউক, অথবা একশত ইন্দুরেই 
খাউক, তাহাতে দরিদ্র লোকের কি এসে যায় ?” 

সাধারণতঃ দেশগ্রীতি বলিতে যাহ1 বোঝায়, ভলটেয়ারের তাহা ছিল না৷ স্বদেশগ্রীতির 
অর্থ নিজের দেশ ব্যতীত অন্ত নকল দেশকে ত্বণা করা । অন্ত দেশের ক্ষতি না করিয়! যিনি 
নিজের দেশের উন্নতি কমন! করেন, ভলটেয়ারের মতে তিনি ম্বদেশহিতৈষী ও বিশ্ব-নাগন্সিক 
উভয়ই। ফ্রান্দের সঙ্গে যখন ইংলও ও প্রাসিয়ার যুদ্ধ চলিয়াছিল, তখন ভলটেয়ার প্রাসিয়ার 
রাজা ও ইংলগ্ডের সাহিত্যের প্রশংস! করিয়াছিলেন । যুদ্ধকে তিনি ঘ্বণা করিতেন। 
“নরহত্য] শাস্ত্রে নিষিদ্ধ । ম্থতরাং সব হত্যাক|রীরই শান্তি হয়; হছন। কেবল সেই সকল 
লোকের, যাহারা ভেরী ও দ্ামামার তালে তালে হাজার হাজার লোক হত্যা করে।” 
“মাতৃগর্ভে অবস্থানের সময় মানুষের অবস্থা থাকে উদ্ভিদের মত। তৃমিষ্ঠ হইবার পরে তাহার 
অবস্থ। হয় ইতর জন্তর মত। পরিণত বুদ্ধির অবস্থ। প্রাপ্ত হইতে কুড়ি বৎসর ল।গে। তাহার 
শারীরিক গঠনের সম্বন্ধে সামান্ত একটু জ্ঞানলাভ করিতে মানুষের লাগিক্লাছে তিন হাজার 
বদর । তাহার আত্মাসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে অনস্ত কালের প্রয়োজন । কিন্তু তাহাকে 
হত্যা করিতে একটিমাত্র ক্ষণই যথেষ্ট ।” 

বিপ্লবদ্ধ।রা সমস্তার সমাধান হয় বলিয়া ভলটয়ার ধিশ্বান করিতেন না। সাধারণ 
লে|কের বুদ্ধির উপর তাহার শ্রদ্ধা ছিল না। “সাধারণ লোকে যখন তর্ক করিবার ভার লয় 
তখন সর্ধনাশ হয় | “যাহারা বলে সকল ম।নুষই সমন, তাহাদের কথার অর্থ ষদি হয় 
যে মকণ মানুষেরই স্বাধীনতায়, নিজের সম্পত্তিতে ও রাষ্ট্রকর্ূক রক্ষণাবেক্ষণে সমান অধিকার, 
তাহা হইলে তাহার! ঠিকই বলে। সাম্য একদিকে যেমন খুবই স্বাভাবিক পদার্থ, অন্যদিকে 
ইহা মায|-মরীচিকামাত্র। যখন খোকের অধিক।র-সন্বন্ধে প্রযুক্ত হয়, তখন ইহ] খুব 
স্বাভবিক। |কন্ত যখন ইহা দেহাই দিবা সমানভাবে সকলের মধ্যে সম্পত্তি ও 
ক্ষমতা-বণ্টনের ঢেষ্টা হয় তখন নিতান্তই অস্থভাবিক হইয়! দাড়ায়। স্বাধীন হওয়৷ অর্থ 
আইন ভিন্ন অন্ত কিছুই অধীন না হওয়। |” ট্যরগো, কঁদরসেট ও মীরাবে। প্রভৃতি 
ভলটেয়।য়ের শিষ্যগণের মতও ইহাই ছিল। তাহারা সকলেই শাস্তিপু্ণ বিপ্লব চাহিয়াছিলেন। 
কিন্তু অত্যাচারপীড়িত জনসাধ।রণ ইহাতে সন্তুষ্ট ছিল না। ঢুতাহারা স্বাধীনতা ততট। চাহে 
নাই, যতটা চাহিয়াছিল সাম্য। স্বাধীনতার বিনিময়েও সাম্যই তাহাদের কাম্য ছিল। 
রুসোও এই মতাবলম্বী ছিলেন; তিবিও চ্যহিয়াছিলেন “সাময।” যখন তাহার শিষ্য মরাট 
ও পোবদ্পিয়ার ফরাসী বিপ্লবের নেতৃত্বলভ করিল, তখন স্বাধীনতার ফাসী হইল, এবং সাম্যই 
বিপ্লবের প্রধান *ক্ষ্যে পরিণত হইল। | 

এক সময়ে ভলটেয়ার লিখিয়াছিলেন, “যাহাই চোখে পড়ে, তাহাই বিপ্লবের বাজ 
ছড়াইতেছে বলিয়া! মনে হয়। এক!দন বিপ্লব আমিবেই, কিন্তু তাহা দেখিবার সৌভাগ 
আমার হুইবে না। বর্তমানে যাহার! যুবক, তাহারা ভাগ্যবান। অনেক ভাল ভাল্য 
জিনিষ তাহারা দেখিতে পাইবে ।৮”. যখন ইহা লিখিগাহিপেন, তখন ভাবিতেও পারেন 
নাই, ফ্রান্ে বিপীব কি ভীষণরূপে দেখ! দিবে। 


১৯৬ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


আইন করিয়া আদর্শ রাষ্ট্রের স্থষ্টি করা যায়, ইহ! ভলটেয়ার বিশ্বাস করিতেন ন1। 
তিনি জানিতেন, মানব-সম'জের বিকাশ ঘটে কালের শক্তিতে, ন্যায়ের যুক্তিবলে নম়। 
টারগো যখন ষোড়শ লুইএর মন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন, তখন ভলটেয়ার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়! 
বলিয়াছিলেন, “সত্যযুগ সমাগত | এইবার রাষ্ট্রে সমস্ত সংস্কার সাধিত হইবে, জুরীর বিচার 
প্রবর্তিত হইবে, করভারের লাঘব হইবে, দরিদ্রদিগকে কোন করই দিতে হইবে না।% 
তখন বুঝিতে পারেন নাই, তাহার স্ুুচাস্তত আদর্শ বর্জন করিয়! ফ্রান্স রুসোর ভাবে ভাবিত 
হইয়া! সর্বধবংসী রন্তশক্ত পথ অবলম্বন করিবে ফ্রান্সের বিপ্লবমুখী জটিল মন দ্বিধা বিভক্ত 
হইয়া পড়িয়াছিল-এক অংশ ভলটেয়ার-কর্তৃক প্রভাবিত, অপর অংশ রুসোর প্রভাবের 
অধীন। “এক অংশে লবৃক্ষিপ্র পদসঞ্চার, বৈদগ্ধা, তেজ, মাধুধ্য, বলবতী যুক্তি, দপিত 
বুদ্ধি ও নক্ষত্রের চ।% নৃত্য, অন্তিকে নিরবচ্ছিন্ন উত্তাপ, উদ্দাম কল্পনা ও ভবিষ্যতের মনোহারী 
চিত্র৯ 1” কিন্তু রক্তাক্ত বিপ্লব কসোও চাহেন নাই । ১৭৯৪ সালের ৭ই মে তারিখে তাহ।র 
শিষ্য রোবস্পিয়াদ যখন তাহ।কে বিপ্লবীর্দিগের ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদন করিয়! মানব জাতির, 
শিক্ষাণ্ডরু বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন, এবং ওক-পত্রের মুকুট উপহার দিয়াছিলেন, তিনি 
যদি তথায় তখন উপস্থিত থাকিতেন, তাহ! হইলে ভয়ে শিহরিয়া উঠিতেন, এবং বিপ্লবের 
নায়কদিগকে শিষ্য বলিয়! স্বীকার করিতে কুন্ঠিত হইতেন। 

ভলটেয়ার ছিলেন যুক্তিবাদী২. রুসে৷ ছিলেন অন্ভূতিকর্তৃক চালিত৩।” মতা ও কর্তবা- 
নির্ধারণে ভলটেয়ারের অবলম্বন ছিল যুক্তি, রুসোর অবলম্বন ছিল অনুভূতি । রুসো 
বলিয়াছিলেন “মন্তকের মত হৃদয়েরও যুক্তি আছে, যাহ! মন্তক বুঝিতে পারে ন।।" উভয়ের 
মধ্যে এই বিরোধ বুদ্ধি ও সহজ।ত প্রবুগ্ডির বিরোধ | যুক্তিতে রুসোর বিগান ছিল ন।। 
তিনি চাহিতেন কর্ম । রক্ত।ক্ত বিপ্লবে তাহার তত ভয় ছিল না। বিপ্লবের ফলে পরম্পর 
হইতে বিছিন্ন হইয়] পড়িলেও মানবের অন্তরম্থ ভ্রাতিভ।ব তাহাদিগকে পুনমিলি 5 করিবে 
বলিয়। তিনি আশ! করিতেন! স্বাধীনতার বাধা আইনগুলি অপসারিত হইলে, মাম ও 
ন্তায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহাই ছিল তাহার মত ।* 

10150010256 ০1 [116011511 গ্রস্থে রুসে। লিখিয়াছেন, মানুষ শ্বভাবতঃ দে|ষহীন। 
সমাজে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান গড়িয়। উঠিয়াছে, তাহ।র ফলেই মানুষ মন্দ হয়। 

ইহার পূর্ব্বেই রুসে। বিজ্ঞান ও কলাকে মানুষের প্রধান শক্র বলিয়াছিলেন, এবং 
সভ্যতাকে মানুষের যাবতীয় হুঃখ-কষ্টের কারণ বলিয়] বর্ণনা করিয়াছিলেন। তাহার গ্রন্থ পাঠ 
করিয়া ভলটেয়ার লিখিয়াছিলেন, '“মানব-জাতির বিরুদ্ধে লিখিত আপনার নৃতন গ্রন্থ আমি 
পড়িয়াছি। তাহার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি ।""*আ।মাদিগকে পশুতে পরিণত করিৰার 
চেষ্টায় আপনি যে রলিকত! প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহ। অপূর্বব। 'আপনার গ্রন্থ পাঠ করিয়। 
চারি হাতপায়ে হাটিতে ইচ্ছ! হয়, কিন্ত সে অভগান ৬* বৎসর পূর্বে বর্জন করিয়াছি, সুতরাং 
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নব্য দর্শন-_ভলটেয়ার ১৯৭ 


তুর্ভ|গ/ক্রমে তাহাতে ফিরিয়া যাওয়া অলম্বব 1” 5০০1৪% 0১070:901 গ্রন্থে অসভ্য অবস্থার 
গুণকীর্তন দেখিয়। তিনি এক বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন, “বানবের সঙ্গে মানুষের যেরূপ সাদৃশ্ত, 
রূসৌর সহিত দ্ার্শনিকের সাদৃশ্য তাহা অপেক্ষা! অধিক নহে ।” অন্তর তিনি “রুসোকে 
ডায়োজিনিসের পাগল! কুকুর” বলিয়। বর্ণন! করিয়াছিলেন। তবুও যখন জেনিভা-গবর্ণমেণ্ট 
রুসোর গ্রন্থ পোড়াইয়। ফেলিয়াছিলেন, তখন তিনি সেই কার্ধ্যের নিন্দা করিয়।ছিলেন, এবং 
রুসোকে লিখিয়াছিলেন, “আপনি যাহা! বলিয়াছেন, তাহার একটা কথাও আমি সত্য বলিয়া 
স্বীকার করি না। তবু প্রাণ দিয়াও আমি আপনার তাহা বলিবার অধিকার রক্ষা করিবার 
চেষ্টা করিব” বহু শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য রুসে! খন পলায়ন করিয়াছিলেন, 
তখন তাহার সহিত বাস করিবার জন্ত তিনি তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । 
রূসোর সভ্যতার নিন্দ৷ ভল্টেয়ার বালন্ুলভ প্রলাপ বলিয়৷ গণ) করিতেন, এবং সভ্য 
মানুষ যে অসভ্য মানুষ হইতে অধিক স্তুথী, তাহাতে তাহার সন্দেহ ছিল না। তিনি রুসোকে 
বলিয়াছিলেন “ম্বভাবতঃ মানুষ পশ্ড। সভ্য সমাজে মানুষের অন্তরস্থ পণ্গ শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকে, 
এবং তাহার বুদ্ধি ও বুদ্ধিগ্রাহা সুখের বুদ্ধির সুযোগ ঘটে।” ফ্রান্সের তৎকালীন অবস্থ! যে 
ভাল নহে, তাঠা তিনি স্বীকার করিতেন, কিন্তু তাহাতে ভ।ল যে কিছুই নাই, তাহাও নহে, 
বলিতেন। *ু"5 ০:10 ৫9 16 £০০৮5 গ্রন্থে ভলটেয়ার এক গল্প বলিয়াছেন । পার্সি- 
পলিম্‌ নগরের আাঁধবাসীদিগের কদাচারে ভীষণ ক্ুষ্ট হইয়! এক দেবতা এ নগর ধ্বংস করা 
উচিত কিনা, তাহ! প্রতিবেদন» করিবার জন্ত বাবুক নামক এক দত প্রেগণ করিলেন । 
বাবুক নগরে পাপেয় গ্রবলা দেখিয়! নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেও, নগরবাসগণের ভদ্রতা, 
সদ্ব্যবহার ও পরোপক।রপ্রবৃত্তি দেখিয়! মুগ্ধ হইলেন | পাপের ষথ।যথ বর্ণনা দিলে, নগরের 
ংদ অনিবার্য জানিয়া তিনি এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। বহুমূল্য ধাতু ও 
মণিমুক্তর সহিত আকিঞ্চিংকর ধাতু, প্রস্তর ও মুত্তিক! মিশ্রিত করিয়া তৎ-দ্ব।র| তিনি 
এক সুন্দর মৃষ্তি প্রস্তুত করাইয়৷ প্রভর নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং কহিলেন “কেবল 
সবর্ণও-হীরক-নিম্মিত নহে বলিয়া কি এই সুন্দর মৃত্তি ভাঙ্গি্না ফেলিবেন 1” নগর রক্ষা 
পাইল। পূর্বে মানুষের প্ররুঠির পরিবর্তন-সাধন ন| করিয়া, তাহাদের প্রতিষ্ঠান সকলের 
পরিবর্তন করিলে, মানুষের অপরিবপ্তিত প্ররুতির ফলে তাহারা পুনরুজ্জীবিত হইয়৷ উঠে । 
017810, 5086 প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের স্থষ্টি করে মানুষ। আবার মানুষের প্রকৃতিও গঠিত 
হয় এই সকল প্রতিষ্ঠানদ্ব।র1 ৷ মানুষের অনুরূপ প্রতিষ্।ন, আবার প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ 
মানুষ । ভলটেয়ারের মতে এই ছুষ্টচক্র ভেদ করিবার “একমাত্র উপায় শিক্ষার্থার! মানুষের 
প্রকৃতির পরিবর্তন করা। কিন্তু রুসোর বিশ্বাস ছিল, যে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি ও 
ভাবাবেগচালিত কর্শের দ্বারাই প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের ধ্বংস সম্ভবপর । ধ্বংসের পরে হৃদয়ের 
প্ররোচনায় নৃতন প্রতিষ্ঠান গঠিত হইবে। তাহাদারাই সাম্য, স্বাধীনত! ও মৈত্রীর রাজস্ব 
প্রতিষ্ঠিত হইবে। 
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১৯৮ পাশ্চান্ত্য দর্শনের ইতিহাস 


প্রাচীন প্রতিষ্ঠ।নের ধ্বংস €ষ কেবল বুদ্ধিপ্বার৷ সম্ভবপর নছে, তাহ। সত্য; মানুষের 
সহজাত প্রবৃত্তিারাই যে তাহা সম্ভবপর হয়, তাহাত্বেও সন্দেহ নাই। কিন্তু গঠনকার্ধ্য 
যদি কেবল হৃদয়াবেগত্বারাই সম্পাদিত হয়, তাহ! হইলে তাহার স্থায়িত্বের সস্তাবনা কম। 
সহজাত প্রবৃত্তি ও হৃদয়াবেগ, উভয়েরই জন্ম অতীতের গর্ভে, অতীতের প্রতি উভয়েরই 
প্রক্গ আকর্ষণ-আছে। অতীতের গ্রতিষ্ঠানের উপষোণী হৃইয়াই তাহার! অতীত প্রতিষ্ঠান 
হইতে উদ্‌ভূত হইয়াছিল। নুতগাং এই সহজাত প্রবৃত্তি ও হৃদয়াবেগন্ধার! যে প্রতিষ্ঠান 
সুষ্ট হইবে, তাহা! অতীত প্রতিষ্ঠানের অনুরূপই হইবে। রুসোর মতের মধ্যেই প্রতিক্রিয়ার 
বীজ লুক্কারিত ছিল। ফরাসী রিপ্রবের উদ্মাদদন। যখন তিরে।হিত হইল, তখন অতীতের 
"সুখ ও শান্তির দিনের জন্য ফরাসী হৃদয় ব্যাকুল হইয়! উঠিল এবং খুষ্টীয়-ধর্্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত 
হইল। এই প্রতিক্রিয়ার ফল 011566911 7119110, 106 96261, 792 1/91911 ও 
[9110 


শেষ জীবন 


১৭৭০ স।লে ভলটেয়রের বয়স যখন ৭৬ বৎসর, তখন তাহার বন্ধুগণ তাহার এক 
আবক্ষ মু্তি-নির্মাণের জন্য অর্থ-সংগ্রহ করেন। সহন্ত্র সহত্র লোক চাদ। দিবার ভন্ত ব্যগ্র 
হইয়! উঠিয়াছিল। ধনীদিগের টদ! এক মাইটে (অর্ধ ফার্দিং) সীমাবদ্ধ করা হইয়াছিল। 
[415061101 0116 0169 জিজ্ঞালা করিয়া পাঠাইলেন, তাহাকে কত দিতে হইবে ; 
উত্তর দেওয়া হইল “এক ক্রাউন ও তাহার নিজের নাম।” ভলটেয়ার তীহাকে ধন্যবাদ 
দিয়া লিখিলেন, “অন্তান্ত বিজ্ঞ,নের সহায়তার উপর একটি কষ্কালের মৃত্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেস্ে 
অর্থ-পাহায্য করিয়া অনপনি দৈহিকগঠন বিষ্ভার১ চর্চ!য় সহারত। করার জন্য আমার 
অভিনন্দন গ্রহণ করুন” এই মু্তিগ্রতিষ্ঠায় ভলটেয়ারের আপত্তি ছিল। তিনি বলিয়া- 
ছিলেন, “আমার মুখের তে! কিছুই অবশিষ্ট নাই। চক্ষু কোটরের মধ্যে তিন ইঞ্চি 
ঢুকিয়া গিয়াছে, গগ্দেশ জীর্ণ পার্চমেণ্টে পরিণত হইয়'ছে, সামান্ত কয়েকটি দাত ছিল, 
তাহাও আর নাই।” একদিন তাহ।র প্রিয় কোন ব্যক্তি ঠাহাকে চুম্বন করিলে বলিয়।ছিলেন, 
“জীবন মৃত্যুকে চুম্বন করিতেছে ।” 

ভলটেয়ার দীর্ঘজীবন ক।মনা করিয়াছিলেন। এক সময় বলিয়াছিলেন “ভয় হয়) 
পাছে ম।নুষের হিতকর কিছু করিবার পূর্বেই মরিয়া যাই” হিতকর খনেক কাধ্যই এই 
দীর্ঘজীবনে তিনি করিয়।ছিলেন।, তাঁহার ফাণির গৃ£ অত্য।চারপীড়িত অনেক বিপন্ন 
লোকের আশ্রয় স্থান ছিল। বহুদূর হইতে বহুলোক সাহায্যের জন্য তাহার নিকট আসিত, 
আপদবিপদে লোকে তাঁহার পরামর্শ চাহিত। কাহ।কেও তিনি বিমুখ করিতেন না। 
দ্ররিদ্বলোকে অপরাধ করিয়া আসিয়া! তাহার নিকট অপরাধ স্বীক।র করিত, তিনি তাহা- 
দিগকে আইনের কবল হইতে মুক্ত করিয়া অ[নির! তাহাদের জীবিকার ব্যবস্থ। করিয়া 
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নব্য দর্শন-__ভলটেয়ার ১৯৯ 


দিতেন। 'এক দম্পতী একবার ত্বাহার অর্থ চুরি করিয়। নর্তজান্ু হইয়া ক্ষম। ভিক্ষা! করে।' 
তাহাদিগকে হাত ধরিয়া উঠাইয়! তিনি বলিয়াছিলেন “মামার ক্ষম। তোমাদের করায়ত্ত। 
ঈশ্বরের ক্ষম।-ভিক্ষ! কর |” নিজের সম্বন্ধে একবার বলিয়াছিলেন “আমাকে কেহ আক্রমণ 
করিলে, দৈত্যের মত লড়াই করি, কিন্তু অন্তরে আমি একটি সাধু দৈত্য । হাসির মধ্যে 
আমার লড়াই শেষ হয় 1” 

৮৩ বৎসর বয়সে প্যারিসে যাইবার জন্য তাহার আদমা ইচ্ছা হইল' চিকিৎসকের! 
দীর্ঘপথ-ভ্রমণে আপত্তি করিলেন। যে নগর হইতে তিনি নির্বাসিত হইয়াছিলেন. মৃত্যুর 
পূর্বে একবার তাহ] দেখিব'র ইচ্ছ! প্রবল হইয়া! উঠিল1 দীর্ঘ গথ অতিক্রম করিয়া 
ভলটেয়ার 'অতিকষ্টে প্যারিসে উপনীত হইলেন, এবং একেবারে বন্ধু দালেম্বা্টের গৃহে 
গমন করিয়া তাহাকে কহিলেন, “মরণ মুলতুবী রাখিয় আমি তোমাকে দেখিতে 
আসিয়াছি।” পরদিন হইতে দলে দলে লোক তাকে দেখিতে আদিতে লাগিল। 
বেন্জামিন ফ্রাঙ্কলিন তাহার পৌত্রকে সঙ্গে লইয়া আপদিলেন। যুবকের মাথায় হাত দিয় 
ভলটেয়ার তাহাকে ঈগর ও স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎমর্গ করিতে উপদেশ দিলেন । 

কিন্ত শরীরে সহা হইল না। সত্বরই ভলটেয়র পীড়িত হইয়া পড়িলেন ' সংবাদ 
পাইয়া একজন পুরোহিত আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভলগেয়ারের প্রশ্থ্ের 
উত্তরে তিনি কহিলেন, “আমি ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিতেছি।” ভলটেয়ার কহিলেন, 
“তাহার প্রমাণ?” পুরোহিত ফিরিয়া গেলেন। ইহার পর ভলটেয়ার নিজেই একজন 
পুরোহিতকে ডাকাইয়৷ আনিলেন। কিন্তু “ক্যাথলিক ধর্মে আগি পূর্ণ বিশ্বাসী" ইহা লিখিয়া 
সহি না করিলে, তিনি তাহার স্বীক।রোক্তি গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন না। ভলটেয়ার 
তাহাতে সম্মত হইলেন না। তখন তিনি নিজে একখানা কাগজে. লিখিলেন, “ঈশ্বরে 
ভক্তি, বন্ধুদিগের প্রতি ভালবাসা. কুসংস্কারের প্রতি ত্বণা পোষণ করিয়া এবং শক্রদিগকে 
ত্বণা না করিয়া আমি মৃত্যুবরণ করি"তছি। ইতি ভলটেরার, ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৭৮1 
লিখিয়৷ কাগজখানা আপনার সেক্রেটারিকে দিলেন । 

মৃত্যুর কিছু বিলম্ব ছিল। পীড়িত অবস্থায় একদিন [11101) /0906199তে গমন 
করিলেন। পথে উদ্দাম জনত। তাহার যে অভিনন্দন করিয়াছিল. যুন্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত 
কোনও বিজয়ী সেনাপতিও কখনও তাহ। প্রাপ্ত হন নাই । একাডেমিতে গিয়! তিনি অভিধান- 

স্কারের প্রস্তাব কঙ্গিলেন, এবং “4 অক্ষরের নিয়স্থ সমস্ত শবের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে 
প্রতিশ্রুত হইলেন । 

একদিন তাহার নৃতন নাটক [276 এর অভিনয় দেখিতে ভলটেয়ার থিয়েটারে 
গমন করিলেন। নাটকটি ভাল হর নাই, কিন্তু দর্শকের! নাটকের গুণাগুণ বিচার করিল 
না। ৮৩ বৎসরের বুদ্ধ যে নাটক লিখিতে পারিয়াছেন, ইহাতেই সকলে আশ্ধ্যান্থিত 
হইল : মুহমুছ করতাপিধবনিতে রঙ্শৃহ মুখরিত হইয়! উঠিল। সেই দিন গৃহে ফিরিয়া 
ভলটেয়ার বুঝিতে প|রিলেন, আর বিলম্ব নাই, মরণ নিকটবর্তী । ১৭৭৮ সালের ৩*শে মে 
তারিখে তাহার মৃত্যু হইয়।ছিল। প্যারিসের ধর্শযাজকগণ থৃষ্টী মতে তাহার অন্তোর্টিক্রিয়!র 
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ব্যাঘাত উৎপন্ন করায়, বন্ধুগণ তাহার দেহ গোপনে প্যারিসের বাহিরে লইয়া! গেলেন। 
তথায় একজন পুরোহিত অস্ত্েষটিক্রিয়ায় পৌরোহিত্য করিতে সম্মত হইলেন। “পবিত্র 
ভূমিতে” ভলটেয়ারের সমাধি হইল। ১৭৯১ সালে তাহার দেহ প্যারিসে আনীত হইয়া 
7১97015502এ সমাহিত হইয়াছিল। সমাধির উপরে মাত্র তিনটি শব্দ উৎকীর্ণ আছে-_ 
“এখানে শায়িত ভলটেয়।র | 

ভলটেয়ারের জীবনী শক্তি অসাধারণ ছিল, এবং এই শক্তির প্রয়োগ করিয়! 
তিনি যাহ প্রায় ক্মসম্তভব ছিল, তাহ। সম্ভবপর করিয়! তুলিয় ছিলেন। ভিকটর হিউগোর 
মতে “ভলটেয়ারের নাম উচ্চারণ করিলেই অষ্টাদশ শতান্ীর বিশেষত্বের বর্ণনা কর। হয়» 
সমগ্র অষ্টাদশ শতাবী তাহার প্রতিভার জ্যোতিতে সমুজল। লুথা।র,  ক্যালভিন্‌ প্রভৃতি 
ধর্ম-সংস্ক(রকদিগের অপেক্ষাও কঠোরতর ভাবে তিনি কুসংস্কার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করিয়াছিলেন । মিরাবো, ড্য।লটন্‌, মরাট ও রোব্স্পিয়র ষে অস্ত্রের দ্বারা প্রাচীন 
সমাজের উচ্ছেদ পাধন করিয়াছিলেন, তিনি তাহার উৎপাদনে প্রচুর সাহাধ্য করিয়াছিলেন। 
তাহার যুগে তিনিই যে সর্বাপেক্ষা! অধিক প্রভাব বিস্তার করিগাছিলেন, একথা তহ।র 
শত্র মিত্র সকলেই স্বীকার করিয়া! থাঁকেন। তিনি যে অসাধারণ বিদ্বান ও অসাধারণ 
প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্ত তাহাকে প্রকৃতপক্ষে বড় 
দার্শনিক বলা যায় না। কার্লাইল তাহাকে “বড়লোক” বলিয়! স্বীকার করিতেই কুন্টিত 
ছিলেন। সত্যের প্রতি তাহার ষে অনুরাগ ছিল, তাহা বলা যায় না। স্থার্থমাধনের জন্য 
মিথ্যা বলিতে হাহার সংকোচ ছিল না। “ইতিহাস তিনি পিতৃভক্ত পুত্রের চক্ষু দিয়া! পাঠ 
করেন নাই, সমালোচকের চক্ষু দিরাও পাঠ করেন নাই, পাঠ করিয়াছিলেন কঠাথ লিক্‌ 
ধর্ম-রিরোধী চলম। পরিয়।। ইতিহাস তাহার নিকট “নিয়মের আলোকে আলোকিত 
অনন্তের রঙ্গমঞ্চে মহাকালের পটভূমির সম্মুখ অভিনীত, ঈশ্বর-রচিত বিরাট নাটক 
ছিল ন1।* কিন্ত তিনি নাস্তিক ছিলেন 'না, জগতের অষ্টা চিন্ময় ঈপনরে তিনি বিশ্বাণ করিতেন 
হৃদয় তাহার ছুঃখীর ছুঃখে সর্বদাই বিগলিত হইত। কিন্তু তাহার ছুঃখবাদের সহিত ঈশ্বরে 
বিশ্বাসের সঙ্গতি ছিল না। 


* এই অধ্যায়ে বণিত ঘটনাবলী মুখাতঃ 111 108156 এর 9019 ০৫ 791)11990015 
হইতে গৃহীত । 


(১১) 
রুসে। 


বাল্য ও যৌবন 


যেসকল মনীষী ফণ|শীদেশে নৃতন ভবের প্রচ।র করিয়৷ ফরাসী বিপ্লবের ক্ষেত্র 
প্রস্তুত করিয়াছিলেন, রুসে! তীহাদের অন্ততম | তিনি প্রথমে ফর।লী বিশ্বকোষের সহিত 
সংগ্রি্ট ছিলেন। ডিডেবেো ও ভলটেয়ার তীহ।র বন্ধু ছিলেন, পরে মতভেদের ফলে 
বন্ধত্ব-বন্ধন ছিন্ন হইয়। যায়। বিখকোষ-সংঘ ছিলেন--গ্রজ্ঞাবাদী১, যুক্তিকেই তাহার! 
সর্বাবিষয়ে বিচারের মানদণ্ড বণিয়! গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু রসো হৃদয়বুত্তি:কই২ 
প্রাধান্ত দিতেন। রুসে! প্ররুতপক্ষে দার্শনিক ছিলেন না) কিন্তু সাহিত্য, রাজনীতি 
ও গ্রচপিত রুচি ও আচার-ব্যবহারের লহিত দর্শনের উপরও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তায় 
করিয়াছিলেন । 

১৭১২ থৃষ্াবে সুইগারল্যাণ্ডে জেনিভা শগরে রুসে! 
জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতামাত। ফগালীবংশীয় এবং 
ক্য/লভিন৩ সম্প্রদদায়তুক্ত ছিলেন। বাল্যকালে রুসে। 
নিষ্ঠবান ক্য/লভিনীয়ের উপযোগী শিক্ষাই প্রাপ্ত হুইয়া- 
ছিলেন। তাহার পিতার অবস্থা ভাল ছিল না। ঘড়ী 
নির্মাণ কগিয়। ও নৃত্যশিক্ষ। দিয়। তিনি জীবিক! অর্জন 
করিতেন। শৈশবেই রুপোর মাতার মৃত্যু হওয়ায় এক 
আত্মীয়! তাহার লালন-পালনের ভার গ্রহণ করেন। ছ।দশ রুসে। 
বংসর বয়পে বিদ্ভালয় ত্যাগ করিয়! তিনি একটির পরে একটি করিয়। নান! ব্যবসায়ে 
শিক্ষানবিসী করেন, কিন্তু কোন ব্যবলায়ই তাহার মনঃপৃত ন| হওয়ার, ষোড়শ বখসর বয়দে 
গৃহ হইতে পলায়ন করিয়! কপর্দীকহীন অবস্থায় ইটালী দেশের শ!ভয় প্রদেশে উপস্থিত 
হন। তথায় জীবিকা-উপার্জনের কোনও উপায় দেখিতে ন| পাইয়া, তিনি এক ক্যাথপিক 
পাত্রীর নিকট গিয়া ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষা-গ্রহণের ইচ্ছ! ব্যক্ত করেন, এবং টিউরিণ 
নগরে ব্যাথলিক-ধর্মগ্রহণেচ্ছুদিগের শিক্ষাশ্রমে প্রেরিত হন। সেই আশ্রমে বানকালে 
আশ্রমবাপী এক.পাবগুকর্তৃক তাহার উপণ পাশবিক বলপ্রয়োগের এক কাহিনী রুসে! 
তাহার জীবন-চরিতে বর্ণনা! করিয়াছেন। আশ্রমের কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ করিলে, 
তাহার! ছুবণ্ডের শান্তিবিধান তে! করিলেনই এ, পরন্ত ঘটনাটি প্রকাশ ন। করিতে তীহাকে 
উপদেশ দিলেন। শিক্ষা-শেষে রুলে। ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত হইলেন। কিন্তু যে 
হিরন রিনার রা ররযাতেরারারিরি রিনি ররর 
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আপার পৈতৃক ধর্মত্যাগ, তাহ! পুর্ণ হইল না। প্রভূত উপদেশ ও সামা অর্থ (২০ জরঙ্ছের 
কিছু বেশী) দিয়! আশ্রমের অধ্যক্ষ তাহাকে বিদায় দিলেন। 


করেক দিন ঘোরাঘুরির পরে এক পোষাকের দোকানে রুলে! সহকারীর পদে 
নিষুক্ত হইলেন। দোকানের মালিক বিদেশে ছিলেন। তাহার যুবতী স্ত্রী-ম্যাডাম্‌ বেস্ল-_ 
রুপোর প্রতি যথেষ্ট সদয় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। উভয়ের মধ্যে ভালবাসার সধগারও 
হইয়াছিল। কিন্তু ব্যাপার অধিক দুর অগ্রসর হইবার পুর্কবেই দোকানের মালিক দেশে 
ফিরিয়া! আলিলেন! রুসে কর্মচ্যত হইলেন । 

ইহার পরে ম্যাডাম্‌ ডি ভাসে লি নায়ী এক মহিল। রুসোকে ভূতের কাজে নিযুক্ত করেন। 
তিন মস পরে মহিলার মৃত্যু হয়। তখন তাহার একগাছি ফিত! রু.সার নিকট পাওয় 
যর । রুসো! ফিত। চুরী করিয়।ছিলেন, কিন্তু ধর! পড়িয়। মোত্রকন্‌ নাম্মী এক যুবতী পরি- 
চারিকার নিকট উহ1 পাইয়াছেন, বলিলেন। ফলে যুবতী কর্মচাত হইল। এই মিথ! 
অভিযে।গের কাঁখণ বর্ণনা করিতে গিয়। রুসে লিখিয়াছেন, যুবতীকে তিনি ভালবালিতেন, 
এবং তাহার কথ! সর্বদাই তাহার মনে হুইত। আপনার দৌষক্ষালনের উপায় যখন চিন্তা 
করিতেছিলেন, তখন যুবতীর কথ মনে হইল, এবং বিবেচন! না করিয়াই তিনি তাহার 
নাম করিলেন। অভুত ব্যাখ্যা!! অভিযোগ শুনিয়া যুবতী কাতর-ৃষ্টিতে রুসোর দিকে 
চাহিয়াছিল, একটি নির্দেয বালিকার সর্বনাশ না৷ করিতে তাহাকে অনুনয় করিয়! 
বলিয়াছিল; কিন্তু রুসোর ভালবাস। তাহাতে কর্ণপাত করে নাই। এই হীন কার্যের 
জন্ত রুপে! চিরকাল অনুতপ্ত ছিলেন। 


আশ্রয়-প্রাপণ্ডি 


ইহার পরে টিউরিণ ত্যাগ করিয়া রুসো৷ এনেদি নগঞে গমণ করিলেন। সেখানে 
1120921 0০ ড৮০:1575 তাহাকে আশ্রয় দান করেন। সন্ত্রাস্ত-বংশোদ্তব! এই মগ্ল! 
স্বামীর আশ্রয় ত্য/গ করিয়া এনেসি নগরে ঝস করিতেছিলেন, পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ 
করিয়া ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং শ্তাভয়ের রাজার নিকট হইতে বাৎসরিক 
১৫০ পিভার বৃত্তি পাইতেছিপেন। নয় বৎলর রুসেো। এই মহিলার সহিত বাস 
করিয়াছিলেন। তীহ।কে তিনি “মা” বলিয়। ড|কিতেন, কিন্তু তাহ।র সহিত যে তাহার অবৈধ 
সংলর্গ ছিল, তাহা তিনি লিখিক্াছেন। গ্রেসি নামে মহিলার এক কর্মচারী 
ছিলেন। মহিলা গ্রেসি ও রুপে। উভগ্নেরই শধ্যালঙ্গিনী ছিলেন। গ্রোপির মৃত্যু হইলে 
তিনি আর একজনকে তাহার হ্থলাভিযিক্ত করেন। মর্মাহত হইয়া রুসো তখন অন্তত্র 
চলিয়া যান (১৭৪১) 

রুসোকে জীবনে ন্থপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত, তিনি যাহাতে স্বাধীনভাবে জীবনযাপন 
করিতে পারেন, তাহার জন্ত, ম্যাডাম্‌ ডি ওয়ারেনস্‌ অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু রুসোর 
ইচ্ছাশক্তির হূর্বলতার জন্ত কোনও চেষ্টাই ফলবতী হয় নাই। কেহই.তাহাকে কোনও 
কর্মের উপযুক্ত মনে করে নাই। অস্থিরচিত্। অলস ও স্বপ্নাতুর প্রক্কতির জন্ত কোন কার্ধযেই 


মব্য দর্শন-_কুসো ২৪৩. 


রুসে! সফলতা-লাভে সমর্থ হন নাই। ভবিষ্ততের জন্ত তাহার কোনও চিন্তাই ছিল না; 
উচ্চাকাজ্জ।র প্রেরণ! তিনি কখনও অনুভব করিতেন ন1। বেশী কিছু তিনি চাহিতেন না, 
কোনও প্রকারে শান্তিতে থাকিতে পারিলেই সন্তুষ্ট হইতেন1 অভাবের ভাড়ন! ন৷ 
থাকিলেও যৌন-লিগ্। প্রবল ছিল, এবং জীবনে এক।ধিক স্ত্রীলোকের সহিত অবৈধ সংসর্গ 
তাহার সংঘটিত হুইয়াছিল। 


ম্যাডাম ডি ওয়ারেনসের আয় ত্যাগ করিয়া! যাইবার পুর্বো তিন বৎলর রুলো৷ তাহার 
সহিত চারযেৎ নামক পল্লীগ্রামে এক মনোরম গৃে বাস করিয়াছিলেন। এই তিন বৎসর 
তাহার নিরতিশয় স্থখে অতিবাহিত হুইর়াছিল। এই সময়ে নান! বিষয়ে গ্রন্থপাঠ করিয়! 
তিনি জ্ঞানার্জনের চেষ্ট। করিয়াছিলেন, কিন্তু অধ্যয়নের কোনও মুচিষ্ঠিত প্রণাণী না থাকার 
ইচ্ছনুরূপ সফলত! লাভ করিতে পারেন নাই। ভলটেয়ারের গ্রন্থ তিনি আগ্রহের সহিত 
পাঠ করিয়াছিলেন। মন্টেইন্‌, ল' করবে, বইল ও বন্ুএর গ্রস্থও যত্বের সহিত 
পড়িয়াছিলেন। দর্শনশান্ত্রে 1+090158+5 7552, মালেব্রেো, লাইব্নিটুজ, দেকার্ত, 
ল্জিক্ক অব পোর্ট রয়াপ প্রদৃতি পড়িয়াছিলেন। দর্শনের পরে দৈহিকগঠনবিস্তাঃ 
জ্যামিন্তি, বীজগণিত, জ্যোতিষ ও লাটিন ভাষার চর্চাও করিয়াছিলেন। অধ্যয়ন-প্রণালী- 
সম্বন্ধে তিণি তাহার জীবনচরিতে পিখিয়াছেন £ ”এই সময়ে আমার ভ্রান্ত ধারণা ছিল, 
যেকোনও গ্রন্থ পড়ি! লাভবাণ হইতে হইলে, তাহ! বুঝিবার জন্ত ষে ষে বিষয়ের জ্ঞান 
আবশ্তক, গেই সেই বিষ রর সম্পূরণজ্ঞান থাকার প্র-য়াজন। তখন জানিতাম না, ষে এই 
প্রকার জ্ঞান অনেক সময় গ্রস্থকারদিগেরও থাকে না। তাহ।র! প্রয়োজনমত অন্য গ্রন্থ কারের 
গ্রন্থের সাহাধ্য গ্রহণ করেন। আমার ভ্রান্ত ধারণার ফলে পাঠে অগ্রগতি বিলম্বিত হইত 
প্রত্যেক গ্র্থেই পদে পদে পাঠ স্থগিত করিয়া গ্রন্থস্তর হইতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া 
স্থগিত পাঠ আরম্ভ করিতে হইত। এমন ঘটিগাছে, ষে আরব গ্রন্থের দশ পৃষ্ঠামাত্র শেষ 
করিবার পূর্বেই গ্রন্থ বন্ধ করিয়! অন্ত বহু গ্রন্থ পড়িয়া লইতে হইয়াছে ।” তুল বুঝিতে পারিয়া 
রুসে। পাঠপ্রণালীর পরিবর্তন করেন! 10050101919র বিভিন্ন বিষয়ের প্রবন্ধ পাঠ 
করিয়। তিনি নান বিষয়ে জ্ঞাননাভ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন_-“২৫ বৎসর 
বয়সে যে যুবক কিছুই জানিত না, অথচ যাবতীয় বিষয়ের জ্ঞ/খলাভে ইচ্ছুক হইয়াছিল, 
সময়ের যথোচিত ব্যবহার কর! তাহার পক্ষে অপরিহার্য হইয়ছিল। মৃত্যু অথব1 দুরদৃষ্-. 
বশতঃ যে কোনও সময়ে আম।র চেষ্টা ব্যাহত হইতে পরে জািয়া, আমার ক্ষমতার 
স্বাভ|বিক প্রবণত! কোন্‌ দিকে, এবং কোন্‌ কোন্‌ বিগ্তা চ্চ। করিবার আমি উপযুক্ত, 
তাহ! জানিবার জন্ত সকল বিষয়েই কিছু কিছু জ্ঞাণ-সঞয়ের জন্য আমি চেষ্টা করিতে 
লাগিলাম।* ন *"অধায়নের জন্ত নিশ্চয়ই আমি জন্মগ্রহণ করি নাই! কোনও বিষয়েই 


২০৪ প্যম্টাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস 


আমি অর্ধ ঘণ্টার অধিক কাল ,মনঃসংযোগ করিতে পারিতাম না। অন্ভের চিন্তা অনুলরণ 
করিতে চেষ্টা করিয়া অল্লেই: ক্লান্ত হইয়। পড়িতাম। কিন্তু নিজের চিন্তায় অনেক সময় 
অধিক ক্ষণ কাটাইতে সক্ষম হইতাম । * ** এমনে হইয়াছে, যে কোনও গ্রন্থের কয়েক 
পৃষ্ঠ! পড়িবার পরেই আমার মন অন্তত্র চলিয়া গিয়াছে। তখন মনঃসংযোগের চেষ্ট। কিয়! 
দেখিয়াছি, মন সুভিত হইয়। পড়িয়াছে, কিছুই ধারণ করিতে পারে না! কিন্ত বিভিন্ন 
বিষয়ের গ্রন্থ একটির পর একটি অবিচ্ছেদে পড়িতে গিয়। দেখিয়াছি, মনোযোগ অক্ষুণ থাকে । 
এক বিষয়ে অধ্যয়নের ক্লান্তি বিষয়াস্তরে মনোনিয়েগের ফলে বিদুরিত হয়। * *ঈ & এই 
ভাবে প।ঠপদ্ধতির পরিবর্তন করিয়া সমস্ত দিনই বিনা ক্লান্তিতে পড়িতে পারিয়াছি।” 

দর্শনশান্ত্র-পাঠকালে রুসে। বিভিন্ন দার্শনিকর্দিগের পরস্পর বিরোধী মতের সমন্বয়- 
সাধনের চেষ্ট1! করিয়! বিফলপ্রধত্ব হন। অবশেষে সমন্বয়ের চেষ্টা ত্যাগ করিয়। তিনি প্রত্যেক 
দার্শনিকের মত বি“ প্রতিবাদে গ্রহণ করিয়া, তাহার বিকাশ ও পরিণতি বুঝিব।র চেষ্টা 
করেন) তখন সেই মতের বিরুদ্ধ কোনও যুক্তি মনে উঠিলেও তাহা গ্রাহথ করিতেন না। এই 
প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন, “আমি ভাবিজাম, প্রথমে আমার মনের ভাগ্তারে কতকগুলি ভাব 
সঞ্চয় করিয়া! লইবু। মে সকল ভাব যদি বিশদ হয়ঃ তাহ! হইলে তাহ্থার৷ সত্য কি মিথ্যা, 
তাঁহ। সঞ্চয়কালে দেখিব ন।; পরে যখন যথেষ্ট পরিমাণে ভাব সঞ্চিত হইবে, তখন তুলন! 
করিয়া! কোন্টি গ্রহণ করিব, কোন্টি বর্জন করিব, তাহ! ভাব! যাইবে। কয়েক বৎসর অস্তের 
চিন্তার দ্বারা চালিত হইয়! দেখিতে পাইলাম, ষ:থষ্ট বিগ্তা অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছি। 
তখন অপরের চিন্তার সাহায্য বর্জন কগিয়াও চিন্ত। বরিবরি শক্তি অর্জন করিয়াছিঃ এবং 
স্বকীয় বুদ্ধিদ্বর। অধীত বিষয়ের ব্চি।র করিবার সামর্থযও লাভ করিয়াছি ৮ যথেষ্ট চেষ্টা 
সত্বেও রুসে।র শিক্ষা! কখনও পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই। 1911050101950151দিগের 
সর্বতোমুখী বিদ্ভা€ সহি উহার অজ্জিত বিগ্ভ/র তুলন| হইত না। 710121017) 12.01005, 
9611609, এবং 71800 ও 1151] তিনি অধায়ন করিয়াছিলেন সত), কিন্তু গ্রীক ও লাটিন 
ভাষার গগ্ঠান্ত লেখকদ্িগের সহিত তাহার পরিচয় ছিল না। * 

চারমেতে বাল করিবার সময় রুসে৷ প্রতিদিন হুর্যে|দয়ের পূর্বেই শষ) ত্যাগ করিয়! 
ভ্রমণে বহির্গত হইতেন, এবং ভ্রঠুণের সময় প্রকৃতির সৃষ্টিকর্তার উপাসনা করিতেন। তিনি 
লিখিয়াছেন, “আম|র উপালন। কেবল কতকগুলি শের উচ্চারণেই শেষ হইত না । আনন্ব- 
দায়িণী প্রকৃতির অষ্টার দিকে আগার হৃদয় তুলিয়। ধরিয়া রাখিতাম। ঘরের মধ্যে উপাসনা 
করিতে ভাল লাগিত না, ঘরের, দেওয়াল ও ঘরের মধ্যের যাবতীয় দ্রব্য ভগবান ও আমার 
মধ্) ব্যবধান স্থষ্টি কথিত] ভগবানের সৃষ্টি মধ্যে তীহার ধ্যাণ করিতে আমার ভাল 
লাগে ।* * * বহার জীবন আমার জীবনের সহিত অচ্ছেস্ক বন্ধনে বাধ! ছিল, তাহার ও 
নিজের জন্ত পাপ-ভ্রণা-ও-অভাবমুক্ত নির্দোষ শাস্তিপূর্ণ জীবন, এবং ধাম্মিকোচিত গতি ভিন্ন 
অন্ত কিছুই আমার প্ররার্থনীয় ছিল ন|। প্রার্থনার সঙ্গে ভগবানের ধ্যান করিতাম। আমি 
জানিতাম সর্বমজল-দত| ভগবানের অনুগ্রহের ঈপযুক্ত হওয়াই তীহার অনুগ্রহ পাইবার 
তর উপায়--প্রার্থনা নয়।* 


নব্য দর্শন- কুগো ২৪০৫ 


প্যারিসে গমন 

১৭৪১ সালে ম্াড|ম ডি ওয়রেন্সের আশ্রয় ত্যাগ করিয়। রুসে। প্যারিমন নগরে 
গমন করিলেন। তখন তাহার সম্বল ছিল ১৫ লুই ( রৌপ্য ), একখান! নাটকের হস্তলিপি, 
এবং সঙ্গীতের স্বরলিপির এক নৃতন পদ্ধতি, যাহ! হইতে তিনি অর্থ ও যশঃ, উভয়ই আঁশ। 
করিয়াছিলন | . প্যারিসে কিছুদিন ইতম্ততঃ গমনাগমনে অতিবাহিত হইল। ফৌৎনেল, 
কৌডিয়াক ও ডিডেরে! ও কয়েকজন সন্ত্রাস্ত মহিলার সহিত এই সময় তীহার পরিচয় হইয়।- 
ছিল। ডিডেরোর সহিত পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হৃইয়াছিল। একজন মহিলার অনুরোধে রুসে। 
ভিনিসস্থ ফরাপী রাষ্ট্দুর্তের সেক্রেটারী নিযুক্ত হইলেন (১৭৪২)। কিন্তু রাষ্ট্রদূতের সহিত 
কলহু করিয়৷ সে পদত্যাগ করিলেন । এই কলছে রুসোর দোষ ছিল ন1| রাষ্ট্রদুত তাহার 
বেতন ন! দেওয়ায় তিনি পাযরিসে আসিয়া! গবর্মেণ্টের ণিকট বিচারপ্রার্থ হন। বনুদন 
পরে তিনি প্রাপ্য বেতন পাইয়াছিলেন। প্যারিসে ফিরিয়! আলিবার পরে রাঁসোর কয়েকখান! 
নাটক রঙ্গম্চে অভিনীত হয়, কিন্তু তাহ! হইতে অর্থাগম হয় নাই। ১৭৫৪ সালে তিনি 
[11616556 16 ড995111 ন।য়ী এক হোটেল পরিচারিকার প্রণয়ে আবদ্ধ হন. এবং' তাহার 
সহিত স্থমী স্ত্রীর মত বাস করিতে থাকেন । 11:57655৩ অশিক্ষিতা ও দেখিতে কুৎসিৎ 
ছিলেন। লিখিতে অথব! পড়িতে জানিতেন না, বতলরের মানগুলির নাম কখনও একা দি- 
ক্রমে বলিতে পারিতেন না, সংখ! গণন। করিতেও শেখেন নাই। 4:11:5558এর মাতা 
তাহ।র সহিত বস করিত, এবং মাতা ও কন্তা উভয়েই রুসো এবং তাহার বন্ধুদিগকে অর্থো- 
পর্জণের উপ|য়স্বৰপণ ব্যবহার করিত। 11155 এর প্রতি রূসোর যে বিন্দুমাত্রও 
ভালবাস। ছিল খা, তাহ। তিনিই লিখিয়াছেন। তবুও ২৫ বংসর তাহার সাহত বাস করিয়া 
অবশেষে তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেণশ। তাহার গে রুসোর পাচটি সন্তান হইয়াছিল । 
সকলগুলিকেই তিশি মাতৃহীন শিশুদিগর হাসপাতালে দান করেন। এই জঘন্ত কাজের 
জন্ত ফুলে! তাহার গ্রন্থে অনুতাপ প্রকাশ করিয়াছেন। স্বীয় সস্তানের প্রতিপাপনের দায়িত্ব 
নিজে গ্রহণ না করিগ রাষ্ট্রের উপর অর্পন করিয়! তিনি ষে গুরুতর অন্ত।য় করিয়াছিলেন, 
তাহ। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। অনুতপ্ত ধর্মবুদ্ধিকে সান্বন। %দবার জন্ত তিনি লিখিয়াছেনঃ 
পস্বীয় সম্তানদিগকে উপযুক্ত ভাবে ল।লনপালন করিবার আধিক সামর্থ) আমার ছিল না। 
তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া! তোল! আমার সাধ্য/তীত ছিল। ভাবিয়!ছিলাম, উপযুক্ত 
শিক্ষার অভাবে আমার সম্তনের| লাধু উপায়ে ভগ্রক্জীবনযাপন করিতে পারিবে ন। 
[51761555 এর মাতা ও তাহার ভ্রাতা-ভগিনীদিগের সংলর্গও কাহারও পক্ষে মঙ্গলকর 
হইতে পারে না। অথচ আমার সন্তানগণ গৃহে প্রতিপাণিত হইলে, তাহাদের সংশর্গ 
অপরিহার্ধয হইবে। এরূপ অবস্থায় সরকারী শিশু-আশ্রমে প্রতিপালিত হুইয়! তাহার! যদি 
কৃষক অথব! শিল্পীর ব/বলায়ে লাধুভান্ে জীবিকা-উপার্জনে সক্ষম হয়, তাহাই শ্রেন্নঃ বলির! 
মনে করিয়।ছিলোম।, প্লেটোর কল্পিত [২62110এ জঙ্মোর পরেই শিশুদিগকে পিতাম।তার 
নিকট হইতে স্থানান্তরিত করিয়। রাষ্ট্রের তবাব্ধানে তাহ!দের শিক্ষ।র ব্যবস্থ! আছে। 


২০৬ পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস 
কোনও শিশুরই সেখানে স্বীয় পিঠ।মাতার সন্ধান পাইবার সস্তাবন। নাই। প্লেটোর আদর্শে 
রাষ্ট্রের নাগরিকের কর্তবা আমি পাণন করিয়াছি।* তীহার বদ্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে কেহ 
কেহ তাহার সম্তানদিগের প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিতে সম্মত ছিলেন, কিন্ত ত্যহাদের 
প্রস্তাব রুসে! স্বীকার করিলে, তাঁহার সম্তানদিগের জীবন অধিকতর সুখী হইত বলিয়া তিনি 
বিশ্বীস করিতে পারেন নাই। অন্তকর্তৃক প্রতিপালিত হইয়া তাহারা আপনাদের পিতা- 
মাতাকে ঘ্বণ। করিতে শিখিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। 


বিচ্ভ/ ও কল! বনাম নৈতিক উন্নতি .. 


৩৭ বৎসর বয়সেও রুসে।র জীবনে তাহার উজ্জ্বণ ভবিষ্যতের কোনও চিহৃই লক্ষিত 
হয় নাই। তখনও তিনি তীছার জীবনের লক্ষ্যের সন্ধান পন নাই। উদ্দেশ্তহীন ভাবে 
ঘুড়িয়! বেড়াইতেছিলেন। তার পরে হঠাৎ একদিন অচিস্তিত ভাবে তাহার জীবনের গতি 
ফিরিয়! গেল, তিনি তাহার অন্তনিহিত শক্তির সন্ধন পাইলেন। ১৭৪৯ সালে একদিন 
রুসে। তাহার বন্ধু ডিডে:গর সঙ্গে দেখ করিতে যাইতেছিলেণ। ডিডেরো৷ তখন প্যারিস 
হইতে ছয় মাইল দুরে এক কারাগ।রে আবদ্ধ ছিলেন। পাদব্রজে পথ চলিবার সময় রুসো 
একখান। সাহিত্যিক পত্রিকার পাত। উণ্ট।ইতেছিলেন। হঠ।ৎ তাহার ঢৃষ্টি পড়িল সেই 
পত্রিকায় মুদ্রিত একটি বিজ্ঞাপনের উপর । 4026171 ০ 1)11011 “বিজ্ঞন ও কলার 
উন্নতিঘ্বার! মানুষের নৈতিক উন্নতি অথব! অবনুতি হইয়।ছে” এই সম্বন্ধে প্রবন্ধের ভন্ 
একটা পুরস্কার ঘে।বণ! করিয়াছিলেন। এই ঘে|যণ।-পাঠম।ত্র রুসোর মণে প্রবল অন্দোলন 
আরন্ধ হইল । শত শত ভাবাহার মনের মধ্যে কলরব করিয়া উঠিল। ভাবের উত্তেজনায় 
তাহার শ্বাসরোধের উপক্রম হইল | এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া তিনি 'অর্দঘণ্ট! প্রগ।ঢ 
চিন্তায় অতিবাহিত করিলেন। মনে হইল, তিনি অন্ত জগতের অধিবাসী অন্ত মানুষ হুইয়। 
গিযস/ছেন। £১০৪০10/র প্রশ্জের উত্তরই যে কেবল তাহার মনে উদিত হইয়াছিল, তাহ। নহে । 
অন্ত বহু সত্যও তাহ।র মনে প্রকাশিত হইয়াছিপ। সেই মুহূর্তে রুসো আপনার স্বরূপের 
পরিচয় প্রাপ্ত হইলেশ। ত্থন যে পত্যের সন্ধান তিনি পাইয়াছিণেন, তাহার ভবিষ্যতের 
সমস্ত রচন! তহার আলোকে উদ্ভাদিত হইয়াছিল। 

ফঃ।সী সমাজে তখণ অশান্তির অগ্নি অল্পে অল্পে বুমাগ্িত হইতেছিল। অনিযন্্িত 
রাজশক্তির অধীনে নৈতিক শিথিলত। ক্রমশঃ বিস্তার জাভ করিতেছিল। মানব-জীবনের 
মহুত্বে সন্দেহ সর্বশ্রেনীর মধ্যে প্রসারিত হইতেছিল। নাইত্রিশ বসয় যাবৎ রুসো। ভবধুরের 
জীবন যাপন করিয়াছিলেন। সমাজের বিধি ৪ শিষেধ গ্রাহা করেন মাই রাজশক্তির যথেচ্ছাচার 
ও সামাজিক দুর্নীতি দেধিয়া| তাহার মন মাঝে ম!ঝে বিচলিত হইত, বিরক্তি দমন করিয়! 
রাধিতেন | কিন্তুদমিত বিরক্তি ও বিদ্রেহী ভাব মনে সাঞ্চত হুইতেছিল। আজি তাহ! 
বিশ্ষুরিত হইয়! পড়িল। সমাজের ক্রমবর্ধম।ন দুর্নীতি ও অনাচ|র তাহার লেখনী-মুখে 
উদঘাটিত হুইল। 


 মব্য দর্শন--রুসো ২৪৭ 


রুসে। £.0902105 ০? 101107এর প্রস্তাবিত বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়। পাঠাইলেন। 
তাঁহার এই প্রথম রচন! পুরস্করের যোগ] বলিয়া! বিবেচিত হইবে, ইহা তিশি আশ করেন 
নাই। কিন্তু যাহ! অপ্রত্যাশিত ছিল, তাহাই সংঘটিত হইল। তাহার প্রবন্ধই পরীক্ষ কগণ- 
কর্তৃক, পুরস্কারের জন্ নির্বাচিত হুইল। হঠাৎ তাহার ষশঃ বিস্তীর্ণ হইয়। পড়িল। 
বিপ্লবস্থষ্টির কোনও উদ্দেশ্ত তাহার ন। খাকিলেও পাঠকের! তাহার প্রবন্ধের মধ্যে বিপ্লত্বর 
ইঙ্গিত দেখিতে পাইল। প্রবন্ধে তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, বে সাহিত্য, 
কল! ও বিজ্ঞান স্বনীতির প্রধান শক্র। অনাবশ্যক দ্রব্যের অভাব-বোধের সৃষ্টি করিয়া 
তাহার! মানবের স্বধীনণত। অপহরণ করে, এবং তাহাকে দালে পরিণত করে। সভ্যতা হইতে 
পরিচ্ছদের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে; আমেরিকায় অসভ্যা্দিগের মত যাহারা উল 
থাকে, তাহাদিগকে দাসত্বশ্ুর্খলে আবদ্ধ কর1 সম্ভবপগ হয় না। বিজ্ঞান ও স্থুনীতি পরম্পর 
-বিরোধী। নীচ ও দ্বণিত মুল হইতে যাবতীয় বিজ্ঞান উদ্ভূত হইয়াছে । কুলংফার-প্রস্থত 
ফলিত জ্যোতিষ হইতে জ্যোভিষশাস্ত্রের জন্ম ; অর্থলে।ভ হইতে জ্যামিতির উৎপত্তি; বুথ! 
কৌতৃহল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের জনক ; মানুষের অভিমান হইতে কর্্ম-নীতির উদ্ভব; 
উচ্চাকাজ্ষ। বান্মিতার প্রহ্থতি। শিক্ষা ও মুদরাযনত্্ধারা মানুষের কোনও উপকারই হয় নাই। 
অনভ্য মানুষ হইতে সভ্য মানুষের ব্যাবর্তক সমস্ত গুণ ও আচঢারই অমঙ্গলের আকর। 
শৈশবে পঠিত ১1065101515 1455 রুসে।র উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়ছিল। 
এথেন্দ্‌ অপেক্ষ। ম্প।টার জীবনয!পন প্রণ|লী-তাহার অধিকতর মনে।মত ছিল। লাইকার্গ!স্‌ 
তাহার বিশেষ শ্রদ্ধ।র পাত্র ছিলেন। যুদ্ধে জয়লাভ কমে! গৌরবের বপ্ত বলিয়! মনে করিতেন। 
কিন্ত ইয়োরোপীয়দিগের শছিত বুদ্ধে পরাজিত অলভ্যপিগের প্রতি তীহার শ্রদ্ধার অভাব ছিল 
না। মানবের সুখ-ও-শাস্তিবিধানে সভ্যতার কোনও কৃতিত্বই তিশি দেখিতে পান নাই। 
সভ্যতার উন্নতিতে তিণি মাণবজ!তির অবনতিই দেখিতে পাইয়াছিলেন, এবং তাহার সর্বধংসী 
সংস্পর্শ হইতে ষদ্দিও তাহার জন্মতূঁ, জেনিভ! ও অ।পনাকে রক্ষা! করিতে চাহিয়া ছিলেন, 
তথাপি তাহার প্রবন্ধ হইতে কোন হুফলের প্রত্যাশা তিনি করেন নাই। 

হস্তে লেখনা ধারণ করিয়! রুসেো। থামিতে পারিলেন না । প্রথম প্রবন্ধের সফলতা য় 
তাহার চিন্তার আোত গ্রবলতর বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল, এবং ঘষে লমস্ত চিত্ত! মনে 
উদ্দিত হইতে লাগিল, বিস্তারিত করিয়! তাহা বর্ণনা! করিবার জন্ত' তিনি ব্যাকুল হইয়া 
পড়িলেন। এই লমযে তাহার মুত্রাশয়ের পীড়া প্রবল হইয়া উঠিল। চিকিৎলকের! 
খলিলেন, ছয় মাসের অধিক তাহার বাচিবার সম্ভাবনা নাই। এই জন্ত যাহা বলিবার 
আছে, তাহ। বলিয়। শেষ করিবার জন্ত তিনি চঞ্চল হুইয়া উঠিলেন। যে সমস্ত দার্শনিকের 
মত তিনি শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাদিগের শিক্ষায় ত্রাস্তি ও নির্বদ্ধিত৷ ভি 
আর কিছুই এখন তিনি দেখিতে পাইলেন না। সমাজের বর্বাঙ্গে বর্তমান অত্যাচার ও দুর্গতি 
তাহাকে পীড়। দিতে লাগিল। তঁঁহার মনে হইল নিজের বিশ্বালের সহিত বদি তাহার 
জীবনের সামঞ্জভ নল! থাকে, তাহ। হইলে কেহই তাহার কথায় কর্ণপাত করিবে না। এই 
বিশ্বাসে তিনি স্বকীয় জীবনযাপন-প্রথ/লী পরিবর্তিত করিয়! ফেদিলেন। সাদ! মোজ! ও 


২০৮ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


সস্ বন্্ বর্জণ করিলেন, ঘড়ি বিক্রয় করিলেন, মোট! কাপড়ের সাধারণ সুটু ব্যবহার 
করিতে আরম্ত করিলেন। ইহছাব পূর্বে তিনি এক অফিসে ধনরক্ষকের পদে নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন। লে কাজ ছাড়িয়া দিয়! স্বরলিপি নকল করিয়া জীবিকা উপার্জন করিতে 
আরম্ভ করিলেন! তাহার অন্তরে যে বিপ্লব লংঘটত হৃইয়াছিল, এ লকল তাহার বাহক 
প্রকাশ। শতবর্ষ পরে তাছাপই শিক্ষ। ও দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়। কাউণ্ট টল্টয় সর্ব্ববিধ 
বিলাস বর্জন করিয়াছিলেন। রুপোর স্বগাবেও সম্পূর্ণ পরিবর্তন লক্ষিত ছইল। ভয়ও 
লজ্জার সঞ্কোচ তিরোহিত হুইয1 গেল। প্রচণিত আ।চাপ ও সংস্কারের বশীভূত লোকের 
শ্লেষ ও ব্যঙ্গ অবজ্ঞ|ভরে অগ্রাহ করিয়। তিনি অসম সাহসে সমাল্ের দুর্ণীতি ও কুসংস্কারের 
গ্রতি কশ।ঘাত করিতে উদ্ভত হইলেন। ছুই বৎপর পূর্বে ও দশ বখলর পরেও ধিনি 
মনের ভাবপ্রকাশের উপধুক্ত ভষ। খু'্জিয়৷ পাইতেন শা, তাহার শ্লেষোঞ্জি সমগ্র পারিসের 
মুখে মুখে ধ্বনিত হইতে লগিল। ফলে অনেকের মনে তাঁহার প্রতি দ|কণ বিদ্বেষের 
সৃষ্টি হইল। 


অসাম্যের উৎপত্তি 

১৭৫৩ গণে কুমোর 41015000259 ০0 015 011511) 01 11601191169” 
“অগাম্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচণা” প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিণি পুর্ববগ্রন্থ প্রকাশিত 
মত বিস্তৃতভ!বে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে সামাঞ্জিক বৈষম্যের 
কারণ বঝলিয়। নির্দেশ করিয়া, রাষ্ট্রকর্তক এই অপাম্য-শিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়ত। প্রদশন 
করিয়াছিলেণ। ধনা সম্প্রদার-কর্তৃক রাস্্র-ক্ষমতা আন্থায়পূর্বব+ অধিকৃত হইলে যে রাষ্ট্রের 
অবনতি হয়, ও প্রজাসাধাগণ দাসে পগিণত হয়, তিণি তাহাও প্রমাণ করিতে চেষ্ট 
করিঙঈাছিলেন। অগ্ঠাদশ শতকের অনেকে পুবের্ব এই দাশনিক মত প্রক।শ করিয়। ছিপেন, 
[কন্ত ত!ছাদের কেহই স্বকীর মতকে লাধারণ-বুদ্ধিগ্রাহয রূপ দান কগিয়! রুসে।এ মতো 
দু ভাবে ব্যক্ত করেন নাই। এই লময়ে কোণো কাধাই রুমে। অর্ধনমাপ্ত করিয়! ফেলিয়! 
রাখিতেন না। চিন্তা হার নিকট ক্রীড়। অথবা বিলাসের উপকরণমাত্র ছিল না। যাহ! 
ভ।ল বলিয়! বুঝিতেন, এঁকাস্তিক আগ্রহের সহিত তাছ। গ্রহণ করিতেন তিনি লিখিয়াছেন, 
মানুষ স্বভাবতঃ নিষ্পাপ; তাহ।র স্য& প্রতিষ্ঠঠনই তাহাকে কলুষিত করে। এই মতৃ 
থুটধর্পের “আদি পাপ” ও “চাচ্চের মাধ্যমে মুক্তিগ্বাদের বিরোধা। রুপোর পুরে 
কেহ কেহ “গ্রিক অবস্থ/”্র কথ। বলিয়াছিলেন। রুসে। এই অবস্থার বিস্তাপ্িত 
বর্ণন। করিয়াছিলেন। এই অবস্থ। যে কোথায়ও বর্তমান নাই, কখনও বর্তমান ছিল না, এবং 
ভবিষ্যতেও কখনে! ইহার উদ্ভখ হইবে ন|, তাহ। তিনি শ্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু 
মানুষের বর্তমান অবস্থার লম্যক্‌ জ্ঞানের জন্ত এইরূপ এক অবস্থার কল্পন! কর! আবশ্ক। 
মানুষে মাগ্ষে যে দ্বাভাবিক ভেদ আছে, তাহাতে রুসোর আপত্তি নাই। বয়ন, স্বাস্থ, 
বুদ্ধি প্রস্থৃতি বিষয়ে ভেদ অপরিধাধ্য। কিন্তু সমাজবর্তৃক অনুমোদিত বিশেষ অধিকাণ 
ধামর্থনমোগ্য নহে। 


নব্য দর্শন- রুসে। ২৪৯ 


“খ্যক্তিগত সম্পত্তি”ই সামাজিক বৈষম্যের মূল। প্প্রথমে ষে লোক একখণ্ড জমিতে 
বেড়। দিয়া বলিয়াছিল “এই জমি আমার, এবং তাহার কথ। লরলভাবে বিশ্বাস করিয়া 
তাহার প্রতিবাসীপ্দিগকে তাহার স্বামিত্ব স্বীকার করিতে দেঁথিয়াছিল, সেই লোকই 
সমাজের১ প্রতিষ্ঠাতা । তাহার পরে ধাতুর ব্যবহর ও কৃষিকা্যের উদ্ভাবনঘ!র৷ এক 
অনিষ্টকর বিপ্লবের সৃষ্টি হইয়াছিল । শস্ত মানুষের ছুর্ভ।গোর প্রতীক, ইয়োরোপে সর্বাপেক্ষা 
অধিক শম্ত ও লৌহ উৎপন্ন হয়। এই জন্ত ইয়োরেো!পের হুঃখকষ্ট অধিক। এই অনিষ্টের 
প্রতীকার করিতে হইলে সভ্যতা বর্জন করিতে হইবে । নন! সভ্যতাবাজ্জত স্বাভাবিক 
মান্য দোবহীন;) অলভ্য মান্থষের যখন উদর পূর্ণ থাকে, তখন সমগ্র প্রকৃতি ও তাহার মধ্যে 
শান্তি বিরাজ করে; তখন.সে স্বজাতীয় সকলেরই বন্ধু। 


ভলটেয়ারের সহিত কলহ 


নৃতন গ্রন্থের একখণ্ড রূসে! ভলটেয়ারকে পাঠাইয়। দিয়াছিলেন। গ্গরন্থ পাঠ করিয়া 
ভলটেয়ার লিখিয়াছিলেন, “মানবজাতির বিরুদ্ধে লিখিত আপনার গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। 
তজ্জন্ত ধন্যবাদ দিতেছি। আমাদিগের সকলকে মূর্ধে পরিণত করিবার উদ্দেশ্তে এক্প 
চতুরত। পুর্বে কখনও দেখ। যায় নাই। আপনার গ্রন্থ পড়িয়া! চারি হাতে পায়ে হাটিবার 
ইচ্ছা হয়। কিন্তু ৬* বৎসরের অধিককাল পুর্বে যে অভ্যাপ ত্যাগ করিয়াছি, দুর্ভাগ্যক্রমে 
এখন তাহাতে ফিরিয়া! যাওয়া! অলম্ভব। ক্যানাডার অসভ্যর্দিগের অনুলন্ধানে যাত্রা করাও 
আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। কেননা ষে সমস্ত পীড়ায় আমি ভূগিতেছি, তাহার জন্ত একজন 
ইয়োরোপীয় চিকিৎলক আমার আবশ্তক। দ্বিতীয় কারণ এই, ষে ক্যানাডায় এখন যুদ্ধ 
চলিতেছে, এখন আমাদের দৃষ্টান্তে সেখানকার অলভ্যগণও অ।মাদের মতই হুর্নীতি-পরায়ণ, 
হইয়া পড়িয়াছে।* ইহ! হইতেই ভলটেয়ার ও রুসোর কলহের সুত্রপাত। 

«10190001155 011 [17760119130 রুসে। জেনিভার “নগর পিতাদিগের২* নামে উৎসর্গ 
করিয়াছিলেন। কিন্তু এই গ্রন্থপাঠে তাহার সন্তুষ্ট হন নাই। সাধারণ নাগরিকদিগের 
সমান বলিয়! গণিত হওয়া! তাহাদের বাঞ্চনীয় মনে হয়নাই । কিন্তুরুসোর ষশঃ বিস্তৃত 
হইতে দেখির! তাহার! তাহাকে জেনিভায় নিমন্ত্রণ করিলেন। রুলে! নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন, 
এবং ক্যালভিনীয় সম্প্রদায়ের লোক ভিন্ন কেহ জেন্ভার নাগরিক হইতে পারিত না 
বলিয়া, তিনি রোমান ক্যাথপিক ধর্ম বর্জন করিয়। প্রোটেষ্ট্যাপ্ট ধর্ণ্দে পুনরায় দীক্ষিত 
হইলেন। ইহার পূর্ব হইতেই তিনি আপনাকে জেনিতার নাগরিক বলিয়া অভিহিত 
করিয়া! জাসিতেছিলেন। জেনিভায় বাস করিবার ইচ্ছাও তাছার মনে উদ্দিত হুইয়াছিল। 
কিন্ত জেনিার শালনবর্তাদের তাহার গ্রন্থের প্রতি বিরাগ দেখিয়া! সে ইচ্ছ! ত্যাগ 
করিলেন। : জেনিভার বাস না করিবার আরও একটি কারণ ছিল। ভলটেয়ার তখন 
জেনিভার নিকটবর্তী এক পল্লীতে বাল 'করিতেছিলেন। জেনিভায় কোনও নাটক অভিনীত 
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হইতে পারিত না। ভলটেয়ার, এই বাধ! দুর করিবার চেষ্ট] করিতেছিলেন। তাছার ইচ্ছ। 
ছিল জেনিভার তাহার নাটকের অভিনয় হয়। রুসে! নাট্যাভিনয়ের বিরুদ্ধে লেখনী 
চালনা করিলেন। অলভ্যের! নাটকের অভিনয় করে ন!। প্লেটো নাট্যািনয়ের ০ 
করেন নাই। যাহার! অভিনয় করে, ক্যাথলিক পুরোছিতগণ তাহাদের বিবাহে অথব! 
অস্তো্ি- ক্রিয়ার পৌরোছিত্য করেন না। বন্থএ নাটককে ইন্দিয়-লালসার পাঠশাল।১ 
বলিয়াছেন। ইত্যাদি যুক্তির প্রয়োগ করিয়! রুসো৷ বিলামবজ্জিত কঠোর জীবনের পক্ষে 
তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। 

১৭৫৫ সালে ভীষপ ভূমিকম্পে লিনবনে বহুলংখ্যক লোক মৃত্যামুখে পতিত হয়। 
এই সংবার্দে বিচলিত হইয়া ভলটেয়ার এক কবিতায় করুণাময় স্থষ্টিকর্তার অস্তিত্বে সন্দেহ 
প্রকাশ করেন। এই কবিত। পাঠ করিয়া রুসো বিরক্ত হইয়া লিখিলেন, “যশঃ, পৌরুষ 
ও সম্পদ্দের গর্বে অভিভূত ব্যক্তিকে মানবজীবনের ছঃখকষ্টের বিরুদ্ধে স্থতিক্ত তীব্র বচন 
প্রয়োগ করিতে এবং যাবতীয় পদার্থকে অমঙ্গলময় বলিয়! ঘোষণ। করিতে দেখিয়া, তাহাকে 
গ্স্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত, ও জগতের প্রত্যেক পদাথই ষে উৎকৃ্, তাহা প্রমাণ করিবার 
অর্থহীন ইচ্ছ। আমার মনে উদ্দিত হুইল। ভলটেয়ার দৃশ্ততঃ ঈশ্বরে বিশ্বাস করিলেও, 
প্রকৃতপক্ষে শয়তান ভিন্ন কাহারও অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না| যে জীখরে তিনি বিশ্বাসের 
ভাগ করেন, তিনি এক ঈর্ধ/াদ্থিত পুরুষমাত্র, অনিষ্টকর কার্ধ/ ভিন্ন অন্ত কিছুতেই তাহার 
সুখ হয় না। তাহার এই মত ম্পষ্টতঃই যুক্তিহীন। সর্ববিধ সৌভাগ্যের অধিকারী ও 
ন্ুখের ক্রোড়ে শারিত ব্যক্তির পক্ষে তিনি নিজে যে ছুঃংখকষ্টের আঘাত ভোগ করেন নাই, 
তাহার ভয়াবহ নিরূপণ চিত্র অঙ্কিত করিয়! অপরকে নিরাশার গহ্বরে নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা 
নিতান্তই বিরক্তিকর। মানবজীবনের হুঃখকষ্টের বিরুদ্ধে অভিযোগের অধিকার তাহার 
৯ অপেক্ষ। আমার অধিক থাঁকিলেও, আমি নিরপেক্ষ বিচারদার। প্রমাণ করিয়! দিলাম, যে 
মানুষের ছুঃখ-কষ্টের জন্ত ঈখর বিন্দুমা্রও দারী নহেন। মানবীয় বৃত্ত নিচয়ের২ অপ- 
ব্যবহারই তাহার জগ্ত দায়ী। পদার্থের ম্বরূপের সেজন্ত কোনও দান্িত্বই নাই!” রুসে। 
ভলটেয়ারের কবিতার কঠোর সমালোচন। করিয়া! তাহাকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। 
তাহাতে লিখিয়াছিলেণ, “ভূমিকম্প নইয়। এত ছৈ চৈ করিবার কোনও লঙ্গত কারণ নাই। 
মধ্যে মধ্য কতকগুলি লোক মৃত্যামুখে পতিত হুইবে, ইহাতে অমঙলের কিছুই নাই | 
লিসবনের লোকের! যদি সপ্ততল গৃহ নির্মাণ না করিয়া বিচ্ছিন্ন ভাবে অরণ্যের মধ্যে বাল 
করিত, তাহ! হইলে তাহাদের বিপ্ুদ ঘটিত না| প্ররুতির বিরোধী আচরণঘ্ারাই তাহার! 
বিপদ আহ্বান করিয়াছিল।* ভলটেয়ার রুসোর পত্রের উত্তরে কোনও পত্র তাহাকে 
লেখেন নাই। উত্তর দিয়াছিলেন তাহার ক্যান্ডিডে নামক গ্রন্থে । এই গ্রন্থে তহার 
ভীষগতম অন্ত্র--“ভলটের়ারের শ্লেষত রুসোর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিরাছিলেন। 

এইল্ধপে ভলটেয়ার ও রুসোর মধ্যে যে কলহের নুত্রপাত হইল, তৎকালের সমস্ত 
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দার্শনিকই তাহাতে একতর পক্ষ গ্রহণ করিয়াছিলেন | ভলটেয়ার কুলে।কে “অনিষ্টকারী 
উম্মান্* বলিতেন। রুসে! ভগটেয়ারকে “অধর্মের ভেরী, উৎকুষ্ট প্রতিভার অধিকারী, কিন্ত 
নীচ আত্মা” প্রভৃতি অভিধানে ভূষিত করিয়াছিলেন। ১৭৬৯ সালে তিনি ভলটেয়ারকে 
লিখিয়াছিলেন, “আমি বস্ততঃ আপনাকে দ্বণ! করি, কেননা, আমার ঘ্বণাই আপনি চাহিয়া" 
ছিলেন। বর্দি আপনি চাহিতেন, আপনাকে ভালবালিতেও পারিতাম। এক সময়ে 
আপনার সম্বন্ধে যে সমন্ত ভাবে আমার অন্তর পূর্ণ ছিল, তাহাদের মধ্যে .কবল আপনার 
প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধ/ এবং আপনার রচনার প্রতি আকর্ষণই অবশিষ্ট আছে। আপনার 
প্রতিভ। ব্যতীত অন্য কিছুর প্রতি যদি আমার শ্রদ্ধ! ন! থাকে, তাহা হইলে তাহাতে আম' 
দোষ নাই।” 

10150011158 ০01 [170019110 গ্রন্থে কুসে। ক্রমবর্ধমান যথেচ্ছাচারের প্রতিরোধের 
উদ্দেস্তে উতাপিত বিদ্রোহছকে “বিধিসঙ্গত কার্য)” বণিয়। ঘে!ষণ! করিয়াছিলেন। এতাদবশ 
মত-প্রচারে বিপদ তো! ছিলই। অধিকন্ত রুসো! সাধারণের উপর প্রতৃত প্রভাববিস্তারে 
সমর্থ বাকৃপটুতার অধিকারী ছিলেশ। তিনি মুক বাতাসে বক্তৃতার উপষেগী এক রচনা- 
শৈলীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাহ] পাঠে জনসাধারণ উত্তেজিত হইয়া উঠিত। ১৭৫৮ সালে 
তিনি দালেঘার্টকে ষে ২৮৩ পৃষ্ঠাবঝাপী পত্র লেখেন, তাহাতে এই রচনা-শৈলীর পরিচয় 
প্রাপ্ত হওয়া যায় । এই পত্রে উদ্মাদিনী বাগ্সিতার স্রোত প্রবাহিত ছিল। পাঠ করিয়! 
সাধারণে বিশেষভাবে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। বিখ্যাত পণ্ডিত, বহু বিদ্বৎপরিষদের 
সভ্য দালেম্ব।ট তঁহার সহিত তর্কধুদ্ধে অগ্রসর হইতে সাহসী হন নাই। তিনি তাহাকে 
লিখিরাছিলেন, “আপনার লেখনীর মত লেখনীব বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর1 বিপজ্জনক। যে অবজ্ঞ৷ 
আপনি সাধারণের প্রতি প্রদর্শন করেন, তাহাঘার!ই কিরূপে তাহাদিগকে সন্ত করিতে 
হয়, তাহ! আপনিই জানেন। এই পত্রে তিনি লুথারের লঙ্গে কোর তুলন! করিয়।ছিলেন। 


নির্জনবাস 


কিন্ত এ সকলের কিছুতেই কাসার তৃপ্তি হইতেছিল না সংসার হইতে বিদায় 
লইয়! পারিস হইতে দূরবর্তী কোনও স্থান নির্জনে বাম করিবার জন্ত তিনি ব্যাকুল হইলেন। 
তাহার এই ইচ্ছার বিষয় অবগত হুহয়া তাহার এক বান্ধবী মণ্ট, মরেন্সির অরণ্যের 
মধ্যে তীহার নিজের গৃহের সগ্মুকে তাহার জন্ত একটি গৃহ নির্মাণ করিয়। দিলেন । 
গুছের নাম হইল [761211625৩ ( নিভৃত কুটার )| ১৭৫৬ সালে কুসে| পারিস ত্যাগ করিয়! 
এই কুটারে আলিয়। বান করিতে লাগিলেন। তাহার বন্ধুগণ তাঁহার এই নির্জন-প্রিয়তার 
অর্থ বুধিতে পারিলেন না। কেহ তাকে মানব-বিদ্বেধী৯ বলিলেন; কেহ বলিলেন, 
প্রণংলা-লোভী। ১৭৬২ সালে 10215915:553কে গিখিত এক পত্রে রূলো তাঁহার নির্জন 
বাসের কারণ বণনা করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়়াছিলেন, লোকালয়-ত্যাগের প্রকৃত কারণ 
আমার অদমা স্বাধীন গ্রক্ৃতি । এই প্রকৃতির নিকট সম্মাণ। ধনসম্পণ যশঃ কিছুরই কোনও 
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হুল নাই। এই প্রন্কৃতি আমার অহঙ্কার হইতে উদ্ভূত নহে? মজ্জাগত আলম্ত হইতে 
ইহার উদ্ভব। আমার এই আলন্ের পরিমাণ এত বেশী, যে তাছ! বিশ্বাস করিতে 
পারিষেন না । ইহার জন্ত সকল ব্যপারেই আমার ভয় পায়। নাগরিক জীবনের লামান্ততম 
কর্তব্যও অসহনীয় হুইয়! পড়ে! যখন প্রয়োজন উপস্থিত হর, তখন একট! কথা বল, 
একখানা পত্র লেখা, অথব! কোথাও গিয়া কাহারও সহিত সাক্ষাৎ কর" আমার ভীষণ 
গীড়াদায়ক হইয়া উঠে!” রুসোর যৌবনের সমস্ত প্রচেষ্টার মূলে ছিল এক আকাজ্ষা-_ 
অবনর ও শানস্তি। অবসর ও শান্তির সুযোগ উপস্থিত হইবামাত্র তিনি তাহ! গ্রন্থণ 
করিলেন। 45:55 ও তাহার মাতাও রূসোর সহিত 735210109565এ বান করিতে 
লাগিলেন। 


[.9 [২০৫৮৪116 ?7910185 


রুসেো! চিরকাল ভালবাসার কাঙ্গাল ছিলেন। নিজের নেহের ভাগ্ার উজাড় করিয়। 
তিনি বন্ধুবান্ধবর্দিগকে দান করিতেন) স্বার্থ-চিন্তার লেশ তাহার ছিল না। কিন্ত সে 
ভালবাসার উপযুক্ত প্রতিদান কখনও প্রাপ্ত হন নাই। থেরেসের নিকট যেন্সেহ প্রান্ত 
হইয়াছিলেন, তাহাতে তাহার অন্তর তৃপ্ত হয় নাই। 11 011000161109র অরণ্যের বিজনতার 
মধ্যে তাহার স্থৃতির দ্বার উন্ক্ত হইয়া যাইত, এবং অন্তর হাহাকার করিয়া উঠিত। তিনি 
লিখিয়াছিলেন, “বীচ ও ভালবাস! আমার কাছে অভিন্ন, তবুও কেন আমাতে সম্পূর্ণ অনুরক্ত 
একজন বন্ধুও পাইলাম না? **%& কেন আমার অন্তর ন্নেহে পূর্ণ ও সহজেই আবেগে 
বিচলিত হইলেও কোনও ব্যক্তিবিশেষকে আমি ভালবালিতে পাগিলাম ন।? ভালবালিবার 
ইচ্ছার আগুনে দগ্ধ হইতে হইতে বার্ধক্যের নিকটবন্তী হুইয়াও আমার ইচ্ছা! পূর্ণ হইল না। 
মৃত্যুর পূর্বে প্রকৃতপক্ষে বাচ। আমার ঘটিয়া উঠিল না । *** যি আমার স্থুকোমল বৃতিনিচয়ের 
বাবহারই করিতে পারিব না, তবে কেন তাহ! লইয়! জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম? 
নিয়তি আমার খণ সম্পূর্ণ পরিশোধ করে নাই; তাহার নিকট এখনও আমার কিছু প্রাপ্য 
আছে।” 

জুন মাসে একদিন বৃক্ষের স্থশীতল ছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া রুসে| চিন্তা করিতেছিলেন ; 
নাইটিংগেল তখন মধুর স্থরে গান করিতেছিল; অদুরে শ্রোতস্বতী কুলকুলনাদে বহিয়। 
যাইতেছিল। রুসোর দেহ অলম্তে অবশ ও মনঃ স্বপ্নাবিষ্ট হইয়। আদিল। অকম্মাৎ 
স্থৃতির দ্বার খুলিয়া! গেল। তাহার প্রেমাতুয় মনের লন্মুথে পূর্র্বপরিচিত। স্থন্দরীগণের জীবন্ত 
চিত্র ভাসিয়া আলিল। সুন্দরীগণ-পরিবেষ্টিত কুসোর প্ররেমতৃষ্ণ! গ্রাবল হুইয়। উঠিল, চিত্র 
অস্থির হইল। অস্থিরতার মধ্যে মনে হুইল তাহার প্রেমলীলার বয়স উত্তীর্ণ হুইয়াছে। 
বাস্তব জগতে প্রেম-পিপালার পরিতৃপ্তি অসম্ভব জানিয়া বল্পনার জগতে মনঃ ধাবিত হইল, 
স্বকীয় সৃষ্টির মধ্যে পরিতৃপ্তির সন্ধানে ছুষ্টিল। তাহার অমর উপন্থ।স [46 10$6119এর 
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নারিক! জুলি ও ক্লে. তখন মৃন্তি-পরিগ্র করিয়! তাহার" মানস চক্ষুর সমীপে আ্িভূত 
হইল। রু€ল। গ্রন্থ-রচনা আরম্ভ করিলেন। ১৭৬৬ সালে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 
সাহিত্যিকগণ ঈর্ষযাবশে গ্রন্থের কঠোর লমালোচন! করিয়াছিলেন । ভলটেয়ার অতি নীচ 
ও জঘন্য ভাষায় রুসোকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু জনসাধারণ এ লমস্ত সমাঁলেচন। 
অগ্র!হা করিয়! বিপুল লমাদরে গ্রন্থের অভ্র্থন! করিয়!ছিল | 

[7611710926এ রুসে। বনু দিন বাস করিতে পারেন নাই । তিনি ১৭1 সালের ডিসেম্বর 
মালে 110110070:51205তে উঠি! যান, এবং সেখানে 10216 ০? 1401%61001001£17 এর 
আশ্রয়ে বাদ করিতে থাকেন। চারি পাচ বৎনর তিনি এই স্থানে বাম করিয়/ছিলেন। 
এই সমক্জেই তীহার [42 ০৮৩11 চ০11919৩ সম্পূর্ণ হইয়! প্রকাশিত হয়। [40665 
(০ 10 4১151010616 01৫. 06 06205) 7501]9, ও 9০9০191] 0010:809 এই সময়ে 
রচিত ও প্রকাশিত হুয়। 

7511115 শিক্ষানববন্ধীর গ্রন্থ । প্রকুতির সঙ্গে সংযোগ-রক্ষ! করিয়া কিরূপে শিক্ষা দেওয়। 
যায়, গ্রন্থে তাহারই আলোচণা আছে। এই শিক্ষাপ্রণাণীতে আপত্তিজনক কিছু 
ন। থাকিলেও “06 00116595201 ০01৪ 99৮০95810 1091” নামক অধ্যায়ে “প্রাকৃতিক 
ধর্মর১ যে ব্যাখ্যা আছে, তাহা পাঠ করিয়া রোমান ক্যাথলিক ও প্রটেষ্্যা্ট উভয় 
সম্প্রদ।য়ই ক্ষুব্ধ হইয়।হিল। 

সভাত। তাহার মতে যাবতীয় অনর্থের মূল। সভ্যতার অনিষ্টকর প্রঙাব হইতে মুক্ত 
পরিবেশের মধ্যে শিশুর শিক্ষা হওয়! উচিত। সভ্য মানুষ জন্ম হইতে মৃত্যু পধ্যন্ত পরাধীন। 
জন্মগাত্র তাছাকে কাপড় পর|ইয়। দেওয়] হয়, মৃত্যু হইলৈ কফিংন বন্দী কর! হয়। প্রকৃতি 
তাহার সন্তাণদের শিক্ষার জন্ত যে পথ অনুলরণ করে, তাহাই শিশুদিগের শিক্ষায় অবলখিত 
হওয়! উচিত। ন]খাবিধ অস্থবিধাজনক অবস্থায় ফেলিয়! প্রকৃতি শিশুদিগের শরীর কষ্টসহ 
করিয়। তোলে-__ছুঃখ ও কষ্ট সহা করিতে শিক্ষা দেয়। শিশুদিগকে আঘাত হইতে রক্ষা 
করিবার চেষ্টা কর! উচিত নয়। কষ্ট সহা করাই তাহাদ্দিগের প্রথম ও প্রধান শিক্ষ। 
হওয়৷ উচিত। 

অভ!ব অপেক্ষা! তাহ। পূরণ করিবার শক্তি যাহার কম, 'তাহাকেই দুর্বল বলে। এই 
তুর্বলত। দূর করিতে হইলে, অভাবপুরণের শক্তি অর্জন করিতে শিক্ষ। দিতে হইবে। 

যে ব্যাক্তি, ষ্চ। সে সম্পন্ন করিতে সক্ষম, তাহাই ইচ্ছ! করে, এবং যাহ! ইচ্ছ! করে, 
তাহাই করে, সেই প্রকৃতপক্ষে খ্বাধীন। পরনির্ভরত! দ্বিবিধ-দ্রব্যের উপর নির্ভর ও 
ও মানুষের উপর নির্ভর । প্রথমটির কোনও নৈতিক ফল নাই, কিন্তু দ্বিতীয়টি যাবতীয় 
দোষের আকর। পিশুরিগকে মানুষের উপর নির্ভর হইতে রক্ষ। কর] বর্তব্য। শিশু 
যাহ! চার, তাহাই তাহাকে দিওন।) যাহ। তাার প্রয়োজন, কেবল তাহ।ই দেওয়া উচিত। 
প্রকৃতির প্রথম তাড়নায় কোনও দোষ নাই। “আদিম পাপ” বলিয়! ম[মুষের অন্তরে 
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কোনও পপ-প্রবৃত্তি নাই । কিনপে কেন পাপ মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে, তাহা লক্ষ্য 
করা যায়। শিশুপিগকে তাহাদিগের কর্তব্য কি, তাছ! শিক্ষ! ন! দিয়, তাহাদের অস্তরক্ষে 
পাপের শ্পর্শ হইতে রক্ষ! করাই উচিত। শিশুর উপযুক্ত একমাত্র নৈতিক শিক্ষা এই-_ 
“কাহ!কেও আঘ!ত করিও না।” 

* জ্ঞানের অভাব হইতে কাহারও কোনও অনিষ্ট হয় না। কিস্তুভূলের ফল মারাত্মক। 
শিশুদের শিক্ষার জন্য পুস্তকের প্রয়োক্জন নাই। তাহাদের ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার করিয়া 
তাহার! শিখুক। সমগ্র পৃথিবীই তাহাদের পুস্তক, যাহ! প্রত্যক্ষ, তাহাই তাহাদের শিক্ষার 
বিষয়। প্ররুতির ব্যাপার সকল তাহাদিগকে পর্যবেক্ষণ করিতে দা,9 ; তাহাদের কৌতুহল 
উদ্দীপ্ত হইতে দাও? শীপ্ব শীপ্ব সে কৌতৃহল পরিতৃপ্ত করিবার জন্ত ব্যস্ত হইও ন!। 
আপনার চেষ্টাতেই তাহাকে কৌতৃহল পরিতৃপ্ত করিতে দাও। অনেক বিষয় তাহাকে 
শ্রিখাইও না। কিন্তু কোনও বিষয়েই ভূল শিখিতে দিও না| স্থৃতি ও বিচার-শক্তি ধীরে 
ধীরে আলে, কিন্ত নিথ্যা সংস্কার আসে দলে দলে! তাহা! হইতে শিগুদিগকে রক্ষা! কর! 
চাই। যদি কোনও পুস্তক শিশুদিগকে দিতেই হয়, তবে সে পুস্তক 7২019171501 
0111506, 

সামাজিক যে সকল সম্বন্ধ শিশু বুঝিতে অক্ষম, সে সম্বন্ধে তাহার জ্ঞানবৃদ্ধির চেষ্টা 
করিও না। কিন্তু জ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে মানুষ যে পরম্পরের উপর নির্ভরশীল, তাহা বুঝাইবার 
জন্ত শিল্পের দিকে তাহার মনোযোগ আকৃষ্ট কর। কৃষিই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সম্মানজনক 
শিল্প ; তাহার পরেই ধাতু-শিল্প, তাহার পরে স্ত্রধরের কর্ম । এইরূপে মানুষের পারস্পরিক 
স্বন্ধের জ্ঞান হইবে । 

যদি এমন অবস্থ! পৃথিবীতে আবিভূর্তি হয়, যে কাহারও পক্ষে অন্তায় কর্ম ন। 
করিয়! জীবনধারণ অগস্তব হয়, এবং লোকে অন্তায় কর্ম করিতে বাধ্য হয়, তাহা] হইলে 
অন্তায়কারীর ফাসী না দিয়া, যাহারা! তাহাকে অন্ত! করিতে বাধ্য করে, তাহাদেরই 
ফসী দেওয়! উচিত। বর্তমান সামাজিক শৃঙ্খলার উপর নির্ভর করিয়! থাকিও না। এ 
শৃঙ্খল! চিরস্থায়ী নহে। ভবিষ্যতে সমাজে কি বিপ্লব আমিতে পারে, তাহ। বল! যার না। 
লে বিপ্লবে ধনী দরিদ্র হই! বাঠতে পারে, দরিদ্র ধনী হইতে পারে ; রাজ! সাধ|রণ লোকের 
একজন হইতে পারেন। অপৃষ্টের আঘাত কি এতই বিরল, যে তাহার অঘাত তোমার 
সম্তানদিগের উপর পড়িবে না! বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে? সে লঙ্কটকাল অনুরবর্তী। 
বিপ্লবের ধারে আমর! দড়াইয়! আছি । সমাজের বাহিরে শিজ্জনে যেবান করে, সে যেরূপ 
ইচ্ছা, সেই ভাবেই বান করিতে পারে। কাহারও নিকট তাহ।র কোনও খণ নাই। কিন্তু 
সমাজে যে বান করে; হয় তাহাকে অন্তের বায়ে জীবিকা-নির্বাহ করিতে হইবেঃ অথব। 
তাহার জীবিকার জন্ত যাহ! ব্যয়িত হয়, তাহ! নিজের পরিশ্রমধার! পরিশোধ করিতে হইবে। 
ধনী, নির্ধন, সবল অথব।- ভূর্ববল, সমাজের প্রত্যেককেই খাটিতে হুইবে। যে পরিশ্রম 
করে না, সে তন্কর। বিভিন্ন উপায়ে জীবিক! নির্বাহ করিলেও, লকল মানুষই সমান। 
ষে শ্রেণীতে অধিকলংখাযক লোক, সেই শ্রেণীই অধিক সম্মান পাইবার উপযুক্ত । 


নব্য দর্শন--কুসো ২১৫ 

শিশুদিগের সঙ্গীনির্বাচন এমন ভাবে করিতে হুটুবে, যে তাহার! সঙগীগ্িগকে ভাল 
বলিয়া মনে করিতে পারে। কিন্তু সংসারের সহিত তাহার পরিচয় এমন ভাবে করিয়! 
দিতে হইবে, যে সংলারে যাহ! ঘটে, তাহার লকলই সে মন্দ মনে করে। মানুষ যে স্বভাবতঃ 
ভাল, তাহ! শিশুকে বুঝিতে দিতে হুইবে, কিন্তু সমাজ কিরপে মানুষকে দুষিত করে তাহাও 
দেখাইতে হুইবে। স।বধানে চলিতে, রয়োজ্যেষ্ঠদিগকে লম্মান করিতে, মিতভাষী হইতে, 
সত্য বলিতে এবং সাহসী হইতে শিগুদিগকে শিক্ষ। দিবে। 

শিশুদিগকে বিবাদ-বিলংবাদ ঘ্বণা করিতে শিক্ষ! দিতে হইবে। পরের উপর প্রতৃত্ব 
করিয়া অথব। অন্তের কষ্ট দেখিয়। যেন তাহারা আনন্দ না পান়। কষ্ট দেখিয়! স্বভাবতঃ 
ধেন তাহাদের কষ্ট হয় 

মানুষকে অলভ্যে পরিণত করা, অথবা পুনরায় জঙ্গলে পাঠাইয়! দেওয়া, আমার ইচ্ছ! 
নহে। সংস্কার অথব! অদম্য প্রবৃত্তির! চালিত না হইয়। তাহারা যুক্তিসম্মত জীবনযাপন 
করে, ইহাই আমার লক্ষ্য। চক্ষুত্বার! যেমন দেখা যায়, তেননি হদয়দ্বার। অন্তুভব কর! চাই। 

ধর্মম-সন্বন্ধে শিক্ষার প্রয়োজন রুসে। স্বীকার করেন নাই। অল্প বয়সে তুল শিক্ষা 
পাইবার বিপদ আছে। মুক্তির জন্য ঈশ্বরে বিশ্বাসের প্রয়োজন*."ইহ। ঠিক ভাবে বুঝিতে 
ন! পারার জন্তই পরমতাসহিষুণতার উদ্ভব হয়। ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকিলেও মুক্তি ক্ষেত্র- 
বিশেষে সম্ভবপর । শিশু ও উন্মাদদিগের ঈশ্বরসম্বদ্ধে জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা! ন[ই। কেহ 
যদ্গি ইচ্ছাপুর্র্বক অবিশ্বান পোষণ না করে, তাহ। হইলে বুদ্ধ অবস্থায় অবিশ্বাসী হইলেও, 
পরলোকে জত্বরের সানলিধ্য হইতে তাহার বঞ্চিত হইবার কারণ নাই। যাহারা বুঝিতে 
পারে না, তাহাদিগের নিকট সত্য-প্রচারের ফলে ভুলের প্রচার হইবে। শঈশ্বরসন্বন্ধে ত্রাস্ত 


ধারণ। ন| থাকাই ভাল। ঈখরকে অপমান করা অপেক্ষা তাহাকে দেখিতে ন! পাওয়াই 
ভাল। 


উৎপীড়ন 

1510316 ও 90০191 0970806, উভয় গ্রন্থই ১৭৬৭ সালে প্রকাশিত হয়। উভয় 
গ্রন্থ হইতে ৮০৯৪ ফ্রাঙ্ক লাভ হইবে বলিয়। রুসো আশা করিম্মাছিলেন। এই অর্থ হস্তগত 
হইলে তিনি লাহিত্যক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়। নিজের একখান! সত্য জীবনচরিত 
লিখিবার ইচ্ছ! করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার চতুদ্দিকে বিপর্দের মেঘ সঞ্চিত হইতেছিল। 
বহুলংখ)ক শক্র তাহার সর্বনাশের চেষ্টা করিতেছিল। তাহার "]0115” গ্রস্থের একস্থানে 
তিনি .লিখিয়াছিলেন “রাজপুত্রের উপপত্ধী অপেক্ষ! কয়ল1-খনির শ্রমিকও অধিকতর সম্মানের, 
উপযুক্ত ।* ই! পড়িয়া! রাজার উপপত্ধী- ম]াডাম ডি পম্পাডোর তাহার উপর ভীষণ রুই 
হন। প্রধান মন্ত্রীও তাহার উপর ভয়ানক অনন্ত হুইয়াছিলেন | 14710010196019%- 
গণ তাঁহাকে দলত্যাগী বলিয়। স্বণ। কগিতেন। গুহার দেশব্যাপী খ্যাতি ভলটেয়ারের অসঙ 
হইয়াছিল। পালিয়ামেণ্টের সভ্যগণ তীহার প্রচারিত মত দেশের অনিষ্টকর বলিয়! মনে 
করিতেন। , প্রোটেষ্ট্যা্ট ও রোমান ফ্যাথলিক উদ্ভয় সম্প্রদায়ের পুরোহিতগণই তাহার 


২১৬ পাম্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


প্রাকৃতিক ধর্থের* প্রচারে স্ব ম্ব ধর্থের বিপদ দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই সময়ে 
[00701002015 ও থৃষ্টধর্ম্দে বিশ্বানীিগের মধ্যে ভীষণ কলহ চলিতেছি| রুসো 
লিখিয়াছেন “উন্মত্ত ব্যান্ত্রের মত তাহার! পরস্পরকে আক্রমণ করিয়! যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল। 
উপযুক্ত নেত| কোনও দলের ছিল না, তাই রক্ষা, নতুব! দেশে অভ্তধিদ্রোহ সংঘটিত হইত। 
নিষক্ণ পরমতাসহিঞুতাঞজাত ধর্মমসংক্র্ত যুদ্ধের ফল কি হইত, তাহ! ঈত্বরই জানেন ।” এই 
বিরোধের শাস্তির জন্তই রূসে। [00116 77610152 এবং 181116 গ্রন্থে পরমত সহা করিবার 
প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্য। করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার ফল হইয়াছিল বিপরীত। উভয় 
দল মিলিত হুইয়! তাহার সর্বনাশ-লাধনে উদ্ভত হইল | রুসোর চতুর্দিকে.ষে বিপদের মেঘ 
ঘনীভূত হুইন্! উঠিতেছিল, রূসে। তাহার কিছুই জানিতে পারেন নাই | নির্জন পল্লী-নিবাসে 
নিজের গ্রন্থের সফলতার আননে৷ তাহার দিন অতিবাহিত হইতেছিল। মেঘগর্জন তাহার 
শ্ররতিগোচর হয় নাই। বখন বিপদের কথা জ।নিতে পারিলেন, তখন অপরিসীম ভয়ে বিমুঢ় 
হইর! পড়িলেন, এবং যেখানে বিপদ ছিল না, সেখ।নেও বিপদ দেখিতে লাগিলেন। এই 
সময়ে তাহার মন্তিফ-বিকৃতি আরব হুইল। সকলেই তাহার শক্র, সকলেই তাহাকে বিপন্ন 
করিবার চেষ্টা করিতেছে, এই বিশ্বাসে তাহার মনের সমতা হারাইয়! ফেলিলেন; উৎপীড়নের 
ভীতি তাছাকে উন্মাদ করিয়া তুলিল। তাহার মৃত্রাশয়ের পীড়া এই উত্তেজনায় অসম্ভব- 
রূপে ঝাড়িয়া উঠিল। যস্ত্রমাম় অনেক লময় আত্মহত্যার ইচ্ছা তীহার মনে উদ্দিত হইতে 
লাগিল। 70011 গ্রন্থ মুদ্রত হইয়াছিল হল্যণ্ডে। হল্যাণ্ডে গ্রন্থ মুগ্রাযনত 
হইতে বাহির হইবার পরে কুড়ি দিন.গত না হইতেই প্যারিসের পালিয়ামেণ্ট রুসোর নিকট 
হইতে কোনও টৈফিরত না লইয়াই উক্ত গ্রন্থ পোড়াইয়! ফেলিবার এবং রুসোকে বন্দী 
করিবার আদেশ প্রচার করিলেন। ৯ই জুন আদেশ প্রদত্ত হয়, ১ই তারখে প্যালে 
ডি জাষ্টিসের সম্মুখে প্রকাশ্তভাবে গ্রন্থ প্রথমে ছিড়িক্! ফেলা হইল, তারপরে আগুনে 
পোড়ানো হুইল । অনেকে প্রকাস্তভাবেই বলিতে লাগিল, গ্রন্থের সহিত গ্রন্থকারকে 
পোড়াইয়া মার। উচিত। করুসোর মন্ত্রাস্ত বন্ধগণ তাহাকে পলায়ন করিবার পরামর্শ দিলেন। 
১১ই জুনই রুসো। পলায়ন করিয়। স্থইজারল্যাণ্ডে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সেখানেও তিনি 
নিরাপদ হইতে পারিপেন ন'। তাহার শক্রগণ সেখানেও তাহ।কে অনুসরণ করিল। 
৯ গ্রিন পরে জেনিভাতেও তাহার গ্রন্থ আগুনে পোড়াইয়! ফেল! হয়। বার্ণ ও নিউস্তাটলও 
জেনিভার অনুনরণ করিল। সমস্ত ইউরোপে তীহার বিরুদ্ধে অভিসম্পাত উচ্চারিত 
হইতে লাগিল। এরূপ প্রচণ্ড রোষ পূর্বে কখনও দেখ! যায় নাই। সর্বত্রই রুসোকে 
অবিশ্বাসী, নাস্তিক, উন্ম।দ; হিং পস্ত, ব্যাস্ত প্রভৃতি অভিধানে সকলে অভিছ্িত করিতে 
লাগিল। রুসোর মনে হইল সমগ্র পৃথিবী তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়্াছে। রূসোর অস্তর 
ছিল অতি তূর্বল ও কোমল। ভীষণ যন্ত্রণ/দার়ক ব্যাধিতে তিনি ভূগিতেছিলেন। এরকম 
অবস্থায় যে ভীষণ বিদ্বেষের বন্ত। তাহার উপর আলিয়া! পড়িল, তাহার চাপেতিনিষে 
ুদ্ধি-বিবেচন! হারাইয়! ফেলিবেন, তাহাতে আ্চর্য/হ্িত হইবার কিছুই নাই। জীবনের শেষ 
দিন পধ্যস্ত উৎপীড়ন-ভীতি তাহাকে ঘ্যাকুল করিয়! তুলিত। 


নব্য দ্শনস্্কমেো ২১৭ 


হুইজারল্যাও হইতে পলায়ন করিয়া রূসে! প্রানিয়ার রাজ! ফ্রেডারিক দি গ্রেটের রাজ্যে 
মোটিয়ার্ গ্রামে আশ্রয় লইলেন। আড়াই বৎসর তিনি তথায় বান করিয়াছিলেন । কিন্ত 
সেখানে অবস্থান-কালে জেনিভার রাষ্ট্র ও চার্চকে আক্রমণ করিয়! প্রবন্ধ লেখার জঙ্ 
পুরোহিতের! ভীষণ উত্তেজিত হুইয়! উঠিল | মেটিয়ারের গীঞ্জায় তাহ|র প্রবেশ নিষিদ্ধ 
হইল, এবং গীর্জার পুলশিউ হইতে ধর্দ্োপদেষ্টা তাহাকে 2701-01509% ( খুইশক্র ) বলিয়া 
অভিহিত করিলেন। সাধারণ লোক উত্তেঞ্জিত হইয়! পথে ঘাটে তাহাকে আক্রমণ করিতে 
আরস্ত কিল। একদিন রাত্রিকালে বহুলংখযক লোক মিলিত হইয়া! তাহ।4 গৃহ আক্রমণ 
করিলে তিনি পলায়ন করিয়! জীবন রক্ষা! করিলেন। 731511175 হুদের তীরে একমাস 
বাস করিবার পরে বার্ণ নগরেব শাননকর্তগণের আদেশে তাহাকে লে স্থানও ত্যাগ 
করিতে হইল | রুসে। ইংলণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন 

দার্শনিক পণ্ডিত ডেভিড হিউম রুসোকে ইংলণ্ডে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এই 
বিপদে সময় তিনি তাহ।কে আশ্রয় দিলেন। ইংলগ্ডে লকলেই রুগ্লোকে সাদরে গ্রহণ 
করিল। ইংপগ্েশ্বর তৃতীয় জর্জ তাঁহাকে এক বৃত্তি দান করিলেন। প্রসিদ্ধ বক্ত! বার্কের 
সহিত তাহার বন্ধুত্ব হইল, কিন্তু সে বন্ধুত্ব স্থারী হয় নাই। বার্ক লিখিয়াছেন “একমাত্র 
আ্ম/ভিমান ভিন্ন, তাহার হৃদয়কে প্রভ।বিত অথব! বুদ্ধিকে চালিত করিবার উপযোগী কোনও 
নীতি১ তাহার ছিল ন| 1” হিউম বহুদিন পরাস্ত বন্ধুত্ব রক্ষ। করিয়াছিলেন। তিনি 
তাহাকে ভাপ বামিতেন, এবং শ্রদ্ধ! করিতেন। কিন্তু কমোর উৎপীডনভীতি তাহাকে 
সকলকেই অবিশ্বাস করিতে শিক্ষা দিয়াছিল। তীহার বিশ্বাস হইল, হিউম তাহার 
শত্রদিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন। মাঝে মাঝে এই অমুলক ধারণায় লঙ্জিত হইয়া 
তিনি ছিউমকে আলিঙ্গন করিয়। বলিতেন “না, না। হিউম বিশ্বাসঘাতক নয়।” কিন্তু অব- 
শেষে অবিশ্বামেরই জয় ছুইণ, কসে। পলায়ন করিলেন । হিউম তাহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 
“তাহার সমস্ত জীবনই বেদণার২ জীবন। তাহার বেদনাবোধ এত তীব্র হইতে দেখিয়াছি, 
যে অন্ত কোথাও তাহার তুলন! মিলে না। কিন্তু এই বেদনাবোধ তাহাকে সুখ অপেক্ষ! 
ছুঃখের তীব্রতর অন্ভৃতিই দিয়াছে। যদি কোনও লোকের পরিচ্ছদের সহিত তাহার 
শরীর হইত ত্বকও থুলিয়৷ লওয! হয়, এবং সেই অবস্থায় সে প্রাক্লুতিক দর্যোগের সনমুখীন হয়, 
ভাহ। হইলে তাহার যে অবস্থ! হয়, রুসোর অবস্থাও তদ্দরপ ।” 


আত্ম-চরিত 


ইংলও হুইতে পণায়নের পরে নাম পবিবর্তন করিয়। রুসো স্থান হইতে স্থানান্তরে 
ঘুরিয়৷ বেড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে তাহাকে ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি প্রদত্ত 
হইল। প্যারিসে একটি সামান্ত গৃহে স্বরলিপি নকল করিয়। তিনি দরিগ্রভাবে জীবন যাপণ 
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করিতে লাগিলেন। ইহার পুব্বেই তিনি তাঁহার জীবনচরিত লিখিয়! শেষ কৃরিয়াছিলেন। 
এই জীবনটরিতের নাম দিয়াছিলেন 0০0::5591019 (ন্বীকারোক্তি)। এই 
গ্রন্থ তিনি কয়েকজন বন্ধুকে পড়িয়৷ শুনাইয়াছিলেন। অন্তান্ত বদ্ধুগণ তাছাছের 
গুগ্তকথা প্রকাশিত হইবার ভয়ে পুলিশের লাহায্যে ইহার পাঠ নিষিদ্ধ করিয়া 
দ্িলেন। তীহার চিঠিপত্র গবর্ণমেণ্টের আদেশে খুলিয়! পড়! হইতে লাগিল। 
ফলে রুসোর মানসিক ব্যাধি বাড়িয়া চলিল। তিনি “নির্জন দ্বীপে রবিনসনক্ুসো” অপেক্ষা 
প্যারিসে আপনাকে অধিকতর নিঃসঙ্গ মনে করিতে লাগিলেন। সমন্ত পৃথিবী তাহাকে 
শত্রু বলিয়। গণ্য করে, এই বিশ্বে তিনি “10191951065 06 73011556911 0০912086159” 
লিবিলেন। এই প্রবন্ধে তাহার বিরুদ্ধে ষড়ধন্ত্রের তিনি ষে ভীষণ 'বর্ণন! কাৰিক়াছেন, তাহ! 
উন্ম।দের প্রলাপমাত্র। তাহার হতাশার আর্তনাদ কোনও মানুষের বর্ণে প্রবেশ করিবে 
না, এই বিশ্বাসে তিনি প্যারিসের [025 70920 গীর্জা বেদীর উপর তাহার গ্রন্থ ঈশ্বরকে 
সমর্পণ করিবার ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু বেদীর পথ রুদ্ধ দেখিয়া ফিরিয়া আলিলেন। 
এই আঘাতে তাহার হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়। পড়িল। মনে হইল ঈশ্বরও তীথায় প্রতি 
বিরপ। গভীর ধর্মবিশ্বাসের ফলে তখন তাহার মনে হইল, ঈশ্বর যখন তাহার উপর 
উৎপীড়ন হইতে দিতেছেন। তখন ইহা! নিশ্চয়ই তাহার "লনাতন আদেশের*১ অন্তভূতি। 
সুতরাং সেই আদেশের নিকট ছুঃখার্ড হৃদয়ে বিশ্বাসের সহিত নত হওয়। ভিন্ন তাহার করণীয় 
কিছুনাই। এই বিশ্বাসে তিনি কথঞ্চিৎ শাস্তি প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু মাননিক স্বাস্থ্য 
ফিরিয়। পাইলেন না। এই সময়ে নির্জন চিন্তা 1485 [২6%6:159 00 7:010116131 
80116916 গ্রন্থ গিখিতে আরম্ভ করিলেন। (১৭৭৬ লালে এই গ্রন্থ আরব-হুয়, কিন্ত শেষ 
হয় নাই)। এই গ্রস্থে তাহার মস্তিঞ-বিকৃতির পৰিচয় পাওয়া ধায়। তিনি লিখিয়!ছেন, 
"পৃথিবীতে আমি এক1। ভাই নাই, প্রতিবাসী নাই, সখা! ন1ই, আমি ভিন্ন আমার কেহই 
নাই। মানবের মধ্যে ষে ছিল সর্বাপেক্ষা ন্নেহশীল ও মিশুক, সকলেই তাহাকে বর্জন 
করিয়াছে :***"“কিন্ত গহবরের তলদেশে হতভাগ্য মরণশীল মানুষ আমি শাস্তই আছি-- 
শাস্ত কিন্তু ঈশ্বরের মতই স্থখ ছুঃখের অতীত ।” তাহার 1২5$51:195 সম্বন্ধে 1২01197. 
7২০11970 লিখিয়/ছেন “এই গ্রন্থে তাহ।র কলা-কৌশলের কোনও অপকর্ষের পরিচয় নাই; 
বরং তাহার বিশুদ্ধিই দু হয়। অরণ্যের নিস্তব্ূতার মধ্যে বিষাদমগ্ন বৃদ্ধ নাইটিংগেলের 
মধুর সঙ্গীতের মতই রুসোর এই শেষ গ্রন্থ । এই গ্রন্থে তিনি তাহার জীবনের অল্পনংখ্যক 
সখের দিনগু'লর আলোচন! করিয়!ছেন, বখন তিনি প্রকৃতির সঙ্গে মিশিরা গিয়াছিলেন, 
বিশ্বের লঙ্গে একীভূত হুইয়াছিলেন। অন্ত সমস্ত অনুভূতিবদ্গিত হইয়া, সম্ভার গভীরে২ 
মনঃ নিমজ্জিত করিয়া আপনার স্বরূপের আলিঙ্গনে বন্ধ৩ হইর! তিনি যে বিপুল উল্লানঃ 
অনুভব করিয়াছিলেন পাশ্চাত্্দেশের কেহই তাহার মত তাহ! অনুভব করে নাই। জীবনের 
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শেষের দিকে তিনি উদ ভিদ্ব-বিষ্ঠার আলোচনা! করিতেন। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অপেক্ষ! 
পৃথিবীর প্রাণের স্পর্শ এবং মাঠ, জলাশয়, বন, নির্জনতা, সর্ববোপরি শাস্তি ও বিশ্রামের হে 
স্বতি এই আলোচনা হইতে উদ্ধত হইত, তাহাই তাহার কাম্য ছিল।* লজীতেও তিনি 
আনন্দ পাইতেন। 


রাজনৈতিক মত-_সামাজিক চুক্তি 


রুসোর রাজনৈতিক মত তাহার 9০019] 0০:0:20এ বিবুত আছে। এই 
গ্রন্থে ভাবুকতা বেশী নাই, যুক্তিতর্ক প্রচুর আছে। গ্রন্থের প্রারস্তেই জাছে “মানুষ জন্মিয়াছে 
্বাধীন, কিন্তু সর্বত্রই সে অধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ। একজন আপনাকে অন্তের গ্রতু 
বলিয়া মনে করে, কিন্তু বস্ততঃ সে তাহািগের অপেক্ষাও অধিকতর পরাধীন।” স্বাধী- 
নতাই দৃশ্ততঃ রুসোর চিস্তার লক্ষ) হইলেও, সাম্যই তাহার নিকট অধিকতর মুল্যবান ছিল, 
এবং স্বাধীনতার বিনিময়েও তিনি সাম্য প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন। 


গ্রন্থে প্রজাতন্ত্রের প্রশংসা! আছে। কিন্তু গ্রজাতন্ত্র বলিতে রুূসে প্রাচীন গ্রীসের 
নগর রাষ্ট্রের মত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রই বুঝিয়াছিলেন। এই সমস্ত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের গ্রত্যেক নাগরিকের 
পক্ষেই রাষ্ট্রশাসনের সহিত সংযুক্ত থাক! সম্ভবপর, কিন্ত বড় বড় রাষ্ট্রের অসংখ্য লোকের 
পক্ষে তাহ সম্ভবপর নহে। এই জন্ত বড় বড় রাষ্ট্রের পক্ষে প্রঙ্গাতন্ত্র তাহার মতে উপষোগী 
নহথে। বর্তমানে যাহাকে প্রজাতন্ত্র বল। হয়, রুসো! ই প্রতিনিধিমূলক শ।সনকে নির্র্বাচন- 
মূলক অভিজাত তন্ত্র বণিয়্াছেন। তাহার মতে ছোট ছোট রাষ্ট্রের পক্ষে পপ্রজাতস্ত্র”ই 


ভাল; মধ্যম আকারের রাষ্ট্রের পক্ষে “শভিজাত তত্র", এবং বৃহৎ রাষ্ট্রের পক্ষে রাজতন্ত্র 
উৎকৃষ্ট । 


পনির্ব।চনমূলক অভিজ।ত তন্ত্র“ই রুসোর মতে সর্বোৎকৃষ্ট । কিন্তু ইহ! সকল দেশের 
উপযোগী নছে। যে দেশের জল বায়ু নাতিশীতোষ্, যে দেশে প্রয়োজনের অতিবিজ্ঞ দ্রব্য 
উৎপন্ন হয় না, এই শাসন কেবল সেই দেশেরই উপযোগী । কোন দেশের উৎপন্ন 
জ্রব্যের পরিমাণ যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়, তাহা! হইলে তাহাদিগের অধিবাসিগণ 
বিলালী হইপ্রা পড়ে। সমগ্র সমাজের মধ্যে বিলালেরু প্রসার অপেক্ষ! দেশের রাজ! ও 
তাহার সভাসদ্গণের মধ্যে তাহা! লীমাবন্ধ থাকাই মঙ্গলকর। এই মত অনুসারে পৃথিবীর 
বু দেশই প্রজতন্ত্র-শ।লনের উপযুক্ত নহে, যথেচ্ছাচারী রাজশাসনই তাহাঞ্ের উপযোগী । 
ইহা। সত্বেও ফরাদী গভর্ণমেণ্ট ষে এই গ্রন্থের গ্রতি ভীষণ বিদ্বেষ পে।ষণ করিতেন, তাহার 
কারণ ইহাতে প্রজাতগ্ত্রের প্রশংসা ছিল, এবং বাঁজাদিগের “ঈবরদত্ত অধিকার” ইছাতে 
স্গ্টতঃ অস্বীকার করন! হইলেও, “চুক্তি” হইতে াট্পাসনের উৎপত্তি হইয়াছে, এই মত- 
দ্বার! তাহা অস্বীক্কত হইয়াছে । 

মাযুষের বখন হরি হুইয়াছিল। তখন ভাবার লমাজবন্ধ ভূট্য়া বাস করিত না। 


২২০ পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস 


প্রত্যেকেই ম্বাধীন ছিল, ও নিজের ইচ্ছানুসারে চলিত | কিন্তু কালক্রমে এইরূণে বিচ্ছিন্ন 
থাক! সম্ভবপর হুইল না। পরম্পরে মারামারি কাট!কাটি ন৷ করিয়৷ পরস্পরের রক্ষার জন্ত 
সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন অনুভূত হইল। সকলের সম্মিলিত শক্তিত্বারা প্রত্যেকের 
জীবন ও সম্পত্তি রক্ষ! করিয়। কিরূপে প্রত্যেকের স্বাধীনত। রক্ষা! কর! যায়, ইহাই হুইল 
তখনকার সমন্তা! "সামাঙ্গিক চুক্তিশ্ধারা এই সমস্তার সমাধান হইয়াছিল। এই চুক্তি 
অনুসারে প্রতোকের যাবতীয় অধিকারসহ আপনাকে সম্পূর্ণরূপে সমাজের নিকট লমর্পন 
করিতে হয়; কোনও অধিকারই নিজের জন্ত রাখিয়৷ দেওয়া চলে না। কিন্তু ইহাতে 
ব্যক্তির স্বাধীনতা রক্ষিত হইল কোথায়? ইহার উত্তরে রুসে! বলিয়াছেন, “প্রত্যেকেই 
ধদি সম্পূর্ণভাবে আপনাকে দান করে, তাহ। হইলে সমাজের সকলের অবস্থাই সমান 
হইয়! যার, স্থৃতর?ং এই অবস্থা কাহারও পক্ষে কষ্টকর করিয়া তুলিবার ইচ্ছা কাহারও 
মনে উদ্দিত হয না। যদি সম্পূর্ণপে আপনাকে দান না করিয়! প্রত্যেকে কতকগুলি 
অধিকার রাখিয়। দিত, তাহা হইলে ফল হইত এই, যে রক্ষিত অধিকার-সম্বন্ধে 
বিঝদ উপস্থিত হইলে, তাহার মীম!ংল1 করিবার কেহই থাকিত না! | ইছার ফলে প্রত্)কেই 
আপন ইচ্ছামত আপনার অধিকারের ব্যাখ্যা! করিত; সমাজ-সংহতি বিনষ্ট হইয়া যাইত, 
নতুব! সমজই যথেচ্ছ!চারী হইয়া পড়িত |” এই মতে প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তির কোনও অধিকারই 
থাকে না, সমস্ত অধিকারই রাষ্ট্রে সমপিত। অন্তত্র রূসে। বলিয়াছেন, “যদিও সামাজিক 
চুক্তিদ্বার। প্রত্যেক ব্যক্তির উপর রাষ্ট্রকে পূর্ণ ক্ষমতাই প্রদত্ত হইয়াছে। তথাপি মানুষের 
স্বাভাবিক অধিকারও আছে। সার্বভৌম শক্তি অধীনস্থ লো কদিগকে রাষ্ট্রেরংপক্ষে অনাবশ্বক 
কোনও শুঙ্খলঘার। বদ্ধ করিতে পারেন না। এরূপ করিবার ইচ্ছাই তাহার হইতে পারে 
ন|।” বিস্তু সার্বভৌম শক্তিই যখন সমাজের প্রয়োজনের বিচার কর্তা, তখন রাষ্ট্রের অত্যাচার 
ইহাদ্বার প্রতিরুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা! কম। 

বাট্রণণ্ড রাসেল এইভাবে সানাজিক চুক্তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন £ আমাদের প্রত্যেকে 
তাহার দেহ ও সমস্ত ক্ষমতা সর্বনিয়ন্ত! সাধারণ ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণের অধীনে স্থাপিত করি; 
এবং আমাদের সম্মিলিত অবস্থায় প্রত্যেককে সমগ্রের অচ্ছেদ্ক অংশ বলিয়া গ্রহণ করি।” 
এই সমব।য়ঘ/র! একটী নৈতিক লমবায়ী অঙ্গীর সৃষ্টি হুয়। ণিক্রিয় অবস্থায় এই অঙ্গীকে 
ধা বলে) সক্তিদ্ধ অবস্থায় ইহ।র নাম 9০%761্. ( সর্বশক্তিমান), এবং সৃশ 
অন্ত সমবায়ীর সম্পর্কে ইহ্থার নামু “শক্তি১।” সাধারণ ইচ্ছা” বলিতে রুসে! লমাজের অন্তত 
সকল ব্যকির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ইচ্ছার সমষ্টি বোঝেন নাই, অথব। তাহাদের অধিকাংশের 
ইচ্ছা বোঝেন নাই, সকলের সমবায়ে যে অঙ্গীর উদ্ভব হয়, তাহার ইচ্ছ।ই বুঝিয়াছেন। 
হুবসের মতে ব্ুর সমবায়ে গঠিত সমাজ একটি পুরুষ । এই মত গ্রহণ করিলে 
পুর্ষের সমস্ত বৈশিষ্ট্য এই অন্গীর আছে। স্্তরাং ইচ্ছাও আছে। কিন্তু সমবায়ী পুরুষের 
এই ইচ্ছার নিদর্শন কি? সাধারণ ইচ্ছ। সকল সময়েই ভায়লগত এবং সাধারণের 
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মঙ্গল-দায়ক বল! হইয়াছে । কিন্তু “লাধারণ ইচ্ছা” ও “সকলের ইচ্ছা& এক পদার্থ নছে। 
প্রত্যেক ব্যক্তির রাজনৈতিক মত তাহার ব্যক্তিগত স্থার্থব।রাই নিয়নস্ত্রিত। কিন্তু প্রত্যেক 
"্র্থের'ই ছুইটি অংশ আছে। একটি ব্যক্তিগত, দ্বিতীয়টি সকল ক্ষেত্রেই অভিন্ন । যদি 
ব)ক্তিগত স্থার্থলিদ্ধির জন্ত পরম্পরের মধ্যে কোনও চুক্তি ন| হুর, তাহ! হুইলে পরম্পর 
বিরুদ্ধ স্থার্থের কাটাকাটি হইয়! যাইবে, তাহাদের কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না) সকল ক্ষেত্রে 
অভিন্ন অংশই অবশিষ্ট থাকিবে; সেই অভিন্ন|ংশই “সাধারণ ইচ্ছা” । পৃথিবীর প্রত্যেক 
পরমণু বিশ্বের প্রত্যেক পরমাণুকে আকর্ষপ করে ; আমাদের উপরিস্থিত বায়ু আমাদিগকে 
উর্ধ দিকে আকর্ষণ করে, পদতলস্থ মৃত্তিক নিয় দিকে আকর্ষণ করে। কিন্তু সেই সমস্ত 
বিভিন্ন "স্বার্থপর” আকর্ষণ কাটাকাটি হুইয়! অকাধ্যকর হুইর়! পড়ে; অবশিষ্ট যাহা থাকে, 
তাহা হইতে পৃথিবীর কেন্ত্রাভিমুথী আকর্ষণ উৎপর হয়। পৃথিবীকে সমাজ বলিয়। 
গণ্য করিলে, তাহার কেন্দ্রাভিমুখী আকর্ষণকে তাহার সাধারণ ইচ্ছা বল যায়। “সাধারণ 
ইচছ1 সর্বদ|ই হ্ায়সঙ্গত”, ইহার অর্থ এই, যে এই ইচ্ছা লকল ব্যক্তিগত স্বার্থের মধ্যে 
সামান্তের প্রতীক বলিয়া, ইহ্াদ্বারাই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিম।ণে সমবেত স্বার্থসিদ্ধি সম্ভবপর 
হয়। 

5০61:619511এর ইচ্ছাই “সাধারণ ই৯%। তাহ সকল সময়ই স্টায়সঙ্গত | প্রত্যেক 
নাগরিকের ইচ্ছ। ইহার অন্তর্গত। কিন্তু সাধারণ ইচ্ছ্যও তাহার আছে। কেহ তাহার 
ব্যক্তিগত ইচ্ছার বশে যদি সাধারণ ইচ্ছার আদেশ পালন না করে, তাহা হুইলে 
তাহাকে তাহা পালন করিতে বাধ্য করা আবশ্তক। রুসে! বলিয়াছেন এই বাধ্য করার 
অথ-_তাহাকে "স্বাধীন, হইতে বাধ্য কর! । 

বাগ রাসেল বলেন, “এই স্বাধীন হইতে বাধ্য করার অর্থ অত্যধিক 
পরিম।ণে দশনিকতাজডিত১। গ্যালিলিওর সমনন কোপারনিকাসের মত সাখারণে গ্রহণ 
করে নাই। পৃথিবী যে সুর্যের চতুপ্দিকে ভ্রমণ করে, তাহ! কেহ বিশ্ব করিত না । তখন 
"সাধারণ ইচ্ছ!” নিশ্চয়ই কোপ9নিকাঁশের বিরোধী ছিল । [000198092 যখন গ্যালি- 
লিওকে সেই মত প্রত্যাহার করিতে বলিল, তখন কি গ্যালিলিওকে স্বাধীন হইতে 
বাধ্য করা হুইল? ছ্রাচার ব্যক্তিকে অপরাধের জন্ত ঘখন কাঠাগারে আবদ্ধ করা 
হয়, তখন কি তাহাকে স্বাধীন হই? বাধ্য করা হয়? রুসোর 1[২010911610151 দ্বার! 
অনুপ্রাণিত বায়রণের রচিত 0০01581 গ্রস্থে যে নৌ-দন্া অতল নীল সমুদ্রেরেই মত অলীম 
চিন্ত! ও ্বাধীন হদয় লইয়]! বিচরণ করিত, তাহাকে কারাগারে বন্দী করিয়! রাধিলে কি 
সে অধিকতর "স্বাধীন হইত? হেগেলও রুসোর মতই “স্বাধীনতা” শবের অপব্যবহার" 
করিয়! রাষ্ত্রের আদেশ পালন করিবার অধিকারকেই স্বাধীনত। বলিয়্াছেন।” এই 
সমালোচন। সঙ্গত বলিয়। মনে হয়না । ব্যক্তিগত স্বার্থের সংকীর্ণ গণ্ভী হইতে, স্বার্থপর 
ইচ্ছার আবিলতা হইতে মুক্ত'হওয়াকেই রুসে! স্বংধীনতা বলিয়াছেন। মন্তপ বখন 
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পানাসক্তির দাস হইয়া! পড়ে, তখন বলগ্রয়োগঞ্ধার!ও তাহ।কে সেই অভ্যাল হইতে মুক্ত 
করিলে, তাহাকে যে স্বাধীনতা-লাভে সাহাধ্য কর! হয়, তাহাতে লন্দেহ নাই। 

ঝ/ক্তিগত সম্পত্তির উপর রুসোর শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি বলিয়াছেন, রাষ্ট্রের অন্তর্গত 
সকলের সম্পত্তির রাষ্্ই মালিক। 

কিন্তু রাষ্ট্রের শাসনে এই “সাধারণ ইচ্ছা” বাধাপ্রাপ্ত হয় কেন, ইহার উত্তরে রুসে| 
রাষ্ট্রের অধীনস্থ বু সমবেত মগুলীর অস্তিত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সমস্ত মণ্ডলীরও 
স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র “সাধারণ ইচ্ছ।” আছে, লেই ইচ্ছার সহিত সমগ্র সমাজের “সাধারণ ইচ্ছার” 
সংঘাত লম্ভবপর। এই সমস্ত শিম়স্থ সাধারণ ইচ্ছার অস্তিত্বশতঃ যত লোক তত ভোট 
থাকে না, যত মণ্ডুগী তত ভোট হইয়৷ দীড়ায়। সাধারণ ইচ্ছাকে রাষ্ট্রের শাননে ব্যক্ত 
করিতে হইলে, রাষ্ট্রের মধ্যে অধীনস্থ মগ্ডুী-গঠন নিষিদ্ধ করিতে হয়, এবং প্রত্যেক 
নাগরিককে তাহার নিজের চিস্তাঘবারাই চালিত হইতে হয়। লাইকারগাস প্রতিষ্ঠিত 
শাননতত্ত্রে তাহারই ব্যবস্থ/। ছিল। 71901712৮] এই মত পোষণ করিতেন বলিয়া 
রুসে! লিখিয়াছেন। 

এই মতের পরিণতি কোথায় বিবেচনা! করিলে দেখা যাইবে, ইহাতে চার্চ, রাজ নীতি, 
ট্রেড ইউনিয়ন, অথবা আধিক স্বার্থনমতাপ্রস্থত কোনও দলেরই স্থাণ ণাই। “লামগ্রিক 
রাষ্রে”১ শষ্টতঃই ইহার পরিণতি । সেরাষ্ট্রে ব্যক্তির কোনও ক্ষমতাই নাই। সর্বাবিধ 
মণ্ডলী নিষিদ্ধ কর! যে দুরূহ, তাহা হৃদয়ম করিয়৷ রুসো লিখিয়াছেন, ষে নিয়স্থ মণ্ডলীগঠন 
শিষিদ্ধ কর! যদি সম্ভবপর ন] হয়, তাহ! হইলে তাহাদের সংখ্যা যত অধিক হয়, ততই ভাল) 
বহুসংখ্যক মণ্ডলীর মধ্যে পরম্পরের বিরোধবশতঃ তাহ।দের কাধ্যকারিতার নাশ হইর়! 
ঝাইবে। 

শ/সনের বিষ আলোচণ। করিবার সময়, দেশের শ|নখ-বিভাগ যে একটি স্বতন্ত্র 
স্বার্থ ও সাধারণ ইচ্ছাবিশিষ্ট মগুলী, তাহ! রুসে। স্বীকার করিয়াছেন। বড় বড় রাষ্ট্রে শানন- 
বিভাগের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের শ।লন-বিভাগ অপেক্ষা! অধিকতর ক্ষমতাশালী হওয়! প্রয়োজন; 
কিন্ত এই বিভাগকে ০55151805৭1 সংধত করিবার প্রয়োজনও অধিক। শালন- 
বিভাগের প্রত্যেক কর্মচারীর তিনটি ইচ্ছা--নিজের ব্যক্তিগত, তাহার দলগত ও “পাধারণ" 
ইচ্ছ।। ইছাদেয় মধ্য বিরোধে রাষ্ট্রের সাধ!রণ ইচ্ছ। সম্পূর্ণ কার্যকরী হইতে পারে না।” 
যখন কোনও লোক শালকের পদে প্রতিষ্ঠিত হর, তখন তাহার সমস্ত পারিপার্থিক অবস্থাই 
তাহার প্রজ্ঞ! ও ধর্মজ্ঞান-অপহুরণের অনুকূল হয়।” স্থতরাং দেখা যাইতেছে “সাধারণ 
ইচ্ছ।” লর্বসময়েই বিশুদ্ধ ও অপরিবর্তণীন্ঘ হইলেও, তাহাদ্বার। অত্যাচারের প্রতিবিধান হয় 
না, সে সমন্তা অমীমাংলিতই রহিয়। য় । বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পরীক্ষা করিলে দেখা 
যায়, যে রাজনৈতিক সমন্তার সমাধানে রুসোর ৪০০1 0০28০ বিশেষ কিছুই সাহাষ 


করে নাই। 
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সা সদ 


ধর্মমত 


রুলোর ধর্মমত তাহার 21011 গ্রন্থে 00:0655101) ০0 ৪ 58০79: 
1021 শীর্ষক অধ্যায়ে বণিত আছে। ঈশ্বরে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কিন্ত এই বিশ্বাস 
ুদ্ধগ্রাহ কোনও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল ন, হৃদয়ের অনুভূতি ছিল ইহার 
ভিন্তি। একবার কোনও মছিলাকে তিনি লিখিয়াছিলেন “কখনও কখনও নির্জন অধ্যয়ন- 
কক্ষে অন্ধকারের মধ্যে, অথবা দিবালে!কে হস্তত্বার চক্ষু আবুত করিয়, আমার মনে 
হইয়াছে, ঈশ্বর নাই) কিন্তু প্রভাতে খন উদীয়মাণ হৃর্ধ্য নঃ়নগোচর হইয়াছে, যখন তাহার 
আলোকে কুঞ্সটিকার আবরণ উন্মোচিত হুইয়! প্রকৃতির দীপামান বিচিত্র মৃত্তি দৃষ্টিসমীপে 
আবিভূতি হইয়াছে, তখনই আমার অন্তরের সমস্ত সন্দেহ নিরাকৃত হইয়াছে ; আমার বিশ্বা 
ফিবিয়। আনিয়াছে, আমার ভগবানকে পুনঃ-প্রাপ্ত হুইয়ছি। আমি তাহাকে শ্রদ্ধা করি, 
ভক্তি কবি, সাষ্টাঙ্গে গ্রণিপাত করি ।* অন্ত একজনকে লিখিয়াছিলেন “অন্ত সত্যে 
যেমন, ঈশ্বরেও তেমনি আমার প্রবল বিশ্বাস আছে। কেননা, আমার বিশ্বান 
অথব! অবিশ্বান আমার নিজের উপর নির্ভর করে না।” এক সময়ে এক ভোজে নিমস্ত্রিত 
ভদ্রলোকদিগের মধ্যে কেহ ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করবার রুসো বিরক্ত হইয়! 
ভোজগৃহ ত্যাগ করিতে উদ্ধত হইয়াছিলেন। 


দার্শনিকর্দিগের যুক্তিতর্কে সন্দেহ অপগত শা হইয়া বরং বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয় দেখিয়! রুসে! 
দার্শনিক আলোচন| বজণ করিয়া অন্তরের আলে।কের অনুসরণ করিয়াছিলেন। তিনি 
লিধিয়াছেন, 'আ.মি বুঝিতে পরিলাম আমি আছি, আমার ইন্দ্রিয়গণও আছে, যাহাদ্বার! 
আমি জ্ঞানলাভ করি। বাহিরের যাহা বিছু আমার ইন্দ্রিয় আঘাত করে, তাহাকে আমি 
জড বলি। দ1শনিকর্দের পরমার্থ ও প্রতিভান দন্বঞ্ধীয় তর্ক-বিতর্কের কোনও মূল্য আমার 
নিকট নাই। আমি বিশ্বাস করি জ্তাণবান শগিশালী কোনও ইচ্ছাশক্তিকর্তৃক জগৎ 
শাসিত হয়। সেই শতকে আমি দেখিতে পাই-_"আমি অনুভব করি" বলিলেই ঠিক 
হয়। এই জগৎ কেহস্ষ্টি করিয়াছে, অথব1 চিরকাল বর্তমান আছে, একই অথবা বহু 
উৎস হইতে যাবতীয় দ্রব্য উৎপর হইয়াছে, তাহ। জানিনা, জ্বানিবর কোনও প্রয়্যেজনও 
আমার নাই। জড সনাতনই হউক অথবা সৃষ্ট পদার্থ হউক, আদৌ ইহা সক্রিয় 
অথব! শিস্ক্িয় থাকিয়! থাকুক, সমগ্র জগ যে এক এবং একই বুদ্ধিমান পুরুষের অস্তিত্ব 
ঘোষণ। করে, তাহ। নিঃন্দেহ। এই পুরুষকেই আমি ঈশ্বর বলি। তীছার ইচ্ছা 
আছে, তিনি সেই ইচ্ছা পুর্ণ করেন। তাহাতে করুণ' আছে বলিয়াও আমি বিশ্বীম করি। 
করুণা তাহার বুদ্ধিশক্তি ও ইচ্ছার অবগসাবী ফল। ইহ] ভিন্ন তাহার সম্বন্ধে আমি 
কিছুই জানি ন7া। আমার ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি উভয়ের নিকটই তিনি আপনাকে লুকারিত 
রাখিয়াছেন। আমি বেশ জানি, তিনি জাছেন। তিনি স্বপ্ন, তাহাও জানি। আমার 
অন্তিত্ব তাহার উপর নির্ভর করে) আমার পরিজ|ত প্রত্যেক দ্রব্যই তাছার উপর নির্ভরশীল। 
লর্কত্র তাার কাধ্যের মধ্যে আহি ইশ্বরকে প্রত্যক্ষ করি, আমার চতুদ্দিকে তাহাকে দেখিতে 
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পাই । কিন্ত যদি তাহার বিষয় চিন্তা করি, তিনি কোথায় আছেন অথব! তাহার ম্বরূপ 
কি, যদি জানিতে চেষ্টা করি, তিনি অস্তহিত হন। আমার অশান্ত চিন্ত তখন কিছুই 
দেখিতে পায় ন1।” 

পপ্রককৃতির মধ্যে সর্ধত্র শৃঙ্খণা ও লামগ্রন্ত ;) কিন্তু মানব-জাতির মধ্যে সর্বজ্র 
বিশৃঙ্খণ! | পৃ্থবীর দিকে যখন দৃষ্টিপাত করি, তখনই “পাপ” দৃষ্টিগোচর হয়। 

“মানুষ স্বংধীন-ইচ্ছ।মত কাধ্য করিতে সক্ষম । নিজের ইচ্ছানুসারে মানুষ কর্ম করে; 
স্বাধীন ইচ্ছার বশে বাহ! করে, তাহ! ঈখরের নিয়গ্ত্রণের বহিভূ্তি, এবং তাহা ঈৰ্বরে আরোপ 
করা ধায় না। ম্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়। মানুষ অন্ললের স্থষ্টি করে, তাহ! ঈশ্বরের 
ইচ্ছা-প্রহত নহে। ঈশ্বর মানুষকে পাপ করিতে বাধাও দেন না। ইহার কারণ এই 
হইতে পরে, যে মানুষের মত ক্ষুদ্র জীবে যে অমঙগলের স্থষ্টি করিতে সক্ষম, তাহার দৃষ্টিতে 
তাহা অতি সামান্ত। ইহাও অনস্তভব নয়) ষে এই অমঙ্গল রোধ করিতে হইলে, ইহ! 
অপেক্ষাও গুরুতর অমঙগল-স্থষ্টি এবং মানুষের প্রকৃতি হীনতর করিতে হয়। পুণ্য ও পাপ, 
ভাল ও মন্দের মধে/ মানুষ পুণ্যই বাছিয়। লইবে, পাপ বর্জণ কঞ্িবে, এই অভিপ্র।য়ে ঈর 
তাহ!কে স্বাধীনতা দিঞাছেশ। মানুষ যদি তাহার বৃত্তিসকণের উপবুক্ত ব্যবহার করে, 
তাহ! হইলেই এই অভিপ্রায় শিদ্ধ হয়। ঈশ্বর মানুষের ক্ষমতা এতই সন্কীর্ণ ভাবে আবদ্ধ 
রাধিয়াছেন, যে স্বাধীনণার অপব্যবহার করিয়াও মানুষ প্রাকৃতিক শৃন্থণ। বিপধ্যস্ত করিতে 
পারে না। মানুষ ষে পাপ করে, তাহার নিজের উপরই তাহ।র ফল উৎপন্ন হয়। জাগতিক 
শৃঙ্খলার উপর তাহার কোনও ক্রিয়! নাই । 

আমাদের ক্ষমতার অপব্যবহছা!রই আমাদের দুঃখের হেতু । প্রকৃতি হইতে যে লমন্ত 
অমঙগলের উদ্ভব হয়, আমাদের দোষেই আমাদিগকে তাহ! ভে।গ করিতে হয়। স্বকর্মের ফল 
খেকই হইতে মুক্ত হইবার উপায় মৃত্যু । প্রকৃতি কাহাকেও চিরকাল কষ্ট দিতে ইচ্ছ। 
করে ন|। ূ 

অমঙ্গল-শ্রষ্ট। অন্ত কাহারও আমি অনুসন্ধান করি না, মানুষ নিজেই অমললের শ্রষ্ট। | 
জগতে সঝলই মঙগলকর। অবিচা৭ সেখানে পাই। সুবিচার ও মঙ্গল অবিচ্ছেন্ত সংসর্গে 
বন্ধ। অসীম ক্ষমত। এবং যাবতীয় চেতন পদার্থের আত্মগ্রীতির অব্যভিচারী ফল “কল্যাণ ।” 
নর্বশক্তিমান তাহার স্থষ্ট পদার্থে অনুপ্রবিষ্ট। সৃষ্টি এবং পলন, শক্তির চিরস্তন কার্য্য। 
যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহার উপর শক্তির কোনও ক্রিয়৷ নাই। * ** আপনার ক্ষতি ন৷ 
করিয়। তিনি ধ্বংল অথবা ক্ষতি করিতে পারেন ন। | যাহা মঙ্গল, কেবল তাহ! ইচ্ছ। করাই 
তাহ্থার পক্ষে সম্ভবপর | সর্বশক্তিমান বলিয়াই তিনি সর্বমঙগলময় ওন্ঠায়বান্। তাহ! ন৷ 
হইলে, তাহার মধ্যে স্ব-বিরোধ উৎপর হুইত। বে শৃঙ্খলা-গ্রীতি হইতে শৃঙ্খলার সৃতি হয় 
তাছাই মঙ্গল, যে শৃঙ্খলা-প্রীতিঘার। শৃঙ্খল। রক্ষিত হয়, াহাই স্তায় বিচার । 

আত্ম বদি জড়পদাথ না হয়, তাহ! হুইলে দেছের বিনাশের পরেও তাহার আস্ত 
থাক! অসম্ভব নয়। অন্তিন্ব যে থাকে, তাহার প্রমাণ এই, বে পৃথিবীতে অধান্মিকের জয় ও 
ধান্সিকের প্রতি পীড়ন দৃ্ট হুয়। বিশ্ববাপী লামঞ্জত্ডের মধ্যে এই বৈপাধূত্তের ব্যাখ্যা 


ঈব্য ধর্ণন-_কুসো 


কোথায়? আদি বলিব জীবনের সমান্তিতেই লকল শেষ হয না, মৃত্যুতে বাধার ব1হ1 প্াগা 


তাহা সে প্রাণ হয়।* তবুও প্রশ্ন থাকিয়! যার, ইঞ্জিগ্রহা দেহের যখন বিনাশ হয়, তখন 
আত্মর কি হর? যখন দেহ ও আত্ম/র সংযোগ বিনষ্ট হয়, তখন একটির ধ্বংস হইলেও 
অগ্তের অস্তিত্বথাক! সম্ভবপর । দেহ ও আত্মা স্বরূপে এতই বিভিনন, যে তাছাগের ৮ংযোগ 
স্বভ/বতঃই অস্থির । সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইব।র পরে আত্মার ষে শক্তি নিক্কির দেহকে চালনা 
করিতে ব্যয়িত হইত, আত্মা তাহ। পুনঃ প্রাপ্ত হয়। মৃত্যুর পরে আত্মার প্রকৃত জীবন 
আরব্ধ হয়। কিন্তু সেই জীবন কি অধিনখর? তাহা! আমি জানি না| সীমাবদ্ধ অনীমের 
ধারণ! করিতে আমি অক্ষম।""কিস্ত ইহ! জানি যে দেহের অংশ ব্যবহারে ক্ষযগ্রাপ্ত হর 
বলিয়াই দেহের বিনাশ হুয়। কিন্তু চৈতন্তের এতাদূশ বিনাশ সম্ভবপর নহে। এই অনুমান 
শাস্তিদায়ক | যখন ইহ! অলঙ্গত নহে । তখন ইহ! স্বীকার করায় ভয় কি। 

প|পিগণের অনন্তকালম্থায়ী শাাস্ততে আমার বিখান নাই। ঈখরই একমাত্র অ-সঙ্গ 
পদদাথথ১) তিপিই একমাত্র চিন্তা-বেদনা-ইচ্ছ।শক্তি-বিশিষ্ট সক্রিয় পুরুষ? আমাদের চিন্তা, 
বেদণা ও ইচ্ছ। তাহার নিকট হইতেই আমর! প্রাপ্ত হই। যতই তাহার অসীমত্ব চিন্ত! 
কিঃ ততই তাহাকে বুঝিবা॥ অলা,থ্য বোধ কণি। যতই কম বুঝি, ততই বেশী ভক্তি 
করি। নতজানু হইয়া বণি, “ছে সমস্ত সত্তার লত্ব, তুমি গাছ, তাই আম আছি। 
তোমাতে চিত্ত স্থির রাখিয়। আমার লত্তার উৎসে আমি উপনীত হই। তোমাতে বুদ্ধি 
সমর্পণ করাতেই বুদ্ধির লার্থকতা ) তোমার অলীম সত্বায় নিমজ্জিত হইয়! আমার মনঃ আনন্দে 
পুর্ণ হয়, আমার অপুর্ণত।| স্থথ প্রাপ্ত হয়।” 

আম।দের হৃদয়ের তলদেশে একটি বৃত্তি আছে, তাহাথার।ই কম্মের দোষগুণ আমর! 
বিচার করি। এইবুত্তিব নাম ধর্মবিবেক২। এই বিবেক প্রত্যেকের অন্তরেই বর্তমান, 
কিন্তু অল্পসংখ্যক লোকেই তাহার আদেশ পালন করে। প্রকৃতির ভাষায় তাহার 
আদেশ প্রদত হয়। সংসারের মধ্যে সে ভাষ। আমর! ক্রমশঃই ভুলিয়া যাই । 

ঈশ্বরকে আমি ভক্তি করি, তাহার দয়ার আমি অভিভূত, কিন্তু তীহার নিকট কিছু 
প্রার্থন করি না। তাহার নিকট কি চাছিব? আমার জন্ত তিনি জগতের নিয়ম ভঙ্গ 
করিবেন? আমার জঙন্ত অপ্র/কৃত ব্যাপার সংঘটিত করিবেন? যে জগং-শ্ঙ্খলার জন্ত 
আমি তাহাকে ভক্তি করি, আমার জন্ত সেই শৃঙ্খল! ভঙ্গ করিবার জন্ত অনুরোধ করিব? 
সেকবপ প্রর্থন/র জন্ত শাস্তি হওয়। উচিত। আমি চাই, তিনি আমার ভুল নংশোধন করিয়। 
দিন, যদি সে ভুলে আমার বিপদ হইবার সম্ভাবনা থাকে। 

ধর্মের বাহিক রূপ ও ধর্ম এক পদার্থ নহে। ঈশ্বর চাহেন অন্তরের লেবা। 
অকপট অন্তরের সেব। নর্ধন্রই একরূপ । 

ুদ্ধিত্বার বিশ্বাস দৃ়ীভূত হয়। বর্বাপেক্ষ! সরল ধর্মই সর্বো্কই ধর্দ। অবোধা 
ও স্ববিরোধী অনুষ্ঠানের ছার! ধর্মকে আচ্ছাদিত করিয়! প্রচার করিলে সন্দেহ উপস্থিত 
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২২৬ পাশ্ান্তয দর্শনের ইতিহাস 


হয়। জ্বর জদ্ধকার ভালবাসেন ন|;) তিনি আমাকে যে বুদ্ধি দিয়াছেন, তাহার ব্যবহার 
করিব না, ইহ! তাহার ইচ্ছ। নহে । আমার বুদ্ধি অন্তকে সমর্পন করিতে বলার অর্থ, 
যিনি বুদ্ধি দিয়াছেন, তাহ।কে অপমান কর!। 

আমি এরত্যেক ধর্মকেই মঙগলদায়ক বলিয়া মনে করি। মানবজাতির ছুই তৃতীয়াংশ 
ইহদী, থুষ্টান ও মুসলমান ধর্মের বাহিরে । কোটি কোটি লোক মুসা, যীণ্ড ও মহম্মদের 
নামও কখনও শোনে নাই। ঈবরকে যখন অন্তরের সঙ্গে পুঁজ! কর! হয়, তখন সকল 
পুজাই সমান। হৃদয়ের পুজাই পূজা, যদি আন্তরিক হুয়,."..তাস্থা হইলে কাহারও পুজ! 
ঈশ্বর অগ্রাহ্ করেন না। পুণ্যবান হদয়ই ঈথরের মন্দির। নৈতিক কর্তব্-পালন 
হইতে কোঁনে। ধর্মেই অব্যাহতি দেয় না। প্রতোক দেশে প্রত্যেক ধর্মেই সকলের 
উপরে ইশ্বরকে ভালবাসা, এবং প্রতিবানীর্দিগকেও আপনার মত ভালবালাই লকল 
কর্তব্যের সার। 

যাহার! প্রক্কতির ব্যাধ্যাব্যপদেশে মানুষের অস্তরে ধ্বংসের বীন্দ বপন করে, তাহাদিগের 
নিকট ছইতে দুরে থাকিও। দম্তভভরে তাহারা মনে করে, ষে একমাত্র তাহারাই জ্ঞানী। 
এবং তাহাদের কল্পনণাত্যষ্ দুর্ব্বোধ্য তগ্রকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে বলে। মান্য যাহ! 
বাহ! শ্রদ্ধ। করে, সকলই তাহার! উৎপাটিত করিয়া পদদলিত ও ধ্বংস করে; হুঃখার্ড 
জনগণের শেষ সাত্বণা তাহার! অপহরণ করিয়া লয়) ধণ-ও-ক্ষমতাখালী লোকদিগের রিপুর 
চক্িতার্থতার পথে একমাত্র বাধা তাহার অপলারিত করিয়া ফেলে) মানুষের হৃদয়ের গভীরতম 
গ্রদেশ হইতে পাপের জন্ত অনুতাপ ও সাধুজীবনপ্রাপ্তির লমস্ত আশ! উন্মলিত করে, 
এবং মানবজাতির উপকারী বদ্ধু বলিয়। গর্ব করে। তাহার! বলে সত). কখনও অনিষ্ট 
করেনা। সে কথা আমিও বিশ্বান করি। আমি ইহাও বিশ্বাস করি, ষে তাহার! যাহ বলে, 
তাহ! পত্য নহে। 

উদ্ধত দর্শনের১ পরিণাম নাস্তিকতা, অন্ধ ভক্তির পরিণাম 'ধর্েম্মততা। এই 
উভয়ই বর্জন কর। ধর্দের পথে দৃঢ় হইয় থাক, দার্শনিকদের নিকট নির্ভয়ে বল, যে 
তুমি ঈশ্বরে বিশ্বান কর। যাহার! পরমতাসহিষু, তাহ।দিগকে সদয় ব্যবহার করিতে শিক্ষা 
দেও। হয়তো তোমাকে একাই পথ চলিতে হইবে; কিন্তু তোমার অন্তর্য)ামী তোমার 
সাক্ষী থাকিবেন, তাহার নিকটে বাহিরের সাক্ষীর মূণ্য কি? 

বেইল প্রমাণ করিয়াছেন ধর্্ান্ধত। নাস্তিকতা হইতেও অনিষ্টকর। তাহ। অস্বীকার 
কর! বায় না। কিন্ত একথাও সত্য, যে নিষ্ঠুর ও রক্তপিপান্ন হইলেও ধর্শন্ধত! হৃদয়- 
, আলে।ড়নকারী একটি প্রবল বৃতি, বাহ! মৃত্যুকে অবজ্ঞ! করিতে শিক্ষা দেয়, এবং মানুষকে 
বিপুল কর্ণমশক্তি দান করে। ইহাকে যদ্দি যধোচিত ভাবে চালন! কর! যায়, তাহ! হইলে 
মহত্তমগ্ডণ ইহ! হুইতে উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু ধর্মহীনত। কি করে? ধর্মাহীনতা 
ও তার্কিক দার্শনিক প্রবৃত্তি জীবনের শক্তি ক্ষয় করে, হীনতম শ্বা্বোধের মধ্যে হাগয়ের 
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নব্য দর্শন--রুসে। ২২৭ 


গ্রবল বৃত্তিদিগকে কেন্দ্রীভূত করিয়া হীনতার পঞ্চে মানবাত্মীকে নিমজ্জিত করে, এবং 
অলক্ষিতে সমাজের ভিত্তি ছুর্বল করিয়া ফেলে। কেনন৷! ব্যক্তিগত স্বার্থের মধ্যে সাধারণ 
অংশ এতই কম, যে তাহা! বিরোধী শ্বার্থাংশ দমন করিয়! রাখিতে পারে না। নাস্তিকতা 
হইতে যে র্পাত হয় ন। তাহার কারণ নান্তিকদিগের শান্তি-প্রিয়ত| নহে ; যাহ! মঙ্গলকর, 
তাহার প্রতি ওদাসীন্তই এই কারণ। অধায়নকক্ষে নিজে নিরাপঙ্গে থাকিতে পারিলে, 
অন্তের কি হইল না হুইল, তাহ! গ্রাহ করিবার তাহাদের প্রয়োজন নাই। তাহাদের মতথার! 
নরহৃত্য। হয় না! সতা, কিন্তু জন্ম প্রতির্দ্ধ হুয়, কেন না, ষে নীতিদ্বার! মানুষের বংশবৃদ্ধি 
হয়, তাহার, ধবংল হয় | মামুব হইতে মানুষকে তাহার] পৃথক করে, তাহাদের সমস্ত ভালবাস 
গু স্বার্থপরতায় পরিণত হয়। 

দার্শনিকদিগের ওঁদাসীন্ত যথেচ্ছাচারী রাষ্ট্রের শাস্তির সমতুল্য। এই শাস্তি মৃত্যুর 
শান্তি। যুদ্ধ ইহা! অপেক্ষ! অধিক ধ্বংলকারী নহে। 

যদিও ধর্্মম্ধতার অব্যবহিত ফল তথাকথিত “দার্শনিকতার” ফল অপেক্ষা! অধিকতর 
অনিষ্কর, ইহার পরবর্তী ফলের অনিষ্টকারিতা তাহ! অপেক্ষা অনেক কম। 

71016951011 ৫6:04 গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে রুসো গ্রশ্বরিক প্রত্যাদেশের১ যৌক্তিকত। 
প্রমাণ করিতে চেষ্ট। করিয়াছেন। মানুষের বুদ্ধি প্রত্যাদেশের সত্যত! সম্বন্ধে কোনও 
মীমাংসায় উপনীত হুইতে অক্ষম | বাইবেলের সরলত! ও মহত্বই প্রত্যাদেশের প্রক্ষ্টতম 
প্রমাণ। খুষ্ট যে কেবল মানুযমা্র ছিলেন না, তাহার বিনয়নআ আচরণ ও চয়িত্রের বিশুদ্ধি, 
তাহার জ্ঞান-গ্ভীর বচনের মাধুর্য, তাহার ব্যক্তিত্বের মহিমা! এবং তীহার উপদেশের মহত্ব- 
দ্বারাই তাহ! প্রমাণিত হয়। সক্রেটিশ দার্শনিকের জীবন যাপন করিয়াছিলেন, দাশনিকের 
মতই মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন । যিশুর জীবন ও মৃত্যু উদ্তয়ই এ্শ্বরিক-ভাবাপনন। যিশুর 
চরিত্রের মত মহৎ চরিত্র বাইবেল-লেখকগণ কোথায় পাইয়ছিলেন? এমন মহৎ চিত্র- 
নীতির উৎস কোথায় বর্তমান ছিল? এতাদৃশ চরিত্রের স্ষ্টি ও এতাদৃশ সত্যের আবিষ্কার 
যিশুর বাস্তব জীবন অপেক্ষাও অলৌকিক ব্যাপার । তাহার সম্বন্ধে যুক্তিতে যে সনের 
উদয় হয়, হৃদয়ের নিশ্চিতি তর] ত1হ। ব্দুরিত হয়। 


76100517001 


রুসোর মত দুর্ববণ-চরিত্র ও যৌন বিষয়ে শিথিল্-নীতি ব্যক্তির মুখে এই সকল উক্তি 
বিক্ময়কর বলিয়া মনে হয়। কিন্তু রুসোর সমগ্র চরিত্রই তাহার ভ।ব-প্রধণতা বার! সম্পূর্ণরূপে 
গ্রভাবিত এবং তাহার বুদ্ধি ও ইচ্ছ! তাহার অনুভূতিয২ বশীভূত। এই অনুভূতি কত প্রবল 
ছিল, তাহ! পুর্ববদ্বত হিউমের উক্তি হইতে বুঝিতে পার! যান়। তাহার উশ্বরানুরাগ, 
ব্ধুপ্রীতি, দরিপ্রের প্রতি অন্ুকম্প/, প্রাকৃতিক সৌন্দধ্যের মধ্যে আত্মবিস্বত নিমজ্জন প্রস্তুতি 
যেমন তাহার -ভাবালুতার ফল, আসনলিগ্সা গ্রভৃতিও লেই উৎস হইতেই উদ্হৃত। তিনি 
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২২৮ পাচ্চাত্য দর্থনের ইতিহাস 


অন্থভূতির উপাসক ছিলেন, এবং ভাষাবেগের আনন্দে মর হইয়। থাকিতে ভালবালিতেন। 
অনুভূতিদ্বার উত্তেজিত কল্পনা তাহার যৌন লিগ্মার উদ্বোধন করিলেও হৃদয়ের মহত্ম প্রবৃতি- 
সমৃহও তাহা ঘারা উদ্ধদ্ধ হইত। তাহার ধর্মমত ও রাজনৈতিক মতও এই অনুভূতি" 
প্রভাবিত এবং তাহার স্য্ সাহিত্যও অনুভূতির রাগে রঞ্রিত। ইয়োরোপের [২.0239101010 
 হ0গ5577576এর তিনিই স্ব কর্ত। | গ্রজ্ঞাবাদিগণ১ সর্বাবিষয়ে যুক্তিকেই বিচারের মানদণ্ড 
রূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু রুলে! যুক্তি অপেক্ষা! হৃদর়বৃত্তিকে২ প্রাধান্ত দিতেন। পাস্কালের 
মতে! তিনিও বলিতেন, প্ৃদয়েরও যুক্তি আছে, যাহ! মস্তকে বুঝিতে পারে ন।৩।” জীশ্বরের 
অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পূর্ববর্তী দার্শনিকগণ যে সমস্ত যুক্তির গ্রয়োগ-করিতেন, সে সকলই 
বুদ্ধির যুক্তিও। কিন্তু রুসে বুদ্ধির উপর নির্ভর না করিয়! মানুষের হৃদয়ের মধ্যে জীশ্বরের 
অস্তিত্বের নিদর্শন অন্বেষণ করিয়াছিলেন, এবং তথায় ধর্মাধর্ম-জ্ঞান, ভক্তি, শ্রদ্ধ।-মিশ্র ভয়, 
উন্নত জীবনের আকাজ্া গ্রভৃতির মধ ঈশ্বরের অস্তিত্বের নিশ্চিত প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
ধর্ম, সাহিত্য, রাজনীতি ও সামাজিক ব্যাপারে অনুভূতিঘ্ব।র! প্রভাবিত হওয়াই [২ 01190- 
(01517 | ভাবে বিগলিত হওয়!, দরিদ্রের দুঃখে অশ্রুবিসর্জন, বিলান-বছল কোলাহলপূর্ণ 
নাগরিক জীবনে বিতৃষ্ণ', পল্লীর শান্ত, সন্তুষ্ট, সরল জীবনে প্রীতি, সম্পদে বিরাগ, দারিদ্র্যের 
স্তুতি প্রভৃতি [92190010151 এর বিশেষত্ব । রুসোর পূর্ববর্তী লেখকদিগের মধো কাহারস্ত 
কাহারও রচনায় এই সকল লক্ষণ অল্প/ধিক পরিমাণে লক্ষিত হইলেও, তাহার হুস্তে এই ভাব 
পরিণতি লাভ কারয়াছিল। 


তিরোধান 


১৭৭৮ লালের ২০মে তারিখে 01191011 নামে একজন ধনী ভদ্রলোক রুসোকে 
তাহার দরিদ্র আবাস হইতে লইয়া! গিয়। পারিস হইতে নয় মাইল দুরে 13112167051116 
নামক গৃহে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই স্বর্দতুল্য উদ্ভান-গৃহে রুসো পরম শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
তাহার ম্বান্থেরও কিঞ্চিৎ উন্নতি লক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু ২র! জুন তারিখে হঠাৎ তীহার 
মৃত্যু হয়। 

মৃত্যুর পূর্বে রূসে! যখন তাহার কেহুই নাই বলিয়। বিজাপ করিয়াছিলেন, তখন 
তিনি জানিতেন না, যে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তিনি জয় করিয়াছেন। তাহার মৃত্যুর পূর্বেই 
তাহার গ্রন্থাবলীর ছয় সংস্করণ এবং 148 1০11৩ 77610155এর দশ সংস্করণ প্রকাশিত 
হইয়াছিল, এবং তাহার বাণী বহুলগুচারিত হই পড়িয়াছিল। ১৭৮২ সালে তাহার 
০৮0159580115এর প্রথম ভাগ এবং 16%61195 প্রকাশিত হর, এবং তানাদার 

পাঠকের মন বহুল পরিমাণে প্রভাবিত হয়। ১৭৮* সালে ফ্রান্সের রাণী ও রাজপুত্রগণ 
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নব্য ঘর্শন--কুসো ২২৯ 


সহ অর্ধ ফ্র।দল 26৫011619 দ্বীপে যেখ।নে তাহার দেহ সমাহিত হইয়াছিল, তথায় গির। 
আপনাদের শ্রদ্ধ'ভক্তি নিবেদন করিয়াছিল এবং তদবধি এই উন্মাদ পণ্ডিতের সমাধিক্ষেত্র 
ফ্রাম্মের তীর্ঘক্ষেত&রে পরিণত হইয়াছে । "দাশনিকগণের বিষদিগ্ক সমালোচনায় তাহার! 
বশঃ বিন্দুমাত্রও ক্ষুগ্ন হয় নাই। ফ্র।ম্সের যুবকগণ দেবিয়াছিল ভার্নির অধিশ্বামী ভলটেয়ার 
রুসোর মৃত্যুর একমাস পূর্বে বিপুল এখধ্যের মধ্যে পরলোকে গমন করিয়াছিলেন, কিন্ত 
বহু ছঃখকষ্টের মধ্যেও স্বীয় মত হইতে বিচ্যুত ন! হইয়। রুসে] মৃত্যু পর্যন্ত সাণায়ণের একজন 
থাকিয়।ই চলিয়া! গিয়াছেন। ভাবী ফরালী বিপ্লবের নায়কগণ--ধাহার! পরে পরস্পরের 
বিনাশসাধন করিয়াছিলেন-_বার্ণেস্‌, ডাণ্টন, কার্ণে, বিলড॥ ভ্যারেন্। ম্যানন রোলাও 
--সকলেই মিলিত হুইয়! রুসোর প্রতি শ্রদ্ধ। প্রদর্শন করিয়াছিলেন । কসোর 10150001155 
০01 111601091165র ব্যাখা। করিয়া ব্রিসো কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছিলেন। রোব্ন্পিয়ার 
রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করিবার পূর্বে কুসোর মত অন্থুলরণ করিবেন বলিয়। প্রতিজ্ঞ 
করিয়াছিলেন, এবং ১৭৯৪ সালে যখন তিনি অগ্রতিঘন্দী ক্ষমতালাভ করিয়াছিলেন, 
তখন ৭ই মে তারিখের প্রলিদ্ধ বক্ৃতার তিনি রুলোর প্রতি [2:107010115গণের 
শত্রুতার প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিণ্নে | বিপ্লবের পক্ষ হইতে তিনি রুসোর প্রতি শ্রদ্ধ। 
নিবেদন করিয়! তাহাকে বিপ্লবের অগ্রদূত এবং মানব-জাতির শিক্ষাপ্তরু বলির! অভিনন্দিত 
করিয়াছিলেন। কৃতজ্ঞ বৈপ্লবিকগণ বিপুল সম্মানের সহিত তাহার দেহ নির্জন 7 50131:73 
বাপ হইতে আনিয়া পযারিশের 70200550914 সমাহিত করিক্জাছিল। (01156161106 
/55510915 গৃহে তাহার মন্মর হুত্তি জ্রাঙ্কলিণ ও ওয়াসিংটনের মুক্তির সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল ।% 


রোনারোলার মত 


কসোর প্রভাব রাজনীতিতেই সীমাবদ্ধ ছিল পা। জার্মম।ণ দশন ইহার দ্ব।ঃ। বিশেষ 
ভাবে প্রভাবিত হইকছিল। 1২0111911) [২019110 লিখিয়াছেন 1210011 পাঠ করিয়া 
ক্যান্ট, মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, "এক ময় ছিল, যখন মনে করিতাম জ্ঞানই 
সর্ববাপেক্ষ। গৌরবের বস্ত। এইজন্ত গর্বভরে অজ্ঞ লোকর্দিগকে অবজ্ঞা কয়িতাম। রুসে| 
আমার চক্ষু খুলিয়া! দিয়! মিথ্য। শ্রেষ্ঠত্ব।!ডিমান ভাঙ্গিয়। দিয়াছিলেন। তাহার নিকটই মাচুষকে 
সম্মান করতে শিখিয়্াছিলাম।* 5০০19] 0০79৪0৮এর প্রভাবও [911£এর উপর কম 
ছিল ন।| “যে স্বাধীনতা ম।লষের বিশেষত্ব” তাহার “ধারণ! তিনি এই গ্রন্থ হইতেই 
পাইয়।ছিলেন। * **্জার্মাণির 91011 2210 10:91 আন্দো!লনের নায়কগণ - লেসিং- 
ও হাডার হইতে আরম্ভ করিয়! গেটে ও মিলার পর্যও সকলেই--রুসৌর মত গ্রহণ 
করিযাছিলেন। নিলার রুসোর বন্দনান্চক একটি গীতি কবিতাও লিখিয়াছিলেন। 

রুসোর মধো বিভি্নমুখী প্রতিভার একত্র সমাবেশ হুইয়্াছিল। তাহার চিন্ত!ই 
যেকেবল বিশ্পবমুধী ছিল, তাহ! নহে। তাহার রচনার রীতিষ্বার। যেনার প্রকৃতি ও 
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২৩০ পাশ্টান্ত্য দর্শনের ইতিহাস 


বেদনা-গ্রকাশেয় ভঙ্গীতেও বিপ্লবের স্তটি হইয়াছিল! ভবিষ্াতের কলারীতি১ তিনি 
রূপাত্তরিত করিয়াছিলেন। তীহ্থার বাকৃপটুতা অসাধারণ ছিল। এক বহ্থএ ব্যতীত 
ফ্রান্সে এ ক্ষেত্রে তাহার প্রতিন্ী কেহ ছিলনা। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান বাগ্সিতা 
তিনি পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন। তাহার কতিপয় রচনার বাকাপটুতায় একাস্তই আভুত 
হইয়। পড়িতে হয়। ডেমস্থিনিলের রচনার ম্ুষমা, উদ্ব্িতি এবং জালাময় প্রবাছে 
তাহার রচন! সমৃদ্ধ । মনের নিভৃত চিস্তার রূপায়নেও তিনি সুদক্ষ ছিলেন! তাহার 
রচনা-কৌশলে ত্বাছার চিন্ত। বাগুনুখ হইয়৷ পাঠকের সম্মুখে আবিভূতি হয়! তাহার 
(092:663510115 পাঠকের মন্ম্পশ করে। তাহার সমস্ত দোষ-গুণৈর মূল, তীহার মানপিক 
ও দেহাভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য, তাহার আত্মমগ্নতার$ অবশ্শস্ত।বী ফল। লামাজিক প্রথা ও 
সাহিত্যিক রীতি অগ্রাহ্থ করিয়া, তিনি কেবল নিজের কথাই কহিয়াছেন। তিনি সত্য 
"জমির" সন্ধান,পাইয়াছিলেন। মনের অন্ধকার কক্ষে তিনি যে ষে রেখা অঞ্থিত দেখিতে 
পাইয়াছিলেন, তাহারই অনুসরণ করিয়াছিলেন ।.*""*সহ্ত্র সহম্র লোক যাহ! দমন করিয়! 
রাখে, তিনি নির্লজ্জ ভাবে আপনাকে নগ্ন করিয়া তাহ! প্রকাশিত করিয়াছেন। আধুনিক 
মানুষের মনকে তিনি মুক্তি দিয়াছেন, এবং শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া আপনাকে জ।নিতে ও প্রকাশ 
করিতে শিখাইয়াছেন। 

"এই নৃতন জগৎকে প্রকাশিত করিবার জন্ত তাহাকে নৃতন বন্ধনমুক্ত ও অধিকতর 
নমনীয় ভাষার স্ষ্টি করিতে হুইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন “আমার শৈলী আমি ঝছিয়। 
লইয়াছিলাম । তাহার একরপত! রক্ষা করিবার চেষ্টা করি নাই। যাহা আসিয়া 
পড়িয়াছে, তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। যাহা অনুভব করিয়াছি, তাহ! যেমন দেখিয়াছি, 
বিন! ঘিধায় প্রকাশ করিয়াছি, ফলের কথা ভাবি নাই। বিগত ঘটনার এবং তজ্জাত 
বেদনার স্থৃতির মধ্যে অবগছন করিয়া আমি আমার মনের অবস্থার দ্বিবিধ চিত্র অঙ্কিত 
করিব, একটি ঘটনার সমকালীন অবস্থা, দ্বিতীয়টি বর্ণনকংলের অবস্থ11%%** 


ছন্দ ও ভাবাবেগের এই প্রাচ্য বিশৃঙ্খলায় পধ্যবলিত হইতে পারিত। কিন্তু রুসোর 
সহজাত স্থযমাবোধ তাছ1,হইতে দেয় নাই। ১৭৬ সালে তাহার মুদ্রাকরকে তিনি 
লিখিয়াছেন “আমি প্রধানতঃ গায়ক, রচনাশৈলীতে সুষমার মূল্য আমার নিকট এত অধিক, 
ষে স্থগমতার অব্যবহিত পরেই, এমন কি সত্)ানুগতির পূর্বেও তাহার স্থান।” প্রয়োজন 
হইলে এই সুষমার জশ্ত আথা!নের সত্যান্থগতি বিসর্জন দিতেও তাহার কু! ছিল ন!। 
হৃযমারক্ষার জন্ত ইচ্ছাপুর্্বক ব্যাকরণের নিরম লঙ্ঘন করিয়াছেন 1 তাহার কাছে ছনের 
স্থান ভাবের পূর্বে । তিনি বাক্য ও বাক্যাংশগুলি প্রথমে মনের মধ্যে গাহিয়া লইতেন, 
তাহার পরে তাহাদিগকে শব্ধে গ্রথত করিতেন। তিনি যে একজন বড় গগ্চ কবি ও 
ফরানী 7:০22900101922এর অগ্রদূত ছিলেন, তীহার ছন্দ ও ছন্দরীতি, তাহার ভাবালুত। 
এবং তাছার প্রত্যয় সকলের৩ বিষয় বিবেচনা করিলে তাহাতে সঙ্দেহ থাকে ন|। 
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নব্য দর্শন- কুসে। ২৩১ 
0159169111)119100 এবং 149-71910115 রুসে। হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিলেন। 111011616% 
ও 069:£5 59:0এর মধ্যে তিনি অনুপ্রবিষ্ট। 

“শিক্ষাসম্বন্ধীয় আধুনিক নকল মতই রুসোর 7210115 দ্বার! প্রভাবিত । জেনিভার 
গ্রলিদ্ধতম নব শিক্ষ! প্রতিষ্ঠান রুসোর নামে প্রতিষ্ঠিত। নিজের সম্বন্ধে ছুর্বল হইয়াও 
তিনি ধর্মবিবেক-সম্বন্ধে দৃঢ় অথচ কঠেরেতাবজিত, সুস্পষ্ট, শ্লাঘ্য চালক বলিয়া পরিগণিত 
হুইয়াছিলেন। লত্য চরিত্রোৎকর্ষ-আবিফারে তাহার একটি উদ্দার সহজাত পটুতা ছিল'। 
তাহার অন্ুমত চরিত্র-ণীতিতে উগ্রতা অথব| অসহিষুট দাটা ছিল না। তাহ! পরিবেশ- 
নিরপেক্ষ ছিল না, এবং কোনও বিশেষ তত্ব অথব! বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিতও ছিল ন!। 
তাহার মুলে ছিল গভীর সহাম্ভূতি এবং মানুষের ছুর্বলতার প্রতি অনুকম্প৷। তাহ। 
মানুষের গ্ভ।য়ামুগত প্রয়োজনের উপযোগী ও জীবস্ত ছিণ। 

"অবচেতন মনের দ্বার উদ্ঘ!টিত করিয়! তিনি তাহার অবজ্ঞ/ত ও দমিত সম্পদ? এবং 
[41)100র রহন্ত সাহিত্যে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ফ্রয়েড তাহার নিকট অংশতঃ খনী। 

প্টলষটয় তীহায় নিকট হইতেই যৌবনে “বজাঘ1ত।" প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যুবক টপ 
রু.সার চিজ্-সমন্থিত একটি পদক পবিত্র মুদ্তিব মত শ্রদ্ধাভরে গলদেশে ধারণ করিতেন। 
তাহার নৈতিক পুনর্জন্ম এবং তাহার [591)৭19. 7০011929 বিগ্ভালয় রুসোর উপদেশ ও 
ৃষ্টান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি তাহাকে ম্মরণ করিতেন। 
ধর্ম ও কলা, উতযয়ন্ত্রই তুল্যরূপে উভয়ের মখ্ধ্য সাৃশ্ত ছিল। টলষ্টয় লিখিয়াছেন “রুসোর 
রচন। আমার হৃদয় এতই স্পর্শ করে, যে আম।র বিশ্ব আমিও এরূপ লিখিতে পারিতাম।” 
সত্যই তিনি রুসোর লেখ|ই পুনরায় লিখিগ্জাছেন। তিনি বর্তমান যুগের 09718001169 । 
বর্তমান যুগের চিস্তার উপর রুলোর প্রভাবের এখনও শেষ হয় নাই। যুবক জাপান এবং 
নব চীন তাহার শিক্ষা গ্রহণ «রিয়াছে।” 

ইহার পরে রোম! রোলশ তাহার ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করিয়। লিখিচাছেন, 
“বে লেমান্‌ হদ্দের চতুদিকে তাহার অন্তর অনবরত ঘুগিয়। বেড়।ইত বলিয়! রুলে৷ লিখিয়াছেন, 
তাহার তীরে ভ্রমণকালে আমি অনেকবার তাশার ছায়র১ সাক্ষাৎ পাইয়ছি। ভিলনিউভের 
গৃহে বলিয়া! বখন আমি এই পংক্তিগুলি লিখিতেছি। তখন বাতায়নের ভিতর দিয়। 0191609 
এর উপসাগর ও সানুদ্দেশ আমার দৃষ্টিগোচর হুইতেছে। "তাহার শীর্ধদেশে বুক্ষরাজির 
মধ্যে ভূলির গোলাপরাগরজজিত স্বপ্লাতুর গৃহ দাড়াইয়! আছে।” 


95986 


সপ্তম অধ্যায় 
জার্মানিতে আলোক বিস্তার 


(১) 
লাইকনিটজ, 

পূর্বে উক্ত হইছে ইংলওড ও ফ্রান্স হইতে জ্ঞ/নালে।ক ল্লার্ম|নিতে বিস্তৃত হয়। 
এই আন্দোলনের ফলে জার্মানিতেও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রব!দের বহুল প্রণার হয়। কিন্তু জার্মানিতে 
এই আন্দোলন প্রথমে দার্শনিক আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইহার 
প্রয়োগ হয় নাই। লেসিং ও হার্ডারের সা্িত্যিক প্রতিভার ফলে ইহ “লোকায়ও দর্শনের*্১ 
রূপ প্রাপ্ত হয়। জার্মানিতে এই সময়ে ষে জাতীর সাহিতোর উদ্ভব হয়, তাহার সহিত 
সংযোগের ফলে এই আন্দোলন ইংলগ্ডের আন্দোলনের ন্যায় লন্দেহবাদে পরিণত হয় নাই, 
ফ্রান্সের আন্দোলনের স্তায় রাজনৈতিক কোল।হুলেও পর্য/বগিত হয় নাই। ইংলগ্ডে বস্তবাদের 
এবং জংমম।নিতে অধ্য।য্ুবাদের প্রণার হইতে ইংরেজ ও জার্মান জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের 
পরিরম্ব প্রাপ্ত হুওয়! যায়। কেহ কেহ বলেন ফরামী মনের ঝৌক সুক্ষ চিন্তার দিকে, ইংরেজ 
মনের ঝেরক চিন্তার স্পষ্টতার দিকে, জার্মান মনের ঝেরক চিস্ত/র গভীরতার দিকে । সেইজন্ত 
ফ্রা্প হইয়াছে গনিতের দেশ, ইংলও হইয়|ছে প্রয়োগ কৌশলের দেশ, এবং জীর্মানি হুইয়!ছে 
ওপপত্তিক২ চিন্তার দেশ। ফলে ফ্রান্স নন্দেহবাদ, ইংলগ্ডে বস্তবা?, জার্ম|নিতে অধ্যাত্মব!দ 
প্র/ধান্ত লাভ করিয়াছে? 

লাইবনিটুজ, ও উল্ফ, জার্মানিতে এই নবধুগের প্রবর্তক। জার্ম/নিতে নব্যদর্শনের 
জনক বণিয়! লাইবনিটুজের নাম উল্লিখিত হয়। লাইবনিট্‌ঞ্জের দর্শনে িখিধ দার্শনিক 
চিন্তার লম্থয়ের চেষ্ট। দেখিতে পাওয়। যার । দে-কার্ত হইতে উদ্ভূত যে চিন্তা ম্পিনোজার 
সর্বোশ্বরবাদে পরিণতি লাভ করিয়াছিল, তাহার লহিত বেকন এবং লকের প্রত্/ক্ষবাদের 
লমন্বয়ের জন্ত তিনি চেষ্ট। করিক্ছিলেন। উভগ়্বিধ মতের কিছু কিছু গ্রহণ করিয়৷ উভয়ের 
মধ্যে সামঞ্জন্ড বিধানের প্রায় করিয়াছিলেন। তিশি অধ্যাযুধাদী ও দেকার্তের সহজাত 
প্রত্যয়ের লমর্থকঃ এবং লকের প্রত্/ক্ষবাদের বিরোধী ছিলেন। আবার বাক্তিশ্বাতন্তর 
বাদী রূপে তিনি শ্পিনোজার বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। প্রথমে তিনি উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্াবাদী 
ছিলেন। ন্পিনোজ।র দর্শনের অনুশীলনের ফলে এই উগ্রতা বহুল পরিমাণে হান প্রাপ্ত 
হইয়াছিল। তাহার পরিবর্তিত মত লকের দশনের অন্ুশীলনঘারা আবার পরিবর্তিত 
হুইয়াছিল। 

১৬৪৬ লালে লাইপঞ্জিগ নগরে লা'ইব্নিষ্টজের জন্ম হয়। তাহার পিত। লাইপজিগ 
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বিশ্ববিস্তাণয়ের কর্ধনীতির অধ্যাপক ছিলেন। লাইপজিক এবং জেন! বিশ্ববিস্তালয়ে 
লাইবনিটুজ শিক্ষালাভ করিয়/ছিলেন। কুড়ি বনর বয়সে *ডাক্তার” উপাধি লাভ করিয়া 
কিছুদিন তিনি মেয়েন্ন্এর ইলেক্টরের৯ কুূটু নৈতিক বিভাগে কাজ করিয়াছিলেন। 
এই লময় তিনি প্যারিস ও লগ্ডনে গমন করিয়াছিলেন। হেগ নগরে তিনি ম্পিনোজার 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ইহার পরে তিনি হানোবারের গ্রন্থাগারিক নিষুষ্ঠ 
হন। তাহার জীবনের অবশিষ্ট কালের অধিকাংশ হানোবার নগরেই অতিবাহিত 
হইয়াছিল। প্র।লিরার বিদৃষী রাণী সোফিয়া সারলোটুএর সহিত তাহার বিশেষ সৌহার্দ্য 
হইয়াছিল; এবং তাহার প্ররোচনায় তিনি তাহার 4*16০1066 নামক গ্রন্থ রচনা! করেন। 
১৭৯ সালে তহারই চেষ্টায় বালিনের বৈজ্ঞানিক পরিষং২ প্রতিষঠিত হয়, এবং তিনি 
পরিষদের প্রথম লভাপতি নিযুক্ত হন। সম্রাট ষষ্ঠ চার্শন ১৭১২ লালে তাহাকে তাহার 
কাউনলিলের সভ্য নিযুক্ত করেন, এবং ব্যারণ উপাধিতে ভূষিত করেন। ইহার পরে 
অনেক দিন তিনি ভিয়েনাতে অবস্থান করেন। ভিগ্পেনাতেই তীহার 810191০8) 
রচিত হয়। পোপ তাহাকে তাহার গ্রন্থাগারের অধ্াক্ষ পদ দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্ত 
তিনি তাহ৷ প্রত্যাখ্যান করেন। ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়। 


স্বোয়েগলার লিখিয়াছেন, আরিস্টটলের পরে যে সকল প্রতিভাব|ন্‌ ব্)ক্তির জন্ম 
হইয়াছে, লাইবনিটক্জ তাহাদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । তীহার সর্ব বিষন্বে প্রবেশক্ষম তীক্ষ 
বুদ্ধির সহিত অলাধারণ পাগ্ডিত্যের মিলনের ফলে যে প্রতিভার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা 
অতুলনীয় । জেকব বোহুমের পরে লাইবনিটুজই প্রথম উল্লেখযোগ্য জার্ম।ন দার্শনিক 
তাহার আবির্ভাবের জন্ত জার্মানি গর্ব অনুভব করিতে পারে। তিনিই জার্যানিতে 
দর্শনশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন? ছুর্ভাগক্রমে বনু কাধ্যে লিপ্ত থাকার জন্ত তিনি তাহার 
সমস্ত দর্শনের সু-ম্বদ্ধ বিবরণ দিয় যাইতে সক্ষম হন নাই। তাহার লিখিত পত্রাবলী 
এবং প্রবন্ধ মকলেই তাহার দার্শনিক মত বিবৃত হইয়াছিল। 


লাইবনিটজর দর্শনের মূল কথ! ছইটি-__-তাহার মনাদবাদ এবং তাহার, প্রাক গ্রতিষ্ঠিত 
আঙ্গুতিবুত৩। এতঘ্যতীত জ্ঞানের উৎপত্তি এবং প্রক্কতি-সন্বন্ধেও তিনি আলোচনা করিয়া ছিলেন, 
এবং সে সম্বন্ধে তাছার এক বিশিষ্ট মতবাদও আছে। তাহার প্রাক প্রতিষ্ঠিত সঙ্গতিবাদ 
প্রকৃত সমস্ত! এড়াইয়। যাইবার প্রচেষ্টামান্্ ; ইহান্ধার়। কোনও সমস্তার সমাধান হয় নাই। 
কিন্ত তাহার মনাদ-বাদ স্থানে স্থানে স্ব-বিরোধহষ্ট হইলেও, ইহাঘ্বার! বৈজ্ঞানিক প্রগতির 
প্রচুর লাহাব্য হইয়াছে । জ্ঞান লব্বন্ধীয় তীহার মতে দে-কার্তের সহজাত প্রত্যয়বাদ এবং 
লকের মতের লমন্ব়্-সাধনের চেষ্টা আছে। তাহার মতে ক্যাণ্টের দর্শনের পূর্ববাভাসও 
প্রাপ্ত হওয়। যায়। ্‌ 
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২৩৪ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 
মনাদ বিজ্ঞান 

বিশ্বের মুলতত্বকে লাইবনিটুজ মনাদ নাম দিয়াছেন। বিশ্বের মূল তত্বকে শ্পিনোজ। 
বলিয়াছিলেন “দ্রব্য”১ বা লৎ পদার্থ। লাইবনিটজের মনাদও দ্রব্া। কিন্তম্পিনোজার দ্রখ্য 
এক ও অদ্বিতীর ; লাইবনিটুজের মনাদ অসংখ্য । ডিমোক্রিটাস হইতে আরম করি] 
হুক্স্‌ পর্যন্ত সকল পরমাণুবাদিগণ পরমাণুগ্িগকে জগতের মূলতত্ব বলিয়াছিলেন। দে-কার্ত 
ছইটি মূলতন্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, এবং ছুইটিকেই দ্রব্য বলিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে চৈতন্- 
রূপ দ্রবা বনুসংখ্যক। ম্পিনোজ। জড় ও চৈতন্তকে একই দ্রব্যের বিভিন্ন গুণ বলিয়াছিলেন। 
লাইবনিটজের মতে এক প্রকৃতিবিশিষ্ট হইলেও দ্রব্যের সংখ্যা অনন্ত | ম্পিনোজার দ্রব্য 
অনীম, তাহার ব্যক্তিত্ব নাই। তাহার বিকারনকল২ সেই অসীম সমুদ্রে ক্ষণস্থায়ী বুদবুদ 
মাত্র। পরমাণুবদিগণের পরম!ণু জড় বস্ত, তাহার! অতি নুক্ম হইলেও স্থানব্যাপী এবং 
অন্ততঃ কল্পন।তে বিভাজ্য । বিভাজ্য পদার্থ কখনও মুলতত্ব বলিয়া গৃহীত হইতে পারে ন|। 
লাইবনিটু্জের মতে জগতের মুলতত্বের দুইটি ধর্ম থাক! আবশ্তক--অবিভাজ্যত৷ এবং বাস্তবত|। 
কোনও পদাথ বস্তত্বহীন হইলে, নিরাধার গুণণাত্র হইলে, তাহাকে বাস্তব পদার্থ বল! যায় ন।। 
অবিভাঞ্যত! এবং বাস্তবতা যাহার নাই, তাহা! মূলতত্ব হইতে পারে না। গণিতের বিন্দু 
অবিভাজ্য বটে, কিন্তু তাহার বাস্তবত। নাই। তাহা! কল্পনামাত্র। ব্যাপ্তিকেও মুলতত্ব বল! 
যায় না, কেননা ইহ।র বাস্তবত। থকিলেও, ইহ! অনংখ্য অংশ বিভাজ্য । লাইবনিটজের মতে 
উপরোক্ত ছুই গুণ কেবল শক্তিরই আছে । শক্তি জড়পদার্থ নহে, কিন্তু বাস্তব; অবিভাজা, 
কিন্তু সক্রিয় ; অংশহীন, কিন্তু সর্ববগ্রাহী ; অনৃশ্ত ও অন্পৃঠ্ত, কিন্ত যাবতীয় বস্তর ভিত্তিভূমি ও 
লার। লাইবনিটজের মনাদ শক্তিম্বরূপ, বিশ্বের সারভূত আদি বস্ত। মনাদগণই 
বাস্তব জগৎ, সমগ্র জড় ও আত্মিক জগতের ভিত্তিমুশক উপাদান। ইহার] “বিশেষণ, এবং 
সংখ্যায় অনন্ত। পরমাণুদিগের মতো তাহার! নিজীব ও নিশ্েষ্ট নহে । প্রাণ ও গতিদ্বারা 
তাহার! সঞ্জীবিত | পরমাণুদিগের গুণের ভেদ নাই, একটি হইতে অন্তটিকে চিনিবার 
উপায় নাই। কিন্তু মনাদ্গণ বিভিন্ন গুণাম্বিত, কোনও ছুইটি মনাদই একরপ নহে। 
মনাঁগের প্রকৃতির ব্যাখ্যার জন্ত লাইবনিটজ, গুগ-সংখোজিত ধনুর লহিত তাহার উপম। 
দিয়াছেন! ধনুর মধ্যে যে শক্তি নিহিত আছে, বাধা অপস্যরিত হুইবামাত্র ( গুণ কাটিয়। 
দিবামাত্র ) সেই শক্তি সক্রিয় হুইর়1 পড়ে। ক্রিয়াবতী শক্তিই ষে মনাদের ম্বরূপ, বারংবার 
লাইবনিটজ তাহ! বলিয়াছেন । এই শক্তিবশতঃ, স্থিতি-স্থাপক দ্রব্যের মতো সক্রিয় বলিয়! 
মনাদ স্বরূপে বর্জনশীল। ইহারা *পরস্পর বিপ্রকর্ষণ-ধর্ম-যুক্ত। যাহ! অন্তকে দুরে রাখে, 
আপনার মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় না, তাহাই মনাদের ব্যক্তিত্ব । এই ব্যক্তিত্ববশতঃই 
মনাদদের বছুত্ব। অন্ত মনাদের অন্তিত্ব না থাকিলে, কেবল একটিমাত্র মনাদের অস্তিত্ব 
সম্ভবপর হইত ন1। ব্যক্তিত্বের প্রতায় বন্ুত্বের প্রত্যয়ের সহিত সম্ব্ধ। কিন্তু অসংখা 
মনাদের অস্তিত্ব থাকিলেও, কোনও মনাদেরই অন্ত কোনও মনাদ্দের উপরে কোনও প্রভা 
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নাই। তাহাদের এমন কোনও বাতায়ন নাই, যাহ! দিয়া বাহির হইতে কিছু তাহাদের 
মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে) অথব! তাহাদের মধ্য হইতে কিছু বাহিরে যাইতে পারে। 
একমাত্র ঈশ্বর ব্যতীত কেহই মনাদের সৃষ্টি অথবা ধবংদ করিতে পারে না। তাহারা স্বয়ং 
গ্রতিষ্ঠ এবং সম্পূর্ণভাঁবে শ্ব-নিয়ন্ত্রিত। গ্রত্যেক মনাদ এক একটি ক্ষুদ্র জগৎ, শ্বীয় নিয়মানুপারে 
বিকাশনীল। অন্তান্ত মনাদ তাহার পক্ষে যেন অন্তিত্বহীন। এই ভাবে পরস্পর নম্বন্ধহীন 
হইলেও, অন্তদিক হইতে দেখিলে মনাদগণ সর্বগ্রাহী। প্রত্যেক মনাদে অন্যান্ত মনা 
গ্রতিবিদ্বিত ; প্রত্যেক মনাদের মধ্যে সমগ্র বিশ্বই প্রতিবিদ্বিত। প্রত্যেক মনাদ এক 
একটি ক্ষুদ্র জগৎ _সমগ্র জগতের ক্ষুদ্র রূপ। একটি মনাদের সম্পূর্ণ জ্ঞান হইলে 
সমগ্র বিশ্বের জ্ঞান হুয়। সুতরাং একটি মনাছের মধ্যে যাবতীয় মন|দ অবস্থিত এবং প্রত্যেক 
মনাদদ জগতের ভূতভবিষ্যুৎ ধারণ করিয়! আছে, ৰল! যায় 

গ্রত্যেক মনাদ এক একটি দর্পণ, যাহাতে সমগ্র বিশ্ব গ্রতিবিদ্বিত হইতেছে। জগতের 
যেখানে ষখন কিছু লংঘটত হইতেছে, প্রত্যেক মনাদ-দর্পণে তখনই তাহ! প্রতিফলিত 
হইতেছে । এই প্রতিফলনে বাহির হইতে মনাদের ভিতরে কিছুই প্রবেশ করে না। এই 
প্রতিফলন হর মনাদের স্বকীয় স্বাভাবিক শক্তির বলে। এই শক্তি সমগ্র জগতের যাবতীয় 
পদার্থের বীজ ধারণ করিয়! অছে। প্রত্যেক মনাদ এক এক খানি জীবন্ত দরপণি। 
তাহারই অভ্যন্তরীণ জীবন্ত ক্রিয়াপারা এই বীজ হইতে জাগতিক লমন্ড ব্যাপারের 
উদ্ভব হয়। এই গ্রলঙ্গে লাইবনিট্জ মনাদের 06:০610৫ ( প্রতীতি ) অর্থাৎ প্রত্যেক 
মনাদের নিজ নিঞ্গ জগতের জ্ঞানের কথ| বলিয়াছেন। কিন্ত এই জ্ঞান আত্মার কোনও 
মচেতন ক্রিয়। নহে। আত্মার সচেতন ক্রিয়া অর্থ লাইঝনিটজ, 209:060:02 ( সুল্প্ 
প্রতীতি ) শবোয় ব্যবহার করিয়াছেন | উচ্চ শ্রেণীর জীবের লচেতন জ্ঞানই 8196:0001 
যে সমস্ত মনাদ লংবিদ পর্যন্ত পৌছার নাই, তাহাদের নিয়শ্রেণীর অচেতন জ্নুভূতিকে 
লাইবনিটজ, 06756061020. নাম দিয়।ছন। তাহার মতে জ্ঞানের অসংখ্য ক্রমভেদ আছে। 
জড়পদার্থকে তিনি যেমন প্রাণহীন বলিয়াছেন, তেমনি যাহাকে মনঃ বলে, তাহারও পরিধি 
প্রসারিত করিয়াছেন। প্রাণহীন জড়পদার্থের অন্তত্ব নাই। সর্বনিষ় শ্রেণীর বস্ত পর্য্ত 
সর্বত্রই কেবল যে ক্রয়াপরত। বর্তমান, তাহা! নঙ্কে, তাহাতে প্রাগি এবং তাহার সহিত চিন্তাও 
আছে। এই চিত্ত! সর্বজই সম্পূর্ণ পরিপ্দুট অবস্থায় নাই। ুল্গ্ সংবদের তলদেশে এবং 
অন্তর জগতের সর্বত্রই অস্পষ্ট ক্ষীণ জ্ঞানের অবস্থা! আছে। লাইধনিটজ এই অবস্থাকে 75 
76:০5060 (স্বশ্ন গ্রতীতি ), নামে অভিহিত করিয়াছেন। ক্ষুদ্র সবল প্রতীতির অস্তিত্ব 
প্রমাণ করিবার জন্ত তিনি সমুত্রগর্জনের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। সমু€্রর ভীষণ গর্জন 
বছনংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন শবের লমবায়ে উৎপন্ন হয়। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন শন এত ক্ষীণ, যে 
তাছার। আমাদের শ্রতিগে!চর হয় না। কিন্তু তাহার! প্রত্যেকেই যদি আমাদের মনে কিছু 
শ্ষজ্ঞান উৎপাদন ন। করিত, তাহ। হইলে তাহাদের সমবায় সমুদ্রগ্জানের হৃষ্টি হইতে পারিত 
মা। এই ক্ষীণ, শের প্রত্যেকটির ৪9:06010 (সুম্পষ্ট প্রতীতি ) হয় না, কিন্ত 
2৫:০৩০৮০' হয়| উপরি উক্ত বর্ণনা হইতে মনাদদিগের প্রকতি-সঘৃদ্ধে বোঝ] যায়) 
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যে গ্রথমতঃ পরমাণুগণ যেমন সকলেই একইগুণবিশিষ্ট, তাহাদের গুণের বিভিন্নতা নাই, 
মনাদগণ সেরূপ নহে। তাহাদের গুণ-ভেদ আছে, কোন মনাদই অন্ত কোনও মনাদের 
সদৃশ নছে। জগতে সম্পূর্ণ একরূপ ছুইটি পদার্থের অন্িত্ব নাই। দ্বিতীয়তঃ পরমাণুষকল 
স্থানব্যাপী বলিয়া অস্ততঃ কপ্পনাতে বিভাজ্য, কিন্তু মনা? অবিভাজ্য অতিপ্রাককৃতিক বিন্দু 
ফেন্ত মনাদ যদি অবিভাজ্য হয়, ধদি কোনও ছান ব্যাপিয়া অবস্থান না করে, তাহ। হইলে 
তাহাদের সমবায় স্থানব্যাপী দ্রব্যের উৎপত্তি হয় কিরূপে, এই প্রশ্ন উঠিতে পারে। 
ইহার উত্তর এই, যে লাইবন্টিজ দেশকে বাস্তব পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। 
তাহার মতে দেশ মনের অস্পষ্ট সম্প্রত্যর মাত্র। তৃতীয়তঃ প্রষ্্যেক মনাদ এক একটি 
জীবন্ত আত্মিক পদার্থ, এক একটি আত্মা। পরমাণুদিগের আত্মিক কোনও গুণ নাই। 
কিন্তু প্রাথবত্ত। এবং আত্মত্বই মনাদদিগের ধর্ম । জগতে সর্বত্রই প্রাণ বর্তমান । এই প্রাণ 
সাব্বিক প্রাণ নহে, ব্যক্তিগত বিশেষভাব-প্রাপ্ত প্রাণ। এই লকল ব্যাক্তিত্বাপন্ন প্রাণ যদিও 
রুদ্ধবাতায়ন গৃহ সদৃশ, তথাপি তাহাদের মধ্যে জীবন্ত সম্বন্ধ বর্তমান। মনাদগণ দেশে 
ঝাণ্ড জড়পদার্থের মতো! মৃত বস্ত নহে। তাহার! স্বয়ং পর্য্যান্ত। অন্য কিছু প্রয়োজন 
তাহাদের নাই। তাহার! আপনার লহিত অভিন্ন, অনন্ত-নিয়ান্ত্রত অর্থাৎ ঝাহ প্রভাবের 
অতীত। 

প্রত্যেক মনাদের মধ্যে সর্বদাই ক্রিয়া চলিতেছে । মনাদগণ গ্রণবান এংং প্রাণের 
ক্রিয়ার কেন্দ্র। মানবাত্ব। উন্নত শ্রেণীর মনাদ। অচেতন অবস্থ/তেও তাহার মধ্যে চিন্তার 
বিরাম নাই। যখন চৈতন্ত না থ|কে, তখনও অন্ততঃ অন্পষ্ট চিত্ত! ও ইচ্ছার কার তাস্থার মধ্যে 
চলিতে থাকে | আবার যে সমবেদনা মানবাস্ম। এবং প্রকৃতির মধ্যে বর্তমান, তাছ! অন্তান্ত 
মনাদ ও প্রকৃতির মধ্যেও আছে। মানবাত্মার মধ্যে যেমন প্রকৃতির বিভিন্ন অবস্থ।র এতিধ্বনি 
উৎপর হয়, জ!গতিক যাবতীয় ব্যাপার তাহার মধ্যে প্রতিফলিত হয়, যাবতীয় মনাদের মধ্যেই 
তেমনি তাহাদের 'প্রতিধবনি উৎপন্ন হয়, তেমনি জগতের প্রতিফলন সংঘটিত হয়। প্রত্যেক 
মনাদই দর্পণন্বরূপ, প্রত্যেক মনাদই বিশ্বের কেন্দরস্বরূপ, প্রত্যেকেই একটি ক্ষুদ্র জগৎ । 
প্রত্যেক ঘটন! যে মনাদের মধোই ঘটুক ন! কেন, তাহ! অন্তান্ত মনাদের মধ্যে প্রতিফলিত 
হয়। বিশাল বিশ্বে অতীতে যাহ! কিছু ঘটিয়াছে, যাহা কিছু বর্তমানে ঘটিতেছে, অথব| 
ভবিত্যাতে ঘটিবে, যাহার দৃষ্টিশক্তি আছে, তিনি প্রত্যেক মনাদের মধ্যে তাহা দেখিতে 
পাইবেন। মনাদদ্দিগের জীবনে অস্পষ্ট প্রতীতির প্রবাহ অনবরত চলিতেছে। এই জান 
তাহাদের শ্বকী় অবস্থারও যেন, তেমনি অন্তান্ত মনাদের অবস্থারও বটে, কখনও অস্পষ্ট 
কখনও স্পষ্টতর । এক গ্রতীতির পরেই অস্ত প্রতীতির আবির্ভাব। এই ভাবেই মনাগের 
জীবন চলে। প্রতোক মনাদ এক একটি আত্ম! । 

প্রত্যেক মনাদের মধ্যে বদ্দিও সমগ্র জগৎ গ্রতিফণিত হয়, তথাপি এই প্রতিফলন 
নর্বাধ একরপ নহে, কাহারও মধ্যে সুস্প্ট, কাহারও মধ্যে অল্প । সক্রিয়ত। বাহার 
মখো অধিকতর, প্রতিফলন তাহার মধ্যে স্পষ্টতর। একমাত্র ঈশ্বরের জ্ঞানই সম্পূর্ণ ্প&। 
ভিনিই একদাজ অবিদিতী ক্রিয়াপরতা। অ্লান্ত মনাদ, অংশত? লক্রিয়। অংশতঃ নিশিয়। 


নব্য ঘর্শন-_লা ইব.চিটুজ, ২৩৭ 


নাদের নিক্ষিরতাই১ তাহার জড়ীয় অংশ২। লাইবনিট্তু ঘিবিধ জড়ের কথ। বলিয়াছেন-_ 
গ্রাথমিক৩ এবং মাধ্যমিক | প্রাথমিক জড় একপ্রকার বস্তবিচ্ছিন্ন ৩4৫, সর্বাত্র বিস্তৃত, 
সম্পূর্ণ নিক্কষিয়। মাধ্যমিক জড় বন্তত্বলম্পন্ন৬ এবং সক্রিয়ণ। মনাদের মধ্যে নিক্িয় 
জড়ের অন্তিত্বব/র| তাহার জ্ঞান বাধিত হয়। এই বাধার পরিমাধের উপর জ্ঞানের স্পষ্টত। 
নির্ভর করে। যে মনাদের মধ্যে জীবস্ত আত্মিক অংশ (সত্বণ) নিশ্চেষ্ট জড়ীর অংশ 
( তমোগুণ ) অপেক্ষা যত অধিক, তাহার জ্ঞান তত স্পষ্ট। 

সমগ্র জগৎ মনাদদিগের ছার] পূর্ণ । প্রত্যেক মনাদ স্বাধীন এবং খয়ং সম্পূর্ণ হইলেও 
বিশ্বে কোথাও কোনও বিচ্ছেদ নাই। লাইবনিটজ. এক ণঅনবচ্ছেদ অথবা সাতত্যের 
নিয়মের৮ উল করিয়াছেন। কোনও মনাদ এবং তাহার পার্খবস্থ মনাদের মধ্যে কোনও 
ব্যবধান নাই। একটির যেখানে শেষ হইয়াছে, সেইখানেই অন্টটির আরম্ত। নিয়তম মনা 
হুইতে উচ্চতম মনা পধ্যস্ত এক অনবচ্ছিন্ন পর্য্যায় চলিয়াছে, কোথাও এই পধ্যায় ভগ্ন হয় 
নাই, কোথাও পুনরাবৃত্তি নাই, আকন্মিক বৈষম্য অথবা অতিগ্রম!থ্থ বৈপরীত্য নাই। 
গতি ও স্থিতি, ক্রিয়! ও প্রতিক্রিয়া, ভালো ও মন্দ, ইতর জন্ত ও মানুষ, সকলই এই পধ্যায়ের 
মধ্যে বর্তমান; কিন্ত একটি হইতে অন্যটিতে পরিবর্তনের গতি এত মন্দ, যে উপলব্ধ 
হর ন!। 

লাইবনিটুজ মনাদদিগের মধো তিন শ্রেণীর উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার! প্রগতি 
এবং বিকাশের বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত। সর্বনিম্ন শ্রেণীতে আছে ধাতব পদ! ও উদ্ভিদ । 
অচেতন জ্ঞনশক্তি ডিন্ন তাহাদের আর কিছু নাই। নিদ্রিত অবথা মৃচ্ছিত জীবের মতে 
তাহাদের জ্ঞান নংবিদে উত্তীর্ণ হয় নাই। ইতর জীবের স্থান ইহাদের উপরে । তাহাদের 
অনুভূতি এবং স্ততিশক্তি আছে, কিন্তু প্রন্ঞ। নাই। ইহ।দিগকে লাইব্পিটুজ, আত্ম! 
বলিয়াছেন। ইহার্দের মানসিক অবশ্থ। বিশৃঙখল ন্বপ্রনজগতের মতো। সর্বোপরি প্রজ্ঞ 
ও স্বসংবিদ সম্পন্ন মানুষ | মান্ষকে লাইব্ণ্টিজ, “ম্পিরিট" নাম দিয়াছেন। ঈশ্বর সর্বশ্রেষ্ঠ 
মনাদ-_মালিন্তবজ্জিত পরিপূর্ণ জ্ঞানের আধার । মান্দদিগের আর এক ধর্ম উৎবষ্টতর 
জনলাভের প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টাকে লাইবনিটুজ, "ক্ষুধা** নাম দিয়াছেন-জ্ঞ।নের ক্ষুধ!। 
লাইবনিটুজ. ”শেষ কারণের নিয়ম”১০ নামে এক নিয়মের উল্লেখ করিয়াছেন। এই 
নিয়ম-অনুসারে জগতের প্রত্যেক বস্তই তাহার সভার সর্ব্বো্রম পরিণাম-লাভের জন্ত চে! 
করে। লর্বোত্তম পরিণাম প্রত্যেক বপ্তর উদ্দেন্ত, তাহ! লাভের জন্তই তাহার অস্তিত্ব এবং 
সেই উদ্গেত্ত-দ্বারাই তাহার ক্রিগা নিয়ন্ত্রিত । মানুষের, ইচ্ছ। সর্বদাই যেমন মঙ্গলের দিকে 
ধাবিত, নিম়শ্রেণীর “ক্ষুধাও+ তেমনি উন্নততর অবস্থা-প্রার্তির জন্ত সচেষ্ট । জ্ঞ/তলারেই 


হউক, অথাবা৷ অন্ঞতলারেই হউক জগতের প্রত্যেক বন্ত তাহার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্ত 
চেষ্ট1! করিতেছে। 
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২৩৮ _. পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


যে-জগতে আমাদের বাস; তাহ] চিন্তার জগৎ, তাহার সর্বত্র প্রাণ বিস্তৃত, তাহ! 
আব্মা-বর্তৃক সঞ্জীবিত। প্হুক্মতম জড়-বিন্টুর মধ্যে এক. একটি জগৎ অবস্থিত। 
তাস্থার মধ্যে জীবিত পদার্থ, প্রাণী, 72100616015 ও আত্ম! বর্তমান” এই প্রাণ বিরাম-হীন 
প্রতীতির আবির্ভাবে প্রকাশিত। প্রত্যেক মনাঞ্জের মধ্যে একটির পরে একটি প্রতীতির 
উদৃভব হইতেছে তাহার বিরাম নাই। 

লাইবণিজ বৃক্ষে পরিপূর্ণ উদ্ভতান এবং মতন্তপূর্ণ পুফরিণীর সহিত জড়ের প্রতোক 
অংশের উপম। দিয়াছেন। কিন্তু এই উদ্ভানদ্থ প্রত্যেক বৃক্ষের প্রত্যেক শাখা, এবং পুষ্চরিণীর 
প্রত্যেক মতস্তের প্রত্যেক অঙগও আবার এরূপ উদ্ভান ও পুফরিণীর মত।: প্রত্যেক শাখা ও 
অঙ্গ অসংখ্য মণাদের সমবায়ে গঠিত । জগতের মধ্যে কোনও জমিই পতিত পড়িয়৷ নাই, 
কিছুই মৃত নহে; জগতে কোথাও কোনও বিশৃঙ্খল! নাই। প্রতে)ক প্রাণবান পদাথের 
কেন্ত্রে অবস্থিত একটি মনাদকর্তৃক তাহার দেহ চালিত হয় এবং দেহের প্রত্যেক 
অঙ্গও ন্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জীবস্ত পদার্থকর্তক গঠিত, তাহাদের প্রত্যেকেরই নিজের আত্ম! 
আছে। 


প্রাক্‌-প্রতিতিত সংগতিবাদ 


কিন্ত জগৎ যদি মনাদকর্তৃক গঠিত হয়, এবং জগতের উপাদান মনাদদিগের মধ্যে যদি 
কোনও সংযোগ-সুত্র ন! থাকে, প্রত্যেক মনাদ যদি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হয়, এবং কাহারও দ্বার! 
কাহারও যদি প্রভাবিত হইবার সম্ভাবন! ন! থাকে, তাহ। হইলে জগতের শৃঙ্খলা ও সংগতির 
সম্ভব হয় কিরপে? মনাদদিগের মধ্যে তাহ! হইলে সধন্ধ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে 
লাইবনিটুজ্‌ বলেন, “প্রাকৃ-প্রতিষঠিত সংগতি” হইতেই এই শৃঙ্খল! ও সংগতি ও সুষমার উদ্ভব 
হয়। মনাদগণ এমন ভাবে গঠিত, যে প্রত্যেকের জীবন ও কাধ্য. অন্যান্তের 
জীবন ও কাধ্যের সহিত সমান্তরাল ভাবে চলে। যদিও এত্যেকেই শ্বতন্ত্র ভাবে বাস করে, 
এবং স্বকীয় সত্তার নিয়মান্ুসারেই বিকাশপ্র/প্ত ছইতে থাকে, তথাপি এই “প্রাকৃ-প্রতিষ্ঠিত 
সংগতি”-বশতঃ কাছা।রও কার্ষেছর সহিত অন্ত কাহারও কার্ষের কোনও বিরোধ ঘটে না, 
সমস্ত কাধাই এমন সামগ্রস্তপূর্ণ ভাবে অনুষ্ঠিত হয়, যে দেখির1 মনে হয় প্রতোকে প্রত্যেকের 
উপর নির্ভগ্শীল। তাহার! পরস্পর হুইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র হইলেও, তাহার! প্রত্যেকেই 
এক উচ্চতর এশ্বরিক নিয়মের অধীন? এবং প্রত্যেকের কার্য এই নিয়মানুস!রে অনুষ্ঠিত হয়। 
এই জন্তই তাহাদের মধো একতানতা বিগ্তমান এবং এই একতানত! হইতে বিশ্বের শৃঙ্খলার 
উদ্‌ভব। বিশ্বের শৃঙ্ঘখগার সহিত লাইবনিটজ, বন্ৃলংখ্যক বাদকের বাদন হইতে 
উদ্ভূত সংগতির উপম] দিয়াছেন। বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত কেহ কাহাকে দেখিতে পায় না, 
কাহারও কথাও কেহ গুনিতে পায় না, এমনি ভাবে অবস্থিত বিভিন্ন বাদকে যখন তাহাদের 
নির্িি অংশ বাজাইয়! বায়, তখন লন্মিলিত বাগন হইতে যে দারা? সঙ্গতির, উদ্ভব হয়, 
জগতের সংগতিও তদ্রুপ | 


নব্য দর্শন- লাইবনিটুজ, ২৩৯ 


এই প্রাকৃ-গ্রতিষ্ঠিত সংগতিত্বার! দেহ ও আত্মর মধোও সংগতি সাধিত হয়। আত্ম! 
তাহার শ্বকীয় নিয়মানুসারে চলে। দেহও তাহার নিয়মানুসারে চলে। দেহ ও আত্মার 
পরম্পরের উপর কোনও প্রভাব নাই। তথাপি এই প্রাকৃ-প্রতিষ্ঠিত সংগতিবশতঃ উভয়ের 
ক্রিয্ার মধ্যে সামঞ্জন্ত বর্তমান । উভয়ের মধ্যে সংগতি এতই অধিক, যে তাহ! কাধ্য-কারণ- 
সন্বন্ধ-জাত বলিয়। মনে হয়। দেহ ও মনের কার্যের একরপতার ব্যাখ্যা! তিন প্রঝরে 
করা যাইতে পারে। একই সমর়নির্দেশকারী ছুইটি ঘড়ির দৃষ্টান্তঘর। লাইবনিটজ. এই 
বিষয়টি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ঘড়ি ছুইটির কাটাগুলি যদি একই যন্তরধারা চালিত 
হয়, অথবা উভয় ঘড়ির কাট! ঠিকভাবে চালাইবার জন্ত কোনও লোক যদি নিধুক্ত থাকে, 
অথব1 ঘড়ি 'ছইটি যদি এমন নির্দে/ষ ভাবে নিণ্মিত হয়, যে তাহাদের মধ্যে সমক্জের ভেদ 
হওয়া! অনস্তব হয়; তাহ। হইলে সর্বদাই উগয় ঘড়িতে একই সময় প্রদণিত হইধে। দেহ ও 
মনের মধ্যে সংগতির ব্যাখ্যায় গ্রথম কারণ অগ্রাহ্‌। মালেব্র! ও জিউলিক দ্বিতীয় ব্যাখ্য 
দিয়/ছিলেন। তাহাদের মতে ঈশ্বর সর্ব! দেহ ও মনের মধ্যে সংগতিঠরক্ষ! করিতেছেন। 
লাইবনিট জ তৃতীয় ব্যাথ্য। গ্রহণ করিয়াছেন। মালেব্রা এবং জিউলিন্ক যে অপ্রাকৃত 
ব্যাপার নিয়ত লংঘটিত হইতেছে, ঝণিয়াছিলেন লাইবনিটজর মতে তাহ! পূর্ববকালে একবার 
মাত্র অনুষ্ঠিত হুইয়াছিল। এই মাত্র গ্রভেদ। ভিনিও দেহ ও মনের কার্য্যের ব্যাখ্যার জন্ত 
জগতের বহিঃস্থ ঈশ্বরের লাহাষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। হীতথবরকে 195050 631018.0171712 
রূপে ব্যবহার করিরাছেন। এই ব্যাখ্যাকে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্য! বলা যায় না। ইশ্বর 
বলিলেন, “অ!লে। হউক”, অমনি আলোকের আবির্ভাব হইল, বাইবেলের এই উক্তিদ্বার! 
যেমন সৃষ্টির ব্যাখ্যা কর! হয়, তেমনি লাইবনিটজ, প্রাকৃ-প্রতিষ্ঠিত সংগতিবাদদঘার1| জগতের 
মধ্যে সংগতির ব্যাখ্যা! করিয়াছেন। ঈশ্বরের অঘটন-ঘটন-পটীয়লী শর্তিই এই সংগতির 
কারণ, কিন্তু কি ভাবে প্রযুক্ত হইয়া! এই শক্তি জগতের সংগতি বিধ।ন করিয়াছে, লাইবনিট জ. 
তাহার বর্ণন। করেন নাই। 

জগতের সকল যৌগিক দ্রব্ই মনাদের সমবায়ে গঠিত। লাইবনিট জ.মংন্তে পরিপুণ 
পুস্করিণীর সহিত যৌগিক দ্রব্যের উপম। দিয়াছেন। পুফষরিণীর মধ্যন্থ মত্শদিগের প্রাণ আছেঃ 
কিন্তু পুফরিণীর নাই। সেইরূপ প্রত্যেক যৌগিক দ্রব্য প্রাণরবান মনাদগ্থার! গঠিত ; মনাদগণ 
জীবস্ত, কিন্তু তাহাদের সমষ্টির প্রাণ নাউ । জীবণেছ, উত্তিদদেছ, ধাতুদ্রব্য সকলই মনাদের 
সম | ধ্যতুদ্রব্যের সকল মনাদই এক শ্রেণীস্থ। প্রাণী-শরীরে একটি উচ্চশ্রেণীর মনাদকে 
কেন্্র করিয়া নিম্শ্রেণীর বহু মনাদের সমাবেশ । শেযোত্ মনাদগণঘর! প্রাণী্েছের শনীর 
গঠিত ) কেন্ত্রীয় মনা সেই দেহের আত্মা । দেহ ও আত্মার মধ্যে যাঁদও কাধ্য-কারণ-সন্বন্ধ 
নাই, তথাপি প্রাক-প্রতিঠিত সংগতিবশতঃ উভয়ের মধ্যে পুর্ণ সামঞজন্ত বর্তমান। দেহের 
অবস্থার সহিত আত্মার এবং আত্মার অবস্থার সহিত দেছের অবস্থা সমান্তরাল । 

প্রত্যেক মনা অন্তান্ত যাবতীয়. মনাদের মধ্যে প্রতিফলিত হয়, ইছার অর্থ প্রত্যেক 
মনাদের আত্যস্তরীণ ক্রিয়ার জ্ঞান অন্তান্ত মনা সংক্রামিত হয়। কিন্ত আমাদের দেছের 
মধ্যে কি ঘটিতেছে, তাহার জ্ঞানই আমাদের বখন হয় না, তখন সমগ্র বিশ্বে কি ঘটিতেছে, তাহার 


২৪০ . পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


জ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হইবে? এই জ্ঞানের অস্তিত্বও তো আমরা অবগত নছি। এই প্রশ্নের 
উত্তর পূর্বেই বিবৃত হইয়াছে । আমাদের প্রতীতি স্পট ও অস্পষ্ট এই ছুই ভাগে বিভক্ত। 
যে সমস্ত গ্রতীতি-সম্বন্ধে আমর! লচেতন, তাহার! স্পষ্ট । অন্তান্ত প্রতীতি অস্পষ্ট, আমাদের 
চেতনার তলদেশে তাহাদের স্থান] তাহার! বর্তমানে চেতনার নিয় সীমানার তলদেশে 
অবস্থিত হইলেও, লেই লীমান। অতিক্রম করিয়! সংবিদে উঠিবার শক্তি তাহাদের আছে। 
বিশ্বের অধিকাংশ প্রতীতিই এই শ্রেণীর। জশ্বরের মধ্যে সমস্ত প্রতীতিই সুস্পষ্ট, কিন্ত 
মানুষের মনে অনেকগুলি অম্পষ্ট। সমন্ত বিশ্ব মানবমনে গ্রতিবিদ্বিত হইলেও, সকল 
প্রতিবি্ষ সংবিদে উপনীত হয় না। কিন্তু বিশ্বের প্রতিফলসকার্যে যখন মনাদের 
বহিঃস্থ শক্তির কোনও ক্রিয়া নাই, মনাদের ন্বীয় নিরমানুলারে স্বকীয় শক্তিদ্বারা 
যখন তাহ! সংঘটিত হর, তখন এই জ্ঞান সম্পূর্ণপেই বস্ত-নিরপেক্ষ, ইহা 
আমাদের মনের মধ্যে যাহ! সংঘটিত হয়, তাহা রাই জ্ঞান। তাহ! ভিন্ন অন্ত কিছুর জ্ঞানলাভ 
সম্ভবপর নহে | এই মত সলিপমিজ্ম নামে অভিছিত। ইহার পরিহারের জন্য লাইবনিটুজ, 
বলেন, যে ইহ! প্ররুতপক্ষে বাহ জগতেরই জ্ঞ।ন। ঈশ্বপ স্বকীয় ক্ষমতাবলে এই অসম্ভব 
ব্যাপারকে সম্ভবপর করিয়াছেন। প্রত্যেক মনাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থার জ্ঞান অন্ত মনাদে 
সংক্রামিত হুইবার ব্যবন্থ! করিয়াছেন। মনাদের নিজের পক্ষে এই জ্ঞানলাভ লম্ভবপর না 
হইলেও, ঈশ্বরকে রঙ্গাক্ষেত্রে টানি! আনিয়! লাইবনিটুজ এই জ্ঞানকে সম্ভবপর করিঙ্জাছেন! 
এই প্রসঙ্গে আর একটি গুরুতর আপত্তিও উখাপিত হইয়াছে । পরস্পরের প্রতিফলন ভিন্ন 
মনাদদিগের অন্ত কোনও কাধ্য নাই। মনাদের সংখ্যা অসংখ্য হইলেও, এই. অসংখ) মনাদের 
প্রতিবি্ব শুগ্ঠেরই প্রতিবিষ্ব । কেনন৷ তাহাদের কাহারও মধো এই প্রতিবিশ্ব ব্যতীত 
অন্ত কিছু নাই। লাইবনিটুজ, বলিয়াছেন, শ্রেষ্ঠতম মনাদ ঈখরে প্রতীতি ভিন্ন অন্ত কিছু 
নাই। কিন্তু এই প্রতীতি কিলের? মনাদদিগের মধ্যে যখন কিছুই নাই, তাহার! বখন 
শুন্টাগর্ভ, তখন তাহাদের প্রতিবিষ্ব শুন্তেরই প্রতিবিম্ব । ইগ্বরের মধ্যে তাহ! হইলে শুষ্ত 
ভিন্ন' কিছু থাকে না, ঈখর শুন্তে বিলীন হুইয়৷ যান। এই আপত্তির কোনও সস্তোষজনক 
উত্তর প্রাপ্ত হওয়! যায় নাই ।* | 

লাইবনিটুজের মতে আত্মা অমর। প্রকৃত পক্ষে মৃত্যু বলিয়! কিছু নাই। যাহাকে 
মৃত্যু বলা হুয়, তাহ! অবস্থান্তর গ্রাপ্তি-মাত্র। আত্মার দেহ যে লকল মনাদদ্বার৷ গঠিত 
হুহয়াছিল, তাহাদিগের সঙ্গ হুইতে বিচ্যুত হুইয়৷ আত্ম। সংসারের রদ-ক্ষেত্রে আবিস্তি 
হইবার পূর্বে যে অবস্থার ছিল, লেই অবস্থায় তাহার প্রত্যাবর্তনই মৃত্যু 

লাইবনিটুজ, ঈখরকে পুর্ণতম মন।দ বলিয়াছেন। তিনি সর্বাধর, অন্ত মনাদের 
তিনি ভিন্তিভূদি। সমস্ত জগৎ তাহার মধ্যে জানরূপে অধিষ্ঠিত। আলোকের আধার হইতে 
যেমন আলোক বিকীর্ণ হয়, তেমনি তাহ! হইতে সকল বস্ত আবিভূত হয়। তীহাদ্ায়াই 
লকলের একত্ব সাধিত হয়। তিনিই বিশ্বের সংগতি । কিন্তু আত্মা কিরূপে ঈশ্বরের জ্ঞান 
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লাভ করে, সে সম্বন্ধে লাইবনিট জ. স্থসংগত উত্তর দিতে সক্ষম হুন নাই। ঈশ্বরে সকল 
মনাদই ম্পইরূপে গ্রতিফলিত। মনাদদিগের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগের কোনও পন্থা! বখন 
নাই, তখন কেবল ঈষ্বরের জ্ঞানের মাধ্যমেই আমর! অন্ান্ত মনাদের সহিত আমাদের 
সম্বন্ধের বিষয় অবগত হুইতে পারি। কিন্তু ব্যক্তিত্বের সংকীর্ণ গণ্ভী লঙ্ঘন ন৷ করিয়া, 
জগতের অথব। ঈখরের জ্ঞানল।ভ সম্ভবপর হইতে পারে ন৷। লাইবনিট জ. জীবাজাদিগের 
পরস্গরের মধ্যে সম্বন্ধ ও ঈশ্বরের সহিত তাহাদের সব্বন্ধের আলোচনা-কালে প্রাক্-প্রতিষ্ঠিত 
সঙ্গত-বাদ অতিক্রম করিয়! ভাবের আদান প্রদানের১ কথ বলিয়াছেন। এই আদান-প্রদান 
ব্যক্তিগত গণ্ীর বাহিরে না গিয়া সম্ভবপর হয়না । জীবাত্মর সহিত সাধারণ আত্ম!র 
পার্থক্য এই ষে সাধারণ অ।আগণ বিশ্বের প্রতিবিন্ব মাত্র, কিন্ত সচেতন প্রতিবিশ্ব ণছে। কিন্ত 
জীবাত্মগণ ঈশ্বরের সংবিদ-সম্পন্ন প্রতিমুত্তি, এবং তাহাকে জানিতে এবং তাহার অনুকরণ 
করিতে সমর্থ; তাহার মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বকে জানিতেও সক্ষম । এই*উৎকষ্ট জ্ঞানলাভ 
জীবাত্মার লাধ্যায়ত্ত বলিয়াই তাহার। একপ্রকার ঈশ্বরের সামীপ্য-লাভে সমর্থ হুয়। 
জীবাত্মার সহিত খবরের যে সম্বন্ধ, তাহা ষে কেবল যন্ত্র ও যন্ত্রনিম্দাতার মধ্যে সম্বন্ধ, 
তাহ! নহে, রাজা-প্রজার সম্বন্ধ, পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ বটে। সমস্ত জীবাত্বা লইয়! ঈশ্বরের 
পুরী২ গঠিত) এই পুরী উৎকৃষ্টতম রাজার অধীনে ষত প্রকার রাষ্ট্রের সম্ভব হুইতে পারে, 
তাহাদিগের মধ্যে উৎকৃষ্টতম রাষ্্র। ইহ! হইতে প্রতীত হয়, যে ঈশ্বরের স্বরূপ এবং 
মানুষের সছিত তী।হ।র লম্বদ্ধের আলোচনার সময় লাইবনিটুজ, মনাদদিগের স্বয়ংসম্পূর্ণ 
প্রকৃতির কথ! বিস্থৃত হইয়াছিলেন, এবং ম্পিনোঙ্জার মতো! তিনিও ঈষ্বরকেই এক মাঝ পয়ম 
পদার্থ এবং জীবাত্ম।দিগকে তাহার উপলক্ষণ৩ অথব! বিকারমাত্র বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন। 
'লাইবনিট জের মনাদবাদের সহিত তাহার সঙ্গতিবাদের প্রকৃত সামঞ্জস্ত হুয় নাই! 
মনাদগণের জ্ঞানলাভের সামর্থ্য আছে, স্বীকার করিয়া, তাহাদের জ্ঞানের ব্যাখ্যার জঙ্ত 
প্রাকৃ-গ্রতিষ্ঠিত সঙ্গতিঝাদের অবতারণার কোনও প্রয়োজনই ছিল ন1। 


জ্ঞানের উৎপত্তি বিষয়ে লাইবনিট জে মত 


সত্বা-বিজ্ঞানে লাইবনিট জের মত ম্পিনোজার মতবাদের বিরোধী । জ্ঞনের উৎপত্তি- 
ও-প্রক্কতি-নব্বদ্ধে তাহার মত লকের গ্ররত্যক্ষবাদের বিরোধী। লক সহজাত প্রত্যয়ের 
অস্তিত্ব অন্বীকার করিয়াছিলেন। লাইবন্টিজ ইহাদের অন্তিত্ব শ্বীকার করিয়! লক যে 
সমম্ত আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাদের খণ্ডনের চেষ্টা করিয়।ছিলেন। তীহার মতে 
সহজাত প্রতায়সকল যে স্পষ্ট ভাবে মনের মধ্যে বর্তমান, অথব! তাহাদের অন্তিত্ব-সত্বন্ধে 
যে আমর! লচেতন, তাছা! নহে) তাহার! আত্মার মধ্যে বীজরূপে৪, গুঢ়রূপে, বর্তমান। 
তাহাদিগকে বাস্তব ক্ষেতে প্রকাশিত করিবার ক্ষমতা আত্মার আছে। আত্মার মধ্যে তাহার! 


চে 
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নিছিত, এবং সেখান হইতে তাহার! বাহির হইয়া আসে। বাহা পদার্থ হইতে তাহাদের জান 
হয় না। প্রকৃত পক্ষে সকল চিস্তাই আত্মর অস্তবর্তী--তাহার! বাহির হইতে আত্মার মধো 
গ্রবেশ করে না, আত্মার মধ্যেই উৎপন্ন হয়) আত্মাই তাহাদের উপাঙগান। আত্মার উপর 
€কানও বাহ্‌ প্রভাব প্রযুক্ত হওয়া! অলস্ভব। এরপ প্রভাবের কল্পন! করাও সম্ভবপর নহে। 
সংবেদনের উৎপত্তির জন্তও কোনও বাহা পদাথের প্রয়োজন নাই। লক সাদা কাগজের 
সহিত আত্ম/র উপম! দিয়াছিলেন। লাইবনিটুজ, মার্বল্খণ্ডের সিত তাহার উপমা দিয়াছেন । 
মার্বল - প্রস্তরের শির! অন্ুলরণ করিয়াই ভাম্কর তাহাত্বার] মুর্তি-নিম্মাণে সক্ষম হয়। 
মানুষের জ্ঞানও সহজাত প্রত্যয়ের বীজ অনুলরণ করিয়া উৎপর হয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞান১ ও 
যুক্তিমূলক জ্ঞানের২ মধ্যে পার্থক্যও স্পষ্টতার পার্থকামাত্র। সহজাত প্রত্যরদিগের 
মধ্যে লাইবনিটুজ. বিরে1ধ-গ্রতিজ্ঞা৩ এবং পর্যাপ্ত কারণ গ্রতিজ্ঞাকে৪ প্রধান স্থান দিয়াছেন। 
ইন্থাদের সহিত তিনি আর একটি প্রতিজ্ঞ। যোগ করিয়াছেন। তাহ এই--“প্রক্কতিতে সম্পূর্ণ 
এককপ দুই দ্রব্যের অস্তিত্ব নাই ।” 

লাইবনিটুজের মতে মানব-মনে এমন অনেক প্রত্যয়” আছে, যাহাদিগের মন্বন্ধে মনঃ 
সচেতন নহে । যখন ইন্দ্রির-জগতের সহিত মনের সংযোগ সংঘটিত হয়, তখনই সেই সকল 
প্রতায় চেতনার ভূমিতে আবিরভূ্ত হুয়। পূর্বে যে স্বপ্ন প্রতীতির৫ কথ' উল্লিখিত হইয়াছে, 
তাহারা অল্পষ্ট ভাবে মনের মধ্যে বর্তমান। ক্রমে ক্রমে স্পষ্টতর হইয়া, তাহার! চেতনায় 
প্রকাশিত হুয়। এই প্রকাশ অবিচ্ছেদে চলিতেছে । এই সফল প্রতায়ের চৈতন্তের 
আলোকে ক্রমশঃ প্রকাশের ইতিহালই মনের জীবন-প্রবাহ। 

প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও যুক্তিমূলক জ্ঞানের আলোচনায় লাইবনিটজ দ্বিবিধ সত্যের উল্লেখ 
করিয়াছেন £ (১) অ-বশ্তাক অথব। নিয়ত লত),৬ এবং (২) আপেক্ষিক অথবা আগন্তক" 
সত্য। অভিজ্ঞতার অপেক্ষা ন! করিয়! যে সকল সত্য স্ব-প্রকাশ রূপে প্রকাশিত হয়, তাহার! 
অ-বশ্তক লত্য। গণিত, সায়, তত্ব-বিগ্তা এবং কর্ম্মনীতির সত্য এই প্রকার। এই প্রকার 
লত্য অস্বীকার করিলে ম্ব-বিরোধের উৎপত্তি হয়। ষে সকল সত্য ম্বতঃ-সিদ্ধ নহে, ম্বতৃঃ- 
প্রমাণ্য নহে, কিন্তু যাহাদিগকে অন্বীকার করিলে কোনও বিরোধের উৎপত্তি হয় না, অথচ 
অতিজ্ঞতায় যাহার! বাস্তব বলিয়] গ্রতীত হয়, তাহার! আপেক্ষিক অথব। আগন্তক। বস্তর 
স্বরূপের মধ্যে এমন কিছু নাই, যাহার জন্ত এই প্রকার সত্যের অগ্তথ! অসম্ভব বলিয়| গণ্য 
হইতে পারে। এই ছুই প্রকার সত্য পূর্বোক্ত “বিরোধের নিয়ম” এবং প্পধ্যাপ্ত. কারণের 
নিমের” অনুযায়ী | যুক্তি-মূলক জ্ঞান “বিরোধের নিয়মানুযায়ী” । বাস্তব ঘটনার জ্ঞান 
"পর্যাপ্ত কারণের" নিয়মের অনুগত | বাস্তব ঘটনাবলী কেন এবং কিরূপে সংঘটিত হয়, 
তাছ। বুঝিতে পারিলেই, তাহাদিগকে বুঝিতে পার! বায়, এবং তাহার! যুক্তি-সঙ্গত বলির! 
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'প্রতীত হয়। যাহার বিকদ্ধে যুক্তি কোনও আপত্তি উত্থাপিত করে না, বিরোধের নিয়ম 
যাহার বিরুদ্ধে যার না, তাহ! সম্ভাব্য ।৯ জশ্বয়ের মনে এইরূপ অসংখ্য সম্ভাব্য পদার্থের 
অন্তিত্ব আছে বলির! কল্পন! কর! যায়, কিন্ত এই সম্ভাব্য পদার্থদিগের সকলেই বাস্তবে 
পরিণত হয় না। ঈশ্বর যাহ দিগকে নির্বাচিত করেন---সর্বোত্তম অথব! সর্বাপেক্ষা অধিক 
উপযোগী বলির! নির্বাচিত করেন-- কেবল তাহারাই বাস্তবে পরিণত হয়। জগতে প্রত্যেক 
বিশিষ্ট বস্ত- অনপেক্ষ ভাবে সর্বোত্তম না হইতে পারে, কিন্তু ষে পরিস্থিতির মধ্যে তাহার 
স্থিতি, সমগ্রের মধ্যে যেখানে তাহার স্থান, তাহ! বিবেচনা! করিলে তাহ! অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর 
কিছু হইতে পারে না। যে উদ্দেস্টে সমগ্রের মধ্যে নির্দি্ট স্থানে তাহার অবস্থান, অন্ত কিছু 
দ্বারাই সে 'উদ্দেস্ত-সিদ্ধি হইতে পারিত না। বিশিষ্ট দ্রবাসমূহের সমাবেশে যে সমগ্র 
বাবস্থার উৎপতি হইয়াছে, মোটের উপর বিবেচনা! করিলে তাহার ফলও সর্বোৎকৃষ্ট । 
এই জগৎ পূর্ণ ও অনবস্ত। ইহা অপেক্ষা উত্কৃষ্টতর জগৎ হওয়া সম্ভবপর নছে। 
প্পর্য্যাপ্ত কারণের" নিয়ম হইতেই ইহ প্রমাণিত হয়। স্থষ্ট প্রত্যেক দ্রব্োর বাখ্যাই এই 
নিয়মন্াঝ়া| করা যায়। প্পধ্যাপ্ত কারণের” নিয়মও «শেষ কারণে”র২ নিয়মের উপর 
প্রতিষিত। এই জগৎ ইঈশ্বর-কর্তৃক তাহার উদ্দেশ্ব-লিদ্ধির জন্ত সু হুইয়াছে। ইহাতে 
তাহার ইচ্ছাই অভিব্য্ত, স্থতর1ং ইহাই যে সর্বোৎকৃষ্ট জগৎ তাহাতে সন্দেহ নাই। 


জগতের সহিত ঈশ্বরের সম্প্ধ 


লাইবনিট জের ধর্মমত তাছার 12501925109] 75529 গ্রন্থে বিবুত আছে। পূর্বেই 
উল্লিখিত হইয়াছে, ষে প্রালিয়ার রাণীর অনুরোধে এই গ্রন্থ লিখিত হুইয়াছিল। এই গ্রন্থে 
লাইবনিট জ. প্রচলিত ধূসর সহিত তীহার দর্শনের সামঞ্জন্ত -বিধ!নের চেষ্টা করিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন, জগৎ্-স্থষ্টিতে ঈশ্বরের উদ্দেশ্তত ছিল। এই জগৎ সকল সম্ভাব্য 
জগতের মধ্যে উৎকৃষ্ট তম”*-_ এই মত এই গ্রচ্থেই বিবৃত হইয়াছে । জগতের যে-রূপ আমরা 
দেখিতে পাই, কেন অন্ত রূপ না হুইয়! তাহার সেই রূপ হইল? অন্ত রূপও তো হইতে 
পারিত! কেন পাপের অস্তিত্ব জগতে আছে? কেন জগতে এত পীড়ার প্রাহর্তাব? 
বেন মানুষে মানুষে এত রেষারেষি, কেন এত হিংল।দেষ? এই সমস্ত না থাকিলে জগং 
তো আরও ভাল হইত! লাইবনিটজ্জ. বলির/ছেন, ঈশ্বরের স্বরূপ এবং প্রকৃতি বিবেচন! 
করিলে, বর্তমান জগৎ অপেক্ষ। উৎকৃষ্টতর জগৎ হুইতে পাঞ্গিত ন|। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সর্ব্শক্তিম'ন 
ও মঙগলময়। যদি বর্তমান জগৎ অপেক্ষ! উৎকৃতর জগৎ নির্মাণ করা সম্ভবপর হইত, তাহা 
হইলে, তিনি জ্ঞানবলে তাহ! জানিতে পারিতেন। তিনি মঙ্গলময় বলিয়। তন্জপ জগৎ স্থৃষ্ি ' 
করিবার ইচ্ছাও তাহার হইত, এবং নিজশক্তিবলে তিনি তাহার স্থহিও করিতে পারিতেন। 
অনন্ত-জ্ঞান, অনন্ত-শজি, অনস্ত-কল্যাপ-রূপী ঈশ্বর যাহ সর্বোত্তম, তাহা ভি্স অন্ত ক্ছিই 
সৃষ্টি করিতে পারেন ন।। তাহার, প্রত্যেক কার্ষে/রই মস্তোষজনক কারণ আছে। তাছার 
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বর্তমান জগৎ-হৃষ্টির উদ্দেপ্ত যে মঙগলময়, তাহাতে সদেহ নাই। বে উদ্দেন্তে তিনি সঙ 
করিয়াছেন, বর্তমান জগৎ যে সেই উদ্দেস্ত-লাধনের জন্ত সর্ববাপেক্ষ। অধিক উপযোগী, তাহাতেও 
সন্দেছ নাই। এই মতকে ণউৎকৃষ্টতম জগত্বাদ"১ ব1 মঙ্গলবাণ বলে। ভল্টেয়ার তাহার 
087010৩ গ্রন্থে এই মতের উপর প্রচুর শ্লেষ বর্ষণ করিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন, যে 
তাহার মতে বর্তমান জগৎ সকল সম্ভাব্য জগতের মধ্যে নিকৃষ্টতম | হেগেল বলিয়াছেন, 
লাইঝনিট জ. তাহার মত প্রমাণঘ্বার! প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হন নাই। বাজারে কোনও 
দ্রধা কিনিতে গিয়া, ভাল দ্রব্য ন! পাইলে, যাহ! পাওয়। যায়, তাহাই কিনিতে হয়, এবং 
তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতে হয়। তখন সত্তষ্ট হইবার পর্যাপ্ত কারণ 'পাওয়! যায় বটে, কিন্ত 
তাই বলির! সেই ভ্রব্যকে সর্বোৎকৃষ্ট বল! যায় না। লাইবনিট জ. জগৎকে উৎকৃষ্ট বলিয়।ছেন, 
কিন্ত জগতে পাপ আছে। অসঙ্গ হইতে কিরূণে এবং কেন সসীমের আবিাব হয়, সে 
সম্বন্ধে লাইবনিট.জ কিছুই বলেন নাই। জগতে পাপের অস্তিত্ব আপাতদৃষ্টিতে যে তাহার 
মতের বিরোধী, তাহ! তিনি স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বলেন, জগতে পাপ ও দুঃখ 
যদি না থাকিত, তাহ! হইলে সেই পাপ-ও-ছুঃখহীন জগৎকে সর্বোৎকৃষ্ট বল! চলিত ন|। 
প্রত্যেক বন্তর লহিত অন্ত বস্তর সম্বন্ধ আছে। অনেক সমর অমঙ্গল হইতে মঙ্গলের উৎপত্তি 
হয়। একটু তিক্ত বস্ত অনেক সময় চিনি অপেক্ষা অধিকতর মুখরোচক হয়। অমজলের 
অন্তিত্বের মূল কারণ প্রত্যেক বস্তর সমীমত্ব। তাহার শ্বভাবের নিক্ষিয়তার ( তমোগুণ ) 
অভিভবের জন্তই তাহার মধ্যে “ক্ষুধা” অর্থাৎ উন্নততর অবস্থাপ্রাপ্তির জন্ত চেষ্টা ( রজোগণ ) 
আছে। মানুষের জড়জগতে অবস্থানের ফলই অমঙ্গল। জড় জগতের নিষ্রিয়তা হইতে 
মুক্ত হইবার জন্ঃ প্রত্যেক মনাদের মধ্যে ক্ষুধা নিহিত হইয়াছে । স্থতর;ং দেখ! যাইতেছে 
যাহাকে অমঙ্গল২ বল: হয়, তাহ! অভাব অথবা অসম্পূর্ণত| মাত। ইহার মধ্যে সক্রিয় 
শক্তি কিছু নাই, এবং ইহাকে যে জগতে থাকিতে দেওয়া হইয়াছে, তাহ1 মহত্তর মঙ্গলের 
উদ্দেশে |& 
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বিরাট সমগ্র “এফ”, সবই অংশ যার, 
প্রকৃতি তাছার দেহ, ঈশ আত্ম! তার। 


নব্য দর্শন-লাইব.নিট জ. ২৪৫ 


লাইবনিটজ, ভ্রিবিধ অমজলের উল্লেখ করিয়াছেন--অতিগ্রাকৃতিক,১ প্রাকৃতিক, 
ও নৈতিক। অতি-প্রাকৃতিক অমল সসীম সত্তার অপরিহাধ্য সঙ্গী । প্র।কৃতিক অমজলের 
উদ্দেস্ত শান্তি অথব। শিক্ষা । ইহা! ঘ্বার! মানুষের সংশোধন ও শিক্ষাবিধান হয়। নৈতিক 
অমঙ্গল অথব! পাপ ঈশ্বরের অন্থমত হইলেও, তীছার ঈন্সিত নহে । পাপের সম্ভাবন! যদি ন! 
থাকিত, তাহা! হইলে “ম্বাধীনতা*ই থাকিত না, এবং স্বাধীনত! না খাকিলে পুণ্য ও 
থাকিত ন1। 

অমঙ্গল কোনও বাস্তব পদার্থ নহে । মঙ্গলের গৌরব ও সৌনদধ্যবৃদ্ধির জন্ত তাহার পাশে 
এই কুৎসিত পদার্থের অস্তিত্ব। চিত্রে ছায়া এবং সঙ্গীতে অনংগতির৩ যে কার্ধ্য, অমজলের 
কাধ্যও তাহাই | বৈচিন্র্যহীন জগৎ বিরোধ ও ভেদের সমন্বয়-যুক্ত জগৎ অপেক্ষ! নিরুষ্টতর ৷ 
স্ট্টির মধ্যে যাহ1 কিছু বাণ্তব,৪ ঈশ্বর তাহার কারণ। কিন্তু তাকে তাহাদের সসীমত্বের 
কারণ বল৷ যায় না। অমঙ্গলের আলোচনায় লাইবনিটজ. অনেক কথ। বলিয়াছেন, 
উপমার ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু যুক্তির বেশী অবতারণা করেন ন্মই। জীখর সর্বজ্ত, 
স্থতর]ং তাহার রচিত প্রাকৃতিক নিয়মাবলীকে সর্বেত্বম বলিয়। শ্বীকার করিতে হইবে। 
কিস্ত সেই সকল নিয়ম যে সর্বোত্তম, তাহ! লাইবনিটজ. প্রমাণ করেন নাই। হেগেলের মতে 
“ঈশ্বর এই লমন্ত নিয়মের স্ষ্টিকর্ভা,* এই যুক্তিতে ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশিত হইতে পারে, 
বিস্ত ইহ! দার্শনিকের যুক্তি নহে। 


কর্ম-নীতি 


ল।ইবনিট জের কর্ম্মশীতি তাহার মঙ্গলবাদের উপর গ্রতিষ্ঠিত। এই জগৎ যাবতীয় 
সম্ভাব্য জগতের মধ্যে উৎ্কৃষ্টতম, সুতরাং মানবজীবনও সুখময়। জগতের সর্বত্রই সুসংগতি | 
জাগতিক প্রত্যেক বস্তই পরম সুখের সহায়ক। পরম সুখ ওপরম মঙ্গল অভিন্ন। সকল 
পদার্থত্বারা যেমন তী্বরের ইচ্ছ! পূর্ণ হইতেছে, তেমনি তাহাদের ম্বকীন্স উদ্দেস্তাও সিদ্ধ 
হইতেছে । ম্পিনোজার ন্তার লাইবনিট জের মতেও পূর্ণতাই কর্্মনীতির চরম লক্ষা, 
এবং গ্রজ্ঞাই (যুক্তি) পূর্ণতার মূল তত্ব। কিন্তু লাইবনিউ জের নিয়তিবাদ ম্পিনোজার 


সমগ্র গ্রকৃতি কলা, অজ্ঞাত তোমার ? 
দৈব যারে বল, তা! নির্দেশ তাহার । 
সর্বজ তাহার হস্ত পাওন! দেখিতে, 
অসঙ্গতি, স্বসঙ্গতি, পার ন! বুঝিতে । 
অংশের অগুভ হয়, সাধিবক কল্যাণ 
মিথ্য! গর্ব, ভ্রান্ত যুক্তি, বুথ! অভিমান! 
একই সত্য স্থগ্রকাশ্‌ জেনে! সুনিশ্চিত 
যাহ! আছে সবই ভালো, নিন্দার-অতীত। 
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নিয়তিবাদ হইতে ভিন্ন। স্পিনোজার মতে কর্মের কারণ কর্তার বাহিরে অবস্থিত, এবং বর্তার 
ইচ্ছ! বাহ্‌ পদার্থের ঘার! ঢিয়ন্ত্রিত হয়। লাইবনিটজের মতে কর্তার ইচ্ছা! সম্পুর্ণরপে 
তাহার জ।নঘার] নিয়ন্ত্রিত । এইজ্ান সকল সময় সচেতন ন! হইতে পারে। অনেক সময় 
যে আভ্যন্তরীণ প্রেরণাধথার। আমর! কর্মে প্রবৃত হই, তাহার সম্বন্ধে আমাদের চেতন! থাকে 
না। কিন্তু আমাদের অস্পষ্ট অনুভূতির মধ্যেও আমাদের মঙ্গলের প্রচেষ্ট। নিহিত থাকে। 
ইচ্ছা কখনও নিপিপ্ত অথবা! উদালীন থাকে না। গ্রবলতম প্রবর্তনাপ্বার প্রভাবিত 
হইয়াই আমর! কর্ম করি। উদ্দেশ্টরবিহীন কর্ম অসস্ভব। সকল মনাদের অস্তরে যে কর্ম- 
প্রচেষ্টা (ক্ষুধা) আছে, তাহার বশে মানুষ যাহাকে সর্বোত্তম গণ্য করে, সেই উদ্ভেপ্তকেই 
নির্বাচিত করে, এবং তাহার ইচ্ছা হইতে উদ্ভূত বর্ম্ঘ তাহার ব্যক্তিত্ব ও তাহার স্বকীয় 
প্রকৃতির ফল। | 

লাইবনিটজ ইচ্ছার ত্রিবিধ স্তরের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম স্তরে ইচ্ছার প্রকাশ 
সংস্কাররূপে১ | এই লংস্কার এক প্রকার অস্বস্তির অস্পষ্ট অনুভূতি । দ্বিতীর স্তরে ইচ্ছ! 
প্রভাবিত হয় প্রাপ্তব্য বিষয় ছ্বার।। এই বিষয় সখ অখব! দুঃখের জনকরূপে আমাদের 
নিকট প্রতিভাত হয়। সর্ববোপরিস্থ স্তরে যুক্তিঘারা নিয়ন্ত্রিত ইচ্ছ!। স্থম্পষ্ট প্রতীতি- 
ও-যুক্তি-ঘ।র। ইচ্ছ! তখন পরিচালিত হয়। যে সমস্ত সনাতন সত্য আমাদের মনের 
মধ্যে নিহিত, তাহাদের জ্ঞানদ্বারাই আমাদের ইচ্ছ। তখন পরিচালিত হয়। যুকি-পরিচালিত 
ইচ্ছাই স্বাধীন ইচ্ছা । সুতরাং নৈতিক মঙ্গল ও জ্ঞান-প্রচেষ্টা অভিন্ন। যুক্তির সাধন 
অর্থাৎ অস্পঃ প্রতীতি হইতে হুম্পষ্ট প্রতীতিতে প্রগতিই নৈতিক মঙ্গল। পরিপুর্ণতা- 
লাভের চেষ্টাই আমাদের জীবনের উদ্দেস্ত, তাহাতেই চরম স্থখ। আমাদের সংস্কার- 
সকলের গতিও আমাদের নৈতিক মঙ্গলের দিকে। সংস্কার হইতে যুক্তিতে উত্তীর্ণ হওয়! অর্থ/ৎ 
অচেতন কর্ম হইতে পচেতন কর্মে উন্নীত হওয়াতেই জীবনের উন্নতি । যুক্তির ফলে আমাদের 
প্রকৃতি যেমন গভীরতর হয়ঃ তেমনি বিস্তৃততর 9 হয়। যুক্তির অনুনরণ করিয়া আমর! 
অপরের সুখের অনুসন্ধ।ন করিতে শিক্ষ। করি। কিন্তু আমাদের কিসে মঙ্গল, যতই তাহ! 
জানিতে পারি, ততই অপরের সঙ্গে "্সামাদের সম্বন্ধ-বিষয়ে আমর! সচেতন হই ; যতই স্বকীয় 
সন্পূণত৷ অভিমুখে অগ্রসর হুই, ততই অপরের পরিপূর্ণতা-দর্শনেও স্থখ প্রাপ্ত হই। 
মানবগ্রীতিতেই ষ।বতীয় নৈতিক নিয়মের পরিসমাপ্তি । নুবিচার, স্তায়াহুগতয ও ঈশ্বর- 
ভক্তি মানবগ্রীতির অন্তরগত। জীশ্বরের মঙ্গল স্বরূপের ধারণ। এবং জ্ঞ/ন-ও-মঙ্গল-মূলক 
উদ্দেশ্ত-সাধনের জন্ত তিনি জগৎ, শাসন করিতেছেন এই বিশ্বাস ও ঈখরের প্রতি ভক্তি 
অভিন্ন। ঈশ্বরের মনে সকল বস্ত যে ভাবে বর্তমান, তাহ!দিগকে সেই ভাবে দর্শন কর! 
এবং আভ্যন্তরীণ জীবনের নিয়ম-প!লনই মানুষের সর্বোচ্চ লক্ষ্য। 

যে নৈতিক আগ্রহ লাইবনিট জের রচনাবলীর মধ্যে দেখিতে পাওয়! যায়, অনেকেই 
তাহার প্রশংন। করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে দ্বৈতের সমম্বয়-লাধনের চেষ্ট। করিয়াছিলেন, 
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ভাঙার সমগ্র তিনি করিতে পারেন নাই। ম্পিনোজার সারধ্বিকতার বিরুদ্ধ তিনি ব্যক্তি 
স্বাতত্র১ উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, কিন্তু এই বাক্তি-ম্বাতন্ত্র তিনি অতিক্রম করিয়! যাইতে 
পরেন নাই। ম্পিনোজ! এমন ভাবে জগতের বর্ণনা করিয়াছেন, ষে তাহার মধ্যে বিশিষ্ট 
বন্তর কোনও স্থান আছে বলিক্স! মনে হয় না। তেমনি লাখনিট জের দর্শনে সাধিবিকদিগের 
স্থান আছে বণিয়! প্রতীতি হয় ন|। ম্পিনোজার দর্শনকে যদি চরম সাধিবিকতাবাদ বল! 
বায়। তাহ। হইলে লাইবনিট্জের দর্শনকে বপিতে হয় চরম বিশেষবাদ । ম্পিনেজা 
একের মধ্যে বহুকে বিলুপ্ত করিয়! দিয়াছেন; লাইবনিটুগগ, বর গুরুত্ব খ্যাপন করিয়াছেন, 
কিন্তু এককে দেখিতে পান নাই । যে লকল স্বতন্ত্র বস্তর অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করিয়াছেন, 
তাহার প্র।ক্‌ প্রতিষ্ঠিত সঙ্গতিবাদ তাহাদের সমবর্তিত৷ ও পরস্পরের মধ্যে ক্রিা-প্রতিক্রিয়ার 
ব্যাখ্যার জন্ত উদ্ভাবিত একটি কৃত্রিম কৌশলমান্র। তিনি পরম্পর বিরুদ্ধ মতের একক 
সমাবেশ করিয়াছেন, কিন্ত তাহ!দ্রে সমন্ব-সাধনে সক্ষম হন নাই। তিনি বহু সুক্ম ভেদের 
বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্ত থে একত্বের মধ্যে যাবতীয় ভেদ বিলুপ্ত হয়, তাহার সন্ধান পান 
নাই। প্ৰস্ত ও প্রত্যয়, সনীম ও অনীম, নিমিত্ত কারণ ও শেষ কারণ এবং অভেদ তত্ব ও 
পর্যাপ্ত কারপ-ততত্বের একত্ব-লাধনে তিনি সম্পূর্ণ সক্ষম হুন নাই ।* 

ইহ। সত্বেও ল!ইবনিট জের দর্শনে এমন অনেক ইঙ্গিত আছে, য।হ1 পরবর্তী দার্শনিক- 
দিগের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ক্যণ্টের জ্ঞান-তত্বে জ্ঞানের যে গ্রত্যক্ষ- 
পুর্ব অংশের কথ! আছে, লাইবনিট জের দর্শনে তাহার পূর্ব্বত।স প্রদত্ত হইয়াছিল। অভিজ্ঞত। 
হইতে যে অবশ্কতার জ্ঞান লাভ করা যায় না, এবং জ্ঞ/নে মনের নিজেরও দান আছে, 
ক্যাণ্টের পূর্বে লাইবনিট জ তাহ! বলিয়াছিলেন। প্রকৃতি প্রাণকর্তৃ$ সপ্তীবিত, এবং শক্তিই 
জড় ও গতির অবিনশ্বর তত্ব, তাহার এই মত হইতে আধুণিক প্র1কৃতিক বিজ্ঞ/নের “শক্তির 
অবিনশ্বরত1২* মতের উ-ভব হইয়ছে। তিনি ষে “অনবচ্ছেদের নিয়মের আবিষ্কার 
কাররাছিলেন, তাহার ব্যাখ্য।য় তিনি বণিয়াছেন, ষে প্রকৃতির পরিণাম-পারম্পধ্যের মধ্যে 
কোথ19 আকন্মিক গুরুতর ভেদ নাই, পরিণাম ধীরগতিতে সংঘটিত হইতেছে, ক্রমে ক্রমে 
জীবনের নিয্নতর রূপ হইতে উচ্চতর রূপের আবির্ভাব হইতেছে। রামধন্থুর নান! বরের 
প্রত্যেকটি যেমন প্র! অলক্ষিত ভাবে অল্লে অল্পে তাহার পরবতী বর্ণে পরিণত 
হয়। তেমনি প্রত্যেক জীবের আকারের অল্পে অল্পে পরিবর্তনের ফলে কালে নৃতন 
জীবের উৎপত্তি হয়। জাইবনিটগঞর এই মত ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদে পূর্ণ বিকাশ 
প্রাপ্ত হইয়/ছিল। 

. এই জগৎ যাহা, তাহা! হইতে যে অন্তন্ূপ হওয়! অলভ্ভব, লাইবনিট জের এই মত 
পরে হেগেল গ্রহণ করিক্।ছিলেন, কিন্ত ছেগেলের মতে জগং অপঙ্গ প্রজ্ঞার অবশ্তীক 
গ্রকাশ, ইহ! জীরের ইচ্ছ। হইতে উদ্ভূত নহে; যুক্তির নিয়মে ইহার অভিবাক্তি নিয়ন্ত্রিত 
স্থৃতর1ং ইনার জন্তথ। ছওয়! সম্ভবপর ছিল ন!। 
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(২) 
লাইবনিট জের শিশ্যগণ 
টমাজিন্াস্‌ 


লাইবনিট্‌গ. বৈজ্ঞ/নিক গ্রণ।লীতে দার্শনিক লমস্তাবলীর সমাধান করিতে চাহিয়া- 
ছিলেন। বুদ্ধি:ক তিনি যাবতীয় প্রগতির সাধন, এবং বুদ্ধির পরিপূর্ণ বিকাশকে তাহার 
লক্ষ্য বলির! বর্ণনা করিয়ছিলেন। তিনি জগতে ঈশ্বর-স্থষ্ট শৃঙ্খলা! এবং সামঞজন্তে ও দৃঢ় 
বিশ্বাসী ছিলেন। ক্যাণ্টের আবির্|ব পর্যন্ত জার্মান দাঁশনিক চিস্তা:তাছার দর্শনদ্বারা বিশেষ 
ভাবে প্রভাবিত ছিল। জার্মানির বিদ্কৎলমাজে তাছার মত গ্রচ|রিত হইয়াছিল, এবং তাহার 
ফলে জার্য।ন সাহিত্য তাহার মত অনু প্রবিষ্ট হইয়াছিল। তাহার পরে তিনজন দার্শনিক 
তাহার দর্শনের বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও তাহাতে শৃঙ্খল1-বিধান করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। 
ইহাদের নাম টমালিয়াম্‌,১ চির্ন্হছউ্সেন২ এবং উলফ ৩। 

টমালিয়ান্‌ ( ১৬৫৫-১৭২৮ ) অধ্যাপক ছিলেন। তিনিই প্রথমে তাছার ছাঅদিগের 
নিকট জার্মান ভাষায় দর্শনের বক্তৃতা করিতে আরম্ত করেন। পরে উলফ-তাহার দৃষ্টান্তের 
অন্ুলরণ করেন। মধ্যযুগে প্রচলিত রীতি বর্জন করিয়া তিনি নৃতন প্রণালীতে দার্শনিক 
আলোচন! আরম্ভ করেন। সাধারণের প্র।ত্যিক জীবনের সহিত বিজ্ঞানের সংযোগ- 
সাধনের জন্ত তিনি চেষ। করিয়।ছিলেন। ত|হার মতে দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ মানুষের 
স্থখ-বিধান, এবং সেই উদ্দেশ্তে সাংসারিক জ্ঞানের উৎকর্ষ-বিধান। যাহার! উচ্চাকাজ্। বর্জন 
করিয়। এবং দুর্দমনীয় রিপুর্দিগকে লংষত করিয়! নৈতিক গুধ-অর্জনের জন্ত আত্মনিয়ে!গ 
করিতে পারেন, তাছারাই শাস্তিলাভ করিতে পারেন। স্থনীতির সাধনাকে তিনি “প্রজ্ঞ।সম্মত 
প্রেম"৪ বলিয়াছেন। মঙ্গলই৫ তাহার মতে দর্শনের উদ্দেশ্ঠ, জ্ঞান মুখ্য উদ্দেশ নহে। সাধারণ 
বুদ্ধি ্বার/৬ ইহা! লাভ করা যায়। যাবতীয় সত্যের কষ্টিপাথর যুক্তি। তাহার কর্ণমূলক 
দর্শন তিন ভাগে বিভক্ত £--€১) স্বাভাবিক অধিকারণ অথব| স্থবিচারঃ (২) রাষ্ট্রনীতি, 
(ইহার বিষয় শিষ্টাচার ) এবং &) কর্মনীতি | (ইহার আলেচ্য বিষয় সাধুতা। ) *ম্বাভাবিক 
অধিকার” খণ্ডে টমানিয়াস্‌ জগৎ এবং মানুষের আলোচন! করিয়াছেন। “জগতে দৃহী এবং 
অদৃশ্ত উভরবিধ বস্ত আছে। শক্তিই অদৃশ্ঠ বন্ত। দৃশ্ত বস্তকে তিণি পি” নামে অভিহিত 
করিয়াছেন। প্রত্যেক বস্তর মধ্যেই,কোনও ন! কোনও প্রকারের শক্তি আছে । প্রকৃতির 
অন্তর্গত উচ্শ্রেণীর বস্তর মধ্যে যে শক্তি আছে, তাহ নিয়শ্রেণীর অন্তর্গত বন্তরিগের শক্তি 
অপেক্ষ! উন্নত প্রকারের। মানুষের দেহ ও শক্তি উভয়ই আছে। মানুষের উন্নততর 
শক্তিতার। একজনের সহিত অন্তের সংযোগ সংঘটিত হয়। স্ুবিচারের তত্ব এই-_-কাহারও 
সহিত এমন ব্যবহার করিও না, যাহ! তুমি তাহার নিকট পাইতে ইচ্ছ! কর ন!। রাষ্ট্রনীতি 
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ব্য দর্শন-_চির্ল ছউলেন ২৪৯ 
অথব! শিষ্টাচারের তত্ব এই--অন্তের নিকট ঘে প্রকার ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা! কর, তাহার 
সহিত সেই প্রকার ব্যবহার কর। কর্মনীতি অথবা লাধুতার তত্ব এই ঃ অন্ে যেকাঁজ 
করিলে তাহ।র প্রশংসা! কর, নিজে সেইরূপ কাজ কর। বিধি-মূলক যাবতীয় অধিকার 
মানুষের স্থ্ট নিয়ম হইতে উদ্ভৃত। অভিজ্ঞতার ফলে তাহাদের প্রয়োজন অনুভূত হর, এবং 
সেই প্রয়োজন-সাধনের জন্ত সেই সকল অধিকারের স্্টি করিয়! ব্যবস্থ! প্রণীত হয়। «এই 
সমস্ত অধিকারের ভিত্তি ঈখরের ইচ্ছ। কিনা, তাহ ধর্মতাত্বিকদিগের আলোচ্য । 


(২ ) 
চির্ণ হউজেন 

চির্ণ হউসেন ( ১৬৫১-১৭৯৪) যুক্তিবাদ১ এবং অভিজ্ঞতাবাদের২ সমহ্বয়-সাধনের 
চেষ্ট1! করিয়াছিলেন। লিডেন বিশ্ববিগ্ালয়ে শিক্ষা-লাভের সময় তিনি ম্পিনোজার সহিত 
পরিচিত হন। লাইবনিটুজের সঙ্গে তাহার বন্ধুত্ব ছিল, এবং দর্শন-সম্বন্ধে তাহার সহিত 
তাহার পত্রালাপ হইয়াছিল। তীহার 71020109 1111115 বিজ্ঞানের উপক্রমণিকা-স্বরূপে 
রচিত হইয়াছিল । জ্ঞানের যাবতীয় বিভাগে তিনি গণিতের প্রণালী-অবলম্বনের পক্ষপাতী 
ছিলেন। কিন্তু তাহার মতে যাবতীয় জ্ঞানই অভিজ্ঞতা হইতে উদ্ভূত, এবং গণিতের পদ্ধতিতে 
অন্থমানের পুর্বে তথ্যের সংগ্রহ এবং পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন। এই ভাবে গবেষণা আর্ত 
করিলে চারিটি মৌলিক তথ্য প্রান্ত হওয়! যায় £ (১) আম!দের নানাবিধ পদার্থের জন আছে) 
(২) এই সমস্ত পদার্থের কতকগুলি সুখদায়ক, কতকগুলি দুঃখদায়ক ; (৩) কতকগুলি পদার্থ 
বোধগম্য, কতকগুণি বোধগম্য নহে ) (৪) আমাদের ইন্দ্রিয়, কল্পনা এবং অন্ভূতিও হইতে 
আমর! বাহ্দ্রব্যের প্রতিকৃতি প্রাপ্ত হই । আমাদের যে নানাবিধ দ্রবোর জ্ঞান আছে, ইহ! হইতে 
প্মনেত্র ধারণ। উৎপন্ন তদ্। কতকগুলি পদার্থ যে স্থখ উৎপাদন করে, এবং কতকগুলি ছুংখ 
উৎপাদন করে, ইহা হইতে হুঃখ-পরিহারের এবং নুখ-প্রাপ্তির থে চেষ্টার উদ্ভব হয়, তাহ! 
হইতে "ইচ্ছার* জ্ঞান উৎপন্ন হয়। কতকগুলি পদার্থ বোধগম্য ও কতকগুলি বোধগমা নহে, 
ইহ! হইতে “বুদ্ধি*র ধারণা উৎপন্ন হয়। চতুর্থ তথ্য হুইতে কল্পন। ও দেছের ধারণ! 
উৎপন্ন হয়। এই চতুধিধ জ্ঞান হইতে যথাক্রমে লাধারণ জ্ঞ।ন, নৈতিক জ্ঞান, নৈয়ারিক জ্ঞান 
এবং বৈজ্ঞ/নিক জ্ঞানের উদ্ভব হুয়। . অভিজ্ঞতার তথ্য হইতে লম্প্রত্যয়৪ উৎপন্ন হয়, এবং 
সম্প্রত্যয়ের সাহায্যে আমর! সাধিব$ হইতে “বিশেষের” অন্ুমান করিতে অগ্রসর হুই। 
প্রতীতি ও সম্প্রতীতি৫ সকল জ্ঞানের জন্তই আবশ্তক। হুদ্ধিঘ।রাই সত্য আয়ত্ত করিতে পার! 
যায়। বুদ্ধি যদি কল্পনাগ্রস্থত সম্প্রত্যয়দ্ারা বিপথে চালিত ন হয়, তাহ! হইলে তাহার 
্াস্তি হইবার সম্ভাবন! নাই । দে-কার্ত এবং ন্পিনোজ! যে গাণিতিক প্রণালী অবলম্বন করির়া- 
ছিলেন, তাহাই তর্কের একমাত্র পদ্ধতি। প্রান্কৃতিক বিজ্ঞান যাবতীয় বিজ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । 
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জনের অন্তান্ত সকল বিভাগেই সত্যের আবরক কল্পনার প্রসার আছে। প্রান্কাতিক 
নিয়মের খ।টি ধারণা করিতে পারিলেই, তাছ! হইতে ঈশ্বর ও মানুষের সহিত আমাদের কি 
সম্বন্ধ, তাহ! জানিতে পারা যাইবে। 

অল্প বদলে এই তীক্ষধী পণ্ডিতের মৃত্যু হইয়াছিল। তিনি তাহার গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ 
লিখিবার সময় পান নাই। 


(৩) 
উলফ. ( ১৬৭৯--১৭৫৪ ) 

ক্রিশ্চিয়ান উলফের জন্ম হইয়াছিল ব্রেলল নগরে । অল্প বরসেই তাহার গাণিতিক 
ও গুপপত্তিক প্রতিভার ক্ফুরণ লক্ষিত হুইয়াছিল। ছাত্রাবস্থায় চির্ন্‌ হউদেনের 115010179 
115265 গ্রন্থতধারা তিনি বিশেষ প্রভাবিত হইগ্নাছিলেন। লাইপজিক্‌ নগরে যখন তিনি 
কলেজ টিউটর ছিলেন, তখন তিনি লাইবনিটজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, এবং তাহার 
চেষ্টায় [79115 বিশ্ববিগ্ভালয়ে অধ্য।পক নিধুক্ত হন। তীহার অসাধারণ বক্তৃতা-শক্তিতে 
ছাত্রের! মুগ্ধ হইত, এবং বছ লোক তাহার বক্তৃতা শুনিতে তাহার ক্লালে আলিত। কিন্ত 
গ্রত্যাদিষ্ট ধর্ম-ম্বন্ধে তাহার মত 7179 সম্পরদা ভুক্ত তাহার ছুইজন সহকন্মীর মনঃপৃত 
না হওয়ায়, তাঁহার! তাহার বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করেন। ফলে উলফ রাজাদেশে 
অধ্যাপকপদ হইতে বিত।ড়িত এবং 79116 নগর হইতে বহিষ্কৃত হন। ফ্রেডারিক দি গ্রেট 
উললফের দর্শনের অনুরাগী ছিলেন। তিনি প্র/পিয়ার সিংহাসনে অধিষিত হুইয়। ১৭৪৯ 
থৃ্টাবে তাহাকে তাহার পর্ব পদে পুনঃস্থ(পিত এবং সাআজোর বারণ পদে উন্নীত করেন! 
১৭৫৪ সালে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেশ। 

উল্ফ. লাইবনিট জের অনেক মত গ্রহণ করিলেও সকলগুলি গ্রহণ করেন নাই। 
লাইবনিটজের নিকট খগ ত্বীকার করিলেও, তাহার দর্শন যে লাইবনিটুজের দর্শন হইতে 
অভিন্ন, তাহ! তিনি শ্বীকার করেন নাই। তীহার কোনও শিষ্য ত/হার দর্শনকে লাইব্নিট জ- 
উল্‌ফীয় দর্শন নামে অভিহিত করায় তিনি আপত্তি করিয়াছিলেন | কিন্তু বস্ততঃ তিনি 
স্বতন্ত্র কোনও দার্শনিক গ্রস্থানের উদ্ভাবন করেন নাই। অগ্ের চিত্ত! লাধারণের যোধগম/ 
করিবার অসাধারণ ক্ষমতা তাহার ছিল। তাহার দর্শনের মৌলিকতার কোনও দাবি ছিল 
ন!। লাইবনিটজের দর্শন তিনি নুম্পষ্ট ভাষায় হুন্দর যুক্তিদ্বার৷ বর্ণন! করিয়াছিজেন। 
কিন্তু তাছার উচ্চতর তত্বাবলী এবং ভবিষ্যৎ-সস্ভাবনাপূর্ণ ইঙ্গিতসমূহ বর্জন করিয়াছিলেন। 
তাহার দর্শন কাধ্যতঃ কতকগুলি সংজ্ঞার তালিকায় পরিণত হইয়াছিল। 

উল্ফের কৃতিত্ব ত্রিবিধ। বহু দিন পরে তিনিই প্রথমে আবার জ্ঞানের সমগ্র ক্ষেত্রকে 
দর্শনের বিষয় বলিয়! দাবি করিয়াছিণেন। লামাগ্রক জ্ঞানের বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক 
সম্ব্ব-সংবলিত দার্শনিক মতের নুষমা-মণ্ডিত এক লৌধ তিনি নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই লৌথের 
উপাদান-লমূহের মধ্যে তাহার দান অধিক না থাকিলেও, তিনি যেখানে বাছা পাইয়াছিলেন। 
তাহা সংগ্রহ করিয়। জুকৌশলে দক্ষ স্থপতির মত তাহাদের বিস্তান করিয়া ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ 


নব্য ঘর্পশন- উল্ফ, ২৫১ 


তিনিই পুনরায় দর্শন-নালোচনার পদ্ধতির আলে।চন! করিয়াছিলেন । তিনি যে পদ্ধতির সমর্থন 
করিয়াছিলেন, তাহ! গণিত ও পিপঞজিস্মের পদ্ধতি । তাহাতে অলোচ্য বিষয় অপেক্ষ। 
আলোচনার রূপকেই প্রধান দেওয়। হইয়াছিল, সত্য। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহাঘ।রা দার্শনিক 
ব্ষিয় যে সহজবোধ্য হইয়!ছিপ, তাহাতে সন্দেহ শাই। তাহার 151517505 01 073 
(5০0: গ্রন্থের অষ্টম গ্রতিজ্ঞায় গৃহ কি ভাবে নির্মাণ কর! উচিত, তাহার বর্ণনায় জিনি 
লিখিয়াছেন, “যাহাতে ছুইজন লোক বিন। অন্থবিধায়, বাতায়নে দাড়াইতে পারে, এইবপ 
প্রশস্ত কির! বাতায়ন শির্দাণ কর1 উচিত।” এই প্রতিজ্ঞ প্রমাণ করিতে তিনি লিখিয়াছেন, 
"অন্তের সহিত বাতায়নে দাড়াইয়! বাহিরের বস্ত দেখা, একটা প্রচলিত সাধারণ গ্রথ। 
গৃহস্বমীর ইচ্ছ। পুর্ণ করাই যখন স্থপতির কর্তৃবা, তখন যাহাতে ছই জন জোক বিন! অস্থবিধার 
ব।তায়নে দীড়াইতে পারে, এইরূণ প্রশস্ত করিয়া! বাতায়ন নির্মণ করাই তাহার কর্তব্য। 
(0. 14. 10৮ 1 এই সহজবোধ্য কথ! অতট। বিস্তৃত ভাবে প্রমাণ করিবার কোনও প্রয়োজন ন! 
থাকিলেও, যুঞ্তির সমস্ত সোপান এই ভাবে বর্ণনা করিলে ষে বোধপসৌকর্য সাধিত হয়, 
তাহ! শিশ্চিত। তৃতীয়তঃ উল্ফ জার্মান ভাষায় দর্শনের আলোচন! করিয়াছিলেন। জার্মান 
ভাষাকে দর্শনের বাহণে পরিণত করিবার কৃতিত্ব লাইবনিটঙ্জের পরে তাহারই। 


উল্‌্ফের মতে দর্শন সম্ভাধ্যের বিজ্ঞ/ন,১ এবং যাহার মধ্যে কোনও বিরোধ২ নাই, 
তাহাই সম্তভাব্য। তিনি অথব| অন্ত কোনও দার্শনিক ষে যাহ! সম্ভাব্য, তাহার সকলই অবগত 
আছেন, এরূপ দাবি তিনি করেন ন।, বলিয়াছেন। এই সংজ্ঞান্ধার। তিনি জ্ঞানের সমগ্র 
ক্ষেত্রকে দর্শনের ক্ষেত্র বলিয়! দাবি করিতে চাহেন। যদিও বর্তমানে দর্শনের রাজা ইহ! 
অপেক্ষ।! অনেক সংকার্ণ হইয়। পড়িয়াছে, তথাপি দর্শনের সংজ্ঞ!-নিরপণের সময় দরশনের 
পুর্ণ পরিণতির দিকে লক্ষ, রাখা উচত বণিয়া তিণি মনে করিয়াছেন। কোনও বস্তুই উল্‌্ফের 
মতে এত তুচ্ছ নহে, যে দর্শনে তাহার স্থান নাই। যাহা কিছুর অস্তিত্ব আছে, দখনে তাহারই 
স্থান আছে। ঈশ্বরর গুণাবলীর সম্বন্ধ যেমন তিনি আলোচনা করিয়াছেন, তেমনি স্বাস্থ্য- 
রক্ষা ব্যবস্থা! ও গৃহ নির্্মাপ-সম্বন্ধীন্ন অতি হুক্ম বিষয়-সম্বন্ধে আলোচনা হইতেও বিরত 
হন নাই। 

উল্ফের মতে মান্ষের ছুইট বৃত্তি আছে--জ্ঞ/নবৃত্তি এবং ইচ্ছাবৃত্তি। এই ছুই বৃত্তির 
কা্ধ্য বিবেচন! করিয়। তিনি দর্শনকে ৩শপত্বিক৩ এবং ব্যবহারিক,৪ এই ছুই ভ!গে বিভক্ত 
করিফাছেন। দর্শনের লর্ববিভাগের আলোচনা-নামর্থ/-অর্জনের জন্ত তর্ক-শান্ত্র নর্বাগ্রে 
প্রম্বোজনীয় বলিম্াছেন। ওঁপপত্তিক দর্শন অথব। তত্ববিজ্ঞান উল্ফ, চার্ভাগে বিভক্ত 
করিয়াছেন £--(১) সন্তাবিজ্ঞান৫ (২) বিশ্ববিজ্ঞন৬ (৩) মনোবিজ্ঞানণ এবং (৪) প্রাকৃতিক 
ধর্্মবিজ্ঞান” । ব্যবহারিক দর্শনের তিন ভাগ £-(১) চধিত্রনীতি ব! কর্মমনীতি (ইহার বিষয় 
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ই৫২. পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


ব্যঙি মানব (২) অর্থনীতি ( পরিধারের অঙ্গম্বরূপ মাচুষ এই শান্সের বিষয়) (৩) রাষ্ট্রনীতি 
(রাষ্ট্রের অঙন্বরূপ মানুষ ইছার বয় )। 


জন্তাবিজ্ঞান 


দর্শনের এই ভাগে সত্তার ভিত্তির আলোচন। আছে। চিস্তার মূলে অবস্থিত 
প্রকারগণ১ এই ভিত্তি। আরিস্টটুলই প্রথমে প্রকারদিগের এক তালিক! প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন। অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত জ্ঞানের পরীক্ষা করিয়া তিনি এই গুলির আবিষার 
করিয়াছিলেন, কিন্ত তিনি তাহাদের আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ-আবিফারের জন্ত কোনও চেষ্টা 
করেন নাই। উল্ফও সে লম্বন্ধে কোনও অনুসন্ধান করেন নাই। তিনিও গ্রকারদিগের 
তালিকামাত্র দিয়াছেন। এই তালিকার প্রকারদিগের প্রথমেই বিরোধের প্রতিজ্ঞ স্থান 
পাইরছে। “কোনও পদার্থই একই সময়ে আছে ও নাই, ইহ! হইতে পারে না,” বিরোধের 
এই প্রতিজ্ঞ হইতে উল্ফ. পর্ধ্যাপ্ত কারণের নিয়মের আবিফার করিয়াছেন। অভাব২ এবং 
ভাবেরত মধ্যে অনতিত্রম্য প্রভেদ বর্তমান। গ্রীকদর্শনে ভাব ও অভাবের মধ্যে ছিল, ভবন৪ 
কিন্তু উল্ফ. তাহার উল্লেখ করেন নাই । বিরোধের নিয়মের পরে “সম্ভাব্ের” প্রায় । যাহার 
মধ্যে কোনও বিরোধ নাই, তাহাই সম্ভাব্য । সম্ভাব্ের বিপরীত প্রত্যর “নিয়তি” অথবা 
অবশ্তটকতা৫ | যাহার বিপরীতের মধ্যে স্ববিরোধ বর্তমান, তাহাই অবশ্তক অথবা নিয়ত। 
যাহার বিপরীত তুল্যরূপেই সম্ভব্য, অর্থাৎ যাহার অস্তিত্ব নিয়ত নহে, যাহার অস্তিত্ব না 
থাকিলেও পার্নিত, তাহাই আগন্তক বা আপেক্ষিক । বাহাই সম্ভাব্য, কাল্পনিক হইলেও তাহ! 
ভাবাত্মক। আবার যাহার অস্তিত্ব নাই, এবং যাহ। লম্ভবপরও নহে, তাহ! অভাব, তাহ! কিছুই 
না। যখন কোনও বস্ত বন বস্তদ্বারা গঠিত হয়, তখন সেই বস্তুকে “সমগ্র* বলে, এবং 
যে বে বস্তঘবার। তাহ। গঠিত হয়, তাহাদিগকে বলে তাহ।র অংশ। কোনও দ্রবোর পরিমাণ 
বলিতে তাহার অংশের সংখ্যা বুঝায়। যদি ক'র মধ্যে এমন কিছু থাকে, যাহাদ্ার। 
“খণ্র অস্তিত্বের কারণ বোধগম্য হয়। তাহ। হইলে ক'র মধ্যগত যাহাদ্বার! খ* বোধগম্য 
হয়, তাহ! “শর ভিত্তি,৬ এবং সমগ্র “ক”, যাহার মধ্যে এই ভিত্তি অবস্থিত, তাহা! একটি 
কারণ৭। «'ক'র অন্তান্ত গুণের ভিত্তি যাহার মধ্যে অবস্থিত, তাহ! “কর তত্ব৮। সম্ভাব্য 
এবং অসভব্যের প্রত্যায়ঘার। উল্ফ, প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, যে য|হ। সম্পূর্ণরূপে 
নির়স্ত্রিি৯। কেবল তাহাই সৎ, এবং যাহ! সৎ, তাহ। কেবল বিশেষ । উল্ফ, বিভিন্ন-জাতীয় 
বিশেষের আলোচন! করিয়াছেন। বিশেষ দ্বিবিধ--মৌলপিক ও যৌগিক। ব্যাপ্তি, দেশ, 
কাল ও গতি প্রভৃতি কেবল যৌগিক বিশেষেরই আছে। মৌলিক বিশেষের মধ্যে ইহাদের 
কিছুই নাই। এই সকল মৌনিক বিশেষই অবিভাজ্য একক১০ অথবা মনাদ। 
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নব্য দর্শন-- উল্ফ, ২৫৩ 


ইহাদের শক্তি আছে, কিন্ত জ্ঞান নাই। লাইবনিটজ* যাহাদিগকে আ্ম।১ বলিয়াছেন 
উল্ফের হস্তে তাহার! পরমাণুতে পরিণত হুইয়াছে। 

যে সকল বস্ত একত্র অবস্থিত, তাহাদের অবশ্থানের ক্রমকে উল্ফ. ”দেশ*২ বলিয়াছেন, 
এবং অন্তান্ত বস্তর সহিত যে বশিষ্ট প্রকারে কোনও বস্ত এক সময়ে বর্তমান থাকেঃ 
তাহাকে “স্থান*৩ বলিয়াছেন। স্থানের পরিবর্তন গতি। যাহারা অনুবর্তী, তাহাদের 
ক্রমই কাল। 


বিশ্ব-বিজ্ঞান 


ইহার বিষয় সমগ্র জগৎ। দেশ ও কালে অবস্থিত বস্তসকলের সম্ষ্টই জগৎ। 
গতিদ্বারাই সমস্ত পরিবর্তন উৎপন্ন হয়, এই জন্ত উল্ফ. জগৎকে একটি যন্ত্র বলিয়াছেন। 
ঘড়ির সহিত জগতের উপম! দেওয়! যাইতে পারে। ঘড়ির প্রত্যেক অুশই ঘড়ি চালাইবার 
জন্তু আবহাক। জগতেরও প্রত্যেক অংশ অপরিহাধ্য। জগতের উপাদানাবলীর বুদ্ধি 
অথব! হাস কিছুই সম্ভবপর নহে । জগতের উপাদান প্রত্যেক বস্ত পরিণামী। তাহার! 
পাশাপাশি অবস্থিত, এবং পরম্পরের অনুগামী, কিন্তু এমনভাবে পরস্পর সম্বন্ধ, ষে 
প্রত্যেকের মধ্যে অন্তের অস্তিত্বের ভিত্তি নিহিত আছে। বস্তু লকলের মধ্যে হয় 
দেশ, নতুব! কালের সম্বন্ধ বর্তমান | উপাদানসকলের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধের অন্তিত্ববশতঃ 
জগৎ এক বলির! পরিগণিত। ইহ। একটি যৌগিক পদার্থ। যে ভাবে এই নকল 
পদার্থের সমবায়ে জগৎ গঠিত হইয়াছে, তাহাই জগতের প্রকৃতি। এই ভাব৪ 
অপরিবর্তনীয়। জগতের যাবতীয় পরিবর্তনের হেতু জগতের প্ররুতি। জাগতিক ঘটন।বলী 
তাহাদের পূর্ববর্তী ঘটনাবলীর ফল বলিয়। অ।পেক্ষিক ভাবে অবশ্তক€, কিন্তু জগৎ অন্তরূপে 
গঠিত হুইতেও পারিত, সেই হিসাবে ইহারা! আগন্তক৬। জগৎ কালে স্থষ্ট কিনা, এই 
বিষয়ে উল্ফ, দ্বিধাহীন নহেন। ঈশ্বর যে অর্থে সনাতন, সে অর্থে জগৎ সনাতন নহে। 
কেনন।, ঈশ্বর কালাতীত। তবুও কালে জগতের আরম্ভ হয়নাই। দেশ ও কাল বাস্তব 
পদ1থ নহে | বাহ! জড়ঙ্বারা গঠিত এবং যাহাতে গতি-উৎপাদন-শক্তি বর্তমান, তাহাকে 
উল্ফ, বলিয়াছেন পিও৭। পি্ডের মধ্যে যে সকল শক্তি আছে, সমবেত ভাবে তাহার! 
তাহার গ্রকৃতি। আবার সমন্ত বস্ত4 সমষ্রিও «প্ররাতি* । জগতের প্রক্কৃতির মধ্যে যাহার ভিত্তি 
নিহিত, তাহাই প্রার্কৃতিক; যাহার ভিত্তি তাহা নয়, তাহা অগ্রাক্কত, তাহ! 2027901। 
উল্ফ, জগতের উদ্েশ্রমূণক কারণের আলোচনা করিয়াছেন। প্রত্যেক বস্তুর আলোচন৷ 
করিবার সময় একদিকে যেমন তাহার উৎপাঙ্গক কারণাবলীর বিষন্ধ বিবেচন! করিতে 
হইবে, তেমনি অঞ্ড দিকে তাহাছার! কি কি উদ্গেস্ত সিদ্ধ হইতেছে, তাহার আলোচনাও 
আবশ্তক। ন্তরাং কেবল তাহাদের যান্ত্রিক ব্যাখ্যাই বথেই নহে | জগতের উদ্দেস্টের 
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আলোচনাও আবগ্তক। এই জগৎ সকল একার জগতের মধ্ো উৎকৃষ্টতম । জশ্বর ইহার 
সৃষ্টি করিয়াছেন, কেবল সেই জন্ত নহে; জগতের বত প্রকার উদ্দেশ্তের কল্পনা কর! 
ষাইতে পারে, তাহাদের মধ্যে সর্বোত্তম উদ্দেশ্তা জগতহ্বারা সাধিত হইতেছে, সে জন্তও বটে। 
জগতের যাবতীয় ড্রব)ই--ভাল, মন্দ, সকলই মিলিত হইয়া একই উদ্দেশ্ত সাধন করিতেছে-_ 
লমংগ্রের মঙ্গল সাধন করিতেছে । ইহাতেই জগতের পৃর্ণতা । 


মনোবিজ্ঞান 


এই বিজ্ঞানে “আত্মার বিষয় আলোচিত হুইয়াছে। আমাদের মধ্যে যে পদার্থ 
আপনাকে জানে, তাহাই জীবাত্ম। জীবাত্! যেমন আপনাকে জানে, তেমনি অন্ত বস্তও 
জানে। সংবিদ্‌ স্পষ্ট ও অস্পষ্ট উভয়বিধ ৷ স্পষ্ট সংবিদ্ই চিন্তা । জীবাম্মা! মৌলিক ও দেহহীন 
বস্ত। জগংকে প্রত্যক্ষ করিবার শক্তি জীবাত্মার আছে। এই অর্থে ইতর জন্তরও আত্ম! 
আছে. বল! যার। “যে জীব।আর বুদ্ধি এবং ইচ্ছ| আছে, তাহাকে 52116 বলে। মানুষ ভিন্ন 
অন্ত কাহারও 97:16 নাই । দেহাধিষ্ঠিত 9111;ই জীবাত্মা। দেহাধিষিততাই মানুষ এবং 
উচ্চতর জীবের মধ্যে পার্থক্য। প্রাক প্রতিষ্ঠিত সংগতির জন্তই দেহের ও জীবাত্মার 
কাধের মধ্যে সমতা; ছুইটি সম্ভাব্য বস্তর মধ্যে কোনটি উৎকষ্ঠতর, তাহ স্থির 
করিয়া! উৎকৃততৈরটি নির্বাচন করিবার ক্ষমত।ই ইচ্ছার স্বাধীনতা । কিন্তু এই নির্বাচন 
প্রবর্তন! ব্যতিরেকে হয় ন॥ প্রবর্তিনা১ ব্যতীত ইচ্ছা-শক্তি কিছুই বাছিয়। লয় না। যাহাকে 
অণ্ধকতর বাঞ্চনীয় বলিয়া মনে করে, তাহাই কেবল বাছিয়া লয়। ইহা হইতে বুঝ| ষ'য়, 
যে ইচ্ছা” তাহার স্বকীয় “প্রত্যয় দ্বারাই _জ্ঞান দ্বারাই--কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়! কিন্তু 
বুদ্ধির এরূপ (কোনও বধ্যত] নাই। কোনও কিছুই ভাল অগবা মন্দ বলিয়! গ্রহণ করিতে 
বুদ্ধি বাধা নহে। সুতরাং বুদ্ধি-প্রণোদিত ইস্ছাও কিছুর অধীন নহে, তা স্বাধীন। মৌলিক 
পদার্থ বপিয়। জীবাম্ম! অবিভাজা, সুতরাং অমর | ইতর জীবের বুদ্ধি নাই , সেইজন্ মৃত্যুর 
পরে তাহার। গত জীবনের বিষয় চিন্ত। করিতে পরে না। কেবল মানবাআাই এইরূপ 
চিন্তায় মর্থ। সেই জন্ত মানবাত্মাই কেবল অবিনশ্বর । 


ধর্ম বিজ্ঞান 


উল্ফ, বিশ্ববৈজ্ঞানিক প্রমাণদ্বার| উত্বরের অস্তিত্ব গ্রমাণ করিয়াছেন। ধর্মতত্বে 
উল্ফ. লাইব্নিট্জের মতেরই কেবল ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ; জগৎকে তিনি 
অন্ত যেকোনও রূপ দিতে পারিতেন। তাহ! যখন তিনি দেন নাই, বর্তমান জগংই যখন 
তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন তাছাকেই সর্বোত্তম জগৎ বলিতে হইবে। ইঙরের 
ইচ্ছা! হইতেই এই জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে । তাহার পুর্ণতা-প্রকাশই এই কৃষ্টির উদ্দেস্ত। 
জগতে যে অমঙ্গল আছে, তাহ! ঈশ্বরের ইচ্ছা হইতে উদ্ভূত হয় নাই; মানুষের সীমাবদ্ধ 
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স্বরূপই অমঙ্গলের অস্তিত্বের কারণ। অমঙগলও মঙ্গলের সাধন বলিয়া ঈবর অমঞ্লের 
অস্তিত্ব অনুমোদন করিয়াছেন । 


ব্যবহারিক দর্শন 


ব্যবহারিক দর্শনে উল্ফের স্বকীয় মত অধিকতর ব্যক্ত হুইয়াছে। যুক্তিই ইচ্ছার 
প্রয়োগের মুলতত্ব । যুক্তিঘবারাই ইচ্ছা! চালিত হয়। যাহা কল্যাণকর, তাহ! নিজের 
জন্তই কল্যাণকর, অন্য কিছু অথবা কাছারও জন্ত নছে। ঈখর বদি নাও থাকিতেন, 
তাহা হইলেও, যাহা! কল্যাণকর, তাহ! কল্যাণকরই হুইত। স্থখ নহে, পর্ণতাই জীবনের 
লক্ষ্য। 

মানুষ তাহার ব্যক্তিগত স্বরূপেই কর্ম্ম-নীতির বিষয়। মাচষের স২গু৭১, তাহার নিজের 
প্রতি কর্তব্য, অন্তর প্রতি কর্তব্য এবং ঈষ্বরের প্রতি ত'হার কর্তব্য, এ পকলই কর্ণ-নীতির 
অন্তর্গত। পরস্পরের প্রতি কর্তব্য পালন করিয়াই আমর! পুর্ণত।-ল। করিতে সমর্থ হই। 
এই নীতিই অন্তের প্রতি আমাদের কর্তব্ের ভিন্তি। এই উদ্দেম্তরণাধনের জন্তই আমাদের 
প্রতিবেশীর সাহায্য করা আমাদের কর্তব্য। ঈশ্বরের পুর্ণতলাধন২ যে সকল কার্যে 
প্রবর্তক, তাহার ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্য কর্মনকলের অন্তর্গত। অ!মাদের কর্মন্ধারা যে 
ঈশ্বরের পূর্ণতা সাধিত হুইতে পারে, ইহা বলা উল্ফের অভিপ্রেত নহে। ঈখর তো 
পূর্ণই | কিন্তু তিনি বাহ! ইচ্ছ! করেন, ষি অমর! তাহ! করি, প্রক্কতিতে এবং মানবজীবনে 
তাহার স্ষ্ট ষে সকল নিয়ম প্রকাশিত, আমর। বদি তদনুসারে চলি, তাহা হইলে এক অর্থে 
আমর! ত/হার পূর্ণতার সহায়ক হই। ইহ্‌। বলাই উল্‌ফের উদ্দেগ্ত । 


অর্থনীতিতে পারিবারিক জীবন, স্বমী-স্ত্রীর সম্বন্ধ, পিতামাতার সহিত সন্তানের 
ন্বদ্ধ, প্রভু ও ভূতের লম্বদ্ধ-বিষয়ে সাধারণ ভাবে আলোচনা আছে। রাষ্ট্রনীতিতে রাষ্ট্রে 
অঙ্গস্বর্ূপে মানুষের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ব্যাক্তগত সম্পত্তি, চুক্তি প্রসৃতির 
আলোচনা এই খণ্ডে আছে। পরস্পরের সাহায্যের ও নিরাপত্তার জঙ্ত ব্যক্তিদিগের 
মধ্যে চুক্তি হইতে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। রাষ্ট্রের মঙ্গল ও শাস্তিই রাষ্ট্র জনগণের 
সর্ব প্রধান লক্ষ্য হছওয়। উচিত। 

উপরি উক্ত বর্ণনা হইতে লাইবনিটুজ ও উল্ফ্রুর দর্শনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের 
উপলব্ধি হইবে । কিন্তু সাধারণের বোধসৌকর্ধের জন্ত উল্ফ. দর্শনকে যে রূপ দিয়াছেন, 
তাহাতে লাইবনিট্জের দর্শনের গভীরতার অভাব উপলন্ধ হয়।  লাইবনিটজের মনাদ- 
বিজ্ঞ।নের বিশেষত্ব উল্ফের দর্শনে সুম্প্ট ভাবে প্রকাশিত হয় নাই। তার মৌলিক বস্ত 
লাইবনিটুজের মনাদের মত চৈতগ্তবান পদার্থ নছে। তাহার অচেতন পরমাণুর মত 
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বস্তুতে পরিণত হইয়াছে । সেই জন্তই তাঁহার দর্শনে বু অসংগতির উদ্ভব হইয়াছে । ঈঙ্বরের 
সহিত জগতের সঘ্সন্ধের আলোচন।-কালে তিনি কোনও স্থানে ঈশ্বরকে মানুষের সদৃশ কিন্তু 
তাহা অপেক্ষা শ্রে্ঠতর ব্যক্তিরপে, কোথাও ব। মানুয হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির পদার্থ 
বলিয়। বর্ণন! করিয়াছেন । কখনও বিশুদ্ধ পরমাণবিক জড়বাদের দিকে, কখনও সর্বেশ্বরবাদের 
দিক তিনি ঝু"কিদ্।! পড়িয়াছেন। দেহ ও দেহস্থ আত্মার মধ্যে সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করিবার সময় 
তিনি লাঈবনিটজের গ্রাক-প্রতিষ্ঠিত-লংগতি-বাদের আশ্রয় লইয়াছেন। কিন্তু তাহার 
দর্শনের সহিত এই মতের কোনও আঙ্গিক সম্বন্ধ নাই । 

উল্ফের সুস্পই ভাষ| এবং তাহার বর্ণনার সৌন্ধ্যে অনেকেই তাহার দর্শনের গ্রতি 
আকৃষ্ট হুইয়|ছিল। জার্মান ভাষায় লিখিত বলিয়া! ইহার আকর্ষণ আরও বৃদ্ধিগ্রাপ্ত হইয়াছিল। 
অচিরে জনসাধারণের মধ্যে ইহার বহুল প্রচার হইয়াছিল। ফলে জার্মানিতে এক লোকায়ত 
দর্শনের উদ্ভব হইয়াছিল। বহুসংখ্যক লেখক আবিরভত হুইয়৷ এই দর্শন জনলাধারণের 
মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ এই জঙ্ত জার্মান জ্ঞানালোক বিস্তারের 
যুগ নামে অভিহিত হইয়াছে । 


(8 ) 
লোকাম়ত্ত দর্শন 

লাইবনিটউজ-উল্ফ-দর্শনঘ্বার! প্রভাবিত হইলেও, তাহার সহিত এই লোকায়ত 
দর্শনের কোনও মৌলিক সংযোগ ছিল না। ইহার নিজেরও মৌলিকতার কোনও দাবি 
ছিলনা । ইহ ছিল সমন্বয়মূলক দর্শন। বিভিন্ন দর্শন হইতে নান! মত ইহাতে গৃহীত 
হইয়াছিল। সাধারণ সংস্কৃতির সহিত ইহার ফতট! সম্বন্ধ, দর্শনের ইতিহাসের সহিত ততট! 
ছিল না। জনদাধারণের মানলিক সংকীর্ণত! বিদুরিত করিনা! উদার মতের প্রচলনই ইহার 
উদ্দেশ্ত ছিল। জ্ঞানগর্ভ উপদেশ, স্থগত উক্তি, প্রভাত চিন্ত! গ্রভৃতি আকারে এই দার্শনিক 
সাহিত) রূপাগ্গিত হইয়াছিল । ফরাসী আলোকবিস্তারের যুগে বস্তবাদ চরম জড়বাদে পরিণতি 
লাভ করিয়াছিল; বাহ্‌ জগতের আপন মানব-মনের উপরি নির্দিষ্ট হইয়াছিল। জার্ম।ন 
জানালোকের অ।ন্দোলন ইছার বিপরীতমুখী ছিল। ইহার গতি ছিল চরম বিষ্বীমুখিত! বা 
ভাব-বাদের দিকে, এবং বিষয়-প্রভাব-বজ্জিত অধ্যাত্মধাদশ্বাএ। এই যুগের দার্শনিক চিন্তা! অভিভূত 
হইরাছিল। এই মতাবলম্বী দার্শনিকদিগের নিকট জীবাত্ম।ই বর্বাপেক্ষ! মূল্যবান বলিয় প্রতীত 
হইয়াছিল। তাহার ন্বার্থ, তাছার উন্নতি এবং তাহার তৃপ্তিই লর্ববকামনার লক্ষা বলিয়! 
বিবেচিত হইয়াছিল । - জীবাস্মার উদ্দেগ্ত-সিদ্ধির লহায়ক রূপেই অন্থান্ত পদার্থের মুল্য; তাহা 
ভিন তাহাদের অন্ত কোনও মুল্য স্বীরৃঙ হয় নাই। এই জণ্তই জীবাত্মার অমরতা এই 
দর্শনে মুখ্য স্থান অধিকার করিয়|ছিল। ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব এবং ধর্মসংক্রাস্ত অন্য।ন্ত বিষর়-স্বন্ধে 
বিশেষ আলোচন! হয় নাই, কেনন। ঈর়ের স্বরপ-সঘন্ধে যে বুদ্ধির! কিছুই জান। যায় না, 
&ঁড। চৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হুইয|ছিল। 


নব্য দর্শন-_মেগ্ডেলসন্‌ ২৫৭ 
ফ্রান্সের জড়বা? জার্মানিতে গৃহীত না হইলেও, প্রেই উদার লোকায়ত দর্শনদ্বারা 
কুসংস্কার বছল পরিমাণে বিদৃরিত হুইয়াছিল। মানব-দঙ্গলই যে দর্শনের মুখ্য উদ্দে, তাহ 
এই দশনে স্বীকৃত হুইয়াছিল। রেইমেরাস্‌১ ধর্মের গৌরব-সম্বন্ধে ষে গ্রন্থ রচন| করিয়াছিলেন, 
তাহাতে লিধিয়াছিলেন, যে ধর্ন্বারা পাধিব ভোগ-স্থথের বিনাশ না হইয়। বৃদ্ধিই হয়। 
স্টেইনবার্ট২ ( ১৭৩৮-১৮*৯) তাহার গ্রস্থে প্রমাণ করিতে চেই| করিয়াছিলেন, ষে আনক্দা 
ও শাস্তিই জীবনের উদ্দেগ্ত, এবং স্থাত্রী স্থখ-প্র/প্তিতেই জ্ঞানের চরিতার্থত! ৷ থুষ্ধর্থ 
এই স্থখের কোনও 'বাধ।র সৃষ্টি করে না, তাহ! চিরন্থখ-প্রাপ্তিরই উপায় । ওয়াইল্যাণ্ডও 
লিখিয়াছিলেন, সকল প্রাণীর, বিশেষতঃ মানুষের, কামনার প্রধান বিষদ্ই আনন্দ। এই 
আনন্দ-প্রাপ্তির নিশ্চিত উপায় হইতেছে জ্ঞানালোকে আত্মার উদ্ভাসন, ধর্মে অনুরাগ, মৈত্রী 
এবং যাহ] নুলার ও মহুৎ তাহার সহিত অনুভূতির যোগ । ঈশ্বরে বিশ্বাসই ধানম্মিক জীবনের 
প্রধান রক্ষাকবচ। 
স্গেনার৪৯, সাল্ট্ঙ্গ৫ এবং আর্ণল্ড, প্রভৃতি মনীষিগণ এই সময় ধর্মধিশ্বাসকে প্রচলিত 
ধর্মমত এবং ধর্ানুষ্ঠানের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়|, জনসাধারণের আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নততর 
প্রকাশলাভে সহায়ত করিয়াছিলেন। ফরাদী দেশের জ্ঞানালোকের ফল হইয়াছিল 
নাক্তিকত! ; জার্মানিতে তাহার ফল হইয়াছিল ধর্মের গ্রতি শ্রদ্ধা । 


মেণ্েল্স্ন্‌ ( ১৭২৯-৮৬ ) 

এই ধুগের লেখকদিগের মধ্যে মোঙ্গেস্‌ মেগ্ডেলসন, ফ্রেডারিক নিকোলাই এবং লেসিং 
সথপ্রপিদ্ধ। মেণ্ডেলসন্‌ জাতিতে ইহুদী ছিলেন । তাহা পিতা ছিলেন এক বিদ্যালয়ের 
শিক্ষক। অল্নবরসেই তিন পুরাতন বাইবেল কণ্ঠস্থ করিয়! ফেলবাছিলেন। চতুর্দশ বৎসর 
বয়দে তিনি বাণিন গমন করেন। তথান্প জীবিকা-অর্জনের জন্ত তাহাকে কঠোর পরিশ্রম 
করিতে হুইয়াছিল। অবশেষে বহু কষ্টে এক বণিকের হিলাবরক্ষকের পদলাভে সমর্থ হন। 
বণিকের মৃত্যুর পর তিনি তাহার ব্যবসায়ে অধাক্ষ নিযুক্ত হন। দর্শনের আলোচনাই 
তাহার জীবনের প্রধান কাজ ছিল। তাহার চরিন্র অতি সুন্দর ছিল। দর্শনের ইতিহাসে 
এরূপ মনোমুগ্ধকর চরিত্র অধিক দেখিতে পাওয়। যায় নাই। তার চিস্তার গভীরত। অধিক 
ছিল না, মৌলিকতার দাবিও তহ!ব ছল না। বহুস্থান হইতে রদ্বরাজি সংগৃহীত করিয়া 
তিনি একত্রিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার লেখনীর স্পর্শে তাহার। সমুজ্ঘল ও মনোহর 
রূপ ধারণ করিয়াছিল। জগতে সংস্কৃতির প্রসারে এবং* মানব-কল্যাণে তাহার নিয়োগের 
জন্ত যাহার! চেষ্টা করিয়/ছেন, মেগ্ডেলসন তাহাদের মধ্যে মহতমদগিগের অন্ততম। এই. 
সকল লোক অন্তের চিস্তাবাহক হইলেও, অসাধারণ পাঙ্ডিত্যের অধিকারী দার্শনিকপ্গিগের 
অপেক্ষ। জনসাধারণ ই্থাদের দ্বারাই অধিক উপকৃত হয়| 
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২৫৮ পাশ্চান্ত্য দর্শনের ইতিহাস 

ঈশ্বরে মেগডেলসনের প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। তাহার অনাড়ম্বর সরল জীষন, এরহিক 
ভোগে অনানক্তি এবং ঈশ্বরে অবিচলিত নির্ভরের জন্ত অনেকে সক্রেটিস এবং ম্পিনোজার 
সহিত তাহার উপম! দিয়াছেন। জান-প্রচারেই তাহার লেখনী নিয়োজিত থাকিলেও 
পৈতৃক ধর্মে তিনি বিশবান হারান নাই। স্বধর্মীদিগকে সংকীর্ণ সংস্কার হুইতে মুক্ত কর! 
উহার জীবনের একটি বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তাহার লিখিত গ্রস্থাবলীর মধ্যে প্রধান এইগুলিঃ 
(১) 1556615 02 025 56199040115 (১৭৫৫) (২) 1%106110 117 1015/9,01705105 
(১৭৬৩) (৩) 01596008 ( ১৭৬৭ ) (৪)]610521610 (১৭৮৩) (৫) 18101711115 [7 01115. 

7159002 গ্রন্থ কথোপকথন-ছলে লিখিত। এই গ্রন্থে মেওুললন জীবাত্মর 
অমরত প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 0 6:052161 গ্রন্থে তিনি ইনুদীধর্মের বিরুদ্ধে 
আপত্তির খণ্ডন করিয়াছেন। 110171171 70115 গ্রন্থে তিনি সর্বেখরবাদের খণ্ডন করিতে 
চেষ্ট1! করিয়াছেন । 

দর্শনে মেণ্ডেলসন্‌ লাইবনিটুজ, এবং উল্‌্ফের অনুগামী ছিলেন । লক্‌ ও স্তাফ টূস্বেরির 
গ্রভাবও ত!হার উপর ছিল। তত্ববিগ্ভাকে তিনি তাহার প্রাণী” বলিয়াছেন, এবং মানুষের 
আধ্যাত্মিক স্থখ ও শান্তিই তিনি তত্ববিস্ভার উদ্দেশ্ত বলিয়া! মনে করিতেন। এই আধ্যাত্মিক 
সুখ ও শাস্তি কিসে প।ওয়! যায়? এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য মানব-প্রক্কৃতির পরীক্ষা করিতে 
হুয়। কামনা, অনুভূতি এবং প্রজ্ঞা, এই তিনটি আমাদের জ্ঞানের উৎস। কামন! এবং 
প্রজ্ঞার মধ্যে সংযোগ-সুত্র অনুভূতি অথবা সংবেদন। নখ অথবা দুঃখ সংবেদনের অব্যবছিত 
বিষয় । মেগ্ডেলসন্‌ ত্রিবিধ সংবেদনের কথ বলিয়/ছেন-_ইন্দ্রিয়জাত হুখ, সৌন্দধ্যবোধ এবং 
পূর্ণতার আনন্দ। প্রাক প্রতিষ্ঠিত সংগতিবাদ তিনি গ্রহণ করেন নাই। দেহ ও আত্মার 
মধ্যে ক্রিয়া! ও প্রতিক্রিয়ার কারণ তিনি অজ্ঞাত বলিয়াছেন। মানব-চরিজ্রের মানদণ্ডের 
আলোচনায় মেগ্ডডেললন বলিয়াছেন, আমাদের প্রকৃতির ভিত্তিভূমি যে সংস্কার১, তাহাদারাই 
আমাদের ইচ্ছ৷ পরিচালিত এবং কর্ম নিয়ন্ত্রিত হওয়। বর্তব্য। মানুষের সহিত মানুষের 
সম্বন্ধ হইতেই এই সংস্কার উদ্ভূত্ত। লমাজ হুইতে বিচ্যুত হইয়! কেহই থাকিতে পারে না। 
লমাজ-প্রিয়ত! হইতে উদ্ভূত সৎগুণই, স্তায়-পরায়ণতা এবং মৈত্রীই এই জন্ত অধ্যাত্মিক সুখ ও 
শাস্তির উপকরণ। নৈতিক” জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ম এই, "তোমার নিজের এবং তোমার 
গ্রতিবাসীর মানসিক অবস্থা এবং বাহিক অবস্থা! যথ!সস্তব নির্দোষ করিবার জন্ত চেষ্টা 
কর।” 

251051106 40. 11909005109 গ্রন্থে মেগ্ডেলমন ঈশ্বরের অস্তিত্বের যে সকল 
প্রমাণ আছে, তাহাদের আলোচন। করিয়াছেণ, এবং সত্তামূলক গ্রমাণকে সর্বাস্তঃকরণে 
সমর্থন করিয়! বলিয়াছেন, “হয় ঈশ্বরের অস্তিত্ব অসম্ভব, অথব! তিনি আছেন।” অর্থাৎ 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব বদি অলভ্ভব নাহয়, তাহ! হইলে তাহা! কেবল সম্ভবপর নহে, তাহ! 
নিশ্চিত। উশ্বরের অস্তিত্বের সম্তাবন! হইতে তাহার অস্তিতব-প্রমাণই লত্তামুলক প্রমাণ। 


2 টি নি নিন িনরিটি ররর রিয়ার ররর 
£ 71091310 2.$৬ 11006 9 [১61:660% 


নব্য ঘর্শন-__নিকোলাই ২৫৯ 


180159151 গ্রন্থে মেগ্ডেলমন ইহুদীধর্শের সমর্থন করিয়াছেন । ক্যাণ্ট এই গ্রস্থফে 
তাছার গ্রন্থাবলীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়াছেন। 721১95001 গ্রন্থে জীবায্মার অমরত। 
আলোচিত হইয়াছে । এই গ্রন্থে সক্রেটিনকে অষ্টাদশ শতাবীর বাণিনের অধিব।পিরূপে 
উপস্থ'পিত করিয়া! মেগেলসন তীহাধার| ধর্থেয় জানের গয়ঃজনীয়ত| ঝাখ্)। করিয়াছেন। 
তার মতে মৃত্যুর পরে সকলের অবস্থাই সুখকর হুইবে। জীবাত্ু। অবিনশ্বর । প্ররাতির 
মধ্যে কোথাও আত্যন্তিক বিনাশ নাই । বস্তর পরিবর্তন হয়, কিন্তু তাহার “অভাব” হয় ন|। 
দেহ অপেক্ষা দেহী আত্ম! কখনও অল্লতর স্থায়ী হইতে পারে না। (দেহ-দেহের উপাদান 
পদার্থ)।, ইশ্বর যে মানুষকে ছুঃখের জন্ত স্থষ্টি করিবেন, তাহ! কল্পনা কর! অসম্ভব। পূর্ণতা 
যাহার উদ্দেশ্ত, তাণৃশ মানবের আকাজ্ষ। যে ব্যর্থত ও পরিহা!সে পধ্যবলিত হুইবে, ইহা 
কল্পনা! করাও অসম্ভব। ধনী, দরিদ্র, সখী, ভুঃখী প্রভৃতির মধ্যে ভেদ বর্তমান। এই 
অনাম্যেয় সমীকরণের জন্তও জীবাত্মার অমরতার প্রয়োজন । এই লকল ুকতিদ্বর। মেণ্ডেলসন 
জীবাত্বার অমরত। প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 


নিকোলাই ( ১৭৩৩-১৮১১) 


ফ্রেডারিক নিকোলাই মেগ্ডেলসন এবং লেনিংএর বন্ধু ছিলেন। গ্রন্থ-সম্পাদন 
ও প্রকাশন ব্যবসার অবলম্বন করিয়া তিনি জ্ঞান-প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়া- 
ছিলেশ। কুড়ি বৎসর যাবত নান| বিষয়ের গ্রন্থ তিনি জার্ম!ন ভাষায় প্রকাশিত করেন। 
তদানীন্তন মকল বিখ্যাত লোকই তাহাকে এই কার্যে সাহাধ্য করিয়াছিলেন। উচ্চশ্রেণীর 
সাহিত্য-প্রকাশত্বর| জ্ঞাণ-প্রচারে তিনি যথেষ্ট সহাধ্য কৰিয়।ছিলেন। কতকগুলি প্রবন্ধ, 
সমালোচনা এবং বন্ধুবান্ধবর্দিগকে লিখত পত্রে তাহার দাশনিক মত লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু 
তাহাতে কোনও বিশেষত্ব নাই। দার্শনিক পরিভাষ! তিনি বেশী বাবহার করেন নাই) 
লাধারণবোধ্য ভাষায় তিনি দার্শনিক বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলেন। কুলংস্কার ও 
পরম্পরাগত বিল ও আচারের বিরদ্ধে তিনি লেখনী চালন! করিয়াছিলেন। ফ্রেডাগ্রিক 
দি গ্রেটএর উদার মতের জন্ত তিনি তাহ।র অনুরাগী ছিলেন। “সাধারণের মঙ্গল” তাহার 
রচনার প্রধান লক্ষ্য ছিল। তীছার মতে পরের মঙ্গলেই প্রতে)কের মঙ্গল। মেণ্ডেলসনের 
আধাত্মিকত1 তাহার মধ্যে ছিল না) সাহিত্যিক প্রতিভাতেও তিনি লেদিংএর সমকক্ষ 
ছিলেন না। কিন্ত লোকশিক্ষার জন্ত তাহার প্রচেষ্টা কাহারও অপেক্ষ। কম [ছল ন!। 


লেনিং 
উৎকৃষ্ট সমালোচক ও দাহিতিক বলিয়া লোসংএর নাম জার্মান সাহিত্যে বিখ্যাত। 
দর্শনপান্ত্রে পণ্ডিত হইলেও দর্শনে তাহার মৌণিক দান কিছু নাই। তিনি লাইবনিটজের 
শিল্প হুইলেও, তাহার লকল মত গ্রহণ করেন নাই | ১৭৮ সালে তিনি জেকোবিকে 


২২৬৪ পাশ্টাত্তয দর্শনের ইতিহাস 


বলিয়াছিলেন, যে তিনি ম্পিনোজার মতাবলম্বী, এবং তাহার মতে দর্শন বলিতে একমাত্র 
ম্পিনোজার দর্শনই আছে। তাহার 96191 061 ড/০156 গ্রন্থে তিনি যে ইহুগী চরিত্র 
অধ্িত করিয়াছেন, ম্পিনে।জার আদর্শেই তাহ! অহ্কিত হইয়াছিল। 

লাইবনিটুজের মনাদ-বাদ লেলিং সম্পূর্ণভ!বে গ্রহণ করেন নাই। তিনি গ্রত্যেক 
জীবাত্মার স্বাতন্ত্র স্বীকার করিয়াছেন। প্রত্যেক জীবাত্ম(কে তাহার অস্তনিছিত শক্যত। 
যে দ্বকীয় চেষ্টা্থার৷ বিকাশিত করিতে হইবে, তাহাও তিনি বলিয়াছেন। কিন্ত জগতের 
এঁক্য তিনি অস্বীকার করেন নাই। তাহার মতে জগৎ অসংবনদ্ধ,বস্তদিগের সমষ্টিমত্র নছে। 
জগতে সত্তার অসংখ্য ক্রমভেদ থ|কিলেও, যাবতীয় সত্ব মিলিত হইয়া! একত্ব-প্রাধ 
হইয়াছে। প্রত্যেক জীবাত্ম। পূর্ণতা-গ্রান্তির জন্ত চেষ্টা করিতেছে, এবং ক্রমশঃ উচ্চতর 
অবস্থা-প্রণ্ডির জন্ত তাহার পৃথিবীতে একাধিক বার জন্মগ্রহণ অসস্তব নহে। লাইবনিটুজের 
উদ্দে্বাদ ও নিয়তিবাদ তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রতোক বস্ত্র সহিত অন্ঠান্ঠ বস্তর 
সম্বন্ধ আছে, এবং যাবতীয় বস্তই যে এক মহত্তর উদ্দেশ্ঠ-পলিদ্ধির জন্য ক্রমোক্নতি লাভ 
করিতেছে, ইহ! তিনি বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু মঙ্গলময় ঈশ্বর যে দুঃখ-কষ্টের স্া 
করিতে পারেন না, তাহা তিনি স্বীকার করিতেন না। তিনি অনস্তনরকবাদের সমর্থন 
করিয়৷ মেগডেলসনের মতের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। স্বর্গ ও নরক তীছ!র মতে দেশ ও 
কালে অবান্থত ছইটি স্থান নহে। মানুষ স্বকর্শঘারা যে অবস্থার স্ত্ি করে, তাহাই 
বর্গ অথবা নরক। 

100 09110 0£ 05111550051 ০£ 0০৭ গ্রন্থে লেসিং যে মত গ্রকাশ 
করিয়াছেন, তাহ।তে স্পিনেজার দর্শনের প্রভাব ম্পষ্ট] তিণি স্পিনোজ! ও ল/ইবনিটুজের 
দর্শনের মধ্যে সমন্বয়-লাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। *1ইবণ্টিজের পরস্পর হুইতে 
বিচ্ছিন্ন মশাদ-দিগকে তিনি এক ঈতরের মধ্যে একত্রিত কাঁরতে চেষ্টা করিয়ছেন। 
তাহার মতে, যাহার মধ্যে সকল বস্ত অবস্থিত, ধিনি সকল বৈচিত্র্যের আধার এবং 
যাবতীয় পরিণাম ধাহার অন্তর্গত, তিনিই ঈশ্বদী) এবং যদিও তিনি যাবতীয় বস্তর বাঠিয়ে 
অবস্থিত, তথ।পি হার বাছিরে কিছুই নাই। এমন কোনও পদাধই শাই, ঈশ্বরের 
মধ্যে যাহা নাই। যে কোনও বস্তুর ধারণা কর। যায়, তাহার প্রত)য় খবরের গ্রতায়ের 
অস্তভূক্ত। এবংবিধ ঈথরের ধারণার! লেলিং খৃষটীয় ত্রিত্ববাদের ব্যাখ্য/ করিয়াছেন। 
জ্ঞানন্বরূপ খবরই পিত1) তাহার চিন্তাতে পিতৃত্বেঃ অভিব্যক্তি ; জগতে পক্রিয় ঈশ্বর পুত্র, 
তিনি বিধাতা; ধিনি আপনাকে প্রকাশিত করিতেছেন, তিনি এবং তাহার প্রকাশিত রূপ, 
উভয়ের সম্মিলন পবিত্র আত্ম।। তাহাতে জান ও সক্তিন্ন শক্তি উভয়ই মিলিত হুইয়াছে। 
জ্ঞানম্বরপ ঈশ্বর এবং জগতের ত্রষ্টা, পাত! ও সংহর্ত। ঈশ্বর তাহারই ছুইরূপ। 

লেনিং ধর্মলম্বদ্ধে স্বাধীনচেতা এবং পরমত-নহিফুতার পক্ষপাতী ছিলেন। তাহার 
80182. ৫6: [05196 গ্রন্থে তিনি একজন মুললমান, একজন ইহুদী এবং একজন 
ৃষ্টানের চরিরবরনঘার! পরমতলহিফুতার মাহাত্ব্য কীর্তন করিয়াছেন। গ্রন্থে বর্ণিত 
সুলকখা। এই, যে কহ বদি মাহ্ধকে ভালবালে এবং তাহাতে প্রকৃত মত থাকে। 


মব্য র্শম-:লেলিং | ৮১ 


তাঁছ। হইলে, তাঁহার ধর্মমত যাহাই হউক, কিছুই আসে যায়না] আমর] যে নানু 
ইহাই বড় কথা, আমর! থুষ্টান, ইনদী অথবা মুললমান কি না, তাহ! নয়। ৰ 

 লেনিংএর বন্ধু রেইম]ারাস 1০010 ১116] নামে এক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। 
এই গ্রন্থে বাইবেলে বণিত ঘটনাধলীর সততায় সন্দেহ গ্রকাশ কর! হইয়াছিল] এ্রকারের 
নাম না দিয়। লেসিং এই গ্রন্থ গ্রকাশিত করিয়ছিলেন। ফলে লোকে ঘেলিংকে 
এই গ্রন্থের লেখক বলিয়! মনে করিয়াছিল, এবং ইহা লইয়া তিক্ত বাদামুবাদের সৃষ্ট 
হইয়াছিল। এই গ্রস্থ বিবৃত মতের সহিত লেমিংএর মতের ঘে মম্পূর্ণ মিল ছিল, তাহ! 
নহে। কিন্ত তিনি বিশ্বাম করিতেন, যে বাইবেলে বণিত ধর্মামতের সত্যত| তাহ'তে 
বণিত ঘটনাবলীর উপর নির্ভর করে ন|। 

101811901165 গ্রন্থে লেনিং সেক্ম্পিয়ারকে আদর্শ নাট্যকার বলিয়া বর্ণন| করিয়া- 
ছিলেন, এবং প্রচলিত ফরাসী নাট্যরীতির সমলোচন। করিয়াছিলেন। তাহার 1+901001 
গ্রন্থে “কলার দর্শন১ ব্যাথ্যাত হইয়াছে । এই গ্রন্থে তিনি ভাস, চিত্র-বিগ্ভ। এবং কবিতার 
মধ্যে পারস্পরিক সন্বন্ধের আলোচন| করিয়াছেন, এবং তাহাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
এডমও্ড বার্কের 4 010119500171091 [10117 1060 10116 02181. ০ 001 10585 
0 1116 90011016 2100 7৫2101101 গ্রন্থ হইতে লেলিং তাহার গ্রস্থ-প্রণয়নে অনুপ্রেরণা 
লাভ করিয়ছিজেন।* বার্কের গ্রন্থ পড়িয়া লেসিং এতই মুগ্ধ হইয়াছিপেন, যে তিনি 
তাহার অনুবাদ? করিতে আরস্ত করিয়াছিলেন। তাহার 1480/:001. পৌন্দধ্যের বিজ্ঞাণ- 
সম্বন্ধে তদানীন্তণ কালের শ্রেঠ গ্রন্থ 

লেমিং সত্যের উপানক ছিলেন। তিনি মত্যের অনুমন্ধান করিতেন লতোর জন্য, 
তাহ। হইতে যে আনন ও শান্তিণাভ হয়, তাহার জন্ত নছে। তীহার মতে দর্শনের 
প্রকৃত আলোচ। বিষয় হইতেছে মানুষ, পূর্ণ আদর্শ মানুষ | মানবজতির পুর্ণতা জাতির 
অন্তর্ত ব্যক্তিদিগের পূর্ণহাদ্বারাই সাধিত হয়। স্থৃতরাং ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের অঙ্গ বলিয়া গণ্য 
ন| করিয়া, রাষ্ট্রের অস্তিত্বই ব্/ক্তির প্রয়োজন*লাধনের জন্ত বলিয়া গণ্য কর। উচিত। 
পালন, চার্চ, এবং যাবতীয় রাজনীতিক এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, লকলই অনিষ্টকর, 
কিন্ব অপরিহার্।। ইহার! সুনীতির রক্ষক এবং শান্তি ও শৃঙ্খলার সহায়ক। লেসিং 
দেশ-প্রেমের পক্ষপাতী ছিলেন দ.। তিনি চাহিতেন বিশ্বপ্রেম। লকলেই আপনাকে 
বিশ্ববানী বলিয়। মনে করে, ইহাই তাহার কাম্য ছিল! জাতি, ধর্ম ও পদমধাধার 
সীর্ণত। হইতে মুক্ত হইয়। কেবল মানুষ নামে পাঁঃচিত হওয়াই, তাহার মতে, সকলের 
রক্ষ্য হওয়! উচিত। | 

ত্য কোনও পুস্তকের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে, তাহার বাহিরে সত্য নাই, 
ইহা লেসিং বিশ্বাস করিতেন'না। চার্চের নৈষ্টিক গোড়ামি যেমন তিনি পছন্দ করিতেন 
না, তেমনি তৎকালীন স্থাধীনচিত্তার উপাসকদিগের স্থুণ যুক্তিও তাহার গ্রীতিকর ছিল 


২৬২ পাশ্চান্ত্য দর্শনের ইতিহাস 


না। ধর্ের আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি ও তাহ!র সারভাগের মধ্যে তিনি পার্থকা করিতেন। 
তাহার মতে বিশ্বাসের বস্ত থৃষ্ট স্বয়ং বাইবেল নহে। সত্যষে চিরকালের জন্ত একবার- 
মাত্র কাহারও মুখ হইতে অথব|। কোনও গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা! নছে। সত্য 
ক্রমশঃই বিকাশপগ্রাপ্ত হইতেছে । মানবের ইতিহাসে ঈশ্বর আপনাকে ক্রমশঃ প্রকাশিত 
কন্ধিতেছেন। মনবজীবনে তাহার চিস্ত। রূপায়িত করিয়! তিনি মানবজাতির শিক্ষাবিধান 
করিতেছেন। পৃথিবীতে ধর্ম ক্রমশঃ নিয় হইতে উপ্নততর রূপে প্রকাশিত হুইতেছে। 
ইহুদী ধর্ম অপেক্ষা খৃষ্টধর্মা উন্নততর । ইহুদী ধর্ম তাহার পূর্ববর্তী প্রার্কৃতিক ধর্থাদিগের 
অপেক্ষা! উন্নততর | ঈশ্বর এ্রহিক সুখের আশাদার! মানুষকে আধ্য।জ্সিক পথে পরিচালিত 
করেন। কিন্তু এক সময় আসিবে, যখন প|ধিব স্থখের অ।শ! ন! করিয়াও মানুষ সায়লজত 
পথে চলিবে, পুণ্যের জন্ত পুরস্কররের আশ। না করিয়া, এবং পাপের জন্ শান্তির ভয়ে ভীত না 
হুইয়া, চী্বরের অ|দেশ প।লন করিবে । তখন ধর্মই ধর্দ্ের পুরস্কার বলিয়! বিবেচিত 
হইবে। লেলিং স্থকে জীবনের উদ্দেশ্ত বলিয়। গণ্য করেন নাই) জীবাত্মার অমরতা য় 
তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কিন্তু পরলোকে সখের আশার ধর্্মাচরণ তিনি সমর্থন করেন 
নাই। 

লেনিং কর্মনীতিকে বিচারহীন মতের দাসত্ব হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। 
মানুষকেও তিনি অন্ধ বিশ্বান' হইতে মুক্তি দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু কর্ধনীতির যে 
আদর্শের তিনি বর্ণনা করিয়াছিলেন,_-নিফাম ভাবে ধর্মের অনুলরণ--তাহ। সহজে অধিগম) 
নছে। লেলিংএয় কয়েকটি উক্তি এই-_ 

(১ মহৎ চিন্তা ব্যতীত মহৎ কর্ম হয় না! সৎ চিন্তা করার অর্থ সৎ হওয়া) 

(২) সর্বাপেক্ষা মন্থরগতি ব্যক্তি যদি সর্বক্ষণ তাহার উদ্দেশ্য চক্ষুর সম্মুখে রাখিয়। 
চলে, তাহ! হইণে লক্ষাহীন কিন্তু ক্রুতগামী ব্যক্তি অপেক্ষা! অনেক অধিক দুর যাইতে 
পারে। 

(৩) দানের মধ্যাদ। নির্ভর করে তাহার পরিমাণের উপর নহে, তাহাক্স প্রবৃত্তির 
উপর। 

(৪) ঈশ্বর যদি এক হস্তে পূর্ণ সত্য এবং অন্ত হস্তে প্রমাণের মধ্য দিয়। সত্যের 
প্রতি চিরজাগ্রত তীব্র আক।জ্ষ। লইয়। আমাকে বলেন “কোনটি চাও;* তা হ'লে আমি 
বিনীত ভাবে বলিব, “পিতা, পুর্ণ সত্যে একমাত্র তোমারই অধিকার, তোমার বাম হত্তের 
দান, অনস্ত প্রয়ালই, আমাকে দাও? 


অগ্টম অধ্যায় 
জার্মীন অধ্যাত্ববাদ 


ক্যান্ট ( ১৭২৪-১৮০৪ ) 

রেনেসার প্রারভ্তে ইয়োরোপে যে জ্ঞানালোচনার সুত্রপাত হইয়াছিল, তাহার পূর্ণ তম 
বিকাশ হইয়াছিল জার্মানিতে । রাষ্্রনৈতিক স্বাধীনতায় জান্মান জাতি অন্তান্ত জাতির 
নিম্নে পড়িয়! থাকলেও চিন্তার গভীরতায় তাহারা নকলকে অতিক্রম করিয়াছিল । অষ্টাদশ 
শতাবীতে বহুসংখ্যক চিন্তা-নায়কের আবির্ভবের ফলে জার্মান সাহিত্য ও দর্শন অতুলনীয় 
বিকাশ প্রাপ্ত হইয়৷ছিল! ইমান্ুয়েল ক্যান্ট দর্শনের গতি পরিবর্তিত করিয়! দার্শনিক চিন্তা 
নৃতন পথে প্রবাহিত করিয়াছিলেন, এবং বাহজগৎ এবং ম|নব-মনের মধো সম্বন্ধের এক 
নৃতন ধারণ! গ্রবন্তিত করিয়|ছিলেন। 





ক্যান্ট 


জার্মান অধ্যাত্মবাদের হুচন। করিয়াছিলেন লাইবনিটুজ | তীহার মতে জ্ঞানের 
উৎপত্তিস্থল মনঃ ; জানের উৎপাদনে বাহ পদার্থের কোনও ক্রিশ্।। নাই। জ্ঞান বাহ্বস্ত- 
নিরপেক্ষ” লাইধনিট্জ তাহার মতের সন্তোষজনক প্রদাণ দিতে পারেন নাই। ক্যাপ্ট 
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জ্ঞানের বস্ত-নিরপেক্ষত! স্বীকার না* করিয়।ও, তাহার আকারকে মনের স্থৃষ্ট বলিয়াছেন, এবং 
জানের বিশ্লেষণ করিয়া! তাছা প্রমাণ করিতে চেষ্ট! করিয়াছেন। 


জীবনী 


* ১৭২৪ খুষ্টাষে প্রাপিয়ার অন্তর্গত কনিগস্বার্গ নগরে ইমানুয়েল কযাণ্ট জন্মগ্রহণ 
করেন। ক্যাণ্টের জদ্মের একশত বৎলর পূর্বে তাহার এক পূর্বপুরুষ স্কটল্যা্ড হইতে 
আলিয়! জার্শ।নিতে বাসম্থাপন করিয়াছিলেন। ক্যাণ্টের পিতা ঘোড়ার জিনের ব্যবসায় 
করিতেন। মাত! ছিলেন 71905 সম্প্রদায়তুক্ত প্রটেষ্টাণ্ট। 725115ঠগণ নিষ্ঠার সহিত 
ধান্মিক ষাবতীয় অনুষ্ঠান পালন করিতেন। এই জন্যে ক্যাণ্টের খ।ল্যকাল ধাম্মিক পরিবেশের 
মধ্যে অতিবাহিত হইয়াছিল। মাতার সঙ্গে তীহাকে প্রত্যহই রীতিমত উপাসনা ও 
অন্তান্ঠ অনুষ্ঠানে যোগদাণ করিতে হইত। এই অতিরিক্ত ধর্মানুষ্ঠ।নের গ্রতিক্রিগার ফলে 
তিনি যৌবনে গির্জ|য় যাওয়! বন্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু ধর্মের যাহ! সার, তাহার প্রতি 
তাহার শ্রদ্ধ। ও অনুরাগ শেষ পর্য্যন্ত অটুট ছিল। সাধু চরিত্রের জন্ত ক্য।ণ্টের পিতামাত। 
দরিদ্র হইলেও লকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। কাণ্টের চরিত্র তাহাদের ঘার| বিশেষভ|বে 
প্রভাবিত হইয়াছিল। ক্যাণ্টের সমগ্র জীবন কনিগ্দ্বাগ নগর ও তাহার সানিধোই 
অতিবাহিত হুইয়াছিল। একবার মাত্র কেবল তিনি কনিগ্স্বার্গের বাহিরে গিরাছিলেন, 
তাহাও এক নিকটবর্তী গ্রথমে । 

১৭০ লালে ধর্মবিজ্ঞানের ছাত্ররূপে ক্যাণ্ট কনিগৃদ্ব্গ বিশ্ববিহ।লয়ে প্রবিষ্ট হন। 
পরে দর্শন, গণিত, প্রাকৃতিক বিজ্ঞনও পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। ২৩ বংষর বয়সে 
১৭৪৭ সালে 41002051705 012 01 706 705007866 ০: 81001৮6৮০01: নামে এক 
প্রবঞ্ধ লিখির। তিনি তাহার সাহিত্যিক জীবন আরম্ভ করেন। আধিক অস্বচ্ছলতা-বশতঃ 
কয়েক বৎসর কনিগৃস্বর্গ নগরের সান্নিধ্যে কয়েক পরিবারে গৃহশিক্ষকের কার্য করিয়। 
১৭৫৫ সালে তিনি বিশ্ববিগ্ভ।লয়ে 72:15265 146060151 নিযুক্ত হুন। এই পদে প্রতিষ্ঠিত 
থাকিবার সময়ে তাহাকে তর্কবিস্তা, তত্ববিস্ত, প্র।কৃতিক বিজ্ঞান, গণিত, কর্ম্মনীতি, নৃতত্ব এবং 
প্রক্কৃতিক ভূগোল শিক্ষ। দিতে হইত। ১৫ বৎসর তাহাকে এই নিয় পদে থাকিতে 
হইয়াছিল) ছুইব।র অধ্যাপক-পদের জন্ত তিনি আবেদন করিয়াছিলেন, কিন্তু আবেদন 
মঞ্জুর হয় ন|ই। পরে ১৭৭* লালে তিশি তর্কপান্ত্র ও তন্ববিষ্তার অধ্যাপক পদে উন্নীত হছন। 
তিনি শিক্ষাবিষয়ক একখানি গ্রন্থ রন! করিয়/ছিলেন। এই গ্রন্থে শিক্ষ।দান-সন্বন্ধে অনেক 
উত্রষ্ই উপদেশ ছিল। কিন্তু ক্যাণ্ট বলিয়!ছেন, যে তাহাদের একটিরও তিনি কাধ্যক্ষেত্রে 
প্রয়োগ করেন নাই। উত্তম শিক্ষক বলিয়া তাহার খ্যাতি ছিল, এবং তীহার ছাত্রের! 
তীছ্থাকে বিশেষ শ্রদ্ধ। করিত। তিনি বলিতেন, উত্তম, অধম ও মধ্যম, এই তিনশ্রেণীর 
ছাত্রের মধ্যে প্রতিভাবান উত্তম ভাঞ্জদিগের শিক্ষকের সাহায্োর বিশেষ প্রয়োজন হয় না 
এবং বুদ্ধিহীন অধম ছাত্রদিগের জন্ত পরিশ্রম নিক্ষল হন্গ) মধ্যম শ্রেণীর ছাত্রদিগের প্রতি 
শিক্ষকেন়্ অধিক মনোযোগ দেওয়া বর্তব্য। 


নব্য দর্শল--ক্যান্ট ২৬৫ 
ক্যাণ্টের আড়ন্বরহীন বিনম্র ব্যবহার দেখিয়! কেহই তাহার নিকট হইতে অসাধারণ 
কিছু প্রত্যাশ। করে নাই, এবং তিনি যে কোনও নৃতন দার্শনিক তত্ব উদ্ভাবন করিয়া! সকলকে 
বিন্মিত ও চমতরুত করিয়া দিতে পারেন, ইহা! কেহ কখনও ভাবিতে পারে নাই। নিজেও 
তিনি এমন কিছু করিবেন বলিয়া! ক্যাণ্ট আশ। করেন নাই । ৪২ বৎসর যখন তাহার বয়স, 
তখন তিনি লিখিয়াছিলেন, “সৌভাগ্যক্রমে তত্ববিগ্ঠার প্রতি আমার অনুরাগ আছে, কিন্ত 
আমার দর্িত! আমার প্রতি কোনও অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন নাই।* তব্বিস্তাকে১ তিনি 
অতলম্পর্শ গহ্বর ও বনু দর্শনের ধ্বংসাবশেষ-সমাকীর্ণ আলোকস্তস্তবজ্জিত অন্ধকারময় 
মহাসাগর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। তত্ববিস্ক/র উপানকর্দিগকে তিনি বলিয়াছিলেন 
*প্র/য়শঃ-ঝটিকা ক্রান্ত-কপ্রনাশিখরাসীন।৮ তিনি নিজেই ষে প্রবলতম দার্শনিক ঝটিকার 
স্থষ্টি করিবেন, তখন তিনি তা! বুঝিতে পারেন নাই। 
বনু বিষয়ে ক্যাট প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। গ্রহ, ভূমিকম্প, অগ্নি, ঝটিকী, ইথার, 
আগ্নের গিরি, ভূগে।ল, জাতিতত্ব--তত্ববিদ্তার সহিত সম্পর্ক-বঞ্জিত ফিত বিষয়েই ন৷ 
লিখিয়াছিলেন। তীহ।র 15০: ০৫ [69505 গ্রন্থে নীহ!রিক! হইতে নক্ষত্র- 
জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, এই মত তিনি ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে সমস্ত 
গ্রহেই জীবের অস্তিত্ব আছে, অথবা কালক্রমে জীবের উৎপত্তি হইবে; এবং ষে সমস্ত 
গ্রহ নুর্ধ্য হইতে সর্ব!পেক্ষা দূরবর্তী, তাহাদের বয়স অন্যান্য গ্রহের বরন অপেক্ষা 
অধিক বণিয়া, পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যে সকল জীবের আবির্ভাব হইয়াছে, তথায় 
তাহ! অপেক্ষ। অধিকতর বুদ্ধিমান জীব আবিভূত হুইয়াছে। তাহার £১701:020105 
গ্রন্থে নিয়্তম জীব হইতে মানুষের উৎপত্তি হুওয়! সম্ভবপর বলিয়া তিনি মত 
গ্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রথমাবস্থায় মানুষ যখন বন্। পণ্ডর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষায় 
অসমর্থ ছিল, তখন মানবশিশ্ড যদি বর্তমান কালের শিশুর মতই কাদিত, তাহা 
হইলে বন্ত পণ্ড তাহার সন্ধান পাইয়াই তাহাকে খাইয়া ফেলিত। ইহ! হুইতে অনুমিত 
হয়, ষে আদিম মানুষের প্রকৃতি সভ্য মানুষের প্রকৃতি হইতে ভিন্ন ছিল। কিন্তু কি 
উপায়ে প্রকৃতি মানবপ্রক্তির এই পরিবর্তন-লাধন করিল? ক্যাট বলেন, “তাহ! 
জানিনা । তবে ইহা! হইতে মনে হয়, হয়তো ভবিষ্যতে *কোনও প্রাকৃতিক বিপ্লবের 
ফলে ওরাংওটাং ও শিষ্পাগ্রির প্রক্ৃতিও পরিবন্তিত হুইয়! যাইতে পারে। বর্তমানে 
তাহার। ভাল ভাবে হাটিতে পারে না। বাক্যন্ত্র তাহাদের অপরিণত, স্পর্শশক্তিও অতি 
সামান্ত। এই সকল অঙ্গ পরিবন্তিত হইয়া! মানুষেক্ট পদ, ক, ও ত্বকের মত 
হইতে পারে, এবং উন্নত সবাযুযস্ত্রর উদ্ভব ও তজ্জন্ত বুদ্ধির ক্রম-বিকাশের,ফলে সমাজন্ির 
দ্বারা! তাহার! মানুষের মত বুদ্ধিমান জীষে পরিণত হইতে পারে ৮ ভবিষ্যতের এই 
সম্ভাবনার বর্ণনাদার। কি প্রকারে ইতর জীব হইতে মানুষের উদ্ভব হুইরাছে, ক্যাণ্ট 
হয়তে। সে সম্বন্ধে নিজ্জের মত ব্যক্ত করিয়!ছিপেন। 


1 70665015591 
” ৩৪ 


২৬৬ পাশ্টাত্তয দর্শনের ইতিহাস 

ক্যাণ্টের জীবন সম্পূর্ণভাবে নিয়মান্থুলারে পরিচালিত হইত। শধ্যাত্যাগ, কফিপান, 
লেখা, বক্তৃতা, ভোজন ও ভ্রমণ সকলই নির্দিষ্ট সময়ে সম্পাদিত হইত | তাহার জীবনচরিত- 
লেখক লিখিয়াছেন, “ইমানুয়েল ক্যাণ্ট যখন তহার ধূসন কোট পরিয়! যহ্ি-হুত্তে গৃহদ্ধারে 
আবিভূতি হইয়া রাস্তায় বেড়ইতে বাহির হইতেন, তখন গ্রতিবাশীর! বুঝিতে পারিত, যে 
ঘড়িতে ঠিক সাড়ে তিনট! বাজিয়াছে।” সর্ব খতুতে তিনি একই রাস্তায় পাঁদচারণ৷ করিতেন। 
আকাশে যখন নেঘ উঠিত, তখন বুদ্ধ ভৃত্য ল্যাম্প একট বড় ছাতি ধগলে লইয়া 
তাহার অন্ুলরণ করিত। ক্যাণ্টের ভ্রমণের রাস্ত। প্দার্শনিকের রাস্ত” নামে পরিচিত 
হইয়াছিল। | 

১৭৮২ সালে যখন ক্যাণ্টের বয়স ৫৭ বংসর তখন তীহার 0:26005 ০? 79115 
[২6959 প্রকাশিত হয়। ১৭৮৮ সালে 0110009 ০:৫6 715.001091 13595011 এবং 
১৭৯০ সালে 0:161008 ০: 71106155776 প্রকাশিত হয়। ১৭৯৭- সাল পর্্যস্ত 
তিনি বিশ্ববিগ্ঠ'লয়ে অধ্য।পনার কাজ করিয়াছিলেন। তাহার পরে বার্ধক্যের ছূর্ব্বলত- 
বশতঃ অধ্যাপনার কার্য করা অসম্ভব হওয়ায় তিনি কার্ধ্য-ত্যাগ করেন। গ্রন্থ-প্রকাশের 
পরে জান্।নীর সর্বস্থান হইতে দলে দলে পণ্ডিত ও ছাত্রগণ তাহার নিকট শিক্ষালাভের জন্ত 
আলিতে আরম্ভ করেন। সম্তরান্ত বংশোড্ভব ব্যক্তিরাও আসিতেন। জীবনের শেষ ১৭ 
বৎনর ক্যাণ্ট নগরের এক নিভৃত অংশে একটি ক্ষুদ্র গৃহে বাল করিতেন ত|হার জীবন- 
যাপন-প্রণালী অতি সরল ছিল। জীবনে স্বদেশের বাহিরে না গেলেও ভ্রমণ-কাহিনী পাঠ 
করিয়া তিনি পৃথিবীর উপরিভ।গের জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন | প্রাকৃতিক ভূগোল-সম্বন্ধে 
তিনি যে লকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহা হইতেই ভূপৃণ্ের জ্ঞ/ন তাহার কত গভীর ছিল, 
তাহ। বুঝিতে পার! ষায়। রুসোর সমস্ত গ্রন্থের সছিত তিনি পরিচিত ছিলেন । 7310215 
যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন তাহা! পাঠে তিনি এতই নিবি ছিলেন, ষে কয়েকদিন 
বেড়াইতে বাহির হন নাই। 

ক্যাণ্টের শরীর ছিল দুর্বণ। কিন্তু চিকিৎসকের সাহাধ্য ন| লইয়। তিনি নিজেই 
নিজের চিকিৎসা! করিতেন। তাহার বয়ল যখন ৭* বৎলর, তখন “ইচ্ছাশক্কির প্রয়োগন্ধার! 
শারীরিক অনুস্থতা-বোধ-দমনে মনের ক্ষমতা” (০৮161 ০1 015 112770. 0০0 7195661 086 
[75611116 0£ 11171595799 70:০2 ০0£ [6501110107) শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। 
তীহার মতে কেবল নাক দিয়াই নিঃশ্বল লওয়া উচিত, বিশেষতঃ গৃহের বাহিরে। এই 
জন্তই হেমন্ত, শীত ও বসস্ত, সক্জ খতুতেই ভ্রমণের সময়ে তিনি কাহারও সহিত কথ! 
বলিতেন ন|। সি লাগ! অপেক্ষ! তিনি চুপ করির! থাক! ভাল মনে করিতেন। কার্য 
আরম্ভ করিবার পূর্বে প্রত্যেক ব্যাপারেই সমস্ত বিষগ্ন তিনি ভাবিয়া দেখিতেন। এই জন্তই 
তিনি বিব|হ করেন নাই। ছুইবার তাহার মনে বিবাহের ইচ্ছ! উদিত হইয়াছিল, কিন্তু 
প্রত্যেক বারই বিবাহের প্রস্ত/ব করিবার পুর্বে বিবেচন! করিবার জগ্ত তিনি এত লময় 
লইয়াছিলেন, যে প্রথম মহিলাটি অপেক্ষা করিতে ন| পারিয়! অন্ত একজনকে বিবাহ 
করিয়াছিলেন, এবং ধিতীয় মহিলাটি তিনি মনঃ স্থির কিবার পূর্ব্বেই কনিগৃদ্থার্গ ত্যাগ 


নব্য দর্শন--ক্যান্ট ২৬৭ 


করিয়! গিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ বিবাহ করিলে তাহার জ্ঞানালোচনায় ব্যাঘাত খটিবে, 
তাহার এই ভয় হুইয়াছিল। 

১৮*৪ খুষ্টাকে ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ৮* বংনঃ বয়সে ক্যাণ্টের মৃত্যু হয়। ক্যাণ্ট 
দেখিতে নাতিদীর্ঘ, নাতিহ্ন্ব ছিলেন; শরীরও ছিল তাহার নাতিস্থল, নাতিকশ ; চক্ষু ছিল 
নীলবর্ণ। সত্যের প্রতি প্রগাঢ় অন্থরাগ, এঁকান্তিক সাধুতা এবং বিনীত ব্যবহার তাহার 
চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল। 


ক্যান্টের দর্শনের পটভ্ভুমিক। 


উনবিংশ শতাব্দীর দার্শনিক চিগ্ত। ক্যাণ্টের দর্শনদ্বারা যেরূপ গভীর ভাবে প্রভাবিত 
হইয়াছিল, দর্শনের ইতিহাসে অন্ত কাহারও দর্শন সেরূপ প্রভাব-বিস্তারে লমর্ধ হয় নাই। 
ক্যাণ্টের দর্শন হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করে নাই। দীর্ঘকাল যাবৎ তাহার চিন্তা ধীর পদক্ষেপে 
অগ্রসর হইতে হইতে পরিশেষে এক নু-সম্বদ্ধ দর্শনে পরিণত হইয়াছিল। তাহার প্রথম 
দার্শনিক গ্রন্থ 01100016 ০? 6015 1685021 পাঠ করিয়৷ পর্তিত-সমাজ চমকিত হইয়া! 
উঠিয়াছিলেন। সেই অবধি তাহার দার্শনিক সিদ্ধান্ত দার্শনিকগণ্ের চিন্ত। উদ্ধদ্ধ করিয়া 
আপিতেছে। ড111 70819 লিখিয়াছেন "১৮৪৮ সালে রোমান্টিক আন্দোলন আরব 
হয়। তাহার প্রাছুর্ভাব-কালে লোপেনহরের দর্শন অল্প কালের জন্ত প্রভাববিস্তারে সমর্থ 
হুইয়াছিল। ১৮৫৯ সালে অভিব্যক্তিবাদ অন্ত যাবতীয় মত পরাভূত করিয়! বিজয়-গৌরব 
লাভ করিয়াছিল, এবং শতাবীর শেষভাগে নিংসের ধর্ম-ধবংসী দর্শন দার্শনিক রঙগমঞ্চের কেন্দ্র 
অধিকার করিয়া বপিয়াছিল, বত্য। কিন্ত এ সকল আন্দোলনের কোনটিরই গভীরতা 
ছিলনা । তাহারা ছিল অন্ত দর্শনের গৌণ বিকাশমাত্র | তাহাদের তলদেশে ক্যাণ্টীর 
আন্দোলন প্রবল আ্রেঃততি অবিরাম বহিয়া। যাইতেছিল, এবং ক্রমশঃ বিস্তৃততর ও গভীরতর 
হইতেছিল। ফলে বর্তমানে ক্যাণ্টের দর্শনের মুল তত্বগুণি সর্বপ্রকার পরিণত দর্শনেরই মূল 
সুত্ররূপে গৃহীত হইয়াছে। ঘিংসে ক্যাণ্টের-তত্বগুলি স্বীকার করিয়। লইয়াছিলেন। 
সোপেনহর 0:101005 ০£ [7016 1২6৪592কে জার্ম।ন সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা মুল্যবান 
গ্রন্থ বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। তাহার মতে যতদিন পর্য্স্ত কেহ কাণ্টের দর্শন 
আদ্নত্ত করিতে না পারে, ততদিন মে শৈশব অতিক্রম করিয়াছে, বলা যায় ন1। স্পেন্সার 
ক্যাণ্টকে বুঝিতে পারেন নাই, এবঃ সম্ভবতঃ সেই জন্তই তিনি উৎকৃষ্ট দার্শনিক হইতে 
সক্ষম হন নাই। হেগেল বলিয়াছিলেন, "দার্শনিক হইতে ছইলে প্রথমে ল্পিনোজার শিষ্য 
হইতে হইবে। ক্যান্ট সববন্ধেও এই কথ। বল! যায় 1” 

কিন্ত ক্যান্টকে বোঝা খুব সহজ ব্যাপার নহে। তাহাকে বুঝিতে হইলে তৎকালীন 
দার্শনিক প্রগতির সহিত প্রথমে পরিচিত "হইতে হয়। তারপরে ক্যাণ্টের বক্তব্যও খুব 
স্পষ্ট নছে। ড:11705:55 বলিয়াছেন, “ক্যাণ্টের সছিত জিছোবার সাহু ও বৈ-সাদৃশ্ 
উভয়ই আছে। জিছোবা মেঘের অপর পার হইতে কথ! বলিতেন, কিন্তু তাঁহার কথ! 
বলিবার সমন্ব বিদ্যুতের আলোকে আকাশ উদ্ভালিত হইত। ক্যা্টও মেঘের আড়ালে 


২৬৮ পাশ্চাত্য দর্শনের ইত্ভিহাস 


থাকিন্ব। কথা বলেন, কিন্তু বিদ্যুতের আলোক তীছার লেখার মধ্যে নাই। উদাহরণের 
ব্যবহার তাহার রচনায় বিরল। স্থুগ* বিষয়ের ব্যবহারও তিনি করেন নাই। তাছ। 
করিলে, তিনি বলিয়াছেন, তাহার গ্রন্থের আয়তন বাড়ির যাইত। (তবুও তাহার 
সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে ৮** পৃষ্ঠা আছে।) কেবলমাত্র দর্শন-বাবসায়ীদিগের জন্ত এই গ্রন্থ, 
লিঘিত। তাহাদের জন্ত উদাহরণের প্রয়োজন নাই।” তবু ক্যাণ্টের বন্ধু 12 
দার্শনিক কর্পনায় বিশেষ পারদর্শী হুইয়াও গ্রন্থের পাওুশিপি অর্ধেক পাঠ করিয়! ফেরত 
দিয়াছিলেন, এবং খলিয়াছিলেন, আরও পড়তে হইলে তিনি পাগল হইয়া! বাইবেন, 
বলির! তাহার আশঙ্ক। হয় ।” 

রোমক সআট জাষ্টিনিয়ান এধেন্সের দার্শনিক চতুষ্প'ঠীনকল বন্ধ করিয়। দিৰার 
পরে সহত্র বৎসর যাবৎ ইয়োরোপীয় দর্শনে কোনও নূতন চিস্তার উদ্ভব হয় নাই। 
সম্াটদিগের পক্ষপুটের মধ্যে পরিপুষ্ট হইয়া! থুষ্টীয় চার্চ প্রবল হইয়া উঠ্িয়াছিল, এবং 
সমগ্র ইয়োরোপের ধর্মগুরু পোপ অগ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছিলেন। প্রাচীন 
শরীক দর্শন পুরোহিত ও সমন্তালীদ্িগের বাহিরে জনগণেব অনধিগম্য হুইয়! পড়িয়াছিল 
পুরোহিত ও সন্তানিগণ গ্রীকদর্শনে আলোচন। করিতেন) তাহাদের মধ্যে দার্শনিক 
প্রতিভার বে অভাব ছিল, তাছাও নহে। মধ্য যুগে ওরিজেন, টমাস একুইনাস, সেইণ্ট। 
অগা্টিন প্রভৃতি দার্শনিক তাহাদের মধ্যেই আবিভূতি হইয়াছিলেন। কিন্তু যাহা! সত্য 
তাহাতো৷ পয়্গম্বরদিগের মুখেই ব্যক্ত হইয়াছে, পরিশেষে ইশ্বর নিজেই মানব-জন্ম 
স্বীকাব কবিয়! তাহ! প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং নৃতন সত্য-আব্ফারের কিছুই 
নাই। তবে বুঝিবার সাহায্যের ভন্ত সেই সত্যের ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে বটে। তাই 
গ্রীক দর্শনের তাহাদের প্রয়োজন হইয়াছিল। তাহ!দের মধ্যে কখনও প্লেটে! ও নবপ্লেটনিক 
দর্শনের সমাদর হইয়াছিল, কখনও বা! আরিস্টটলের দর্শনের । গ্রীক দর্শনের সাহায্যে তাহার! 
খুষ্টধন্মের একট দার্শনিক ভিন্তি-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন । ফলে যিশ্তুর সহজ ও 
সরল ধর্ম দার্শনিক কুছেলিকার সমাচ্ছন্ন হইয়। পড়িয়াছিল। 

পুরোহিতগণের ক্ষমতাবুদ্ধির ফলে স্বাধীন চিস্তার উৎস শু হইয়! পড়িয়াছিল। 
শাস্ত্রে যাহা! আছে, নিব্বিচারে তাহাই সকলকে স্বীকার করিয়! লইতে হুইত, এবং তাহার 
বিরুদ্ধে কোনও মত প্রকাশ করিলে শাস্তিভাগ করিতে হইত।| ইহুা!র ফলে দর্শন- 
বিজ্ঞানের স্বাধীন আলোচনার পথ রুদ্ধ হুইয়! গিয়াছিল। কিন্তু মানবচিস্তার গতিপথ চিরকাল 
রুদ্ধ করিয়া রাখ! অসম্ভব। কন্স্টাঁ্টিনেপল তুর্কদিগের কর্তৃক আক্রান্ত হইলে অনেক গ্রীক 
পণ্ডিত তথা হুইতে পলায়ন করিয়! ইয়োরোপের নান। দেশে আশ্রয় গ্রহণ কঞেন। তীহার। 
গ্রীক সাহিত্যও সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহার পরে আমিল মুদ্রাযস্ত্র। প্রাচীন 
্্ীক গ্রস্থনকল লাটিন ভাষায় অনুদিত হইয়! জনগণের মধ্ো প্রচারিত হৃইরা! পড়িল। 
গ্রীক চিস্তার সহিত পরিচয়ের ফলে লোকের মনে নান প্রশ্ন উদিত হইতে লাগিল। 
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জার্য|নির ধর্ব-সংস্কার১ আন্দোলনের ফলে ইয্োরোপের কতিপয় দেশে পোপের প্রতৃত্বের 
অবসান হইল, এবং মানুষের বুদ্ধি বন্থন-মুক্ত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইল। আমেরিক! 
আবিষ্কৃত হওয়ায় এক নৃতন জগৎ লোকের দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইল। কোপার- 
নিকাস্‌, গ্যালিলিও, কেপলার প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক সৌর জগতের রহন্ত প্রকাশ করিলেন। 
জিওরদানো ক্রনোকে স্বাধীন মত-প্রকাশের জন্ত অগ্নিতে আত্মাহুতি দিতে হইল বটে 
কিন্ত ইংলণ্ডে বেকন জ্ঞানালোচনার জন্ত নূতন পদ্ধতির আবির করিয়! জ্ঞ।নরাজ্যের 
যে মনোরম চিত্র অঙ্কিত করিলেন, তাহ! দেখিয়া লোকের মন মুগ্ধ হইল, এবং ভবিষ্যতের 
বিপুল সম্ভাবনা তাহাদের কল্পনা! অভিভূত করিল। এই সময়ে হুব্স্‌ ঈশ্বরের অন্তিত্ 
স্বীকার করিয়।ও যে মত প্রচার করিলেন, তাহ নিরবচ্ছিন্ন জড়বাদ। ন্ব-সমাজ-চ্যুত 
ইহুদী শ্পিনোগ্গ। যুক্তির উপর ষে দর্শনের প্রতিষ্ঠ। করিলেন, তাহ! স্বদেশে ও বিদেশে 
নাস্তিকত| বলিয়! অভিহিত হইল। এই সমস্ত মত-প্রচারের ফলে লোকের ধর্মবিশ্বাস 
শিধিল হুইয়। আলিতে লাগিল। ফ্রান্সে ভলটেয়ার, ডিডেরো৷ এভূতি যুক্তিবাদিগণ 
নানাভাবে যুক্তির মাহাআ্-প্রচার এবং পুরোহিতদিগের বিরুদ্ধে জনগণকে উত্তেজিত 
করিতে ল৷গিলেন। ইহার ফলে বুর্বনপ্িগের সিংহাসনের সঙ্গে “চীখরেরও পিংহালন 
উঠেছিল কীপিক়্1।% ধর্মে অবিশ্বান ফরাসী দেশে ফ্যাসানে পরিণত হইয়। পুরোহিতদিগের 
মধ্যেও সংক্রমিত হুইয়৷ পড়িয়াছিল। পরিশেষে ফরানী বিপ্লবের মধো পারিন-বাসিগণ 
এক সুন্দগী নারীকে প্রজ্ঞাদেবীর ভূষণে সজ্জিত করিয়া এবং নাটকীয়ভাবে তাহার পুজ। 
করিয়! যুক্তির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিয়াছিল । এই অবস্থায় অনেক চিন্তাশীল ব্যপ্তির 
মনে প্রশ্ন উঠিণ--বছ্ধাকার্তিত এই যুক্তির শাবির মুলা কি? মান্ত.যর যে ধর্ম-বিশ্বাস 
ও ভক্তি সহত্র সহস্র মন্দির-চুড়! হইতে উচ্চরবে আপনাকে ঘোষণ! কবিতেছে, ভাস্কর্ষ্য 
চিত্রে ও কবিতায় যাহ!র প্রকাশ মানবমনকে মুগ্ধ করিয়! আলিতেছে, যাহার জন শত 
শত লোক সাংসারিক ভোগন্থখ উপেক্ষ। করিয়। কৃঙ্ব্রত-পালনে জীবন শেষ করিয়াছে, 
তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান «ধুক্তি" কি মানবকে লত্যের পারে উত্তীর্ণ করিতে সমর্থ? তাহ! 
কি সত্যের দ্বার-উন্মোচনে বাস্তবিক সক্ষম অথব! ধূর্ত প্রতারকমাত্র | ধর্মকে ষে "যাচাই" 
করিতে চায়, তাহার আনুগত্য-স্বীকারের পূর্বে তাহারই যাচাই প্রয়োজন। ধর্ম-বিশ্থাসের 
যে বিচারক হুইতে চায়, বিচারক হুইবার তাহার উপযোগিত। কতটুকু, তাহ।র বিচার 
আবহক সর্বাগ্রে । তর্কশান্ত্রের অস্ত্রধারা যে শত শত বৎসরের ও কোটি কোটি লোকে? 
বিশ্বাসের বিনাশসাধনে উদ্ভত, তাহার স্বরূপ কি? তাছা কি অভ্রাস্ত? অথব! তাহা4 
শক্তি ও কার্ধ্য নির্দিই পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ? মানব-মনের গুঢ়তন আশা ও সাস্বন। 
যে বিনষ্ট করিতে অগ্রসর হইয়াছে, এবং নর্বশক্তিমান বলিয়। আপনাকে ঘোষণ! করিয়াছে, 
তাহার বততা-ম্বীকারের পূর্বে এই আলো!চন! আবশ্তক। ক্যাণ্ট এই কাধ্যে অগ্রসর হইয়া 
ছিলেন। 
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ইংল্ডে লক, বার্কলে ও হিউম এই আলোচনার হুত্রপাত করিয়াছিলেন। কিন্ত 
তাঁহাদের মীমাংস! ধর্মের অনুকূল হয় নাই। লকই আধুনিক কালে প্রথমে মানবীয় বুদ্ধি- 
সম্বন্ধে আলে।চন! করেন। জ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হয়, তাহার ব্যাখ্যায় লক বঝলিয়াছিলেন, 
মাজষের যাবতীয় জ্ঞানই বাহাদ্রবাছার। উৎপন্ন হুয়। মানুষের মনঃ একখ।ন। পরিফার 
প্লেটর মত। নেই গ্লেটে বাহা পদার্থকর্ৃক ষাহ! লিখিত হয়, তাহাই জ্ঞান। কোনও 
জ্ঞানই জন্মের সমস্য আমর! সঙ্গে করিয়৷ আনি না,-কোনও সহজাত জ্ঞান আমাদের নাই। 
অনেকে মনে করেন ঈশ্বরের ধারণা, স্ভায়ান্তায়ের ধারণা আমাদের সহজাত, এই সকল ধারণ! 
লইয়। আমর! জগ্রগ্রহণ করি, কোনও অভিজ্ঞতার অপেক্ষা ইহাদের নাই । লক ইহ! স্বীকার 
করেন নাই। তাহার মতে ইক্জিনিঘারাই আমদের যাবতীয় জ্ঞ।নল।ভ ঘটে। বাহ্‌ বিষয়ের 
সংস্পর্শে ইন্ড্রিয়ে যে ক্রিয়া! উৎপন্ন হয়, তাহাই মনে বাহিত হুইয়। জ্ঞানের স্যঙ্টি করে। 
ইন্জিয়ে যাহ! ছিল না, এমন কিছুই মনে প্রবেশ করিতে পারে না। লকের এই মত 
হইতে কেহ কেহ্‌ সিদ্ধান্ত করিয়া বলিলেন, ইন্জিয়ের বিষয় ভিন্ন অন্ত কিছুরই জান 
যখন অলভ্ভব, আর ইন্দ্রিয়ের বিষয়মকল যখন বাহা 'জড়” দ্রব্য, তখন জড় তিন্ন অন্ত 
কিছুই আমাদের জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। আমাদের মনও জড় ভিন্ন অন্য কিছু 
নহে । 
কিন্তু বিশপ বার্কলে বণিলেন "তাহা কেন? লকের বিশ্লেষণঘ্বার বরং প্রম!ণিত 
হয়, যে মনের অতিরিক্ত কিছু নাই । জড় দ্রব্য-সন্বন্ধে আমর! যাহ। জানি, তাহ।তো মনেরই 
বিভিন্ন অবস্থামাত্র | যে বাহ্দ্রব্কে সেই অবস্থার কারণ বলিতেছে, সে বাহ্‌ দ্রব্যের 
অস্তিত্বের প্রমাণ তো কিছুই পাওয়া যায় না। বস্ততঃ বাহ্‌ পদার্থ কিছু নাই, যাহাকে 
ঝাহা পদার্থ বলিতেছ, তথ। বাহ্‌ নহে, মানপিক। লক দেখাইয়ছেন, আমাদের সমস্ত জ্ঞানই 
সংবেদন হুইতে উৎপন্ন হয়। স্থৃতরাং কোনও দ্রব্য-সম্বন্ধে আমাদের বে জ্ঞান, তাহ! সংবেদন 
ও তদুৎপন্ন প্রত্য়পুঞ্জের» অতিরিক্ত কিছু নহে। যাহাকে গ্রবা বলা হয়, তাহা কতকগুলি 
প্রতীতির সমবাঞসমাত্র-_শ্রেণীবদ্ধ প্রতীতির লমবায়। একটা কমল! লেবুর বিষয় বিবেচন! 
করুন। ইহ! যেসকল প্রতীতির সমবায়, তাহণদের একটি “হরিদ্রাবর্””-শ্রেণীতৃক্ত, একটি 
কোনও খিশিষ্ট গন্ধ-শ্রেণীতৃক্ত, একটি “কোমল”-শ্রেণীভৃক্ত। একটি "নুমি্"-শ্রেণীভূক্ | 
এই সকল সমবেত প্রতীতিই কমল! লেবু। আমাদের যদি কোনও ইন্দ্রিয় না থাকিত, 
তাহ! হইলে কমলা লেবুও থ|কিত ন1। দ্রব্যের দ্রব্যত্ব সংবেদন হইত উদ্ভূত, বাহ কোনও 
কিছু হইতে নহে। লকল জড় গ্রাবই মনের অবস্থামাতআর। একমাত্র যে পদার্থের অব্যবছিত 
জ্ঞন আমাদের আছে, তাহ! আম|দের মনঃ। 
কিন্তু এইখানেই এই সমন্তার সমাধান হইল না। ডেভিড, হিউম বলিলেন, 
প্বর্কলের মত বর্দি সত্য হয়, তাহ! হইলে আমাদের মনেরও তে! কোনও জ্ঞঃন 
আমাদের নাই। বাহ জড় দ্রব্যের অস্তিত্ব নাই দ্বীকার করিলাম। কিন্তু মনের অন্তি্ব 
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যে আছে, তাহায় প্রমাণ কোথায়? মনের অবস্থামকলঈ আমরা জানিতে পারি, কিন্ত 
মনের নিজের দেখ! তো কখনও পাই ন!। স্বতন্ত্র স্বতত্ত্র প্রত্যয়, অনুভূতি, স্থৃতি গ্রভৃতিই 
আমাদের জ্ঞ।ানগোচর হয়। মনঃ যদি ইহাদের আধাররূপ কোনও দ্রব্য হয়, তবে সে 
আধারের কোনও জ্ঞান আমাদের নাই। প্রত্যয়, অনুভূতি প্রভৃতির সমষ্টিই মনঃ। চিন্তার 
প্রবাহের তলদেশে এমন কোনও আত্ম! নাই, ষাহাকে আমরা দেখিতে অথবা জান্তিতে 
পারি। বালে যেমন জড়ের বিনাশ সাধন করিয়াছিলেন এইরূপে হিউম তেমনি মনের- 
ও বিনাশ সাধন-করিলেন। জড় নাই, চৈতন্তও নাই-_-অদ্ভু অবস্থা। 

. হিউম্‌ আপনাকে 10615 বলিতেন । কিন্তু ইহাতে আন্তরিকত। ছিল বলিয়! মনে 
হয় না। খুষ্টধর্মকে তিনি “আমাদের ধর্ম” বলিয়াছেন, কিন্তু ত।হার দর্শনে জগতের স্থষ্টি কর্তা 
বণিয়া কাহারে! স্থান থাকিতে পারে না। জীশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে যে সকল যুক্তি আছে, 
ছিউমের দর্শন তাহাদের কলের ভিত্তিরই ধ্বংস-সাধন করিয়াছে । সন্নিবেশ-বিশিষ্টতার যুক্তি 
তিনি অগ্রাহ করিয়াছেন। জগতে উদ্দেশ্ত-সাধনের উপযোগী উপার অবলঘ্িত হইয়াছে, 
ইহ! হইতে যদি বুদ্ধিমান কে।নও অষ্টার অস্তিত্ব অনুমান করিতে হয়, তাহ! হইলে, হিউমের 
মতে, অষ্টার মধো বর্তমান উদ্দেঠনাধনের ্টপষোগী বুদ্ধি হইতে তাহার জগ্ভও দ্বিতীয় এক 
জন অ্টার অন্তিত্ব অনুমান করিতে হয়, এবং এই দ্বিতীয় শ্রষ্ট।র জন্ত তৃতীয় আর একজনের 
অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। ইত্যাদি 

"অ[ত্মার” অন্তিত্ব-অস্বীকারদবারা প্রচলিত ধর্মের ধবংসসাধন করিয়াই হিউম নিরম্ত হন 
নাই। প্রকৃতির মধে; ষে কোনও শৃঙ্খল! অথবা নিয়তি আছে, তাহাও অস্বীকার করিয়া তিনি 
বিজ্ঞানের বিনাশ-সাধনে উগ্ভত হইয়াছিগেন। কারণ হইতে কাধ্যের উৎপত্তি অবশ্তন্তাবী ; 
কারধ্যকা রণশৃঙ্খলঘ[রা দৃশ্তমান জগৎ বিধৃত। ম্পিনোজ|র দর্শন এই শৃঙ্খল ও নিয়তির ধারণার 
উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল] কিন্ত হিউম বলিয়াছিলেন, "কোনও কারণের দেখা তে কখনও 
পাওয়া যায় না। যাহার দেখা পাওয়] যার, তাহা! কেবল ঘটনাবলীর পারম্পর্যয, একটি 
ঘটনা পরে আর একটির আবিঙ্।ব। এই পারম্পর্য দেখিয়া পূর্বববন্তী ঘটনাকে পরবর্তী 
ঘটনার কারণ বলিয়া! আমর! উল্লেখ করি। কিন্তু এই কারণত্ব-_ পূর্ববর্তী ঘটনাদ্বার! যে 
পরবর্তী ঘটনার উৎপত্তি হয়, এই বিশ্বাম--কেবল অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। পুর্ববন্তা ঘটন! 
ও পরবর্তী ঘটনার মধ্যে কোনও অবশ্থস্ভাবী সম্বন্ধ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। বর্তমানে 
যে পৌর্ববাপর্ধয সম্বন্ধ দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা! যে চিরকাল থাকিবে, ভবিষ্যতে যে তাহ।র 
অন্তথ। হইবে না, তাহার নিশ্চিতি নাই । যাহাকে পনিয়ষ*” বল! হয়, তাহা এমন কোনও 
সনাতন ব্যবস্থ। নহে, ষে যাবতীয় ঘটনাকে তাহার অনুগামী হইয়। আবিভূতি হইতে 
হইবে । এই তথাকধিত নিয়ম আমাদের অভিজ্ঞতার একটি মানলিক সংক্ষেপনমাহ্্১, 
ঘটনাবলীর পারম্পর্যের মধ্যে প্রত্যক্ষীতৃত একট! প্রথামাত্র | কিন্তু এই প্রথা! নিয়ত 
অর্থাৎ অবশ্তভাবী নছে। নিয়তি যদি বলিতে হয়, তাহ! হইলে কেবল গণিতের মধ্যেই 
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নিত পাশ্চাতা চশর্নের ইতিছ 


ত/51 গ্খিতে পাওয়া বায়। তিনকে তিন দিয়! ওণ করিতে পরার 71, এর ক//78 নর 
হইবে ও নয় হওয়া অব্ন্বী, তাহার অভথ। অপভয । কিত্ত জলের তাগ নিট শীমায় 
নিয়ে নামিয়! গেলে, জল যে বরফে পরিণত হইবে, তাহার নিশ্চিতি নাই। ৩৮৩ যে 
»৯, তাহাও এই জন্ত যে ৩৯৩ এবং ৯ একই পদার্থ, ভিন্ন রূপে গ্রকাশিত। ৩১৫৩.৯৯) 
এই প্রতিজ্ঞায় বিধের৯ দ্বার। উদ্দেশে নূতন কিছুর আরোপ কর! হয় না। ইহ! বিশ্লেষ- 
মূলক প্রতিজ্ঞ।মাত্র ; উদ্দেশ্তের বিশ্লেষণ করিয়! বিশ্লিষ্ট গুণ।বলীর একটিকে উদ্দেশে আরোপ 
কর! হইয়াছে। 

দ্রব্যের৪ ধারণ|-সম্বন্ধে হিউম বলিয়াছেন একখণ্ড প্রন্তরের শ্বেতবর্ণ, কাঠিগ্ত প্রভৃতি 
নান। গুণ অছে। এই সমন্ত গুণের আধার-রূপেই আমর! দ্রবোর ধারণ। করিয়া থাকি, 
কিন্তু প্রস্তরের গুণগুলি ভিন্ন অন্ত কিছুর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাত হয় না। প্রস্তরের গুণনকল 
বর্জন করিয়া! তাহাদিগের হইতে স্বতন্ত্র কোনও আধারের কল্পনা আমর। করিতে পারি না। 
শ্বেতবর্ণ, কঠিন্ত প্র্ৃতি প্রস্তরের গুণলকল পরস্পর নংহত করিয়! আমদের কল্পণ, তাহাদের 
আধারম্ববপে একটি পদার্থের প্রত্যয় গঠন করে। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতায় এইরূপ 
কোনও পদার্থের অস্তিত্ব নাই। মুতবাং কারণের ধারণার মত দ্রব্যের ধারণ।ও ভ্রান্তিমূলক | 

প্রশ্ততিতে যদি “নিয়ম” ন। খাকে, তাছ। হইলে বিজ্ঞানেন গবেষণ! নিক্ষল, কেবল মাত্র 
গণিত ও প্রত্যক্ষ পরীক্ষার৫ মধ্যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণা সীমাবদ্ধ থাক] উচিত। 
ছিউম আরও বণিয়ছিলেন, “এই তত্বে বিশ্বাস করিয়। যদি কোন? গ্রন্থ।লয়ের গ্রন্থ গুণি পরীক্ষা 
কর! যায়, তাহা হইলে বন গ্রন্থই নষ্ট করিতে হয় ।* 

ধর্ম-বিশ্ব/লী লোকদিগের কণে এই লকল কথা মধুবর্ষণ করে নাই। জ্ঞানের প্রকৃতি, 
উৎন ও লত্যতা-সম্বন্ধে গবেষণার ফল ধর্পের সহায়ক ন! হইয়া, তাহার উৎলাদক হুইয়। 
দাড়াইল। যে অন্দ্বার| বার্কলে জডবাদরূপ রাক্ষসের ধ্বংস-সাধন করিতে চাছিয়াছিলেন, 
সেই অস্বই হিউম চিন্ময় অমর আত্মার বিরু-ন্ধ প্রয়োগ কবিয়! বিশ্বাসের মুল উৎপাটন 
করিলেন । সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানও আঘাত প্রাপ্ত হইল। হিউমের গুস্থ পাঠ করিয়া ক্যাপ্ট 
বিচলিত হুইর়! উঠিলেন। তিনি লিখিয়াছেন ধর্মের যাহ] সার ভাগ, এবং বিজ্ঞানের যাহ! 
ভিত্তি, বিন! তর্কে এত দিন তিনি তাহা সত বলিয়! শ্বীকার করিতেছিলেন, কিন্ত হিউমের 
গ্রন্থ পড়িয়। তাহার নিদ্র! ভঙ্গ হইল ।* 

তাহার মনে হইল) ধর্ম ও খিজ্নের ভিত্তিতে এতদিন তিনি যে বিশ্বান স্থাপম 
করিয়া আলিতেছিলেন, তাহ! কি কর্জন করিতে হইবে? তাহাদের রক্ষার কোনও উপায়ই 
কি নাই? 

ফ্রান্সে রসো৷ এই জড়বাদ ও নান্তিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন। 
বার্কলে বলিয়াছ্রিলেন, “জড়ের অন্িত্ব নাই।” ইহার উত্তরে ছিউম বলিয়াছিলেন, প্তাহা 
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হইলে মনেরও অস্তিত্ব নাই।” ইচ্ছার উত্তরে বল! যায়, যে যে যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া 
এই বাদ-বিতগ্ডার সৃষ্টি, তাহা! সত্য-মিথ্যার বিচারে নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড নহে। যুক্তির 
কতকগুলি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মানুষের সমগ্র সন্ত বিদ্রেছ অবলম্বন করে) তোমার যুক্তি, 
তোমার তর্ক তো সেদিনকার স্থষ্টি। মানবমনের যে অংশ হইতে ভ্রাস্তির উদ্ভব হয়, সেই 
অংশেই ইহার অধিষ্ঠান। অতি ছুর্বল সে অংশ। সেই হূর্বল অংশ হইতে উদ্ভূত যুক্তির 
আদেশে আমাদের সমগ্র প্রকৃতি যাহ! কামনা করে, তাহ! বিসর্জন দেওয়! অসম্ভব । আমাদের 
সহজাত প্রবৃত্তি ও হৃদয়ের অনুভূতি যুক্তির নির্দেশ পরিহার করিয়া! আপন পথে অগ্রসর হয়। 
স্থান ও লময়-বিশেষে যুক্তির আদেশ পালনীর, তাহাতে লনেহ নাই। নগরের কৃত্রিম ও জটিগ 
জীবনে যুক্তি ষে উত্কষ্টতর পথপ্রদর্শক, তাহ! স্বীকাধ্য। কিন্তু জীবনের স্কট মৃূহ্র্তে 
আমাদের বিখ|সে ও আচরণে আমর! হৃদয়ের অন্ুভুতিধারাই চালিত হই। বুক্ি 
যদি ধর্মের বিরুদ্ধে ঝর, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, লে যুক্তি অবলম্বনীয় নছে। ইহাই 
ছিল কুসোর মত। বহু অবিখাসীর মধ্যে তিনিই একাকী ধর্মের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। 
তিনি বলিয়াছিলেন, “ষেখ।নেই দর্শনের উদ্ভব হয়, সেখানেই জাত্তির নৈতিক স্থাস্থ্যের 
অবনতি ঘটে | দার্শনিকের! নিজেরাই বলিয়াছেন, ষে পণ্ডিতদিগের আবির্ভাবের পর 
হইতে লাধুলোকের দেখ! পাওয়! যাইতেছে ন7া। আমি সাহস করিয়। বলিতে পারি, ষে 
অতিরিক্ত চিন্তাপ্রবণত প্রকৃতির বিরোধী । বুদ্ধিগ্রধান মানুষ একটি স্বভাবভ্রষ্ট জীব। 
বুদ্ধির অতিবিকাশ বর্জন করিয়| হৃদয় এবং অনুভূতির স্ুশিক্ষার জন্ত চেষ্ট। করাই কর্তব্য। 
শিক্ষার্ার। লে।ককে চতুর কর! ঝ|য়, ভাল করা যায় না। স্ব(ভাবিক প্রবৃত্তি এবং অনুভূতি 
যুক্তি অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাযোগ্য। যুক্তি যদি জীশবর ও জীবাত্মার অবিনশ্বরতায় 
বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বলে, অনুভূতি প্রবল ভাবে এই বিশ্বাসের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। কেন তবে 
আমর। আশ! ছাড়ির! নিরাশ। অবলান্ন করিব?” রুসো তাহার 142 00৮6115 
চ7510156 উপস্সে বুদ্ধি অপেক্ষা অনুভূতির শ্রেষ্ঠত্ব গ্রতিপাদন করিয়াছিলেন ৷ এই গ্রন্থের 
ফলে ফ্রান্সে ভাবের বস্তা প্রবাহিত হইয়াছিল; ভাবালুত। একটা ফ্যালানে পরিণত 
হইরাছিল। অন্তান্ত দেশেও ইহার প্রভাব কম অনুভূত হয় নাই। অষ্টাদশ শতাব্বীর 
মুক্তির আন্দ!লন ইছার ফলে মন্দীভূত হুইক়। পড়িয্াছিল। ইহার সঙ্গে ধর্শের প্রতি একটা 
আকর্ষণও পুনরুজ্জীবিত হুইয়াছিল। রুসোর গ্রন্থ ক্যাণ্টের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল। ক্যাণ্ট দেখিতে পাইলেন, তাহার মতে! আরও একজন নাস্তিকতার অন্ধকার 
হইতে বাহির হইবার পথের অনুসন্ধান করিতেছেন, তিনি অতীন্ত্ি় বিষয়ে যুক্তির উপর 
অনুভূতির প্রাধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন। ধর্মাহীনতার বিক্ুদ্ধে একটা অস্ত্র ক্যাণ্ট প্রান্ত 
হুইলেন। বার্কলে ও হিউমের যুক্তির মধ্যে সামঞ্জন্ত বিধান করিয়া, তাহার সহিত রুসোর 
অনুভূতির সমাবেশে যুক্তির আক্রমণ হইতে ধর্মকে এবং লদ্দেহবাদ হইতে বিজ্ঞানকে 
রক্ষার কাধে তিনি আত্মনিয়োগ করিলেন, এবং ১৫ বরের অক্লান্ত পরিশ্রমের পরে তাহার 
0110085 ০: 7৫15 ২59৪০] প্রকাশিত করিলেন । 
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বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার বিশ্লেষণ ও সমালোচন!। 


(01005 ০£ 7১৪7৩ [২5৪,৪০) 


01৮৫৩ শবের অর্থ ঠিক সমালোচনা নয় ; বিশ্লেষণ-মুলক সমালোচনা! অর্থে ক্যাপ্ 
এই শবের ব্যবহার করিয়াছেন। 70: শবের অর্থ বিশুদ্ধ, অবিমিশ্র। [২693011 শঙো 
বুঝায় গ্র্ঞা, জ্ঞানের লাধন ধী-শক্তি | 746 1২68902 এর অর্থ ইন্দরিয়ন্ার। জ্ঞানের যে লকল 
উপকরণ গ্রাপ্ধ হওয়া বায, তাহ! হইতে স্বতন্ত-_তাহাদের সহিত অমিশ্রিত, প্র! | 
010006 ০1 7016 চ655011 গ্রস্থে বিশুদ্ধ প্রজ্ঞ। অথব। ধী-শক্তির বিশ্লেষণ করিয়া, 
জ্ঞানে তাহার দান কি, অভিজ্ঞতায় তাহার কাধ্য কি, ফ্যাণ্ট তাহ! নিরূপণ করিতে 
চেষ্ট৷ করিয়াছেন। «আমাদের জ্ঞন যে অভিজ্ঞতা হইতে আবরন্ধ হয়, তাহাতে সনেহ নাই। 
বাহ্‌ ভ্রব্যদ্ধার। উত্তেজিত ন। হইলে, আমাদের মানসিক শক্তি যে সক্রিদ্ধ হুইতে পারে না, 
তাহাও সত্য। িন্তু অভিজ্ঞতায় জ্ঞানের আরম হইলেও, সমস্ত জ্ঞান যে তাহাঘারাই 
উৎপন্ন হয়, তাহা! বলা যায় না। ইহা অসম্ভব নয়, যে অন্ভিজ্ঞতার ছুইটি অংশ আছে, 
একটি লংবেদন হইতে গ্রাপ্ত, অন্তট ইন্দ্িয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগকালে ধী-শক্তির 
স্বকীয় ভাগু।র হইতে প্রদত্ত ।* ইহা! যদি সত হয়, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ-পূর্বব জন 
অর্থাৎ সংবেদন-নিরপেক্ষ জ্ঞানের অস্তিত্ব অসম্ভব না হইতে পারে। প্রত্যক্ষোত্বর* 
জ্ঞান হইতে ব্যাবৃত্ির জগ্ত এই জ্ঞানকে ক্যান্ট, প্রত্যক্ষপূর্ব২ জ্ঞান বলিয়াছেন। এই 
জ্ঞানের অস্তিত্ব যদি থাকে, তাছ। হইলে আমাদের মনের প্রকৃতি ও গঠন হইতেই ইহার 
উদ্ভব হুয়, বলিতে হইবে ।” 

লক্‌ বলিয়াছিলেন, সমস্ত জ্ঞানই “মাত্রা” অর্থ|ৎ (ইন্দ্রিয়ের সহিত) বাহ্‌ বিষয়ের “ন্পশ 
হইতে উৎপন্ন হয়। ক্যাণ্ট বলিলেন, তাহা নয়; জ্ঞ/নের একটা অংশ “মাত্রা-ম্পর্শ”-জ।ত 
সন্দেহ নাই, কিন্ত অন্ঠ অংশ মনের নিজেরই দান। হিউম বলিয়াছিলেন, আত্ম। বলিয়। 
কিছুই নাই, বিজ্ঞান অসম্ভব। আমাদের পরস্পর-নংহত প্রত্যয়-রাজির প্রবাহ ভিন্ন মনের 
অন্ত কোনও রূপ নাই। প্রত্যক্ষ জ্ঞানেও কোনও শিশ্চিতি নাই; যাহাকে আমরা 
নিশ্চিতি বলি, তাহ! সম্ভাবচতামাত্র, যে কোনও মুহূর্তে তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে। 
ক্যাট লক ও হিউম উভয়ের মতকেই ভ্রান্ত বলিলেন। তিনি বলিলেন, “যাহাকে সত্য 
মনে করিয়! তোমর1 তাছার উপর তোমাদের সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছ, তাহা! সত্য নহে) 
তোমর! ধরিয়া! লইয়াছ, ভিন্ন ভিন্ন সংবেদন হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। তাহা যদি হইত, 
তাহ! হইলে অবশ্ত সংবেদনসকলের মধ্যে কোনও অবিচ্ছেন্ত পারম্পর্ধ্য-সন্বন্ধ পাওয়া সম্ভবপর 
হইত না, এবং বহছির্জগতের ঘটনাবলীর মধ্যে কোনও সম্বন্ধকেই নিয়ত ব! অবশ্তক বল! 
যাইত না। কিন্ত তোমর! যাহ! লত্য বলিয়। ধরিয়া! লইয়াছ, তাহ লত্য নহে। আমাদের 
মনঃ পরিষ্কার ক্লেটের মত নহে, এবং বাহ দ্রব্যে তাহাতে যে দাগ কাটে, কেবল তাহাই 
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জন নছে। বাহ্‌-বিষয়-ও-ইন্ট্রি-নিরপেক্ষ জ্ঞানও আমাদের আছে।” ইহা প্রমাণ 
করিবার জন্ত ০1460 ০£ 71: ২6950: লিখিত। এই গ্রন্থ জনের বিজ্ঞান১, মনের 
গঠনের বিশ্লেষণদ্বার! জ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হয়, তাহার স্বরূপ কি, তাহার উপাদান কি; 
প্রত্যয়ের উৎপত্তি কিরূপে হয়, প্রভৃতি বিষয়ের আলোচন। এই গ্রন্থে আছে। ক্যাপ্টের মতে 
এই লকণলই ততব্ব-বিষ্ভার সমন্তাঁ। তিনি লিখিয়াছেন, “এই গ্রন্থ আমি সম্পূর্ণতার দিকে 
লক্ষ্য রাখিয়া লিখিয়াছি। তত্ববিদ্ভার এমন কোন সমস্ত! নাই, যাহার সমাধান অথব! 
সমাধানের পন্থ।র নির্দেশ এই গ্রন্থে আমি করি নাই।” 

বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতালব জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য বুঝিবার উপায় কি? কোনটি 
বিশুদ্ধ জ্ঞন, কোন্টি অভিজ্ঞতার জ্ঞান, তাহা বুঝিব কিরূপে ? এই প্রশ্নের উত্তরে ক্যাণ্ট 
বলেন, অভিজ্ঞত! হইতে কোন্‌ দ্রব্য কিরূপ, তাহাই আমর! জানিতে পারি। কিন্তু সেই 
দ্রব্য যে সেইরূপ হইতে বাধ্য, তাহার সেই রূপ ষে নিয়ত, তাহ! যে অন্তরূপ হইতে পারে না, 
তাহ! আমর! অভিজ্ঞত! হইতে পাই না। আবার ষে সকল সত্য সার্বিক অথব! সাধারণ, 
অভিজ্ঞত1 হইতে তাহাও প্রাপ্ত হওয়! যায় না। স্থতরাং যি এমন কোনও প্রতিজ্ঞা পাওয় 
যায়, যাহ।র অন্তথ| কল্পনা করাও অসম্ভব, যাহ! সর্ব্ব কালে ও সর্ব স্থানে সত্য বলিয়াই আমর! 
জানি, তাহ! হুইলে তাহ।কে প্ররত্যক্ষপুর্ব বলা যায়। এবংবিধ প্রতিজ্ঞ! যদি অভিজ্ঞতা - 
লব্ধ কোনও প্রতিজ্ঞ! হইতে উদ্ভূত ন! হয়, তাহ! হইলে তাহাকে নিবু্ণঢ় ভাবে প্রত্যক্ষ-পূরবব 
বলিতে পার! যায়। অভিজ্ঞতা কোনও প্রতিজ্ঞাকে সাব্বিকতা দান করিতে পারে ন|। 
তাহ! হইতে এই মাত্র জান! ষায়, যে যতদুর পরীক্ষা করিয়া দেখ। গিয়াছে, তাহাতে এই 
নিয়মের অন্তথ। দেখ। ষ|য় নাই। সুতরাং নিয়তি এবং সাব্বিকতা প্রত্যক্ষপূর্বব জ্ঞানের 
নিশ্চিত লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। 


কন্ত এইবপ নিয়ত ও সাবিবিক কোনও প্রতিজ্ঞ। আছে কি? ক্যাণ্ট বলেন আছে; 
গণিতের সকল প্রতিজ্ঞই পাব্বিক ও নিয়ত। ছুই প্রকারের প্রতিজ্ঞ আছে-_বিশ্লেষ-মুূলক 
ও সংশ্লেষ-মূলক২,! যে লকল প্রতিজ্ঞ/য় বিধেয়৩ উদ্দেশ্তের৪ অন্তভৃতি, তাহার! বিগ্লেষ-মুলক। 
উদ্দেশ্তের বি্লেষণঘ্ার। যাহা যাহ পাওয়া যায়, এইরূপ প্রতিজ্তঞায় তাহাই তাহাতে আরোপ 
করা হয় । “লকল জড় দ্রবই দেশে বিস্তৃত” এই বাক্যে "দেশে বিস্তৃতি” জড় দ্রব্যের 
সংজ্ঞার অন্ততূ্তি, স্থুতর|ং ইহাদ্বার] নৃতন কিছুই বলা হয় না। এতাদৃশ প্রতিজ্ঞ।দ্বার] জ্ঞানের 
বৃদ্ধি হয় না। 
শ্লেধ-মূলণক প্রতিজ্ঞায় বিধেয় উদ্দেশ্তের সম্পুর্ণ বাহিরে, অবস্থিত। যখন তাহ। 
উদ্দেশ্তে আরোপিত হয়, তখন উদ্দেশ্তুসঘবন্ধে নৃতন কিছু বল! হয়। “সকল দ্রব্যই প্রোটন ও 
ইলেক্ট্রন দ্বার! গঠিত”, ইহা একটি সংশ্লেষ-মূলক প্রতিজ্ঞা । দ্বিবিধ গ্রতিজ্ঞার মধ্যে বিশ্লেষ- 
মুলক প্রতিজ্ঞ। সম্পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষপূর্ব ৷ কিন্তু তাহাদের দ্বার! ভ্ঞ।নের উৎপত্তি হয় ন৷ বলিয়া 
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বর্তমান আলোচনায় তাহার! অবাস্তর। সংশ্লেষ-মুলক প্রতিজ্ঞ! গ্রত্যক্ষপূর্বব ও প্রত্যক্ষোত্বর 
উভরই হইতে পারে। গণিতের প্রতিজ্ঞসকল সংশ্লেষ-মূলক প্রত্যক্ষ-পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞ।র 
উতরষ্ট উদাহরণ । গণিতের জন নিয়ত ও নিশ্চিত; ভবিষ্যতের অভিজ্ঞতায় ইহার অন্তথা 
কল্পন! করাও অসম্ভব । আগামী কল্য কুর্ধ্য পশ্চিম দিকে উদিত হইবে, ইহ! বিশ্বাস কর! 
সম্ভবপর, অগ্নি দাহ করিবে না, ইছ! কল্পনা! করাও অসম্ভব নহে, কিন্তু ছুইএর লহিত ছুই 
যোগ করিলে যেচারি না হইয়! অন্ত কিছু হইতে পারে, ইহা! কল্পনা কর! অলম্ভব। ছুইএর 
সহিত ছুই যোগ করিলে যে চারি হয়, এই সত্য অভিজ্ঞতার পূর্ববর্তী, তাহ! ঠিক হইয়াই 
আছে, ভূত, ভবিব্যৎ অথব! বর্তমানের অভিজ্ঞতার উপর ইহ!র সত্যত| নিঙর করে ন|। 
এইরূপ সত্য ষে কখনও মিথ্যা হইতে পারে, তাহাও কক্পনার অতীত। কিন্তু এই 
নৈশ্চিত্য আলে কোথা হইতে? অভিজ্ঞত! হইতে নহে। অভিজ্ঞতা! দেশ ও কালে 
সীমাবন্ধ। তাহা হইতে ভিন্ন ভিন্ন সংবেদন ও ঘটনাই পাওয়া যায়। ভবিষ্যতে তাহাদের 
পারম্পর্ধয অতীত 'ও বর্তমান পারম্পর্ধ্য হইতে ভিন্নরূপ হইতে পারে। গণিতের নিশ্চিতি 
আমর! গ্রা্ত হই মনের গঠন হইতে । আমাদের মনঃ এমন ভাবে গঠিত, ষে ছুইএর সাহুত 
ছই যোগ করিলে যে চারি ভিন্ন অন্ত কিছু হইতে পরে, তাহ! সে কল্পন! করিতে পারে না। 
মনঃ নিক্রিয় পদার্থ নহে; তাহার বহিঃস্থ দ্রব্য তাহার উপর লিখিয়' যাইবে, আর যাহা 
লিখিবে, তাহাই সে নিশ্চিষ্ট ভাবে গ্রহণ করিবে, ইহা তাহার স্বভাব নহে । যেসকল 
অবস্থাকে মাগমিক অবস্থা বলা হয়, তাহাদের লমষ্টি-মাত্রও মনঃ নহে । মনঃ মানুষের 
একটি অঙ্গ; অনংবদ্ধ সংবেদনসকল ট্হীর নিকট আকার প্রাপ্ত হইয়! প্রত্যয়ে পরিণত 
হয়, এবং ইহাদ্বার| পরস্পর সংবদ্ধ হইয়! শুঙ্খল-সমদ্বিত চিন্তার স্থষ্টি করে। স্থতরাং 
দেখ! যাইতেছে জ্ঞানের সমন্ত অংশ বাহ্‌ দ্রবা হইতে আসেনা। তাহার একটি অংশ 
মনের দান। 

ভলংবদ্ধ সংবেদনগুলিকে মনঃ কিরূপে জ্ঞানে পরিণত করে? এই প্রশ্নের সমাধানের 
প্রচেষ্টাকে-_মনের বিশ্লেষণ করিয়। চিন্তার নিয়মলকলের আবিষ্কারের প্র.চষ্টাকে-__ক্যাণ্ট 
"অতীক্তির দর্শন”৯ নামে অভিহিত করিয়াছেন। যাহ! প্রত্যক্ষের অতীত তাহাই 
1ৎ:81190110617091 8 প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অতীত যে লমন্তা। তাহার সমাধান যে দর্শনের বিষয়, 
তাহাই “অতীক্জরিয় দর্শন | 

জ্ঞানের উৎপত্তির ভুইটি ক্রম। প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংস্পর্শে, (চক্ষুর সহিত 
আলোকের, কর্ণের সহিত বায়ু-তরের, সংস্পর্শে ) স্বাযুযস্ত্রে যে উত্তেজনার স্যঠি হয়, তাহ! 
মন্তিক্কে বাছিত হুট্য়৷ মনের এক কক্ষে উপস্থিত হয়। মনঃ সক্রিয় হইয়। নায়ুবাহিত এই 
উপাঙ্দানকে একট! আকার দান কৃরে। দ্বিতীয়তঃ, এই আকারিত উপাদান মণের দ্বিতীয় 
কক্ষে নীত হইলে, স্থৃতির সাহাধ্যে মনঃ তাহাকে একটি বিশেষ শ্রেণীড়ক্ত করে। প্রথম ক্রমের 
আলোচন!কে ক্যাট 15:8:156500510091] /955018600 ( নংবেদনের অতীক্জিয় তত্ব) নাম 
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দিয়াছেন। /:2:09061862691 শব্দের অর্থ পূর্বে ব্যাখ)ত হইয়াছে । 46931116112 
শবের ধাতৃগত অর্থ অনুভূতি ব!সংবেদন। ০:16006 01 ৮016 13.68501) গ্রন্থের গ্রথম 
ভাগই £%511596110511691 465050101 দ্বিতীয় ভাগের নাম--151150511061169] 
70101 140£10 অর্থে চিন্তার বিজ্ঞ।ন। যে ভাবে মানবের মনঃ চিন্তা করে, তাহার 
বিজ্ঞন। মানুষের চিন্তার মধ্যে ষে অংশ ইন্দ্রিয়/তীত, তাহার বিজ্ঞানই [1:21150511051:691 
[0520 ব। অতীন্দ্রিয় চিন্ত| বিজ্ঞান । 
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ংবেদন বলিতে ইন্দ্রিয়ের সছিত কোনও দ্রব্যের সংস্পর্শজনিত উত্তেজনার১ অস্তিত্ব- 
মাত্রের জন বুঝায়। অক্ষিপটে এক ঝলক আলোকের পতন, নাসিকারিক্কে কোনও একট! 
গন্ধের আব্র্ভাব, ত্বকের সহিত বস্তবিশেষের এবং রসনার সহিত খান্তের সংস্পর্শ, এবং 
কর্ণপটহে বাযুস্পন্দনের আঘত সংঘটিত হইবার পরেই থে অন্ভূতি উৎপন্ন হয়, তাহাই 
সংবেদন, তাহ!ই অভিজ্ঞতার উপাদান। জাতকের প্রথম অবস্থায় যে অনুভূতি উৎপন্ন 
হয়) তাহাতে বস্তর বিশেষ জ্ঞান থাকে না, কেবল “কোনও একট! কিছু* এইরূপ একটা 
জ্ঞান হয় ,২ ইহাই জ্ঞানের প্রথম অবস্থ। | কিন্তু ইহাকে জ্ঞান বলা ধায়না। এই সকল 
অনুভূতির সমবায়ে বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের জ্ঞান জন্মে। একটা কমল! লেবুর জ্ঞান কিরূপে 
উৎপন্ন হয়, দেখা যাউক | শিশু যখন হ।তে কমলা লেবু লইয়া খাইতে থাকে, তখন তাহার 
অক্ষিপটে পতিত আলোকের দ্বারা তৎসংগ্রিষ্ট দাযুর স্পন্দন মস্তিফ্কে উপনীত হইলে, তাহার 
অনুভূতি উৎপন্ন হয়। তাহর রসণার সহিত কমলা লেবুর রসের সংস্পর্শের ফলে রসন:- 
সংশ্লিষ্ট সায়ুর ম্পন্দন মস্তিফে বাহিত হইলে, স্বাদের অনুভূতি জন্মে। এইরূপ নাশিকাস্থিত 
সযুর স্পন্দন এবং ত্বকৃ-সংশ্লিষ্ট স্ায়ুর স্পন্দন মস্তি উপনীত হইলে, গন্ধ এবং স্পর্শের 
অনুভূতি হয়। ভিন ভিন্ন ইন্ত্িয় হইতে উৎপন্ন এবং পরল্পর হইতে পৃথক হইলেও, এই 
সকল অনুভূতির সমবারে একটি প্রত্যয়ের সৃষ্টি হয়, ত|হাই কমল! লেবুর প্রত্যয় । তখন 
অল্পষ্ট অনুভূতি প্রত্যক্ষ জ্ঞানে পরিণত হইয়াছে । 


কিন্ত সংবেদন কি আপন! হইতেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানে পরিণত হয়? লক ও ছিউম 
বলিয়াছেন “হ। তাহাই হুয়।” ক্যাণ্ট বণিলেন, তাহ! অসস্ভব। এই লকল সংবেদন বিভিন্ন 
ইঞ্জিয় হইতে অসংখ্য লাযুর ঘার! বাহিত হুইয! মণ্তিফে নীত হয়। বাহ্‌ জগতের সংবাদবাহী 
এই সকল সংবেদন মস্তিষধের বিভিন্ন কক্ষে উপস্থিত হয়। এক এক কক্ষে বছু "সংখ্যক" 
সংবেদন সমবেত হয়। উপরে যে কমল! লেবুর উচ্লেখ কর! হইয়াছে, তাহার গন্ধের সহিত 
একই কক্ষে আরও অনেক থন্ধ আছে। কিন্তু তাহার গন্ধ কক্ষ হইতে বাহির হইয়া অন্ত 
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কক্ষস্থিত তাহার স্বাদকে অন্তান্ত স্ব/দ হুইতে পৃথক করিয়া আনিয়া তাহার সহিত মিলিত 
হইল, এবং তাহার! উভয়ে আবার তাহার ত্বক-সংগ্লিষ্ট সংবেদনকে অন্তান্ত ত্বক-সংগ্লিষ্ 
সংবেদন হইতে পৃথক করিয়। তাহার সহিত মিলিত হুইল, এবং পরে তাহার রূপামুভূতিকেও 
তাহার কক্ষ হুইতে বাহির করিয়! আনিয়৷ দলভুক্ত করিয়! লইল, এবং লকলে মিলিয়! 
কণল। লেবুর জ্ঞান উৎপাদন করিল, ইহা বিশ্বাস কর! অসম্ভব। নিশ্য়ই এই সকল 
সংবেদনকে মিলিত করিবার জগ্ত স্বতন্ত্র কর্তার প্রয়োজন। ইহাদিগের মধ্যে কোনও শৃঙ্খল! 
নাই ; বিশৃঙ্খল ভাবে যখন তাহারা মস্তিফের মধ্যে দলে দলে প্রবেশ করে, তখন তাহার৷ 
থাকে বিশ্ঙখল জনতার মত। তাহাদিগকে শৃঙ্খলাধন্ধ করিবার জন্য কোনও শক্তি বদি না 
থাকত, তাহ! হইলে তাহারা শৃঙ্খণাবিহীন জনতার মতই থাকিয়া যাইত | তাহাদিগকে 
যথ।ভাবে সঙ্জিত করিবার জঙ্ত কর্তার প্রয়োজন। 

বাহির হইতে ইন্ত্রিপ্-ঘবার দিয়া যে সকল সংবাদ মস্তিফে উপস্থিত হয়, তাহার লকল- 
গুলিই গৃহীত হয় না। যখন আমর! চক্ষু মেলিয়৷ থাকি, তখন কত দ্রব্য হইতেই আলোক 
আলিয়৷ আমাদের টক্ষুতে পতিত হয়, কিন্তু তাহাদের সকলগুলিই তো আমর! দেখি না। 
ষেদ্রব্যের প্রতি মনোযোগ আকুই হয়, যেটি নির্বচিত হয়, সেইটিই বিশিষ্ট রূপ ধরিয়া 
জ্ঞ।নের বিষয় হয়। দেহের সর্বআ বিস্তৃত স্ায়ু-্রান্তে প্রতিক্ষণে অগণিত উত্তেজনা আঘাত 
করে? তাহাদের উপস্থিতি-বার্ভাও নাযুর ঘর] মস্তিফে বাহিত হয়, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই 
অবজ্ঞ।ত ও বঞ্জিত হয়। যাহার] মনের ওৎস্থৃক্য উৎপাদন করে, কেবল তাহারাই জ্ঞানের 
পদবীতে আরোহণ করিতে সক্ষম হয়। ঘরের মধ্যে ঘড়িতে টিক টিক শব হইতেছে, শব 
শ্রতিগোচর হয় না। কিন্তু ষখণই গময় কত জাণিবার ইচ্ছ! হয়, তখনই সেই শব শুনিতে 
পাওয়। যায়। যেসকল উত্তেজন আমাদের উদ্দেশ্ত ও প্রয়োজনের সহিত সংশ্লিষ্ট, তাহাদের 
প্রতিই মনোষোগ আকৃষ্ট হয়, এবং তাহারাই অন্তান্ত উত্তেজন পশ্চাতে ফেলিয়া মনের সম্মুখে 
উপস্থিত হয়। সংবেদন ও চিন্তা অ।মাদের ভূত্যের মত, ত।হ।র! আহ্ব।নের অপেক্ষ। করে 3 
তাহাদের প্রয়োজন না হইলে, তাহার! মনের সম্মুখ উপস্থিত হয় না। যে তাহাদিগকে 
আহ্বান করিয়। কার্যে নিযুক্ত করেঃ সে মন:। সুতরাং সংবেদণ ও তদুৎপন্ন প্রত্যয় ব্যতীত 
মনের ক্রিয়াও দ্বীকার করিতে হয়। 

ক্য।ণ্টের মতে জ্ঞনের প্রথম ক্রমে সংবেদনগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করিবার জন্ত মনঃ ছুইটি 
সহজ উপায় অবলম্বন করে--তাহাদিগকে “দেশ”১ ও “কালে স্থাপন করে। দেশ ও 
কাল দ্রব্য নহে, তাহার। গ্রতাক্ষ জ্ঞ।নের প্রকারও মাআ। দেশ ও কাল মনের দেওয়া 
"ছাপ" নম্ুথে উপস্থিত সংবেদনের উপর মনঃ প্রথমে এই ছুইটি ছাপ লাগাইয়া দেয়। 
রূপ, রস, গন্ধ, শব ও স্পর্শ, যাহ। দেহের বাহির হইতে আপিয়া মনের লম্মুখে উপস্থিত হয়, 
মনঃ তাহাদের সকলগুলিকেই প্রথমে দেহের বাহিরে, তাহার পরে পঃদ্পর হইতে স্বতন্ত্রভাবে 
বিভিন্ন স্থানে একটির পাশে একটি অবস্থিত ঝলিয়। গণ/ করে। কোনও দ্রবকে বাহ্‌ ভ্রব্যরূপে 
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জানিলাম, ইহার অর্থ আমার বাহিরে অবস্থিত বলিয়া নুঝিলাম। সঙ্গে সঙ্গে এই সকল 
অনুভূতি পূর্বাপরক্রমেও সজ্জিত হুয়,---একটি পূর্বে, অন্টি তাহার পরে, এইরূপ কালিক- 
ক্রমে ব্যবস্থিত হুয়। এইরপে প্রত্যেক সংবেদন দেশ ও কালে অবস্থিতরূপে গণ্য হুয়। 
এই দ্নেশ ও কালের ধারণ! সংবেদন হইতে উৎপন্ন হয় না, আমাদের কোনও ইন্ত্রিয়ই দেশ 
ও কালকে মনের সন্ুখে উপস্থিত করে না। তাহারা কোনও ইন্দ্রিয়েরই বিষয় নস্ধে। 
আমাদের মনঃই সমস্ত সংব্দেনকে দেশ ও কালের পরিচ্ছদে সজ্জিত করে। সেইজন্ত দেশ 
ও কালের জ্ঞান প্রত্যক্ষ-পূর্ব১, প্রত্যক্ষোত্বর$ নহে। এই জ্ঞান না থাকিলে কোনও 
সংবেদনই প্রতীতিতে পরিণত হইতে পারে না । কোনও দ্রব্কেই দেশ ও কালে অবস্থিত 
ভিন্ন অন্ত কোনও রূপেই ধারণ! করিতে পার! যায় না। দ্রব্যের জ্ঞান নির্ভর করে দেশ ও 
কালের ধারণার উপর। কিন্তু যাবতীয় দ্রব্যের আধার এই দেশ ও কালের ধারণার জন্ত 
তাহাদের মধ্যস্থিত কোনও দ্রব্যের ধারণ|র সাহাষ্য লইতে হয় না। শূন্ঠ দেশ ও শূন্য কালের 
ধারণ! করিতেও কষ্ট হয় না। যাবতীয় দ্রব্য অন্তহিত. হইয়। গিয়াছে, শকস্ত দেশ বর্তমান 
আছে, কাল অবিরাম বহিয়া যাইতেছে, ইহ। কল্পনা কর! অনম্ভব নহে । কোনও দ্রব্যের 
অন্যন্য সকল লক্ষণের তিরোভাব কল্পন! কর! যায়_কমল! লেবুর বর্ণ, গন্ধ, ভার প্রভৃতি 
নাই, ইহা কল্পনা করা যায়, কিন্তু যে স্থান ব্যাপিয়! সেই কমল! লেবু ছিল, সেই স্থ/নের 
অন্তর্ধান কল্পনা করা সম্ভবপর নহে । এই জন্তই ক্যাট দেশও কালকে আমাদের মনের 
সহুত অবিচ্ছেস্ত সম্বদ্ধে সম্বদ্ধ এবং প্রত্যক্ষ-পূর্ব বলিয়াছেন। এই সহজাত প্রত্যক্ষ-পূর্যব 
দ্বেশ ও কালের অব্যবহিত জ্ঞ।নকে ক্যাণ্ট “ইন্দ্রিয়ের উপজ্ঞ।৪ নাম দিয়াছেন। 


দেশ ও কাল যে প্ররত্যক্ষ-পূর্বব, ঘ্িবিধ প্রমাণের হর! ক্যাণ্ট তাহ! প্রমাণ করিবার 
চেষ্টা করিয়াছেন-_-(ক) তাত্বিক৫ ও (খ) অতীন্দ্রিয়৬ | (ক) উপরি উক্ত প্রমাণ-সকল তাত্বিক 
প্রমাণের অন্তর্গত। যাতীয় পদার্থ দেশ ও কাল-কর্তৃক বিধৃত হইলেও দেশ ও কাল 
“সম্প্রত্যয়” ব। সামান্তখ নহে । €কননা, "সামান্ত” তাহার বা5) ষাবতীয় বিশেষের সমষ্টি 
নহে; “মানুষ” বলিলে জগতের যাবতীয় মানুষের সমষ্তি বুঝায় না। যেষেগুণমানুষের 
বিশেষত্ব, সেই সকল গুণ সমন্বিত-জীব বুঝায় | কিন্তু “দেশ” যাবতীয় খগুদেশের ও “কাল* 
যাবতীয় খণ্ডকালের সমষ্টি। দেশ ও কাল প্রত্যক্ষ জ্ঞানের রূপ'বা৷ আকার৮। 


(খ) "অতীন্দ্রিয়” প্রমাণ-নব্বন্ধে ক্যান্ট বলিয়াছেন, দেশ ও কালকে গ্রত্যক্ষ-পুর্বব 
বলিয়! স্বীকার না! করিলে, কয়েকটি বিজ্ঞানের আং্তত্বই অসম্ভব হুইয়! পড়ে। দেশ ও 
কালই শুদ্ধ গণিতের৯ বিষয়। দেশ ও কালকে প্ররত্যক্ষ-পূর্বব বলিয়! গণ্য করিলেই শুদ্ধ 
গগিতবিজ্ঞান সম্ভবপর হর । গণিতের প্রতিজ্ঞা সকলকে সাবিবক ও নিয়ত বলিয়াই গণ্য 
কর! হয়। কিন্তু অভিজ্ঞতা হইতে কখনও নিয়ত ও সার্ক প্রতিজ্ঞ। প্রাপ্ত হওয়া 
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যায় না। প্রত্যক্ষ-পূর্ব্ব ভিত্তি না থাকিলে গণিতের গ্রতিজ্ঞ। সর্ধব দেশে ও সর্ব কালে সত্য 
বলিয়! গৃহীত হইতে পারে না। এই জন্তই দেশ ও কালের জ্ঞানকে প্রত্যেক্ষোত্তর বলিতে 
পরা যায় না, তাছ৷ গ্রত্যক্ষপূর্ব। গণিতের নিয়ম'সকল দেশ ও কালেরই নিম) স্থতরাং 
তাহারাও প্রত্যক্ষপূর্ব। ইহ যদি সত্য হয়, তাহ! হইলে দেশ-৪-কাল-সবন্ধীয় গ্রতিজ্ঞা- 
সফল কিরূপে সাবিবক ও নিয়ত হুয়, তাহ! বুঝিতে পার] যায়। দেশ ও কাল আমাদের 
মনের প্রকার১ যদি হয়, তাহ! হইলে দেশ ও কাল লন্বন্ধীয় নিয়ম (যাহা গণিতেরই 
নিয়ম ) আমাদের মনেরই নিয়ম, গ্ুতরাং যতদিন আমাদের মনের স্বরূপ পরিবর্তিত ন৷ 
হয়, তত দিন দেশ ও কালের নিয়মেরও ব্যতিক্রমের সম্ভাবন! নাই। 


এইরূপে হিউমের আক্রমণ হইতে ক্যাপ্ট গণিতবিজ্ঞানকে রক্ষা করিয়াছেন । 
এখন অন্তান্ত বিজ্ঞানকে রক্ষা কর! যায় কিনা, দেখিতে হুইবে। কিন্তু তাহার পুর্বে দেশ 
ও কালকে বহির্জগৎ হইতে অন্তর্জগতে স্থানাস্তরিত করার ফল-সশ্বন্ধে কিছু বলা 
প্রয়োজন। 

ক্যাণ্টের মতে দেশ ও কালের অস্তিত্ব বহির্জগতে নাই। আমাদের মনের বাহিরে 
তাহার অস্তিত্ব নাই। তাহার! বাহ্‌ দ্রব্যের জ্ঞানের «প্রকার”২ মাক্র । বহির্জগৎ হইতে ষে 
সংবেদন উৎপন্ন হয়, মনঃ তাহাদিগকে দেশ ও কালে গ্রহণ করে। এই দেশ ও কালের 
ধারণ। ইন্দ্রিক়-নিরপেক্ষ ও মনের স্বরূপ হইতে উৎপন্ন । দেশ ও কালের সুস্প্ই ধারণা 
লইয়! যে আমর! জন্মগ্রহণ করি, তাহ! নয়। প্রতাক্ষ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে এই ধারণ! যে 
রূপে ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়৷ উঠে, মনেবৈজ্ঞনিকগণ তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। দেশ ও কালের 
ধারণ! প্রত্যক্ষ জ্ঞানের লহিত ক্রমশঃ পুষ্টিলাভ করিলেও, ইহ1 বাহিরে বর্তমান কোনও 
দ্রব্যের ধারণ। নহে। ইহা মনেরই স্থ্টি। কোনও ইন্দ্রিয় হইতে ইহার জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া 
বায় না। বাহ্‌ দ্রব্যের জ্ঞান ইন্রিয়দ্ব।র! ভিন্ন পাইবার সম্ভাবনা! নাই । কিন্তু দেশ ও কালের 
জন ইন্জিয়ণভ্য নয়। ্ৃতরাং তাহার! বাহ দ্রব্য নয়; তাহাদের বস্তগত অস্তিত্বঙ নাই বলিতে 
হইবে। ইহাদের অন্তিত্ আমাদের মনে। ইছা হইতে বুঝিতে পার যায়, যে বাহা দ্রবেঃর 
যে জ্ঞান আমাদের হয়, তাহ! তাহার ম্বরূপের জ্ঞান নহে । আমর! যাবতীয় দ্রব্য দেশ 
ও কালে অবস্থিত দেখিতে পাইলেও, তাহার! বাস্তব পর্সে দেশ ও কালে অবস্থিত নছে। 
গ্েশ ও কালের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়! তাহ।র! অ।মাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়| তাহার! 
ষে আমাদের বাছিরে অবস্থিত, তাহাতে সঙ্গেহ নাই, কিন্তু দেশ ও কালের পরিচ্ছদ 
খুলির। ফেলিলে তাহাদের রূপ কি হয়, তাহা! আমর! অবগত নহি। আমাদের জ্ঞানের 
বাহিরে দেশ ও কালবজ্জিত দ্রব্যের স্বরূপ কি--দ্রব্য ম্বরূপতঃ৪ কি--তাহা অ।মরা জানি না। 


বাহ্‌ জগতের যাবতীয় দ্রব্য যেমন দেশ ও কালের অন্তর্গত হুইয়া আমাদের মনের 
নিকট প্রকাশিত হয়, তেমনি মনোজগতের সমস্ত ভাব কালের অন্তর্গত হইয়! প্রকাশিত 
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হয়। মানসিক অবস্থাসমূহ “কালের” পরিচ্ছদ-বঞ্জিত অবস্থায় কিরূপ, তাহাদের শ্বরূপ 
কি, তাহাও আমর! অবগত নহি । তাহার! যে আত্মার১ অবস্থামাত্র, তাহার শ্বরূপ 
জানিবার উপায় নাই। স্থৃতরাং অন্তর্জগতে ও বহির্জগতে যে দুই পদার্থ বর্তমান---চিং 
ও জড়-_হাহার! যেরূপে মনের নিকট প্রকাশিত হয়, তাহাই মাত্র আমর! জানিতে পারি, 
তাহাদের স্বরূপ জানিবার. কোনও উপার নাই। 0:10005 ০? 7১0: [২5৪90৬এর 
প্রথম সংস্করণে ক্যাণ্ট লিখিয়াছিলেন, ইহ! অসম্ভব নহে, যে একই মাতম পদার্থ উভয় 
জগতে বর্তমান; যে পদার্থ বাহ্জগতে দেশ ও কালে প্রকাশিত, তাহাই অস্তর্জগতে কেবল 
কালেই প্রকাশিত। গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে এই উক্তি বঞ্জিত হইলেও, ইহারই মধ্যে 
ক্যাণ্টের পরবর্তী দার্শনিকদিগের দর্শনের মূল নিহিত | 


অতীন্দ্িয়-তত্তবের বিশ্লেষণ 
(281755518505115,] 4৯১1751581৩) 


সংবেদনগিগকে দেশ ও কালের রূপ-দানঘারাই জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। জ্ঞানের ক্রম 
ছইটিঃ (১) প্রত্যক্ষ জ্ঞ/ন বা প্রতীতি২ ও (২) সামান্ত জ্ঞান বা! সম্প্রতীতি৩। প্রথম 
ক্রমে ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংস্পর্শে যে অনুভূতি উৎপন্ন হয়, দেশ ও কালের রাগে 
রঞ্জিত হুইয়! তাহ। প্রতীত হয়। ক্যাণ্ট দ্বিবিধ ইন্দ্রিয়ের কথা বলিয়াছেন-_-বাহা ও 
আস্তর ৷ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, রসন! ও ত্বক, এই পঞ্চ ইন্জ্রিয়ের ছার] দেহের বাহিরে অবস্থিত 
দ্রবোর জ্ঞান হয়। অত্তরিক্দরিয়্ার মানসিক অনুভূতির ভ্ঞান হয়। উভরবিধ জ্ঞানই 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান। কিন্তু শুধু দেশও কালে প্রকাশেই স্পষ্ট জ্ঞান হয় না। এই প্রকাশে 
জ্ঞানের আভালমান্র উৎপন্ন হয়। ইহা! দেশ ও কালে অবস্থিত “কোনও একটা কিছু”র 
অন্তিত্বমাত্রের জ্ঞান। এই অস্পই জ্ঞনকে শ্পষ্টজ্ঞানে পরিণত করিবার কার্্য--অন্তান্ত 
বস্ত হইতে স্বতন্ত্র, বিশিষ্ট বস্তর জ্ঞান-উৎপাঁদন ও অন্যান্ত বস্তর লহিত তাহার সম্বন্ধ নিরপণ- 
কাধ্য বুদ্ধির । ইহাই জ্ঞ।নের দ্বিতীয় ক্রম। প্রথম ক্রম /[:917506100671691 4১5500৩02০ 
এ বিবৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় ক্রম বণিত হইয়াছে 18119050050] 1/0910 অথবা 
অতীন্ত্িয় তর্ক-বিজ্ঞানে। 140810এর অর্থ চিস্ত।র নিয়মের& বিজ্ঞান, যে যে নিয়মছ।র 
আমাদের চিস্ত! পরিচালিত হয়, তাহার আবিফার ও আলোচনাই 1+08101 চিন্তার 
এই নকল নিয়ম অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ, বাহ বস্ত হইতে তীহাদের জ্ঞানলাভ ছয় ন!। চিস্তার 
নিয্মসমুগের বিজ্ঞানই [40510 ব1 তর্কশান্ত্র। সাধারণ [01091 1/082০এ জ্ঞানের 
উৎপত্তি-সম্বদ্ধে আলোচন। নাই। জ্ঞানের উৎস কোথায়, তাহার আলোচনা ইহাতে নাই। 
ইনাতে প্রাণ্-জ্ঞানকে লত) বলির! গ্রহণ করিয়৷ তাহার “রূপ”, এবং তর্কে সেই প্রাপ্ত 
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জ্ঞান কোন কোন নিয়মানুসারে ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহার আলোচনা হয়। ক্যাণ্টের 
751811599110611651 140£10এ জ্ঞানের যে অংশ অভিজ্ঞতা হইতে উদ্ভূত নহে, ভাহার 
উৎপত্তি-সম্বদ্ধে আলোচন। আছে । [18050611059] 140610 ছুইভাগে বিভক্ত-- 
পু:21150617061169] 41291700 ও 151050520613651 101916000| মনের কাধ্য 
বিশ্লিষণছ্।রা চিস্তার নিয়ম আবিফার [৫81160511061109] 4£191500এর (“অতীন্তি় 
তত্ব-বিশ্লেষণের ) উদ্দেস্ত | 

ইন্জিয়ের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে এঁক্য-প্রতিষ্ঠাই বুদ্ধির কার্ধ্য। বিভিন্ন গরব্যের মধ্যে 
সম্বন্ধের আবিষার্বার৷ এই এঁক্যের প্রতিষ্ঠা হয়। বিশুদ্ধ সংবেদন সংবিদের মধ্যে একটি 
বিক্ষিপ্ত ঘটনামাত্র। মনের মধ্যে কোনও এক্যবিধায়ক শঙ্তি বদি না থাকিত, তাহ 
হুইলে আমাদের মানসিক জীবন হইত এইরূপ বিক্ষিপ্ত ঘটনাবলীর সমাবেশমাত্র। এই 
জন্তই ক্যাণ্ট বলিয়াছেন, “মম্প্রতীতি ব! সামান্ত-জ্ঞান ব্যতীত প্রতীতি ব৷ প্রত্যক্ষ জ্ঞান 
অন্ধ”১। যেকুত্রে এই সকল বিক্ষিপ্ত ঘটনারাজি গ্রথিত হইয়। শৃঙ্খল1-বদ্ধ জ্ঞানে পরিণত 
হয়, তাহ! বুদ্ধি। জ্ঞানের ষাবতীয় বিষয় শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়! তাহাদের সু-বিহ্যাসের দ্বারা 
এঁকোর উদ্ভাবন বুদ্ধির কাধ্য। কি ভাবে এই কার্য সম্পাদিত হয়, তাহা £71915010এ 
প্রশিত হুইয়াছে। 


এমন কোনও সম্প্রত্যয় আমাদের আছে কি না, যাহা! অভিজ্ঞতার পূর্ববর্তী, যাহ! 
অভিজ্ঞত! হইতে উৎপন্ন হয় নাই, ক্যাণ্ট প্রথমে তাহারই আলোচন! করিয়াছেন। লক ও 
ছিউম এরূপ কোনও সম্প্রত্যয়ে অস্তিত্ব ্বীকার করেন নাই। ক্যা্ট দেখাইতে চেষ্টা 
করিয়াছেন, যে এমন কতকগুপি সম্প্রত্য়ং আমাদের আছে, যাহার! আমাদের বুদ্ধির 
অন্তর্বন্তী--বাহার] ইন্দ্িয়ধার! উৎপন্ন হয় না। যে সকল সংবেদন দেশ ও কালের রাগে 
রঞ্জিত হইয়! বুদ্ধির সম্মুখে উপস্থিত হয়, বুদ্ধির কার্ধা তাহাদের ব্যাখ্যা করা। কোথা হইতে 
তাহার! আলিল, তাহার কে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ কি, প্রভৃতি বিবিধ প্রশ্নের 
মীমাংস। বুদ্ধিকে করিতে হয়। দেশ ও কালে যখন তাহার! বুদ্ধির নিকটে আবিভূর্ত হয়, 
তাহার পূর্বেই তাহার৷ যে বাহ, তাহ! স্থিরীকৃত হইয়াছে। অবশিষ্ট যে সকল প্রশ্রের 
সমাধান বুদ্ধিকে করিতে হয়, তাহার! বুদ্ধির মধ্যেই উদ্ভূত হুয়, এবং তাহাদের সমাধানের 
নিক্মমও বুদ্ধির মধ্যে নিছিত। ইন্জ্রিয় যেমন সংবেদনদিগকে দেশ ও কালের মধ্যে গ্রহণ 
করে, বুদ্ধি তেমনি দেশ ও কালের মুদ্রা-প্রাপ্ত এই সংবেদনদিগকে কতকগুলি আকারেও 
গ্রহথ করে। এই নকল আকার কি? 

সতা-সদ্বন্ধে যাহ! যাহ। বল! যার--সত্বাক্ম যে সকল বিধেয়ের ব| বিশেষণের আরে!প 
করাযায়__আরিস্টটুল তাহাদিগকে দশ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন, এবং তাহাদিগকে 
09152০:9 বা “শ্রেণী” নাম দিয়াছিলেন।* এই দশটি সত্তার সাধ্বিকতম রূপ। সমস্ত 
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বন্তই এই দশ শ্রেণীর অন্তগ্ত। আরিস্টটল কোনও সাধারণ তত্ব হইতে তাহার 
09/5£০1গদিগের উদ্ভাবন করেন নাই। পদার্থদিগের পধ্যালোচন! করিক্সা! তিনি 
তাহাদিগকে এই সকল শ্রেণীতে বিত্তত্ত করিয়াছিলেন। ইহার্দিগের মধ্যে দেশ ও কাল 
ক্যাণ্টের মতে বুদ্ধির ক্রিয়ার প্রকার নহে । তাহার! সংবেদনের উপর ইন্দ্রিয়ের ছাপ । 
আমাদের জ্ঞানে বুদ্ধির কি দান, তাহার অনুসন্ধানে ক্যাণ্ট একটি সাধারণ তত্বের অনুসন্ধান 
করিয়া, তর্কশান্ত্রের “বিচার”কে১ সেই তত্ব বলিয় গ্রহণ করিয়াছিলেন । এই বিচারের যত 
রূপ আছে, তাহাদিগের পরীক্ষ/ করিলে, তাহ! হইতে বুদ্ধির আদিম সম্প্রত্যয়দিগেরং 
পরিচয় পাওয়। যাইতে পারে । প্রচলিত তর্কশান্ত্রের নিয়মানুসারে ক্যাণ্ট বিচারের 
বিবিধ রূপগুলি পরীক্ষ। করিয়াছিলেন, এবং দ্বাদশটি বুদ্ধির আদিম সম্প্রতায়ের আবিফার 
করিয়াছিলেন। 

"বিচার" শবটি তর্কশান্ত্রে কাধযতঃ “বাক্য” অর্থে ব্যবহৃত হয়। শবিচার* একটি মানসিক 
ক্রিয়া, কিন্তু তাহ! প্রকাশিত হয় বাকাছার। কোনও বস্ত-সন্বদ্ধে কিছু বলিতে হইলে, 
ব্াাকরণে যাহাকে “বাকা” বলে, আমরা তাহারই ব্যবহার করি। মানিক চিস্তার ধ্বন্তাত্মক 
রূপই বাক্য। তর্কশাস্ত্রে বাক্য চারিভাগে বিভক্ত £$ (১) পরিমাণ-বাচক,৩ (২) গুণ-ব1চ ক৪, 
(৩) সম্বন্ধ-বাচক,৫ (8) বিধা-বাচক৬ | ইহাদের প্রত্যেকটি আবার তিন ভাগে বিভক্ত £ 
পরিমাণের অন্তর্গত সাব্বিক,৭ বিশেষ,” ও এক৯ | গুণের অন্তর্গত অন্থয়ী,১০ ব্যতিরেকী,১১ 
এবং অনীমত্ব-সলীমত্ব ব্যঞ্ঁক১২। সম্বদ্ধের অন্তর্গত নিরপেক্ষ,১৩ সাপেক্ষ১৪ এবং 
বৈকল্লিক৯৫| বিধার তিনটি ভাগ হইতে€ছ, অনিশ্চিত,৯৬ বর্ণনাত্বক১৭ ও নিশ্চয়াত্মক১৮। 
বিচারের এই লকল রূপ হইতে ক্যাণ্ট লমসংখ্যক নিয় লিখিত বিশুদ্ধ সম্প্রত্যয়ের আবিষ্কার 
করিয়াছিলেন। 


পরিম।ণ গণ সম্বন্ধ বিধা 

সমগ্রত! বাস্তবত। দ্রব্য ও ধর্ম সম্ভাব্যত! ও অসম্ভাব্যত৷ 
বহুত্ব ব্যতিরেক কার্য ও কারণ অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব 
এক তব সীমাবদ্ধতা ক্রিন্ন। ও প্রতি ক্রিয়া নিয়তি ও অনিশ্চিতি 


এই ঘ্বাদশটি সামান্ত অথবা সম্প্রত্যয়কে কাণ্ট 0৪/5201259 নাম দিয়াছেন। 
মানুষের যাবতীয় চিন্তা এই দ্বাদশটি রূপে প্রকাশিত হয়। ইহার সকলেই বিশুদ্ধ 
সম্প্রতযর,১৯ জানের উপাদান২০ ইহাদের মধ্যে নাই! মনের বাহিরে কোনও স্থান 
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২৮৪ পান্ান্ত্য দর্শনের ইতিহাস 


হইতেই ইহার! উদ্ভূত হয় না জ্ঞানের উৎপাদনে ইহার! বুদ্ধির জান, বুদ্ধির স্বকীয় 
ভাগার হইতে ইহার! আহত । ইহারা সাধ্বিক ও নিযর়ত। রক্তবর্ণ কোনও দ্রব্যের রক্বর্ণ 
নিত নছে। তাহা অন্ত বর্ণ৪ হইতে পারিত। কিন্তু উক্ত দ্রব্যের ড্রধাত্ব নিয়ত।, 
উহা যে কোনও কারণ হইতে উদ্ভূত, তাহাও নিয়ত | তাই ভ্ত্বব্য এবং কারণত্থের প্রত্যয় 
ভিশ্ন বুদ্ধি কোনও দ্রব্যই বুঝিতে সক্ষম হয় ন!। বুদ্ধির ক্ষেত্রে সর্বত্রই ইহারা প্রবুক্ত হুয়। 
ইহারা সাবিবক ও নিয়ত। বর্ণ অথব! ভার-বিহীন জগতের কল্পন। করা অসম্ভব নহে, 
কিন্ত এমন কোনও জগতের কল্পন৷! কর! সম্ভবপর নহে, ষাগাতে “এক”, “বু” “কাধ 
কারণ” প্রভৃতি থাকিবে ন1। 

' কিন্তু এই লকল বিশুদ্ধ "সামান্ঠ* তে! প্রত্যক্ষের বিষয় নহে । তবে কিরূপে তাহারা 
প্রত্যক্ষ বিষয়ে প্রযুক্ত হয়? ইহার! প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী__বিজাতীয়। 
সঙ্গাতীয় পদার্থের, মধ্যেই সন্বন্ধের কল্পনা কর! যায়। বিজাতীয় পদার্থের পরস্পর সংযোগ 
সংঘটত হয় কিরপে? এই প্রশ্নের উত্তরে ক্যান্ট বলিয়াছেন, কালের প্রতায়ের মাধামে 
এই সংযোগ সাধিত হয়। সংবেদনলকল যদি বুদ্ধির নিকট উপস্থিত হইবার পূর্বে দেশ ও 
কালের মধ্যে ব্যবস্থিত ন! হইত, তাহ! হইলে তাহাদিগের উপর উপরিউক্ত কোনও সম্প্রত্যয়ের 
প্রয়োগ হইতে পারিত না । কালের ভাবে তাহার। ভাবিত বলিয়াই এই প্রয়োগের সম্ভব 
হুয়। অব্যবহিত ভাবে প্রত্যয়ের উপর 0৪98০1দিগের প্রয়োগ সম্ভবপর নছে। 


কালের একটি ধর্ম যৌগপদ্ত১। এই যৌগপগ্ঠের জ্ঞান প্রত্যক্ষপূর্ব। এই হিসাবে 
কাল 0965৮০:/দিগের সজাতীয়। অন্ত দিকে কালে ভিন্ন কোনও দ্রব্যই জ্ঞানগোচর 
হয় না। এই জন্য কাল প্রত্যক্ষ বিষয়েরও লঙাতীয় বটে। কালের ধর্মকে ক্যাণ্ট 
1৭:511506110611651 50116109 নাম দিয়াছেন। 50176109 শবের ধাতুগত অর্থ আকার ব৷ 
রূপ ; যাহ! শ্রেণীবিশেষের অন্তর্গত যাবতীয় পদার্থে সাধারণ ভাবে বর্তম!নঃ তাহাই 90175198 । 
যাবতীয় প্রকারের মধ্যে কালের রূপ বর্তমান বলিয়া, কালের ধর্ম 5016118 নামে 
অভিহিত হইয়াছে । 901519 কল্পনার স্য্ি হইলেও, 09%6£০:9ঝ প্রতিরপ নহে, 
কেনন! প্রতিরূণ কেবল একটি মাত্র পদার্থেরই সম্ভব, শ্রেণীর প্রতিরূপ হুয় না। কিন্ত 
90118 সমগ্র 08620:9র কল্পনাত্যষ্ট রূপ, যাহার মাধ্যমে ইন্দ্রিয়ে আবিভর্তি বিষয়ে 
সেই 0৪/22০:9র প্রয্োগ সম্ভবপর হয়। ম্ৃতরাং 901:6219 কখনও প্রত্যয়ের বিষয় 
হইতে পারে না। মনোমধ্যেই কেবল তাহার অস্তিত্ব সম্ভবপর । এখন কিরূপে 
911179র প্রয়োগ হয়, তাহ! বুঝিতে চেষ্ট! কর! যাউক্‌। 

পরিমাণ প্রকারে 501:5259র প্রয়োগ-কালে বুদ্ধি কালেয় মধ্) একটি শ্রেদীর 
কল্পনা করে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র “ক্ষণ” পরপর লজ্জিত, এইরূপ একটি শ্রেটী--লজাতীর এককের 
নহিত এককের যোগ। এই শ্রেটীর কল্পনাই “সংখ্যা” এককসকলের২ পারম্পর্ধ্য 
ভিন্ন অন্ভ কোনও ভাবেই পরিমাণের ধারণা কর! নম্ভবপর নহে। একটি মাত্র এককের 
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কল্পান। করিয়। যি কল্পন! ক্ষান্ত হয়, তাহ হইলে পাওয়। যায় «এককের* ধারণ] । 
একের পরেই ক্ষান্ত না! হইয়। কল্পনা-প্রধাহ কিছুক্ষণ চলিবার পরে ক্ষান্ত হইলে উৎপন্ন 
হয় “্বছত্বের ধারণ!) যদি কল্পনার ছেদ একেবারেই না হর, তাহ] হইলে উৎপয় হয় 
সমগ্রের* ধারণ! । 


কালের অ।ধেয়২-_-অর্থ।ৎ যাহাত্বারা কাল পরিপূর্ণ, কালের মধো যাহ! অবস্থিত, 
তাহার বল্পনাই গুণ-গ্রকারের 50115212 | কাল যাহাদ্বার৷ পৃরিত হয়, কাল ব্যাশিয়া 
যাহার স্থিতি, তাহাই “বাস্তবতা*৩। “বাস্তবতার” সম্প্রত্ায় প্রত্যক্ষ কোনও দ্রব্যে প্রয়োগ 
করিতে হইলে, কালের অংশবিশেষ পৃ বলিয়! কল্পনা করিতে হয়-ব্যাপ্ত কালের 
ব্যাপকের কল্পনা! করিতে হয়। ব'তিরেকের* বিশুদ্ধ গ্রাতায়ের ধারণা করিতে হুইলে 
শৃন্ত কালের কল্পনার প্রয়োজণ। 


"লহবন্ধ॥- প্রকারের 9৫116119 পাঁওয়। যায় কালিক ক্রম৫ হইতে । সম্বন্ধের 
তিনটি বিভাগের মধ্যে গ্রব্যত্বের ধারণ! “বাস্তবতার স্ায়িত্ব* অর্থাৎ অনবচ্ছিন্ন কাল- 
ব্যাপিত্বের কল্পন! হইতে উদ্ভূত হয়। যাহ! কালব্যাপী, তাহাই বান্তব। এই কালব্যাপিত্ব 
যখন অন্তহীন রূপে কল্পিত হয়, তখন ভ্রব্যত্বের ধারণার উদ্ভব হয়। অবাভিচারী 
পারম্পর্যের কল্পন! হইতে কাধ্য-কারণের ধারণ! উদ্ভূত হয়, এবং ছুইটি দ্রব্যের অবস্থালমূহের 
নিয়মিত ভাবে একত্রাবন্থিতির৬ কল্পনা হইতে ক্রিয়া-গ্রতি-ক্রিয়ার-ধারণ। উৎপন্ন হয়। 
কোনও দ্রব্যের বিশেষ কোনও অবস্থার লর্গে অন্ত একটি দ্রব্যের বিশেষ কোনও অবস্থার 
একত্র অবস্থিতিই ক্রিছা-প্রণতক্রিয্।। বিধ! 09658০15র 9০115229 পাওয়! যায় সমগ্রকালের 
মহিত বস্তবিশেষের নন্বপ্ধের কল্পন! হইতে, অর্থ।ৎ কোনও বস্তু কালের সহিত যেভাবে 
সম্বদ্ধ, তাহার কল্পনা হইতে । কালের প্রকৃতির সহিত সামঞ্জন্তই সম্ভাব্যতা; কোনও 
নির্দিক!লে স্থিতিই অস্তিত্ব এবং সর্ব কালে স্িতিই নিয্তি। ইহ! হইতে দেখ! যায়, 
যে লকল “প্রকারে'র লহিতই কালের সম্বন্ধ আছে। 


বাহ্‌ উত্তেজন বাহ ইন্জরিয়ের উপর পতিত হইবার ফলে যে সকল অনুভূতির 
উৎপত্তি হয়, তাহারা অনম্বদ্ধ ও অর্থহীন। মনঃ তাহাদিগকে দেশ ও কালের মধ্যে 
স্থাপন করার ফলে তাহার বাহ্‌ পদার্থ, এই মাত্র জ্ঞান হয়। বুদ্ধি তাহাদিগকে 
শ্রেণীবদ্ধ করিয়া, তাহাদের পম্পররের মধ্যে সম্বদ্ধের প্রতিষ্ঠা করে। এই সম্বন্ধ 
ুদধিবর্তৃক স্ট, অথব1 কেবল আবিষ্কৃত হয়, তাহ। পরে আলোচিত হুইবে। শ্রেণীতৃক্তি 
ও নব্বন্ধ-প্রতিষ্ঠর জন্ত বুদ্ধিকে যে সকল মন্প্রত্যয়ের সহায়ত. গ্রহণ করিতে হয়, উপরে 
তাহাদের উল্লেখ কর! হইয়াছে। এই সকল সম্প্রত্যর প্রতাক্ষপূর্বব হইয় কিরূপে 
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২৮৬ পাশ্টান্ত্য দর্শনের ইতিহাস 


মংবেদনদিগের উপর প্রযুক্ত হয়, তাহ।ও আমর] দেখিয়াছি। এই প্রসঙ্গে “কালের” 
প্রত্যয়ের মধ্যবর্তিতার সহিতও আমর! পরিচিত হইয়াছি। আমর! দেখিয়াছি, প্রত্যেক 
প্রকার” ও তাহার 90185109 ইন্ড্রিয়ের বিষয়দিগকে প্রকারবিশেষে বুদ্ধির এক একটি 
সাবিবক রূপের১ অধীনে আনয়ন করে, এবং এই প্রকারে জ্ঞনের ফাজ্যে একত্ব ও 
শরঙ্খুলার প্রতিষ্ঠা হয়। ইন্দ্রিয়বিষয়দিগকে স্থ-সন্বঘ্ধ অভিজ্ঞতায় পরিণত করিবার জন্ত 
প্রত্যেক প্প্রকারে"রই কতকগুপি জ্ঞান-তত্ব২ অথবা প্রত্যক্ষপূর্ব নিয়ম আছে। সেই 
নিয়মগ্ডতি এই £--(১) ইন্ত্রিয়ের যাবতীয় বিষয় খন দেশ ও কালের মধ্যে গৃহীত হয়, 
তখন তাহারা পরিমাণরূপেঙ প্রতীত হয়, অর্থৎ তাহার। পরিমাণযুক্ত এই জ্ঞান 
হয়! তাহাগ গ্যানব্য।পী ও বিভিন্ন অংশের সমগ্রিরূপে গৃহীত হয়। এই ভাবে ভিন্ন 
কোনও জ্ঞানই হইতে পারে না। এই জন্ত বিস্ত/রযুক্ত দ্রব্যের যে ধর্ম, (জ্যামিতিক 
ধর্ম ), ইন্্রিয়-গ্াহ যাবতীয় দ্রব্যই সেই ধর্দযুক্তরূপে প্রতীত হয়। এই তত্বগুলি 
অব্যবহিত জ্ঞানের শ্বঁতঃলিদ্ধ৪; সকল প্রত্যক্ষ জ্ঞানই ইঠাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। লংবেদন 
দেশ অথবা কালে বিস্তৃত পদার্থ নহে । ইহার বিস্তার নাই, কিন্তু প্রাথর্যের পরিমাণ 
আছে, ভীব্রতার ইতর বিশেষ আছে-কে।নটির তীব্রত। বেশী, কোনটির কম। মণকে 
উত্তেজিত করিতে হইলে, ষে পরিমাণ শক্তির নহিত তাহার উপর আঘাতের প্রয়োজন, 
আঘাত তাহ! অপেক্ষা কম হইলে, কোনও দ্রব্যই জ্ঞানগোঁচর হয় না। প্রত্যক্ষ যাবতীয় 
দ্রবোরই যেমন পরিমাণ আছে, যেমন বিস্তার আছে, তেমনি গ্রথরতাও৬ আছে। 
বিস্তায়ের নিয়ম সকল যেমন তাহাদের সম্বন্ধে প্রয়োজ্য, গ্রাখধ্যের নিয়মও তেমনি 
প্রয়োজ্য। স্থুতরাং দ্রব্যের যাবতীয় শক্তি ও গুণের অসংখ্য পরিমাণভেদ আছে। 
তাহাদের হু।স ও বুদ্ধি আছে। যাহ! প্রকৃত সন্তাবান্, কিছু না কিছু “পরিমাণ” তাহার 
থাকিবেই, ত।হা যতই কম হউক না কেন। এই তত্ব-স কল-_42100106195 ০1 
9611596201 অর্থাৎ সংবেগনের পূর্ববর্তী নিয়ম, সংবেদনের জ্ঞানের নিয়ম | 

উপরি উক্ত তত্বগুলি ব্যাপ্তি, পরিমাণ ও গুণ-সম্বন্ধী। 'গ্রথম তত্বটির সহিত গণিতের 
পরিমাণের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। দ্বিতীয় তত্বটির সম্বন্ধ গুণের পরিমাণের সহিত। জ্ঞানের বিষক়্ 
প্রত্যেক বস্তই সংখা। অথবা গুণ-পরিমাণ-যুক্ত রূপেই জ্ঞানে প্রবেশ করে। অন্ত কোন 
ভাবেই তাহাদিগকে বুঝিতে পার! যায় না। 


(৩) জ্ঞানের বিষয় পদার্থণকলের মধ্যে নিয়ত সম্বন্ধ ন! থাকিলে জ্ঞান সম্ভবপর 
হয় না। নিয়ত সম্বন্ধ ন। থাকিলে প্রত্যক্ষের বিষয় বন্তনকল কেবল বিক্ষিপ্ত ও 
অর্থহীন পদার্থের সমষ্টিমাত হইত! লন্বন্ধ-লম্বন্ধে প্রথম তত্ব ঃ-(ক) যাবতীয় 
পরিণামের মধ্যে পরিণামের আধার যে দ্রব্য,৮ তাহ! অপরিবর্তিত খাকে। যেখানে 
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নিত্য কিছু নাই, সেখানে নির্দিষ্ট কোনও কালিক* সম্বন্ধও থাকিতে পারে না, 
কালের অল্লাধিক পরিমাণের নিরূপণও সম্ভবপর হয় না। কোনও বস্তর বিতিন্ন 
অবস্থার মধ্যে পার্থকের নির্দেশ করিতে হইলে, অথব! কোনও অবস্থা অন্ত অবস্থার পূর্ববর্তী 
অথব| পরবর্তী বলিয়! নির্দেশ করিতে হইলে। সেই বস্তকে তাহার বিভিন্ন অবন্থ৷ হইতে স্বতন্ত্র 
বলিয়! ধ|রণা করিতে হয় নান! পরিণামের মধ্য তাহাকে স্থির ও অপরিণামী মনে করিতৈ 
হয়। এই অপরিণামী পদার্থের ধারণা, যদি বুদ্ধি হইতে পাওয়া ন। যাইত, তাহ! হইলে 
যৌগপত্ত অথব! পারম্পর্যের কোনও জ্ঞানই হইতে পারিত না। (খ) লন্বন্ধ-বিষয়ে 
দ্বিতীয় তত্ব এই £-- দ্রব্যের পরিণাম কাধ্য-কারণের নিয়মের অধীন। প্রতে/ক ঘটন। তাহার 
পূর্ববর্তী ও পরধর্তী ঘটনার সহিত সন্বন্ধ। দ্রব্যের একটি অবস্থ। হইতে তাহার পরবর্তী 
অবস্থার উদ্ভব অবশ্ন্ভাবী। এই সন্বন্ধই কার্ধ/-কারণ সম্বন্ধ । এই সম্বন্ধ আছে বলির়াই 
কোনও ঘটনার সহিত তাহার পরবস্তী ঘটনার সম্বন্ধ নির্দিষ্ট । ইহ!না থ।কিলে জানই 
সম্ভবপর হইত ন1। কাধ্য-কারণ-মন্বন্ধ ন| থাকিলে, অনম্বদ্ধ মানলিক অবস্থ! ভিন্ন কিছুই 
আ.মর। জানিতে পারিতাম না। (গণ) সন্বন্ধের তৃতীয় তত্ব ঃ-_.এক লঙ্গে বর্তমান যাবতীয় বস্তয় 
মধ্যে ক্রিয়। ও প্রতিক্রিয়া বর্তমান। পূর্ববন্তী ও পরবর্তী ঘটনার মধো যে কাধ্যকারণ-সন্বন্ধ 
আছে, তাহ! আমর। দেখিয়াছি। একসঙ্গে এক সময়ে বর্তমান বস্তসকলের মধ্যে যে 
কোনও সম্বন্ধ নাই, তাহা! নহে । তাহার! পরস্পরের উপর ক্রিয়। করে, এবং সেই ক্রিয়ার 
গ্রতিক্রিয়াও উৎপন্ন হয়। দেশ ও কালের মধ্যে অবস্থিত বস্তর মধ্যেই এই লব্ধ 
বর্তমান। লন্বন্ধের এই তিন তত্ব “অভিজ্ঞত।র সারৃশ্ত”১ নামে অভিহিত হুইয়াছে। 
আমাদের চিস্তার মধ্যে যে সম্বন্ধ বর্তমান, বাহা জগতে বস্ত-জগতের মধ্যেও সেইরূপ 
সম্বন্ধ বর্তমান, ইহাই এই সকল তত্বের অর্থ, এইজন্তই ইহাদিগকে ৪:8102265 বল! 
হুইয়।ছে। 


(৪) বিধ!১ প্রকারের তিনটি স্বীকাধ্য বিষয় এই ঃ (ক) অভিজ্ঞতার আকারগত 
প্রতিবন্ধেরও সহিত যাহার সামঞ্জন্ত আছে, তাহ।ই সম্ভাবা৪। (খ) অভিজ্ঞতার বস্তগত 
প্রতিবন্ধের সহিত যাহার সামগ্রম্ত আছে, তাহ! বাস্তব | (গ) অতিজ্ঞতার সাব্বিক 
প্রতিবন্ধের ম।ধ্যমে যাহ! বাস্তব সত্যের সহিত সম্বদ্ধ, তাহাই নিষ়্ত। অভিজ্ঞতার আকার 
গত প্রতিবন্ধ কি? দেশ ও কালে এবং 0962০:5দিগের আকারে আকারিত 
না হইলে কোনও জ্ঞানই হয় না। সুতরাং যাহার উপর দেশ, কাল ও প্রকারদিগের 
প্রয্নোগ সম্ভবপর তাহাই সম্ভাব্য । সংবেদনই অভিজ্ঞতার বস্তুগত প্রতিবন্ধ। ঘা! 
অব্যবহিত অথব। বাবহিত ভাবে সংবেদনের সহিত সম্বন্ধ, তাছাই বাস্তব। কাধ্য-কারণের 
নিয়ম অভিজ্ঞতার সার্ধিবক প্রতিবন্ধ। প্রত্যেক ঘটনাই তাহার পূর্ববর্তী কারণঘ্বার! নিয়ন্ত্রিত 
এবং পূর্ববর্তী ঘটনার সংঘটনের পরেই পরবর্তী ঘটনার সংঘটন অনিবার্ধয, এই অর্থে কার্য ও 
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কারণকে নিষ্কত অথথ! অবশ্তস্ভধ বল! হয়। এই তিন তন্বকে ক্যাণ্ট “প্রত্যক্ষ জ্ঞানের 
স্বীকাধ্য বিষয়*১ নাম দিয়াছেন । 


ক্যাণ্টের মতে কেবল উপরোক্ত প্রতিজ্ঞ।গুলিই সংশ্লেষ-মূলক প্রত্যক্ষপূর্বব বিচার । 
জ্ঞান কি, কিরূপে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, জ্ঞানের সত্যতা কতট। প্রভৃতি নিরূপণই 0:1610€ 
০ 1৮016 169502এর উদ্দেস্ত। মাগুষের মনঃই জ্ঞ!নের উৎপত্ি-স্থান। যেসকল শক্তি 
মানুষের উপর ক্রিয়া করে, তাহাদের ক্রিয়া বৃক্ষ, পর্বত প্রভৃতির উপরও বর্তমান, কিন্ত 
শেষোক্ত বস্তদিগের মধ্যে জ্ঞানের পরিচন্ন প্রাপ্ত হওয়া! যায় না। ইহার কারণ মানুষের 
মধ্যে সংবিদি আছে, উহাদের মধ্যে তাহ! নাই। একমান্ব সংবিদই জ্ঞানের আধার। 
এই সংবিদে জ্ঞান কিরপে উৎপর় হয় অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমর! জ্ঞানের ছুইটি 
ক্রমের সহিত পরিচিত হইয়াছি, একটি ইন্দ্রিয়-সহায় মনের কার্য, দ্বিতীক্লটি বুদ্ধি-সহার মনের 
কাঁ্য। ইন্জ্রিয়ের নিকট হইতে মনঃ প্রাপ্ত হয় কতকগুণি অল্প অনুভূতি, যাহ! ইঞ্জিয়ের 
সহিত বিষয়ের সংস্পর্শ হইতে উৎপন্ন হয়। এই লকল অনুভূতি বুঝিতে গিয়া মনঃ 
তাহাপিগের মহিত মিশ্রিত করে দেশ ও কালের জ্ঞান--যাহ1 তাহার নিজের মধ্যেই সুপ্ত 
থ]কে। পাকষস্ত্রের ভিতর হইতে যে রল নিংহ্যত হয়, তাহার সাহায্যে খাস্তজ্রব্য যেমন 
পরিপাক প্রাপ্ত হয়, তেমনি ইক্ডরিয়ের বিষয়সকলও মনঃ হইতে ক্ষরিত দেশ ও কালের 
জ্ঞানের সহিত মিশ্রিত হইয়া অর্ধ পরিপক হয়। পাকস্থলীর অর্ধ পরিণক তৃক্ত দ্রব্য 
যেমন অস্ত্রে স্থানাস্তরিত এবং তথায় সম্পূর্ণ পরিপাক প্রাপ্ত হইর়! রক্ত, মাংস ও মেদে পরিণত 
হয়, তেমনি মনের নিম্ন কক্ষে অর্ধ-জীর্ণ জানোপাদান, দেশ ও কালের রাগে রঞ্জিত সংবেদন 
উপরিস্থিত হুদ্ধিকক্ষে নীত হয়, এবং তথায় সেই অর্দ-পক জ্ঞানের মধ্যে নিক্ষিগ হয় 
বুদ্ধি হইতে ক্ষরিত নানাবিধ জ্যোতিষ রল । সেই রসে পূর্ণ পরিপাক লাভ করিয়! জ্ঞানের 
উপাদান লকল জ্ঞানে পরিণত হয়, এবং আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া! উঠে। এই জ্যোতির্শয় 
রসের সংখ্য| ক্যাণ্টের মতে বারোটি-__তাহারাই ১২টি “প্রকার” । সেই প্রকারদিগের 
আলোকে দেশকালবর্তী সংবেদননকল প্রকাশিত হুইয়! নু-সম্বদ্ধ জ্ঞানে পরিণত হয়, এবং 
বহির্জগতের যাবতীয় ঘটন। ইহাদের রূপে রূপারিত হুইয়। জ্ঞ/ন-গে।চর হুয়। 


"প্রকার”্গণ মাননিক প্রত্যয় হইলেও কিরূপে বিজাতীয় সংবেদনের উপর ইহাদের প্রয়োগ 
সম্ভবপর হয়, তাহ! পুর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । দেশ ও কালও মানসিক পদার্থ। কিন্ত 
মানসিক পদার্থ হইয়াও কিরূপে তুহার! বিজাতীয় সংবেদনের উপর প্রযুক্ত হয়, ক্যাপ্ট সে 
প্রশ্নের উত্থাপন করেন নাই, কিন্ত প্রকারদিগের বেলায় সে প্রশ্ন তুলিয়াছেন, এবং কালের 
ধর্মত্বার৷ তাহার মীমাংস! করিয়াছেন। কিন্তু বস্ততঃ সংবেদনও মানমিক পদার্থ। স্থতরাং 
প্রক্কত পক্ষে বিজাতীয় পদার্থের কথ! উঠিবার সঙ্গত কারণ নাই। বাহ্‌ জড় পদার্থকর্তৃক 
তাহার! উৎপর হয়। ইহা ধরিয়! লইয়াই ক্যাণ্ট তাহাদিগকে বিজাতীয় বলিয়াছেন। এই 
বাহ্‌ পদার্থের অস্ভিত্বের কোনও প্রমাণ আছে, কিনা তাহার আলোচন! পরে কর! যাইবে । 
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নব্য ঈর্শন-_ক্যাণ্ট ২৮৯ 
বুদ্ধির উপরি উক্ত সম্প্রত্যদিগের (প্রকারদিগের ) কেবণ প্রতাক্ষের উপরেই 
প্রয়োগ হইতে পারে, প্রত্যক্ষের বাছিরে তাহাদের উপযোগিতা নাই। যে সকল পদার্থ 
অভিজ্ঞতার বিষয় অথবা! অভিজ্ঞতার বিষর হইবার উপযুক্ত) তাহাদের উপর ভিন্ন অন্ন 
উক্ত প্রত্যয়সকলের ব্যবহার হইতে পারে না। হিষয়ের অভাবে এই লকল সামান্ত প্রত্যয় 
যেমন শুগ্ঠ অ।কার১ মাত্র, কেবল প্রত্যক্ষ জঞ|নের মধ্যেই যেমন ইহাদের বিষয় বর্তমান, তেমনি 
দেশ ও কালের শুন্ঠ আকারও কেবল সংবেদনদ্বারাই পূর্ণ হইতে পারে । বিষয়ের সহিত 
সংযোগবিহীন এই সকল প্রত্যয় ও তত্ব বুদ্ধি ও কল্পনার খেল! মাত্র । 


অতীক্দরিয় আত্ম-জ্ঞান 

ক্যাণ্ট জ্ঞানের উংপত্তির ব্যাখ্যায় €:81050610611621 4১006:061061012 অর্থ]ৎ 
অতীক্দ্রীক্স প্রতীতির কথ! বলিয়াছেন। এই অতীন্দ্রিয় প্রতীতি-সম্বদ্ধে ক্যাণ্টের ভাষ্যকারগণ 
অনেক আলোচন। করিঞাছেন। জ্ঞানের উৎপত্তিতে মনের যে দন আছে, পূর্বে তাহ! 
আলোচিত হইয়াছে । মনের সক্রিয় ও নিক্ষিয় দুইটি রূপ। স্তততরাং মনের জ্ঞান লাভ 
করিতে হইলে, মনের উন্ভয় রূপেরই জ্ঞান প্রয়োজনীম্ব_-মনের ক্রিয়! ও তাহার “অবস্থ/*২ 
উভয়ের জ্ঞানই আবশ্তক ৷ মনের বিভিন্ন অবস্থ। 'কাগেন্র মধ্যে অবস্থিত, তাহার। একটির 
পরে একটি আবিহতি হয়, এবং অনবরত পরিবর্তিত হয়। মনের এই কালিক অবস্থার জ্ঞান 
147710801091 4১001010092 ব1 অভিজ্ঞতার আত্ম-জ্ঞান। কিন্তু মনের ক্রিগার--মনন 
ব| চিস্তার--ষে জ্ঞান, তাহ! :911505110517691 49610506101 ব1 অতীন্দ্রিয় আত্ম-জ্ঞান। 
এখন মনের এই ক্রিয়। কি? জ্ঞানের বিভিন্ন উপাদানকে সংশ্রি করিয়াই জ্ঞানের উৎপত্তি 
হয়। জ্ঞানে প্রকাশিত প্রত্যেক বস্ত্র বন্ুর সমবায়। ফুলের বর্ণ, গন্ধ, স্পর্শ ও রূপের 
সংবেদনদিগের সংশ্লেষণ হু তই ফুলের জ্ঞান হয়। এই সমস্ত মংব্দেন আপনা হইতে মিলিত 
হয় না। তাহাদিগকে মিণিত কর! এবং মিলনের দ্বার! জ্ঞান-উৎপাদন মনের কাজ] এই 
সংগ্লেষণ যে কেবল প্রত্যেক বস্তর এপাদান সংবেদনদিগে:ই হয়, তাহ। নছে। প্রত্যক্ষ 
যাবতীয় বস্ত পারস্পরিক সম্বন্ধে আবদ্ধ। এই নম্বদ্ধ প্রতিঠিত হয় মনের ক্রিগাঘার! ("প্রকার” 
ও এন্দ্রিয্নিক উপজ্ঞ। ছুইটির প্রয়োগন্ার!)। পারম্পরিক এই সম্বন্ধৈর ফলে আমাদের সমস্ত 
অভিজ্ঞতার মধ্যে একটি একত্বের উদ্ভব ছয়] এই সন্বন্ধও একত্বের প্রতিষ্ঠার যে অতীন্ত্রিয় 
ভিত্তি, তাকেই ক্যাট /518110961:050991 [02015 0£ 40061500191) বলিয়াছেন। 
সংবেদন-সকল এই ভিত্তি হইতে উদ্ভূত হয় না, কিন্তু তাহাদের সংশ্লেষণত্বারা৷ একব্বের প্রতিষ্ঠা 
এই ভিত্তির কার্ধ্য। এই অতীন্দ্িঘ্ন ভিত্তি যাবতীয় প্রত্যয়ের উৎন। এই ভিত্তিকে ক্যান্ট 
কোথাও শক্তি,৩ কোথাও ক্রি্,৪ বলিয়াছেন। আমাদের যাবতীয় প্রত্যয়ের সহিত "আমি 
মনন ( চিন্ত। ) করিতেছি” এই প্রত্যয় যুক্ত থ।কে। প্রত্যেক প্রত্যয়ের সহিত এই “আমি”র 
প্রত্যয় শ্বতঃই উদ্ভূত হুদ । জ্ঞানের প্রত্যেক অংশের সহিত “ইছা! আমার জ্ঞান”, এই 
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২৯ পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস 
জান মিশ্রিত থাকে। ইহাদ্ারাই লমস্ত জ্ঞানের মধ্যে এঁক্য গ্রতিতঠিত হয়। এই “আমিণ্র 
জ্ঞানই 4£6:০606100 বা আত্মজ্ঞান। এই প্আমির” প্রত্যয় এবং "আত্মন্থতি'? ঝ 
"আফ্মার অভিরত। জ্ঞান১ ক্যাণ্ট অভিন্ন বগিয়াছেন।* ' এই আমি জ্ঞ/নের অতীন্দ্িয় ভিত্তিই 
আত্ম-সংবিদ, ইহাই /5:2255610051269] £101১61060061012) প বিশুদ্ধ) মৌলিক ও অপরিগামী 
সংবিদ”, “অহমের অভিন্নতার মৌলিক ও অবশ্তক সংবিদ।” ই্হ। কেবল মননব্রিয়।৷ নহে, 
মননের জ্ঞ/নও বটে, কেনন1 যাবতীয় মননের মধ্যে দেই মননের জ্ঞান ও মননক্রিয়ায় 
একত্বের জানও যুক্ত থাকে। 

ক্যাণ্টের উপরোক্ত মতে চিন্তার একত্ব২, প্রতিপন্ন হইয়াছে । এই একত্ব “ক্রিয়ার” 
একত্ব, কোনও দ্রবোর৩ একত্ব নহে। চিন্তার বিভিন্ন ক্রি্ার মধ্যে যে অংশ লাধারণ, তাহ! ও 
এই একত্ব এক নহে। এই সাধারণ অংশের আবিফারের জন্ত মনের বিভিন্ন ক্রিয়াকে একত্র 
ধারণ এবং তাহাদের তুলনার প্রয়োজন। এই “ধারণ” ও “তুলনা” একই ক্রিযাদ্ারা 
সম্পাদিত হওয়! আব্তক। কালে আবির্ভূত প্রত্যেক চিন্তার লঙ্গে যে "আমি” জ্ঞান যুক্ত 
থাকে, যাহাদ্বারা প্রত্যেক ক্রিয়ার মধ্যে একত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, কেবল তাহাই /[':9115060৫- 
6205] 4১00610092 নছে। চিন্তার প্রত্যেক ক্রি॥ার মধ্যে একত্বের প্রতিষ্ঠ। যেমন 
ইহার কাধ্য, তেমনি এই লকল একত্ব-প্রতিষ্-ক।রী বিভিন্ন ক্রিয়ার মধ্যে একত্বও ইহা 
হইতেই উদ্ভূত হয়। এই একত্ব যাবতীয় অভিজ্ঞতার মধো বর্তমান) সুত্রে মণিগণের 
সার ভিন্ন ভিন্ন যাবতীয় অভিজ্ঞতা! এই একতের স্তরে গ্রথিত। বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অন্তান্ 
অভিজতার সহিত সম্বন্ধ রপেই আবিভূ্তি হয়। কিন্ত এই লামগ্রিক অভিজ্ঞতা, যাহা লকল 
অভিজ্ঞতার ভিত্তি, তাহা! কখনও লসমগ্রভাবে মনের সম্মুখে উপস্থিত থাকে ন1। ইছারই 
অংশরণে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা! তাহাদের বিভিন্ন অংশের সমবায়রূপে আ|বিভূর্তি হয়, এবং যখন 
তাহারা অবিভূত হয়, তখন তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়! বৃহত্তর একত্বে আমর! পৌছিতে 
পারি, এই বোধ আমাদের হয়। এই বোধশক্তি, চিন্তার এই ক্ষমতা, তাহার লন্মুখে 
উপস্থিত সমবেত প্রভিভাল-পুঞ্তকে অতিক্রম করির! যাইতে চা, এবং ভূমার লমগ্রত। ব্যতীত 
কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না। ইহা! গ্রন্ঞ/রই শক্তি 1% 


অভীক্দিয় ঘন্ঘমূলক তর্কশান্ত 
(1 157895100517158 101815০0০ ) 
জন কি প্রকারে উৎপন্ন হর, [80505210562] 45905500 এবং 1ৎ829- 
951106009] 45121500এ তাহ! বণিত হুইয়াছে। যে জগৎ আমাদের জানের বিষয় 
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তাহ। ইন্ত্রিয়ের উপজ্ঞ১ এবং বুদ্ধির প্রকারদিগের$ আকারে আকারিত জগং। ইন্জ্িয়ের 
মাধ্যমে ঝ|হ! বুদ্ধির নিকট উপস্থিত হয়, কেবল তাহার উপরই বুদ্ধির প্রকারদিগের প্রয়োগ 
সম্ভবপর | ইক্জিয়ের অতীত কোনও বিষয়ে তাহাদের প্রয়োগ হইতে পারে না। ইন্জিয়ের 
যাহ! বিষয় নহে, তাহার উপর তাহাদের প্রয়োগ করিলে ভ্রাস্তির উদ্ভব অঅবশ্তস্ভাবী। 
কাধ্য-কারণ সমন্ধ প্রাকৃ-বর্তিতা ও অন্বর্তিতার সম্বন্ধ। ম্ৃতরাং যাহা ইন্জিয়ের বিযিয 
নছে, যাহার উপর কালের “ছাপ” পড়ে নাই, তাহার উপর প্কারণত্ব" প্রকারের 
প্রয়োগ হইবে কিরপে ? কিন্তু ইন্দ্িয়বৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির অতিরিক্ত আর একটি বৃত্ত মনের 
আছে। তাহার নাম প্রজ্ঞা। ইহার অস্তিত্ববশতঃ মানবমনঃ প্রত;ক্ষের মধ্যে আপনাকে 
আবদ্ধ রাখিতে স্বীকৃত হয় না, তাহ! প্রত্যঙক্ষের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বাছিরে যাইতে চায়। 
গ্রত্যক্ষের বাহিরে যাছ। অবস্থিত, তাহাই তত্ববিগ্ভারও বিষয়। ক্যাণ্টের মতানুসারে 
তত্ববিন্ঠঠ অলম্ভব হইলেও, মানব-চিস্ত! প্রত)ক্ষের সীম! অতিক্রম করিতে চায়। কিন্ত 
ইন্জিয়াতীত বিষয়ের জ্ঞ।নলাভের জন্ত তাহাকে বুদ্ধির প্রকারদিগেরই ব্যবহার করিতে 
হয়ঃ এবং ই! হইতেই শ্রাস্তির উদ্ভব হয়। 


ক্যাণ্ট প্রজ্ঞ।কে বুদ্ধি হইতে তিন্ন এক বৃত্তি বলিয়াছেন। প্ররাপ্ত৪ প্রত্যয়দিগের 
হইতে অন্ত পদার্থের অনুমান প্রজ্ঞার কাধ । এই অনুমনঘ্বার লা(ব্বকতম তত্বের 
আবিফারই প্রজ্ঞর লক্ষ্য। বুদ্ধির সম্মুখে উপস্থিত থাকে অভিজ্ঞতায় লব্ধ পদার্থ, প্রজ্ঞার 
লন্ুথে আছে লংব্দ। সংবিদের পূর্ণতানাধনই তাহার কার্য। সংবিদের পরিচিস্তণবৃত্তিই 
গ্রজ্ঞা। এই পখিচিম্তন ষে নিয়মে হয়, তাহা তর্ক বা ন্তায়ের নিয়ম। বুদ্ধির মাধ্যমে 
যে জন অজ্জিত হয়, তাহার পুর্ণতা-সাধন এবং তাহার মধ্যে একত্বের প্রতিষ্ঠার ষে গ্রচেষ্টা, 
তাহা এজ্ঞরই গ্রচেষ্টা। সশীমের মধ্যে তাহ! আবদ্ধ থাকিতে চাক্স না, তাহ। অতিক্রম 
করিয়। যাইতে সর্বদা! সচেষ্ট | কিন্তু তাহ।র জন বুদ্ধির প্রকারগণ ব্যতাত তাহার অন্ত 
কোনও সাধন নাই । অভিজ্ঞত।র বাছিরে প্রকারদিগের প্রয়োগ করিলে ভ্রাস্তির উদ্ভব 
অনিবাধ্য। | 


ঝুদ্ধির প্রকারদিগের ব্যবহার হইতে ষে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাখ। খণ্ড জ্ঞান। 
যাবতীয় খণ্ড জ্ঞানের মধ্যে এক্য প্রনত্ঠার চেষ্টায় প্রজ্ঞ। তিনটি প্রত্যক়ে উপনীত 
হয়| তাহাদের নাম (১) মনভ্তাত্িক প্রত্যয়, (২) বিশ্বতাত্বিক প্রত)য়৬ এবং (৩) 
ধর্মতাত্বিক প্রত্যন্নণ | এই তিন প্রত্যয় প্রাক কণ্ীয় তবাবগ্ার মৌলিক প্রত্যয়। 
ইহাদিগের বিষগ ইন্জিাতীত। ইহাদিগের পরীক্ষাই [85305710169] [0191৩০:10এর 
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(১) প্রজ্ঞার সীমাতিক্রমণ* 

মনস্তাত্বিক প্রত্যয়ের আলোচনান ফলে প্রাচীন মনোবিজ্ঞানের ভিত্তি ধ্বংস- 
প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রাচীন মতে আত্ম মনোধর্মী, জড়ের বিপরাতধর্মী, মৌলিক বস্ত, 
অবিনাশ, ব/কিত্ব-সম্পর, বুদ্ধিগুণান্বিতঠ সদ1 অভিন্ন, ভ্রবা, বিস্তৃতিবিহীন, মণনশীল, অমর 
বস্ত। ক্যাণ্ট বলেন আত্মার বর্ণনাত্মবক এই সকল বাক্যই ধেত্বাভালযুক্ত১._চক্রক-হেত্ব।ভ|স 
ছুষ্ট।২ “আমি মনন করি” এই বাকা হইতে এই সকল নিদ্ধান্তের উৎপত্তি, কিন্ত 
"আমি মনন করি” ইহ! প্রত্যক্ষ প্রতী।তও নয়, সম্প্রত্য়ও নয়। ইহা সংবিদের 
একটি বোধমাত্র, যাবতীয় প্রতীতি ও সম্প্রতীতির সহবর্তী এবং তাহাদের এঁকা-বিধায়ক 
মনের একটি ক্রিয়ামাত্র। মনের এই কাধ্যকে, একটি চিন্তাকে, বস্ততে পরিণত করিয়! এই 
সকল বাক্য পঠিত হইয়াছে । বিষন্ব। “আমির স্থলে বিষয়রূপে “আমিশকে স্থাপিত করা 
হইয়াছে, এবং ষাহ/ বিষয়ী “অ!মি*র মধ্যগত, এবং যাহ। তাহার সম্মুখে উপস্থিত বিষয়ের উপর 
গ্রয়োজা, “আমি”কে বিষগ্রূপে স্থাপিত করিয়া, তাহাতে তাহারই প্রয়োগ করা হুইয়ছে। 
“আমি” 'কখনও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না, সুতরাং তাহাকে ণবিষয়"রূপে 
গণ্য করিয়া, তাহাতে দ্রব্য-প্রকারের প্রয়োগ করা যায় না। স্থৃতরাং এই “আমি*্র অমরতা। 
্রাস্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কল্পনায় চিন্তাকে দেহ হইতে বিযুস্ত কর! সম্ভবপর হইলেও, 

যদি বস্ততঃ দেহ হইতে বিষুক্ত হয়, তাহা! হইলে তাহার অস্তিত্ব অবাহত থাকিবে, 


ইহ! যুক্তি সিদ্ধ হয় না। 
মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আত্মার ভ্রান্ত ধারণাকে ক্যাণ্ট "বিশুদ্ধ. প্রজ্ঞার সীমাতিক্রমণ* 


বলিয়াছেন। 


(২) বিশ্ববিজ্ঞানে বিষম গ্রসক্তি* 


বিশ্ববিজ্ঞ/নে প্রত্যক্ষের বাহিরে “প্রকারশ্দিগের প্রঞ্জোগের ফলে ষে সকল ভ্রান্তির 

উদ্‌্ব হয়, ক্যাণ্ট তাহাদিগদুক 41160110109 বলিয়াছেন। লগগ্র বিশ্ব আমাদের প্রত্যক্ষের 

বিষয় নহে । কিন্তু বিশ্ব সপীম কি অলীম, ইহার কোন সময়ে স্থষ্ট হইয়াছে, অথবা ইহ! 

অনাদি, বিশ্বের কারণ ব! অষ্ট। কেহ আছে কিনা, ইহার অস্তিত্ব অবশ্তক অথব। আগন্তক, 

প্রভৃতি প্রশ্ন মনে উদ্দিত হয়, ,এবং বুদ্ধির গ্রকারদিগের প্রয়োগ করিয়া আমর1 এই 

সকল সমস্তার সমাধান করিতে চাই। ফলে পরম্পর বিরোধী কিন্তু তুল/রপেই 
সমর্থনযোগ্য মতের উদ্ভব হয়। এই সকল বিরোধী মতই 21001002119, 
পাহারা 


ক 19191071510 01 79025 7695010, (7১8:2--108)0210.-. অতিক্রমণ, [40809 
₹169502₹. প্রজ্ঞা । প্রজ্ঞাকর্ৃক অতিক্রমণ |) 
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নব্য ঘর্ননি-_ক্যান্ট ২৯৩ 


বিশ্বে 'পরিমাণ প্রকারের প্রয়োগের ফলে যে ছইটি বিরোধী সিদ্ধান্তের উদ্ভব হয়, 
তাহারা এই £$ (৩) দেশ ও কালে বিশ্ব সীমাবদ্ধ, অতীতে এক সময়ে ইহার উদ্ভব 
হইয়াছে, এবং দেশেও ইহার সীম! আছে। (২) কালেবিশ্বের আরম্ত হয় নাই? বিশ্ব 
অনা?ি ও অলীম, দেশে ইনার সীম! নাই। 

বস্তর স্বরূপ অভিজ্ঞতার বিষয় নহে, তাহাতে গুণ “প্রক[রের" প্রয়োগের ফলে যে সকল 
বিরুদ্ধ পিদ্ধস্ত প্রাপ্ত হওয়া যার, তাহার! এই £ (১) প্রত্যেক যৌগিক পদার্থ মৌলিক 
পদার্থের সমষ্টি, এবং জগতে মৌলিক পদার্থ ও তাহাদের সমবায়ে গঠিত যৌগিক পদার্থ 
ভিন অন্ত কিছু নাই ; (২) মৌলিক পদার্থের সমবায়ে গঠিত কোনও যৌগিক পদার্থ নাই, 
এবং জগতে মৌপিক কোনও পদাথই নাই। 

জগতে সংঘটিত যাবতীয় কারধ্যের জন্ত সামগ্রিক কারণ-শ্রেটীর আবিফারে “কারণত্” 
গ্রকারের প্রয়োগের ফলে আমরা প|ই £$ (১) প্রকৃতির মধ্যে কাধ্য-কারণ-সন্বন্ধের ষে নিয়ম 
দেখা যায়, কেবল তাহীাদ্বারা লামগ্রিক ব্যাপার-পুঞ্জের ব্যাখ্য। হয় না। তাহার জন্ত 
ইচ্ছরূপ কারণেরও প্রয়োজন, (২) স্বাধীন ইচ্ছার অস্তিত্বই নাই, জগতে প্রাকৃতিক নিয়মানু- 
সারেই যাবতীয় ব্যাপার সংঘটিত হয়। রিল 

জগতে আগন্তক বাপারের ব্যাখার জন্ত “বিধা গ্রকারের” প্রয়োগ হইতে যে ছুইটি 
বিরে।ধী নিদ্ধান্ত উদ্ভূত হয়, তাহার! এই £ (১) জগতের অংশব্ধপেই হউক অথব! জগতের 
কারণ-রূপেই হউক, জগতে এমন কিছু আছে, যাহ! সম্পূর্ণভাবে অবশ্তক ব। নিয়ত, 
(২) জগতের মধ্যে অথবা বাহিরে তাহার কারণ-স্বরূপ কোনও সম্পূর্ণ অবস্তক সত্তা নাই। 


(৩) ধর্্মতান্তিক প্রত্যয় 

ঈশ্বরের অন্তিষ্ব-প্রমাণের জন্য প্রাচীন ধর্মতান্বিকগণ, যে সকল যুক্তির ব্যবহার 
করিয়াছিলেন, ক্যাণ্ট তাহাদের ভ্রান্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রথমত £ (ক) সত্তার প্রমাণ। 
যুক্তিঘ।র| কিরূপ পৃর্ণতম সত্বার ধ।রণ| কর! যায়ঃ ক্যাণ্ট প্রথমে তাহ! প্রদর্শন করিয়াছেন। 
এই পূর্ণতম বস্তর ধারণ। হইতে আন্সেল্ম্‌ ঈশ্বরের অস্তিত্ব গ্রমাণ করিয়াছিলেন। পূর্ণতার 
মধ্যে ষে সকল গুণের সমাবেশ, “অস্তিত্ব* তাহাদের মধ্যে একটি গুণ। পূর্ণতার পক্ষে 
“অস্তিত্ব” অপরিহার্য । যাহার অস্তিত্বই নাই, তাহাকে পূর্ণ বল! যায় না। পূর্ণ পদার্থ 
সম্ভবপর অর্থাৎ তাহাতে অসম্তাবাক্ষ' কিছু নাই। কিন্তু সেই সন্টবপর পূর্ণ পদার্থের অস্তিত্বই 
যদি না থাকে, তাহ! হইলে তাহাকে পূর্ণ বলা যায় না। স্থতরাং পূর্ণ পদার্থের যে অস্তিত্ব 
আছে, তাহ। শ্বীকার করিতে হুইবে। ইহাই সত্তামূলক যুক্তি .১ পূর্ণ প্দার্ধের প্রত্যয়ের 
অস্তিত্ব হইতে, তাহার বাসশুব অস্তিত্বের প্রমাণ । 

এই যুক্তির সমালোচনায় ক্যাণ্ট বলিয়াছেন, সত্তাকে বিধেয়রূপে কোনও প্রত্যয়ের 
লহিত যোগ কর! বায় না। (কোনও জ্ব্যের সমস্ত গুযুক্ত অবস্থাই তাহার সভা; সত্ব! 


£ 90069108199] 416003501 
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একটি হার ধা দহে। সা না,খাকিলে কোনও. গ্রতায়ের অর্থের বিন্দুমাত্র ইত্বয়বিশেষ 
কী) 'ুতগং কোনও প্রত্যয়ের লহিত সম্প্‌ক্ত ভাবের লমন্তই বর্তমান থাকিলে. 
তাহাধার] সেই প্রত/য়ের বস্তগত সহ। প্রমাণিত হয় না। সন্ত স্ত।ম-শান্ছের ০০0019 
(”:৪৮স্এই ক্রিয়া!) ব।তীত আর কিছু নছে। ইহারংগ্রয়োগ্ধার] বাক্যের উদ্দোস্তে নৃতন 
কিছুই আরোপিত হয় না। সুতরাং কোন পদার্থকে পুর্ণতম বলিয়া ধারণা করা যাইতে 
পারে, কিন্ত নেই ধারণাঘার। লেই পদার্থের বস্তগত অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। তাছ!কে 
পূর্ণতম বলিয়! ধারণ! করিলে ও, তাহ! সস্তাবামাত্র হইতে পারে। 

ইহার পরে ক্যাণ্ট বিশ্ববৈজ্ঞানিক২ প্রমাণের আলোচন। করিয়াছেন। কোনও বস্তুর 
অস্তিত্ব থাকিলে, তাহার কারণ-ম্বরূপ সম্পূর্ণগাবে নিয়ত অথব! অবশ্থস্তব অন্ত এক বস্তর 
অন্তিত্বের গ্রয়োজন। আমি নিগ্গে ষে আছি, পে বিষয়ে সন্দেহ নীই। সুত"ং আমার 
অস্তিত্বের কারণ-ম্বরূপ সম্পূর্ণ নিয়ত অন্ত কোনও বস্তও নিশ্চয়ই আছে। সেই বস্তই ঈখর | 
ইহাই বিশ্ববৈজ্ঞানিক" প্রমাণ । পূর্ব্বে বিখ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে বিষম-প্রক্তি সকলের উল্লেখ কর! 
হইয়াছে, তাহার চতুর্থটিতে জগতের অংশ্রূপে অথব। করণরূপে এক নিয়ত পদার্থের 
কথ। আছে। এই নিয়ত পদার্থের অনুমান কর! হয় গ্রাতিভালিক জগতের কারণ-রূপে। 
প্রতিভলিক জগং অ'মাদের প্রত্যক্ষের বিষয়, কিন্তু যাহাকে তাহ|র কারণরূপে অনুমান 
কর! হয়, তাহ। গ্রত্যক্ষের বাহিরে । গ্রত্যক্ষের যাহা, অতীত, তাহাতে কাধ্-কারণ-প্রকারের 
প্রয়োগ করা হইতেছে । এই জন্তই এ অনুমান অসঙ্গত। কিন্তু এ অনুমান ষদদি সঙ্গতও 
হইত, তাহ! হই:লও এই যুক্তিদ্বার| ঈশ্বরের অস্তিত্ব গ্রমাণিত হইত না। এইজন্ত এই 
যুক্তিতে আরও বল! হয়, যে যাবতীয় সংবস্তর সমষ্টি যে সত্তা, কেবণ তাহার পক্ষেই সম্পূর্ণ 
অবশ্থন্তব হওয়া সম্ভবপর। এই বাক্যকে অগ্রাখত্তিত৩ করিলে দীড়।য়--“ধে সত্ব 
যাবতীঘ্ন সৎবস্তর সমষ্টি, তাহ! সম্পূর্ণ অবশ্যন্তব।” ইহ] পূর্বে।ক্ত 011091921091 প্রমাণ ভিন্ন 
আর কিছুই নঠে। নূতন পরিচ্ছদে সজ্জিত সেই পুরাতন প্রমাণমাত্র। | 

ইনার পরে ক্যাণ্ট 1275100-71,5091950091 অণব! 16160112109] ( সন্নিবেশ 
বিশিষ্টত!) প্রদাণের আলোচন। করিয়াছেন। জগতে লন্নিবেশ-বিশিষ্টতাকও পরিচয় 
প্রাপ্ত হওর়। যায়-_-উদ্দেম্ত-সাধনের জন্য তাহার উপযেগী উপার অবনম্িত হইয়।ছে, ইহ 
দেখা ধাকস। জগতের উপাদানসকল পর্বজই এমনভাবে বিন্যস্ত, যে কোনও উদ্দেগ্ত- 
সাধনের জন্তই তাহারা- এ ভাবে বিষ্তস্ত বণিয়৷ প্রতীতি হয়। জগতের যে দিকে দৃ্টি- 
পত করা বায়, লর্ধন্রই বিশেষ বিশেষ উদ্োশ্তলাধনের প্রয়াল দৃষ্টিগোচর হয়। এই 
উদ্দেন্ত কাহার? সন্নিবেশ-কর্ত। নিশ্চয়ই জ্ঞানী ও বুদ্ধিমাণ সত্ত/। এই নিশ্চিত কর্তা! 
যে সমস্ত সত্তার মধ্যে বাস্তবতম,৪ তাহ1ও নিশ্চিত । ক্যাণ্ট বলেন ঈঙবরের আন্তিত্বের বত 
প্রমাণ আছে, তাহার মধ্যে এইটিই সর্বাপেক্ষ। প্রচীন। কিন্তু ইহাতেও নিশ্চয়তা পাওয়া 
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যায়না। এই যুক্ততে জগতের আকার দেখিয়া সেইরূপ আক।র-সৃটি করিতে সমর্থ 
কারণের অনুঘান করা হইরাছে। সেই কারণ জগতের উপাদানে আকারছানে  ঈ 
হইলেও, তাহাদের অঙষ্টা! না হইতে পারেন। যে লকল উপাদান বর্তমান ছিল, তাহা 
দিয়াই তিনি জগৎ নির্মাণ করিয়াছেন-__এই যুক্তি হইতে ইহার অক কিছু প্রাপ্ত হওর়! 
যায় না। তিনি যে উপাদানেরও সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহ! ্রন।ণিত হয় না। এই ক্রু 
সংশোধনের জন্ত 09523091951091 :1:%217606এর সাহায্য লওয়া হইয়া! থাকে। 
০9520198108] প্রমাণঘ্বার। তিনি যে বিশ্বের উপাদান-রাঙছ্গির অন্তিত্বেরও কারণ, 
তাহা প্রমাণ কর! ইয়। এই যুক্তি স্বীকার করিলেও ঈশ্বর বলিতে যাহু। বোঝ যায়, 
তাহ! প্রমাণিত হয় ন।| বিশ্বে কারণরূপে যাহার অস্তিত্ব অনুমান কর| হয়, তাহার 
পূর্ণতা৯ যে বিশ্বের পুণতার অধিক, তাহ! অনুমান করা যায় না। কিন্তু বিশ্বের মধ্যে 
অনপেক্ষ পূর্ণতা প্রণ্ত হওর| যায় না। সুতরাং এই যুক্তির বিশ্বের কোনও 
অনপেক্ষভ।বে পূর্ণ ২ শ্রষ্ট/র অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। তীহার পূর্ণত| ষে অসীম, তাহ প্রমাণ 
করিবার জন্ত' আবার 06910951081 প্রমাণের পাহাষ্য লইতে হয়। ন্থতরাং দেখা 
যাইতেছে, সন্নিবেশ-যুক্তির সহিত বিশ্বতাত্বক এবং সত্বামূলক প্রমাণের যোগ করিয়। 
ঈশ্বরের অন্তিত্ব প্রমাণ করিতে হয়। কিন্তু এই ছুই প্রমাণ ষে ভ্রমপূর্ণ, তাহ! পুর্বে 
প্রদণিত হইয়াছে। 

কিন্তু ইহাই যদি হয়--প্রজ্ঞর এই সকল প্রত্যয়ের যর্দি বিষয়গত সত্যতা 
ন|! থাকে, তবে আমাদের মনে তাহাদের অস্তিত্বের কারণ কি? এই সকল প্রত্যয় যখন 
অবশ্তস্ভ ব, তখন তাহাদের অন্তিত্বে৫ কারণ নিশ্চয়ই আছে । ইহা উত্তরে ক্যাণ্ট বলিয়াছেন, 
যদিও এই লকল প্রত্যয়ের বস্তগত সত্যতা নাই, তথাচ তাহাদের প্রয়োজন আছে। 
জীধাত্মমর অস্তিত্ব স্ীষ্ঈ।র করিলে, আমাদের মানপিক বৃভিনিচয়ের যথোচিত বিশ্ত/স এবং 
মানলিক অবস্থাসকলের মধে) এঁক্যগ্রতিষ্ঠা অপেক্ষাকৃত লহজ-লাধ্য হয়। জগতের 
একজন বুদ্ধিমান সৃষ্টিকর্তা আছেন, ইহা অস্বীকার ন| করিয়।ও জাগতিক কারণশ্রেচী যে 
অসীম, বিশ্ববৈজ্ঞ/নিক প্রত্যয় হইতে একরপ একটি সংকেত প্রাপ্ত হওয়! যায়। ধর্ম 
বৈজ্ঞানিক প্রত্যয় সমগ্র জগৎকে অঙ্গগী ভাবে সন্বদ্ধ বলির! ধারণ! করিতে লাহাব্য করে। 
যদিও এই লকল প্রতায়ের বস্তগ্ড সত্যত। নাই, এবং ইহাদের দ্বারা কোনও নূতন সত্যজ/নলাভ 
হয় না, তথাপি অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞনূ$ উপগি উক্ত প্রকারে সজ্জিত এবং কতকগুলি শ্রেণীতে 
বিভ্তক্ত করিতে এবং শৃজঙ্খলাবন্ধ ও জাটলত। হইতে মুক্ত করিতে সাহ।য্য করে। 

ইহ। ভিন্ন কাধ্যক্ষেত্রেও এই সকল প্রত্যয়ের উপকারিঃ| আছে। এক রকম 
নিশ্চিতি-জ্ঞান আছে, বাহ! বাস্তবিক লত্য না হইলেও, ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োজন 
আছে। এইরূপ জ।নকে “বিশ্বাস"৩ বলে। ইচ্ছার স্বাধীনতা, আত্মার অমরত| ও জ্বরে 
বিশ্বাস জ্ঞানের জন্ত প্রয়োজনীয় ন! হইলে ও, যখন এই বিশ্বাস প্রজ আমাদের উপর চাপাইয়া 
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দে, তখন কর্ণনীতির ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই এই বিশ্বীসের মূলা আছে। যুক্তির উপর 
গ্রতিষ্ঠিত না হইলেও, এই বিশ্বাসের সত্যতা-সম্বন্ধে আমাদের সঙ্গে নাই | আমাদের মনে যে 
্তায়ান্তায় বোধ আছে, তাহাই এই বিশ্বাসের ভিত্তি। চরিত্রের উপর এই বিশ্বাসের ফল 
মঙগলজনক। 

ও এই খানেই 0:40006 0£ 2016 [8850এর পরিসমাপ্তি। এই গ্রন্থ-সম্বন্ধে 
11] 704197 যে মন্তবা করিয়াছেন, তাহা উল্লেখযোগ্য । তিনি বলিয়াছেন, “হিউন 
ছিলেন জাতিতে হ্বটু। ক্যাণ্টের দেহেও স্কটিশ রক্ত ছিল। কিন্তু ক্যাণ্টের দর্শনের পরিণাম 
দেখিয়! হিউমের মুখে কুটিল হান্তের আবির্ভাব কল্পনা! কর! যায়। ৮** পৃষ্ঠাব্যপী এই 
বিশাল গ্রন্থ ভীষণ ভীষণ নামদ্ধারা এতই কণ্টকিত, ষে পড়িতে ধৈর্য রক্ষা! করা কষ্টকর হইয়া 
পড়ে। ইহার উদ্দেশ্ তত্ববিগ্তার যাবতীয় সমন্ত।র সমাধান, এবং বিজ্ঞানের অনপেক্ষতা ও 
ধর্থের যাহা সার, তাহ। সন্দেহবাদের আক্রমণ হইতে রক্ষা! করা। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই 
গ্রন্থের ফল কি হইয়ছে? ইহা সাধারণ লোকের সরল বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞ।নিক 
জগতের ধ্বংসসাধন করিয়াছে, জগতের পরিধি সংকুচিত করিয়৷ তাহার উপরিভাগের 
উন্জিপ়গম্য রূপের মধ্যে তাহার সীম! নির্ধারণ করিয়াছে, এবং সেই লীম। উল্লজ্বন করিলে 
বিষম-প্রসক্তির উদ্ভব হয়, বলিয়াছে। ইহাই বিজ্ঞান-রক্ষার প্রচেষ্টার ফল! গ্রন্থের 
সুন্মরতম বচন-বিষ্টাস-ও-পাত্ডিত্য-পূর্ণ অংশে প্রমাণ করিতে চেষ্টা কর! হইয়াছে, যে জীবাত্মার 
্বাধীনত| ও অমরতার প্রমাঁথ নাই, এবং মঙ্গলময় স্থষ-কর্তার অস্তিত্বও যুক্তিদ্বার! প্রমাণিত 
হয় না। ইহাই ধর্-রক্ষার প্রচেষ্টার ফল! জার্মানীর পুরোছিতগণ এই গ্রন্থের বিরুদ্ধে যে 
প্রবল প্রতিবাদ করিয়াছিল, এবং তাহাদের বুকুরদিগকে ইনানুয়েল ক্যান্ট নামে অভিহিত 
করিয়াছিল, তাহ] বিশ্ময়ের বিষয় নহে । হেইন যে এই খর্ব অধ্যাপকের সঙ্গে ভীষণ 
রোব্স্পিয়ারের তুলনা করিয়াছিলেন, তাহাতেও বিস্ময়ের কারণ নাই। রোব্নপিয়ার 
ফ্রাঙ্গের রাজ! ও কয়েক সহত্র ফরানীকে মাত্র হত্য|! করিয়াছিল। তাহা কষা কর! ফরাশী- 
দিগের পক্ষে কঠিন ছিল না। হেইন বলিয়।ছেন, ক্যান্ট ঈৰ্বরকে হত্যা করিয়াছিলেন এবং 
ধর্মবিজ্ঞানের সর্বাপেক্ষা মৃধ্যবান যুক্তিগুলির ভিত্তি শিথিল করিয়! দিয়াছিলেন। ছেইন 
আরও বলিয়াছিলেন, “এই ব্যঞ্জির বাহ্‌ জীবন এবং তাহার ধ্বংসাত্মক জগং-আলোড়নকারী 
চিন্তার মধ্যে কি গুরুতর বিরোধ | কনিগৃদ্বার্গের নাগরিকগণ তাহার চিন্তার সম্পূর্ণ অর্থ যদি 
হায়ঙম করিতে লমথ হইত, তাহ! হইলে ঘাতককে দেখিয়! গোকে যেরূপ ভীত হয়, তাহাকে 
দেখিয়াও লেইরূপ ভীত হুইয়। পড়িত। ঘাতক তে। কেবল মানুষই হত্য। করে! কিন্ত 
কনিগ্বার্গের সরল নাগরি কগণ ক্যাণ্টের মধ্যে একজন দর্শনের অধ্যাপক ভিন্ন আর কিছুই 
দেখিতে পায় নাই, এবং প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে যখন তাঁহাকে তাহাদের গৃহের পার্শ্ব দিয়া 
যাইতে দেখিত, তখন তাহার! বন্ধুভাবে তাহাকে নমস্কার করিত, এবং তাহাদের ঘড়ির সময় 
ঠিক কথিয়। রাখিত।” কিন্তু এই সমালোচনা সম্পূর্ণ সঙ্গত নহে। প্রথমত $--ক্যা্ট 
সাধারণের সরল বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক জগতের ধ্বংস-সাধন করিয়াছেন, ইহ! 
সত্য নহে। পাধারণের সরল বিশ্বান হইতে বিজ্ঞানই বছ দুরে সরিয়। গিয়াছে। থে 


নব্য দর্শন-_ক্যান্ট ২৯৭ 


জগতের আলোচন! বিজ্ঞান করে, তাহা সাধারণের সরল স্বিশ্বাসের উপর প্রতিঠিত জগৎ 
নহে। তান! প্রাতিভালিক জগৎ] লে জগৎ যে অথগ্ুনীয় নিয়মের অধীন, তাহ প্রণাণ 
করিয়! ক্যাণ্ট হিউমের আপত্তির খণ্ডন করিয়াছেন। যে জগতের সহিত বিজ্ঞানের 
কারবার, তাহার অন্তর্গত বস্তদিগের অচরণ ষে শিয়মক্তৃক নিয়ন্ত্রিত, তাহার উৎস 
মানবের মনঃই হউক? অথব! তাহ! মনঃ-নিরপেক্ষই হউক, তাহ। যে অলজ্বনীয় এরং 
জগতে যে “েয়ালে*র স্থান নাই, তাহ! ক্যাণ্ট বলিয়াছেন। স্থৃতরাং ছিউমের বিজ্ঞানবিধ্বংসী 
যুক্তি যে ক্যাণ্টকর্তৃক খণ্ডিত হইয়াছে, তাহাতে লন্দেহ নাই। বৈজ্ঞানিক 01791165 7১, 
5661701775029 বলিয়াছেন “আমাদের ষাবতীর অক্ষ প্রতীতি দেশ ও কালের ধারণাদ্ব।রা 
সীমাবন্ধ, এবং তাহার সহিত সংযুক্ত । দার্শনিক শ্রেষ্ঠ ক্যাণ্ট দেশ ও কালকে অভিজ্ঞত! 
হইতে উদ্ভূত বলিয়! শ্বীকার করেন না। তিনি বলেন, তাহার। প্প্রকার”স্"সংবেদন- 
দিগকে আমাদের মনঃ ষে পরিচ্ছদে সঙ্জিত করে, তাহাই। আপেক্ষিকতা-বাদে আধুনিক 
বিজ্ঞান সেই মামাংসাতেই উপনীত হুইয়াছে। এই মীমাংসায় অনপেক্ষ দেশ ও কালের 
অস্তিত্ব নাই, ঘটন! অথবা বস্তত্ব।র৷ যখন তাহার পুরিত হয়, তখনই তাহাদের অস্তিত্ব _অর্থাৎ 
তাহার! অঙ্ষজ প্রতীতির আকারমাত্র।”* দ্বিতীয়ত £-_ক্য।্ট ঈশ্বরকে হত্যা করিয়াছেন, 
ইহাও সত্য নহে । বরং বল! যায়, যে টিগি ধর্-বিশ্বালের, দৃঢ়তর ভিত্তির ইঙ্গিত দিয়া 
গিয়াছেন। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন, ষে যুক্তির প্রয়োগক্ষেত্র সীমাবদ্ধ, যুক্তি অপ্রতিষ্ঠ ; ষাহ। 
ধর্মবিশ(লের বিষয়, যুক্তি সেখানে পৌছিতে পারে ন1। কিন্তু যুক্তিদ্বারা প্রমাণিত ন| হইলেও 
ঈশ্বর, জীবায।র অমরতা ও ইচ্ছার স্বাধীনতার অন্ত প্রমাণ আছে। সে প্রমাণ সন্তোষজনক 
কিনা, সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র। তর্কথ্থারা ইীব্বরকে পাওয়া! না গেলেও ত/হ।কে পাইবার অন্ত পন্থা 
আছে। 


কর্ম্মাভিমুখ্ী প্রজ্ঞার সমালোচন। 
(0০17005৩ ০ [১০0০5] 58,807) 


জীবাত্ু/র অমরত1 ও স্বাধীন ইচ্ছ। এবং ঈশ্বরে বিশ্বাসকে একেবারে ভ্রস্ত বলিবার 
ইচ্ছ! ক্যাণ্টের ছিল না। উপপাদক প্রজ্ঞ।ঘারা১ এই বিশ্বাসের" সত্যত! প্রমাণিত হয় না, 
তর্ক অপ্রতিষ্ঠ, তাহাত্ারা এই বিশ্বাস অলিদ্ধ, ইহা বলাই তাহার অনভিপ্রেত ছিল। 
01000 ০£ 701 7২69502. গ্রন্থে ত্বারপথে এই বিশ্বাস বহিষ্কত হইলেও, এ গ্রস্থেই 
নিয়ামক তত্বরূপে২ বাতায়ন-পথে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, এবং ০2161006 ০: :8001091 
7৪302. এ নিঃলন্দিগ্ধ সত্যরূপে অভ্যধিত হইয়াছে । উপপত্তির ক্ষেত্রে প্রজ্ঞ। যাহা হইতে 
বঞ্চিত হইয়াছিল, কর্ের ক্ষেত্রে তাহার সমস্তই পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছে-_জীবাত্মার অমরতা,* 
ইচ্ছার শ্বাধীনত! ও ঈশ্বর, সকলই। | 
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২৮৮ পাশ্চান্ত্য দর্শনের ইতিহাস 


0:16016 ০£ 79116 76950) গ্রন্থে প্রত্যক্ষ-নিরপক্ষ জ্ঞান বিশুদ্ধ এজ| হইতে 
পাওয়া যাক্স কি না, এই প্র-্্র আলোচনা করিতে.হইয়াছিল। 01760 ০1 72:80:09 
76৪90 এ বিষয়-নিরপেক্ষ ভাবে ইচ্ছা” প্রজ্ঞ!-কর্তৃক্ নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে কিনা, এবং 
"ইচ্ছা ঝাহাতার! চালিত হয়,১ তাছ। ও তদানুষঙ্গিক বিষয়লকল আলোচিত হইয়াছে । জন 
বিজিত হয় প্রত্যক্ষ্ারা, কিন্তু ইচ্ছার নিয়ামক হইতেছে কয়েকটি সাধারণ তত্ব । ইচ্ছা 
ও তৎপ্রন্থত কর্খের নিয়ামক এই সকল সাধ।রণ তত্বের আলোচনা হইতে 014110৩ ০£ 
চ59011০81 [6৪5০1 এর আরম্ভ । মনের যে অংশটাকে “ইচ্ছা” বল। হয়, তাহার লহ্ছিত 
প্রজ্ঞার সম্বন্ধই এই 0101এর আলোচ্য বিষয়। আলোচনার ফলে নির্ধারিত হইয়!ছে, 
যে প্রজ্ঞ। আপনিই ইচ্ছাকে প্রভাবিত করিতে সমর্থ, এবং ইচ্ছার স্বাধীনতা, জীবাত্ম। ও 
ঈশ্বরের প্রত্যয়--যাহার। প্রজ্ঞ/র অন্তণিহিত, এবং উপপাদক প্রজ্ঞ।২ যাহাদের নিশ্চিতি রক্ষ। 
করিতে সক্ষম হয় না-_-তাহারা আপন।দের নিশ্চিতি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছে। 

মানুষের কর্ম স্থুখ ও ছুঃখদধারা, চিত্ত/বেগ ও প্রবৃত্তিার! নিয়ন্ত্রিত বলিয়। প্রতীতি 
হয়, ইহ! সত্য | কিন্ত ইহারাই একমাত্র কর্থের নিয়ামক নহে। সাধারণ কর্মবৃত্তি হইতে 
উচ্চতর একট! মানসিক বুত্তিও ইহার [নয়ামক। এই বৃত্তি প্রত্যক্ষদ্বারা চালিত হয় না। 
ইহার গ্রেরণ। আলে অব/বহিত ভাবে প্রজ্ঞ। হইতে । বাহা উদ্দেখ এই বৃত্তির পরিচালক 
নহে ; এক উচ্চতর তত্বকর্তৃক ইহা পরিচালিত । 0:16 ০ 71906109] 7২5950এর 
গ্রথম ভাগ £221500 এ ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। কর্মক্ষেত্রে বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার আদেশের 
লহিত ইন্দ্রিয়ের প্রেরণ।র অস|মঞ্জন্ত হইতে যে সকল বিষম-গ্রলক্তির উদ্ভব হয়, তাহার 
আলোচনা ও সমাধন দ্বিতীয় ভাগ-_1)19100--এর উদ্দেশ্য | 


বিশ্লেষণ (4১08150০) 

আমাদের মনে লাধারণ কর্মবৃত্তি অপেক্ষা মহত্বর একটা বৃত্তি যে আছে, 
তাহার প্রমাণ কি? ইহার প্রমাণ কর্মের ভ্যায়ান্ত।য়-সম্বন্ধে অমাদের ম্বাভাবিক বোধ ।৩ 
কোনও অন্তার় কর্মে প্রনু্ হইলেও, সে কর্ম যে অন্তায়। এ বোধ যেমন আমাদের 
আপন! হইতেই হুয়, তেমনি কেহ কষ্টে পড়িলে তাহাকে সাহাধ্য কর! যে কর্তব্য, এ বোধও 
হয়। এই ধর্ম্ম-বিবেক প্রজ্ঞাকর্তৃক *ইচ্ছা"্র উপর স্বতঃ স্থাপিত নিয়ম ব্যতিরিক্ত আর কিছুই 
নয়। সাধারণ বর্মবৃত্তির উর্ধে এই বৃত্তির স্থান। অন্তণিহিত অলঙ্বনীয় নিয়তিকর্তৃক প্রযুক্ত 
হইয়! এবং ইন্ড্িয়ের যাবতীয় প্রেরণা উপেক্ষ! করিয়া, এই বৃত্তি অন্ত কোনও দিকে লক্ষ্য না 
রাখিয়! এবং কোনও গ্রতিবন্ধের৪ অপেক্ষা! ন। করিয়া, তাহার অনুসরণ করিতে আদেশ করে। 
কর্ণের অন্তান্ত নিয়ম সুখের সহিত সম্বদ্ধ। তাহাদের উদ্দেশ্ত সুখ-প্রণ্তি। কিন্ত স্থনীতির 
সহিত সুখের কোনও সম্বন্ধ নাই) সুখের কামনা করিয়! কোনও কর্ম আমর! না করি, ইহাই 
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তাহার আদেশ। সাপেক্ষ ও অনপেক্ষ ভেদে আদেশ দ্বিবিধ।১ ব্যবহারিক উদদেখ্-নিন্ধি ও 
লাভের জন্ত যে আদেশ, তাহ সাপেক্ষ। স্থখ যদি চাও, তবে ইহা! কর; ছুঃখ যদি পারার, 
কগ্গিতে চাও, তবে উহা কর--এইরপ আদেশ। ধর্মববেকের আদেশ এরূপ সাপেক্ষ নয়। 
তাহার আদেশ অনপেক্ষ; লাভ-ক্ষতির সহিত তাহার সম্বপ্ধ নাই। কোনও উদ্দেশ্ত তাহার 
নাই, সর্ব ক্ষেত্রে প্রতোক ব্ক্তির তাহ! পালনীয় । ইহাই 0৪652011081 [110619016-- 
নিরপেক্ষ আদেশ। সুতর1ং কেবল প্রন্তঞা হইতেই ইহার উদ্ভব সম্ভবপর। “জান্তব ইচ্ছা» ২ 
অথব! ব্যক্িগত স্বার্থপর ইচ্ছা হইতে ইহার উদ্ভব সম্ভবপর নহে। অন্ভিজ্তা-প্রতিবন্ধ প্র 
হইতেও ইহার উদ্ভবের সম্ভব হয় না। বিশুদ্ধ প্রজ্ঞই ইছার উৎপত্তিস্থল । যাবতীয় 
গ্রজ্ঞাবান জীবই যখন এই আদেশের অধীন, পালন করুক, আর না করুক, সকলেই যখন 
ইহার আদেশ শুনিতে প।র, তখন সাধ্বিক প্রজ্ঞ! হইতেই ইহার উদ্ভব বলিতে হুইবে। ইহার 
হস্ত হইতে কখনই আনর| নিষ্কৃতি পাই না। সর্বপ্রকার অভিজ্ঞতার মধ্যে আমাদের নৈতিক 
বোধ সর্ব।পেক্ষ। আশ্চধ্যঞনক ব্যাপার | ইহ! একান্ত ভাবেই সত্য পদার্থ । "প্রবল প্রলোভনের 
মধ্যেও এ বোধ হইতে আমাদের নি্ত/র নাই। প্রলোভন-দমনে অক্ষম হইলেও এ বোধের 
হম্ত হইতে অব্যাহতি নাই। প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া সৎ পথে থাকিব বলিয়া প্রতিজ্ঞ 
করিয়া! সন্ধ্য। কালে সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে পারি, কিন্তু যাহার লে|ভে প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ করি, 
তা যে অন্তায়, তাহা জানি; তখন আবার নৃতন প্রতিজ্ঞা করি। এই অনুতাপের দংশন 
বস্ততঃ কি? ইহাই পূর্বোক্ত অনপেক্ষ আদেশ-ধর্ম-বিবেকের আদেশ। আমাদের 
প্রত্যেকেরই আচরণের একটা সাধারণ নীতি আছে। অর্থ যাহায় লক্ষ্য, তাহার সমন্ত কাধ্য 
অর্থশাভের উদ্দেশে অনুঠিত হুয়; প্ষিমতা? যাহার লক্ষ্য, তাহার বর্ম নিরন্ত্রিত হয় ক্ষমতা- 
লাভের উদ্দেশ্য ২র1| বিভিন্ন লোকের কর্মের লক্ষ্য বিভিন্ন। প্রতোকের কর্দু তাহার 
লক্ষোর দিকে দৃষ্টি রাখি একই নীতি অন্কুধর়ণ বরে) এসই নীতি তাহার ইচ্ছার নীতি ।৩ 
যতক্ষণ কাহারও ইচ্ছ! বাবহারিক উদ্দেস্ঠাঘ্বরা চালিত হয়, ততক্ষণ তাহাকে স্বাধীন বল! যায় 
ন।। নখের প্রতি সহজাত যে সাকর্ষণ মানুষের আছে, তাহার জন্যই যাহাকে সুখ 
বলিয়া মনে করে, তাহার দিকে মানুষের ইচ্ছ। ধাবিত হয়। এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ৪মন 
করিবাএ সামর্থ্য যদি মানুষের 1 থাকত, তাহা হইণে ইচ্ছার* স্বাধীনতার কথা উঠিতেই 
পঠিত না। ধর্মবিবেকের অনপেক্ষ আদেশই সেই লামর্থ্যের প্রমাপ। ষখনই কোনও 
কর্ম কর্তব্য বলিয়! আম!দের মনে হু, তখনই তাহ। আমর। করিতে সমর্থ, একথাও মনে হুয়। 
"করিতে পার, কেননা করা তোমার বর্তৃব্য।” অন্তরের মধ্যেই ইনু! আমর! শুনিতে পাই। 
এই অনপেক্ষ আদেশের লন্মুখে মানুষের স্থখের প্রবৃতি সংকুচিত হুইয়। পড়ে, স্থখের আ বর্ষণ 
দমণ কারয়। এই আদেশ অনুনরণ করিবার ক্ষমত! যে তাহার আছে, তাহা মান্য বুঝিতে 
পারে। ব্যবগারিক "ইচ্ছা" ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভি ভিন্ন পথে ধাবিত হয়। সকলের ইচ্ছ। 
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এক নছে বলিয়া, এক কর্মশীতি সকলে অনুসরণ করে না। কিন্তু ০৪66৪০11০91 
[15190155 এক--লকলের পক্ষেই লমান। “এমন ভাবে কর্ম কর, যে তোমার ইচ্ছা! যে 
নীতি অনুসরণ করে, তাহ! সকলের পক্ষে অবলম্বনষোগ্য হয়, অথবা! তোমার নীতি যদি 
সকলেই অবলম্বন করে, তাহ! হইলে বিরোধের উৎপত্তি না! হয়।” আনর! অস্তরে অনুভব 
করি, যে সকলেই যেরূপ আচরণ করিলে সামাজিক জীবন অসম্ভব হুইয়! পড়ে, তাহা বর্জন 
কর! কর্তব্য। যুক্তিত্বারা আমর! এই জ্ঞানলাভ করি না, অন্তরে অব্যবহিত ভাবে ইহা! আমর! 
অন্থভব করি । মিথ্যা কথ! বলিয়! কোনও সংকট হইতে নিষ্কৃতি পাইবার প্রবৃত্তি যখন হয়, 
তখন মিথ্যা কথ বলিবার ইচ্ছা! করিতে পারি; কিন্তু ইহ! ইচ্ছ। করিতে পারি না, ষে মিথ্য। 
কথ৷ বলাই সাধারণ নিয়ম হুউক। ইহাই যদি সাধারণ নিয়ম হয়, তাহ! হইলে প্রতিশ্রুতি 
বলিয়! কিছুই থাকে না। এই জন্তই আমর1 বোধকরি, ষে কিছুতেই মিথ্য। বল! উচিত নয়। 
মিথ্যা বলা লাভজনক হইলেও ন। সাধুতা যখন লাভজনক তখনি অবলম্বনীয়, ইহ! 
সাংসারিক নীতি, আপেক্ষিক নীতি, কিন্ত স্ুনীতির নিয়ম লাভ, ক্ষতি কিছুরই অপেক্ষা 
করে না। তাহ! অনপেক্ষ; সর্ধকাণে সর্বক্ষেত্রে তাহার আদেশ পালনীয়। শুভ ফল 
উৎপাদন করে বলিয়া, কোনও কর্ম ভাল নয়, অন্তরস্থ ধর্বুদ্ধি-প্রন্থত হইলেই তাহাকে 
ভাল বলা যায়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে ধর্মবুদ্ধি উৎপন্ন হয় না, ধর্মবুদ্ধি হইতে আমাদের 
অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আচরণ-সম্বন্ধে অনপেক্ষ 'অখগুণীয় বিধান প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
এই বিধান পালন করিবার ইচ্ছা-লাভক্ষতি গণন! ন| করিয়া ধর্মবুদ্ধির আদেশ পালন 
করিবার ইচ্ছাই-_-“উৎকষ্ট ইচ্ছ।”১ | মুখের কথ। ভ।বিও এ, যাহ! কর্তব্য, তাহ করিয়! যাও। 
“যাহাতে সুধী হইতে পাঁর, তাহাই কর”--ইঠ স্থনীতি নহে । “কিসে আমঝা স্থুখ পাইবার 
উপযুক্ত হইতে পারি*--ইহাই সুনীতি । পরের জন্ট চািব স্থুখ, আপনার জন্ত চাহিব 
পূর্ণত1২--তাহাতে সুখ অথব! ছুঃখ যাহাই আম্থক না কেন; “আপনাতে পূর্ণতা-লাভ 
ও অপরের সুখ-বিধান, আপনার মধ্যেই হউক অথব। অপরের মধ্যেই হউক, মানবত্বকে৩ 
সাধনরূপে৪ গণ্য না! করিয়া! উদ্দেস্ঠারূপে গ্রহণ করা এবং তদনুলারে কর্ম করা”- ইহাও 
অনপেক্ষ আদেশের একটা অংশ । এই নিয়ম.নুলারে জীবন গঠন করিতে পারিলেই আমর! 
গ্রজ্ঞাবান জীবের সমাজ গঠনে লক্ষম হইব। এইরূপ লমাজ স্থট্টি করিতে হইলে, আমর! 
এইরূপ সমাজের সভ্য বর্তমানই আছি, ইহা মনে করিয়া কার্ধ; করিতে হইবে। সৌনাধ্যের 
উপর কর্তব্যকে, স্থখের উপরে ধর্মকে স্থাপন কর! কঠিন, সন্দেহ নাই, কিন্তু কেবল এই 
উপায়েই আমর! পঞুত্ব হইতে দেবত্বে উত্তীণ হইতে পারি। 

কিন্ত কিসের লোভে “ইচ্ছ।” প্রজ্ঞর এই নির্দেশ পালন করিবে? ক্যাণ্ট 
বলেন, কেবল শুনীতির প্রতি শ্ুদ্ধাই মানবীয় ইচ্ছার নিয়ামক হইবে। নিয়মানুযায়ী 
কর্ম যদি সুখের লোভে অথব! ইন্জিয়-প্রবৃত্তির বশে কৃত হয়, তাহ। হইলে তাহ! 
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আইনামথগত কর্ণ, কিন্ত স্থনীতি নহে। সমবেতভাবে বিধেচন! করিলে, সমস্ত ইন্জিয়প্রবৃত্তি 
হয় আত্মগ্রীতি নতুখ আত্মাভিমান মান্র। স্থনীতির নিয়ম আত্ম-গ্রীতিকে সংকুচিত করে, 
আত্মাভিমানের সম্পূর্ণ বিনাশসাধন করে। যাহ। আমাদের আত্মাভিমান বিনষ্ট করিয়া 
আমাদিগকে বিনীত করে, নিঃসলেহে তাহ শ্রদ্ধার উপযুক্ত বলিয়! গ্রতীত হয়] ম্থুনীতির 
নিয়ম ইন্থাই করে বলিয়া, ইহার প্রতি আমাদের গ্রকৃত শ্রদ্ধার উদ্দেক হয় | এই শ্রদ্ধা 
মনের একটা অন্থভূতিমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা ইন্জ্রিয়ের অনুভূতিমাত্র নহে; 
ইহ! বুদ্ধির অনুভূতি--প্রজ্ঞর ব্যবহারিক নিয়মের জ্ঞ/ন হইতে উদভূত, এবং ইন্দ্িয়জাত 
অনুভূতির বিরুদ্ধধর্খ্ী, (বুদ্ধি-গ্রাহ ও অতীন্ত্রিয়)। এই শ্রদ্ধ! নিয়মের অধীনত রূপে যেমন 
একদিকে ছুঃখস্বরূপ, তেমনি আমাদিগের স্বকীয় প্রজ্ঞারই অধীনতা বলিয়! হুখ-ন্বরূপ। 
স্থনীতির পিয়মের সম্মুখে শ্রদ্ধা--ভীতিমিশ্র ভক্তিই-_মানুষের যথাযোগ্য অনুভূতি । 
মানুষ নান! প্রবৃত্বি-বেগের অধীন, এবং এই সমস্ত প্রবৃত্তি স্ুনীতির নিয়মের বিরোধী । 
এই জন্য সুশীতির নিমের প্রতি স্বাভাবিক প্রীতি মানুষের নিকট আশা করা যায় ন|। 
স্থতরাং স্থনীতির নিয়মের প্রতি গ্রীতিকে আদর্শ বণিয়াই গণ করিতে হইবে। কর্ের 
প্রেরণাকে কামনার বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করিবার আগ্রহের ফলে ক্যাণ্ট ষে মতে 
উপনীত হইয়াছেন, তাহ! এই, যে যাহা কর্তব্য, তাহা! কেবল অনিচ্ছাপূর্বকই পালিত 
হইতে পারে। ক্যাণ্টের এই মত যে অত্যুক্তি-পূর্ণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই প্রসঙ্গে 
লিলারের ব্যঙ্গে|ক্তি উল্লেখযোগ্য । এক ব্যক্তি বলিতেছেন, “ইচ্ছাপূর্বক সকল বন্ধুর 
সেবা! করি, কিন্তু হায়! আমার সেবার সহিত ভালবাল! মিশ্রিত। তাই এখনও 
অমি ধান্মিক হইতে পারি নাই বলিয়! যখন মনে হয়, তখন মনঃপীড়। উৎপন্ন হয়।” উত্তরে 
নিলার বলিতেছেন, “তাহাদিগকে ( বন্ধুিগকে ) অবজ্ঞ। করিতে ষথাল।ধ্য চেষ্ট। কর, এবং 
( নৈতিক ) নিয়মের 'খাদেশ স্বণার সহিত পালন কর। ইহা [ভন্ন অন্ত উপায় নাই।” 

ইচ্ছা অথবা! অনিচ্ছাকৃত হউক, কোনও কিছুর অপেক্ষা না করিয়। কর্তব্য পালন 
করিতে হইবে, এই আদেশঘার। ইচ্ছার স্বাধীনতা প্রমাণিত হয়। আমর! ধর্দি আমাদিগকে 
স্বাধীন এবং যে কোনও কর্ম করিতে সক্ষম বলিয়া বোধ না করিতাম, তাহ! হইলে 
“কর্তব)* বলিয়া! কোঁন কিছুর ধারণাই আমাদের হইতে” পারিত না। যুক্তিত্বার! এই 
স্বাধীনতার অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। কিন্তু ইহার বাস্তবতা অন্তরের মধ্যে আমর! 
অনুভব করি। নৈতিক সংকট হখন উপস্থিত হর, যখন বিরুদ্ধ ছুইটি কর্মের মধ্যে একটি 
বাছিয়। লইতে হয়, তখন বুঝিতে পারি, স্বীয় গ্রকৃর্তির অনুযায়ী স্থুনীতির নিয়ম-বিরুদ্ধ 
পথ বর্জন করিয়া] স্ুনীতির নিয়ম-নির্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিবার ক্ষমত। আমাদের আছে। 
কাধ্য আরন্ধ হইবার পরে তাহ! অবশ্ত ব্যবহারক জগতের বাধ নিয়মে চলে) তাহার 
কারণ আমাদের কার্যের ফল ইন্দরিয়ন্ারাই আমরা দেখিতে পাই, এবং নেই ফল 
আমাদের মনের স্থষ্ট কার্ধ্য-কারণ নিয়মের পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া আমাদের সম্মুখে 
উপস্থিত হয়। কিন্তু ব্যবছাত্িক জগৎ বুঝিবার জগ্ত যে নিয়মের প্রতিষ্ঠা আমরা নিজেরাই 
করিয়াছি, আমর! তাহার উর্দে অংন্থিত। আমাদের প্রতোকের. মধ্যেই হৃষ্টি-শদ্ধি 


৩৪২ পাম্চান্তয দর্শনের ইন্ডিহাস 


বর্তমান । প্রমাণ করিতে নী পারলেও এই শক্তির অন্তিত্ব আমরা! অবাবছিত ভাবে 


জন্ুভব করি । 


বর্্মাভিমুখী প্রজ্ঞার দর্শন 
(10151906) 


এই ভাগে পরমার্থ১-সম্বদ্ধে আলোচন! আছে। এই পরমার্থ অথব! পরম মঙ্গল 
কি, এই প্রশ্নের উত্তরে ক্যাণ্ট বলিয়!ছেন্, যাবতীয় মঙ্গলের ভিত্তি ধর্মই ( সদাচার,২ ) পরমার্থ। 
কিন্তু মানুষ কেবল প্রজ্ঞাবান জীব নহে, ইন্ধিয়বানও বটে। তাহার জন্য সুখের 
গ্রয়োজন। সুতরাং পরমার্থের সহিত পরমন্থখের মিলন হইলেই তাহার পূর্ণত1 সাধিত 
হয়। কিন্তু প্রত্যক্ষ জগতে ধর্ম ও সুখের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন লম্বন্ধ দৃষ্টিগোচর হয় না। 
ধর্ম ( লদাচার) হইতে যেমন সর্বদ! সুখের উদভব হয় না, তেমনি সখ হুইতেও (সদাচারের) 
ধর্দের উদভব সর্বদ! দেখা যায় না__নুখের লোভে কেহ ধাম্মিক ( সদাচারী ) হয় না, 
ধান্সিক (ল্দাচারী) লোকও পর্বদ। সুখী হয় না। ধর্ম ও স্ুখের মধ্য সামগ্রশ্ত-বিধানের উপায় 
তবেকি? আমাদের সত্বার অর্ধভাগ যাহা কমন! করে, তাহার সহিত ষদি ধর্মের কোনও 
সম্বন্ধ ন। থাকে, ধর্মী (লদাচার) যি সুখের হেতু নাহয়, তাহা হইলে ধর্মকে পরমার্থ অথবা 
পরম মঙ্গল বলিবার সার্থকতাই থাকে ন1। ক্যাণ্ট বলেন, ইন্জ্রিয়ের জগতে ধর্ম ও সুখের 
মধ্যে অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ যে নাই, তাহা সত্য। এ জগতে ধর্ম সুখের সেতু নয়, ইহ! সত্য, 
কিন্তু মানুষ এই দৃশ্তমান জগতের অতীত অন্ত এক জগতেরও অধিবাসী । ইন্দ্রিয়াতীত 
সেই পারমাধিক৩ 'জগতে ধর্ম ও সুখের মধ্যে কোনও অসামঞ্জন্ত মাই। সে জগতে 
ধর্মের নিত্য সঙ্গী সুখ । সেই ইন্ড্রিমাতীত জগতেই পরমার্থ-প্রাপ্তি সম্তপর | 

পরমার্থের উপাদান দ্বিবিধ £-(১) পরম ধর্ম৪ এবং (২) পরম সুখ৫। পরমার্থ- 
গ্রণ্চি যি সম্ভবপর হয় ( কন্ধাভিমুখী গুজ্ঞ।র সম্মুখে ইহাই আদর্শ) তাঠা হইঞ্ে পরম 
ধর্দ ও পরম সুখও সম্ভবপর । পরমধর্-সাধনের জন্য প্রয়োজন অনন্ত জীবনের; পরম 
স্থখ চীশ্বরের অস্তিত্ব না থাকিলে অনস্তব। 

(১) পরম ধর্ম অনবন্ধা পূর্ণ ধর্ম অথব! পবিভ্রতা৬ পরমার্থের অঙ্গ, কিন্তু ইন্জরিয়বান্‌ 
জীবের পক্ষে পরম পবিত্র হুওয়! সম্ভবপর নহে। প্রজ্ঞ। ও ইন্দ্রিয়, উভয়ের সমবায়ে 
গঠিত জীবের পক্ষে ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপেই কেবল পবিত্রতার দিকে অগ্রসর হওয়া 
সম্ভবপর । সেই আদর পবিত্রতা হইতে মানুষের ব্যবধান অতিক্রম করিতে অলীমলংখ/ক 
সোপান অতিক্রম করিতে হয়, এবং সেই অসীম-সংখ্যক সোপান অতিক্রম করিতে অন্ত 
কালের গ্রয়েজন। স্থতর।ং পরমার্থ লাভ করিতে হইলে অনন্তক।লস্থাদী জীবনের আবশ্তক। 
জীবাত্বা অবিনশ্বর না হইলে পরমার্থ-ল'ভের প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। | 
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(২) পরিপূর্ণ সুখ পরমার্থের ববিতীয় অঙ্গ। স্থুখ গ্রজ্ঞাবান জীবের একটি অবশস্থঃ 
যাহার কামনা! ও ইচ্ছ! মত সমস্ত ঘটন] সংঘটিত হয়, তাহার অবস্থা । সমগ্র গ্ররৃতির সহিত 
এই ইচ্ছা! ও কামনার একা থাকিলেই কেবণ ইহার সম্ভব হইতে পায়ে। কিন্তু আমাদের 
জগৎ সেরূপ নয়। আমর! সক্রিয় হইলেও প্রকৃতির প্রভূ আমরা নই! স্ুনীতির নিয়ম- 
দ্বারাও ধর্ম ও নুখের মধ্যে সংযোগ লাধিত হয় না। তাহ! না হইলেও পরমার্থপাধনেরজন্ত 
চেষ্টা কর। আমাদের কর্তধা, এংং তাহার জন্তই আমাদের অস্তিত্ব, ইহা! আমর] জানি। 
স্থতরাং পরমর্থ-সাধন সম্ভবপর । পরিপূর্ণ সুখ যদি পরমার্থের অঙ্গ হয়, এবং পরমা্-প্রন্তি 
বদি সম্ভবপর হয়, তাহ। হইলে ধর্ম ও সুখের সংযোগ-বিধানের জন্গ প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র 
এক বিধাতার প্রযোঙ্গন__ প্রাকৃতিক জগৎ ও নৈর্তিক জগৎ উভয়েরই প্রভু এমন এক 
পুরুষের প্রয়েজন, যিনি আম|দের মনঃ দেখিতে পান, ধিনি বুদ্ধিস্বরূপ এবং স্বকীয়-বুদ্ধি 
অন্ুনারে ধর্মের অনুরূপ সখের বিধান করেন। এই পুরুষই ঈহবর। 

পৃথিবীতে ধান্মিককে কষ্টভেগ করিতে দেখ! যায়। তাহা” দেখির়াও) ধর্মের 
পরিণাম এ জগতে স্থখ হয় না জাণিয়া?, ধর্ম-বিবেকের আদেশ অব্য প।লনীব বলিয়া 
আমর] জনি, ছুঃখকর হইলেও ধর্মের পথে চলা কর্তবা,'ইহ1 আমর] অন্তরে বিশ্বাস করি। 
বিবেকের এই আদেশকে বে আমরা শ্রদ্ধা করি, তাহার কা:ণ অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে 
আমর অনুন্ভব করি, যে আমরা অনন্ত-জীবনের অধিকারী, পাধিব জীবন সেই জীবনের 
একটা! ক্ষুদ্র অংশমাত্র, এক সম্পূর্ণ নূতন ভীবনের ভূমিকামাত্র। লেই নূত্তন অপাধিব জীবনে 
ধর্ম ও নুখের বিরোধের মীমাংন। হইবে । নিঃস্বার্থ ভাবে এক গ্লাস জল দিয়া কাহারও 
তৃষ-নিবৃত্তির সহ!য়তা করিণে, সে জগতে তাহার শত গুপ প্রতিদান মিলিবে। ধর্ম ও স্থুখের 
এই সংযোগ ধিনি বিধ।ন করেন, তিনিই ঈগর। 

এইরূপে আমার কর্ম্মাভিমুখী প্রজ্ঞ। হইতে ঈশ্বর, জীবাত্মার অমরত! এবং স্বাধীন 
ইচ্ছার প্রতায় উদ্ভূত হয়। অ।মাদের কর্তব্য-জ্ঞন ও তাহার ভিত্তি স্থুনীতির নিয়মের 
অস্তিত্ব হুইতে স্বাধীন ইচ্ছার প্রত্যয়ের উদ্ভব। পরিপূর্ণ ধর্ম-লাধন সম্ভবপর, এই নিশ্চিতি 
হইতে জীবাতাঁর অমরতার প্রত্যয়ের উদ্ভব, এবং পরিপূর্ণ ধর্দের সহিত অবিচ্ছেগ্ত সম্বন্ধে 
সম্বন্ধ সুখের বিধাতারূপে ঈখরের প্রত্যয়ের উদ্ভব। উপপাগক প্রজ্ঞা এই তিন প্রত্যয়- 
সম্বন্ধে কোনও মীমাংসায় উপণীত হইতে অক্ষম হইলেও, কর্্মভিমুখী প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে 
ইহার! দু প্রতিষ্ঠ। প্রা হইয়ান্ছে ! ক্যাণ্ট এই তিন গ্রত্যয়কে উপপাস্থ মতরূপে গ্রহণ 
কৰেন নাই। ন্থুনীতিমুলক কর্মের জন্ত অবস্থ শ্বীকাধ্য বলিয়াছেন। আমরা জানি, যে এই 
তিন প্রত্যয়ের বস্তুগত বিষয় আচে, কিন্তু সে বিষয়ের স্বরূপ-সম্বদ্ধে কিছুই জানিনা! 
ঈশ্বরের প্রহার ভিন্ন তাহার স্বরূপ-লম্বন্ধে আমাদের কোনও জ্ঞানই নাই। বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার 
"প্রকাঝণ্দিগের সাঞথাযে অতীক্জয় বিষয়-সন্বদ্ধে কিছু অনুমান করিতে চেষ্টা করিলে, সে 
অনুমান ভ্রান্তিজালে জড়িত হইয়া! পড়িবে। কিন্ত স্বাধীন ইচ্ছ', অমরত! ও ঈশ্বর-সমবন্ধে 
ফোনও মীমাসায় উপনীত হতে অক্ষম হইলেও, তাহাদের অস্তিত্ব নাই, একথ! উপপাঙ্গক 
গ্রজ্ঞ। বলে নাই এবং বাহ জগতের অন্তরালে অবস্থিত ঈশ্বরে বিশ্বাম করিতে কোন ভু্জ্ষ্য 


৩০৪ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


বাধার স্থষ্টিও করে নাই। অ।মাদেন্ত কর্তব্য-বে!ধ তাহাতে বিশ্বাল করিতে আদেশ করে। 
রুসে! বলিয়ছেন, মস্তিষ্কের স্ঠায়ের উপরে হৃদয়ের স্থান। পাস্কাল বলিয়াছেন, “হৃগয়েরও 
যুক্তি আছে, মস্তি তাহ বুঝিতে সক্ষম 1” হীখরে বিশ্বাস হৃদদ্দের অন্তস্তল হইতে 
উদ্‌ভৃত। ইহাই তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ। অন্ত গ্রমাণের প্রয়োজন নাই । 


€ 


বিচারের সমাল্োচন৷ 
(01000৩ ০ এ 30208511) 


১৭৯০ সালে 00005 ০ ]00£035176 প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে ক্যাট 
প্রধানতঃ দুইটি বিষয়ের আলোচন। করিয়াছেন__(১) রুচি, এবং (২) উদ্দেশ্-মুলক স্থষ্টি। 
রুচি ও উদ্দেশ্ত-মূলক স্থঙ্টির সহিত “বিচারের” সম্বদ্ধ কি? 

* তর্কশান্ত্রে ]1:1116700 শব যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইতে কথঞ্চিৎ ভিন্ন অর্থে 
ক্যাণ্ট এখ|নে উক্ত শবের ব্যবহার করিয়াছেন। তর্কশাস্ত্রে 90£01617% অথবা বিচার-. 
শব।র। কোনও বস্ত (ঃ তাহা কোন্‌ শ্রেণীর অন্তভূতি, তাহাই বল হয়। একটি বিধেয় 
উদ্দেশ্তে আরোপিত হয়। এইরূপ ছুইটি বিচার হইতে অনুমানঘ্বরা একটি লিদ্ধান্ত শ্থ/পিত 
হয়। ক্যাণ্ট *পরিচিন্তনমূলক বিচার” অর্থে ]0৫£1567 শবের বাবহার করিয়াছেন, এবং 
তাহার অর্থ হইতে অন্তবিধ ]1027750 বর্জন করিয়াছেন। কোনও বস্ত কি, অথবা 
তাহার কি কি গুণ আছে, তাহ। এই “বিচারের” বিষয় নহে । সেই বস্তর মানসিক 
রূপ ব৷ প্রত্যয়ের সঙ্গে মানবমনের প্রকৃতির সন্বন্ধই ইহার বিষয়। গোলাপ ফুপের প্রতীতির 
সঙ্গে লঙ্গে মানবমনের প্রকৃতিবশে শৌন্দধধ্য-জ্ঞান উৎপন্ন হয়, এবং তাহা! হইতে 
স্থখের উদ্ভব হয়। এই লম্বন্ধই পরিচিস্তনমুলক বিচারের বিষয়। এই বিচারে উদ্দেশে 
ষে বিধের আরোপিত হুর, তাহাতদ্বার। উদ্দেশ্তুর বাচ্য বস্ত্তে বর্তম।ন কোনও গুণ ব্যক্ত 
হয় না। তাহ।দবার! প্রকাশিত হয় সেই বস্তুর বোধের সহিত মানবমনের যে অবন্থ! 
উৎপন্ন হয়, তাহার লম্বন্ধ। (যদিও যেবস্র বোধদ্ার! এই অবস্থ! উৎপন্ন হয়, তাহ!তে 
গৌণ ভাবে এই বিশেষণ প্রতুক্ত হয়)। জ্ঞানবুত্তির ব্যবহারদবার! উৎপন্ন জ্ঞ।ন হইতে 
সময়ে সময়ে যে স্থখ ও হঃখের অনুঃতি হয়ঃ ক্যাণ্ট তাহার কারণের ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে 
করিয়াছেন। 

মান্থষের মনের বৃত্তি তিনটি _জ্ঞান। অন্ভূতি ও ইচ্ছা । প্রথম ০:£005এ 
প্রতিপন্ন হইয়াছে, যে মনের স্বকীয় শিয়মানুসারে ষে বাহা জগতের জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সে 
জগৎ প্রাকৃতিক নিয়মদ্বার। নিয়ন্ত্রিত, তাহ! নিয়তির ভ্ধীন। তাহার মধ্যে স্বাধীনতা বলিয়া 
কিছু নাই। দ্বিতীয় 0::0005এ আমর! ষে নৈতিক জগতের সম্ধ।ন পাইয়াছি, সেখানে 
লকলই মনের স্বীধীন ইচ্ছার অধীন। প্রকৃতির রাজ্য এবং স্বাধীন ইচ্ছার রাজ্যের 
মধ্যে একটি হূরলজ্ঘ। ব্যবধানের এই ভাবে সৃষ্টি হইয়াছিল। ক্যাণ্ট উভ্ন জগতের মধ্যে 
একটি লেতুর কথ। চিন্তা করিয়াছিলেন। 


নব্য দর্শন--ক্যাণ্ট ৩৪৫ 


ক্যাণ্ট বলিয়াছেন, ছুইটি বিষয় দেখিয়া তাহার মনে গভীর শ্রদ্ধার উায় হয়-- 
বাছিরে নক্ষত্র-খচিত আকাশ, অন্তরে সুনীতির নিয়ম । তীহার মনে প্রশ্ন উঠিয়াছিল, 
উভয়ের মধ্যে কি কোনও যোগ-স্থত্র নাই? এমন কোনও তত্ব কি নাই, যাহান্বার 
উভয় জগৎকে এক হতে গ্রধিত কর! সম্ভবপর হইতে পারে? তাহার মনে হইয়াছিল, 
মনের বিচারবৃত্তি ( পরিচিন্তনমুলক ) দ্বার হয়তে! ইহ! সম্ভবপর হইতে পারে । 

প্রথমে ক্যাণ্ট তাহার দর্শনের যে পরিকল্পনা! করিয়াছিলেন, 0:1600€ ০: 
80£2250 তাহার মধো ছিল না। রুচি-সম্বন্ধে এক গ্রন্থ লিখিতে আরস্ত করিবার পরে 
তার মনে হয়, ষে সুন্দর ও বিরাটের ধারণার মুলে “উদ্দে্ত” আছে, এবং জগতের 
সামগ্রিক ব্যবস্থার এই উদ্দেশ্ের প্রয়োগ হইতে পারে। তখন পূর্বে লিখিত ছুই 
0:1600এর মধ্যে সেতুস্বরূপ এই তৃতীয় 0:15 রচন! করেন। সংবিদের বিভিন্ন 
অংশকে পরম্পর-সংশ্লিষ্ট একত্বে পরিণত করিবার কল্পন! ইহার মুল। ক্যাণ্টের মনে হইয়াছিল, 
জ্ঞান ও ইচ্ছার মধ্যে সংযে।গ-:লতু অনুভূতি বিচারের সহিত সংবন্ধ বলিয়া! বিচার-বুত্তি- 
দ্বার! উপপাদক গ্রজ্ঞ। ও কর্্মাভিমুখী প্রজ্ঞ।র মধো সেতু-নির্দনাণ সম্ভবপর। বিচারের 
কাধ্য হইতেছে বিশিষ্ট পদার্থদিগকে সামান্তের অন্তর্গতরূপে বেঝা। বৈচিত্রপূর্ণ জগতের 
বু ভ্রব্কে একটি অতীক্জ্রির তত্বের অন্তভ্তি এবং এই তত্বংক তাহাদের বহুত্বের ভিত্তি- 
রূপে গণা করা, ইহার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু সেই এঁক্য-বিধায়ক অতীন্দ্রিয় তত্ব কি? 
রুচি-সব্বন্ধে গ্রন্থ লিখিবার সময় ক্যাণ্টের মনে হইল উদ্গেশ্তই সেই তত্ব। উদ্ধেস্ত-লিদ্ধির ফল 
তৃপ্তি, অলিদ্ধির ফণ অড়ণ্তি' উদ্দেশ্তুঘ।র| মানুষের কর্ম চালিত হয়, ইহা! আমর! জানি। 
প্রতিক কাধ্যও উদ্দেশ্তত্বার! চালিত হয়, ইহা যদি মনে করা যায়, তাহ! হইলে প্রাকৃতিক 
জগৎ ও নৈতিক জগতের মধ্যে মিলন-সুত্র পাওয়া যায়। তৃপ্তি ও অতৃপ্তি, সুখ ও ছঃখ-_ 
উদ্দেশ্তের সফলতা! ও বিফলতা-জাত এই ছুই অনুভূতিকে জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে সেতুরূপে 
পাওয়া ষায়। স্ুৃতয়াং উদ্দেস্ট্ের ম'ধা, অথবা উদ্দেশ্ের আবিফারক বিচার-শক্তির মধ্যে 
সুখ ও হুঃখের মুল পাওয়া যায়। 

প্রকৃতির মধ্যে অভিনংযোজন! হইতে এই উদ্দেশ্বোর উপলব্ধি হুয়। অভিসংষোজন! 
দ্বিবিধ-__-লাধ্যাত্মিক অথব! বিষ্নিগত, এবং প্রার্কৃতিক অথবা বিষয়গত। কোনও সুন্দর ফুল 
দেখিলে, আনন্দের উদ্ভব হুয়। ইহার কারণ ফুলের রূপ ও লৌন্দর্ষের উপলব্ধি-কারক 
মানলিক বৃত্তির মধ্যে বর্তমান লঙ্গতিপূর্ণ সম্বন্ধ । এই সম্বন্ধের অস্তিত্ব আছে বলিয়! ক্যাণ্ট 
সৌন্দধ্যযোধকে 46501600 010022962 ( সৌন্দর্যযমূলক বিচ।র.) বলিয়াছেন। এই 
অভিসংযোজন! আধ্যাত্মিক অথবা বিষয়িগত। ইন্থার জ্ঞানের জন্ত ফুলের জ্ঞানের প্রয়োজন 
হয় না। অব্যবহিত ভাবেই লৌনর্ধ্যজ্ঞান উৎপন্ন হয়। প্রাকৃতিক অভিসংযোজন! বিষয়গত। 
ফুলের বিভিন্ন অংশের পরীক্ষা্াার। তাহার মধ্যে বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক অভিনংযোজনার 
( বাছাছ্ার ফুলের মধ্যগত শিল্পকৌশল অবগত ছওয়! যায়) অবগতিকে কযাণ্ট 0816০198109] 
54£1852% অথবা উদ্দেস্তমূলক বিচার বলিয়াছেন। ৃ্‌ 


৩ 


৬০৬ পাশ্টাত্তয দর্শনের ইতিহাস 
অনুভূতি-সন্বন্ধীয় বিচারের বিশ্লেষণ 


( /১0515606 ০ /১650550 ও 0081597)% ) 


কোনও সুন্দর বস্ত দৃষ্টিগোচর হুইবামাত্রই আমাদের স্থখের অনুভূতি হয়। সেই 
বন্ধুর ধারণ! হইবার পূর্বেই এই অনুভূতি উৎপন্ন হয়। যেমানদিক বৃত্তিারা উক্ত বস্তর 
রূপের জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই বৃত্তি ও বস্তর রূপের মধ্যে সুলঙ্গত সম্বদ্ধের অস্তিত্বই এই 
অনুভূতির কারণ। গোলাপ ফুল দেখিবামাত্র মনে যে সুখের অনুভূতি হয়, “গোলাপ ফুল 
সুন্দর” এই বিচারদ্বারা তাহ। প্রকাশিত হয়| এই বিচারকে ক্যাট £55006010 ০1105170511 
( অনুভূতিমুলক বিচার ) আখ্যা দিয়াছেন। 

যে মানসিক বৃত্তির! সৌনর্যের অনুভূতি হয়, তাহার নাম রুচি। ক্যাণ্ট গুণ, 
পরিমাণ, সম্বন্ধ ও বিধা__এই চতুধিধ “প্রকার” ক্ষচির উপর প্রয়োগ করিয়া তাহার ফলের 
আলোচনা করিয়াতছন। গুণ “প্রকারে”র প্রয়োগে দেখা যায়, ষে সৌন্দধ্য হইতে যে 
তৃপ্তির উদ্ভব হয়, তাহা স্বার্থলেশহীন। উপাদেয়১ এবং মঙ্গল২ হইতে যে তৃপ্তি উপজাত হয়, 
তাহ হইতে এই তৃণ্থি ভিন্ন প্রকারের । উপাদেয়ের প্রাপ্তিতে যে তৃপ্তি, তাহার সহিত 
কামনা মিশ্রিত থাকে । মঙ্গলের কল্পনা হইতে ষে তৃপ্তি, তাহার সহিত তাহাকে বাস্তবে 
পরিণত করিবার ইচ্ছা জড়িত। কিন্তু সৌন্দধ্যের অনুভূতির সহিত এইরূপ কোনও স্বার্থের 
সম্বন্ধ নাই। 

পরিমাণ প্রকারের প্রয়োগ করিয়। দেখিতে পাওয়া যায়। যে পবুন্দর” হইতে উদ্ভূত 
তৃপ্তি লাবিবিক ; লকলের মনেই এই তৃত্তি উৎপন্ন হয়। কিন্তু “উপাদেয"-প্রাপ্তিতে যে আনন্দ, 
তাহ! ব্যক্তিগত; যাহ! ব্যক্তিবিশেষের নিকট উপাদেয় বলিয়! তৃপ্তিজনক, অন্তে তাহ। হইতে 
তৃপ্তি নাও পাইতে পারে। কিন্তু ধখন কেহ বলেঃ “এই চিত্র সুন্দর" তখন সে আশা করে 
সকলেই তাহ।কে সুন্দর দেখিবে। কিন্তু রুচির এই “বিচার” কোনও সম্প্রত্যয় হইতে 
উদ্ভূত হয় না, এবং ইহার ব্যাপকত্বও শ্রেণীমূলক নহে। কোনও শ্রেণীভুক্ত যাবতীয় দ্রব/ই 
লুনার, ইহ। আমার বিচার নহে। সেই শ্রেণীতুক্ত কোনও একট দ্রব্য সকলের নিকটেই 
সুন্দর বলিয়! গ্রতীত হইবে'-ইহাই আমার বিচার ৷ রুচির লকল বিচারই এক এক দ্রবা- 
সম্বন্ধী। 

“সম্বন্ধ*-গ্রকারের প্রয়োগ করিয়৷ দেখিতে পাওয়া যায়--অভিনংযোজনার রূপও 
যাহাতে পাওয়া! বায়, তাহাই সুন্দর বলিয়। গ্রতীত হয়, কিন্ত নেই সঙ্গে অভিসংযেজনার 
কোনও উদ্গোশ্তের উপলব্ধি হয় না। 

“বিধা”-্প্রকারের” প্রয়োগ করিলে পাওয়। যায়-_স্ম্দরের সহ্ছিত তৃপ্তির সম্বন্ধ নিরত। 
মনের প্রত্যেক ভাব হইতেই বস্ততঃ সুখ হউক বান! হউক, তাহা যে স্থখ-উৎপাদনে সমর্থ ইহ! 
কল্পনা কর যাইতে পারে। যাহ! বস্ততঃ সুখ উৎপাদন করে, তাহ 'উপাদেয়? ; কিন্ত “সদ্য” 
্থুখ উৎপাদন করিতে বাধ্য--নুদদারের সহিত এই অ-বশ্ততার ভাব মিশ্রিত। কিন্ত এই 
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অধশ্ততার কারণ কি? কেন সকলেই “নুন্দর”-সম্বন্ধে একমত, কেন স্থন্দর হইতে স্থুখ 
উৎপন্ন হইতে বাধ্য? হয়তো! কোনও এক লাধিবক নিয়মের অস্তিত্বই ইহার কারণ, কিন্ত 
লেই নিয়ম কি, তাহ বল! অসস্ভব। থে মানলিক তত্বের উপর রুচির বিচারলকল গ্রতিতিত, 
তাহা! একটি সর্বসাধারণ বোধশক্তি। এই বোধশক্তি কোন পদার্থ তৃপ্তিকর, কোনটি 
অতৃপ্তিকর, অনুভূতিষ্থারাই তাহার বিচার করে, সম্প্রত্যয়দ্বার! নয়। এ 

ষাহ। সম্পূর্ণরূপে বৃহৎ, যাহার বৃহত্বের তুলনা নাই, তাহাই বিরাট । বিরাটের সথ্তি 
তুলনায় অন্য বারতীর় পদার্থই ক্ষুদ্র। প্রকৃতিতে এমন দ্রব্য নাই, যাহ! অপেক্ষ! বৃহত্তর নাই | 
অনস্তই একমাত্র সেইরূপ, কিন্তু অনন্তের দর্শন পাই আমর কেবল মনের মধ্যে--. 
প্রত্যয়রূপে। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির মধ্যে বিরাটের অস্তিত্ব নাই; আমাদের মনঃই 
বিরাটের জন্বস্থান। মনঃ হইতে ইহ! প্রকৃতিতে প্রতিফলিত হুয়। প্রকৃতির মধ্যে যাহা 
দেখিয়! আমাদের মনে অনন্তের প্রত্যয় জাগরিত হয়, তাহাকেই আমরা বিরাট বলি। 
হুন্দরের প্রত্যয়ে প্রধানতঃ 'গুণেরই উপলব্ধি হয় ) বিরাটের প্রত্যয়ে উপলব্ধি হয় প্রধানতঃ 
পরিমাণের । এই পরিমাণ বিস্তারের পরিমাণ ( ইহাই গণিতের বিরাট ), অথব। শক্তির 
পরিমাণও (বিরাট শক্তি) হইতে পারে। রূপ নয়, রূপ-বিবজ্জিত হইতেই, বিরাট- 
সন্বন্ধী তৃর্চির উদ্ভব । বিরাট এক প্রবল মানমিক আবেগের সৃষ্টি করে, এবং বেদনার 
মাধ্যমে স্থখদান করে। কল্পন৷ বিরাটের সম্পূর্ণ ধারণ! করিতে অসমর্থ হওয়ায়, সেই অসামর্থ্য 
হইতে ক্ষণস্থায়ী বেদন! উদ্ভূত হয়। বির|ট হইতে উদ্ভূত তৃপ্তি যতটা অন্ডাবাত্মক ততট! 
ভাবাত্মক নহে। ইহ। বিশ্বয়-মিশ্রিত শ্রদ্ধ!। 
পরিমাণ “প্রকারের” প্রয়োগে দেখিতে পাওয়। যায়, বিরাট সর্বাবন্ত অপেক্ষা বৃহত্তর | 
কিন্ত এই পরিমাণ সংখ্যার পরিমাণ নহে। বিরাটের জ্ঞানের মধ্যেই এই পরিমাপ নিহিত। 
প্রাকৃতিক কোনও বস্তর ধারণ। করিতে কল্পনাবৃত্তি তাহার সমগ্র শক্তির প্রয়োগ করিয়াও 
যখন অলমর্থ হয়, তখন তাহার তলদেশে অতীনব্র্রি় অপরিমেয় এক পদার্থের আন্তত্ব আমর! 
অনুমান করি। এই অপরিমের অতীন্ত্রিয় পদার্থের সহিত বিরাটের অনুভূতি জড়িত। 
ঝটিকা-বিক্ষুন্ধ তরগগ-সংকুল সমুদ্র বিরাট নহে, তাহার দর্শকের মনে যে ভাবাবেগের উদ্ভব 
হয়, ত/হাই বিরাট। 

গুণ "প্রকারের" প্রয়োগে দেখ। যায়, ষে হ্ুন্দরকে দেখিবামাত্রই চিত্তে যেমন স্থথের 
উদ্‌ভব হয়, বিরাটকে দেখিয়া! সেরূপ হয় না। প্রথমে বেদন!1 উদ্ভূত হুয়, তাহার পরে সুখ । 
বিরাটের ধারণায় কল্পনার অক্ষমত! হইতে বেদনার উৎপন্ভি হয়; পরে কল্পন1শক্তির উর্ধে 
অবস্থিত স্বতন্ত্র প্রজ্ঞার উৎকর্ষজ্ঞান হইতে স্থখের আবির্ভাব হয়। বিরাটকর্তৃক কল্পনা 
অভিভূত হইলেও, আমর! স্বাধীন প্রজ্ঞ!র অধিকারী, এবং প্রজ্ঞ। কল্পনা-শক্তির উর্ধে অবস্থিত, 
এই জ্ঞন হইতে সুখের উদ্ভব হুয়। এই ভাবে বিবেচনা করিলে, যাহ! ইন্জিয় 
অতিক্রম করিয়া! অব্যবহিত ভাবে আনন্দ দান করে, তাহাই বিরাট। সম্বন্ধ “প্রকারে” প্রয়োগে 
বিরাটের অন্থুভূতিতে প্রক্কৃতি শর্তিরপে প্রতীত হয়ঃ এবং সেই শক্তি অপেক্ষা আমাদের উ.কর্ধ 
আদয়! অন্ভ্ভব করি। নেই শক্তি হইতে ভ্টত হুই না। “বিধা" প্রকারের প্রয়োগে দেখা 
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যায়, বিরাট-সম্বন্ধীয় আমাদের বিচার সুার-সন্বস্থী বিচারের মতই নিয়ত ভাবে লত্য, উভয়ের 
মধ্যে পার্থকা এই, যে বিরাটের ধারণার জন্য সংস্কৃতি এবং নৈতিক প্রত্যয়ের প্রয়োজন। 
কেবল মহৎ মনেই বিরাটের অনুভূতি সম্ভপর। যাহার বিচারশক্তি উৎপথগামী অথবা 
খর্বতাপ্রাপ্ত হয় নাই, এরূপ প্রত্যেক লোকই বিরাটের বিরাটত্ব অন্থভব করিতে লক্ষম। 


অনুভূভিযূলক-_বিচারের দ্বন্বসমন্বয়-_ব্রিতলী নয় 
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অনুভূতি-স্বন্ধী বিচার যদি সার্ধিবক রূপে প্রকাশিত হয়, তাহ! হইলে দ্বন্যের উদ্ভব 
হয়। রুচি-সম্বন্ধে এইরূপ সার্বিক বিচার হইতে ছন্ উদ্ভূত হয়] যদি বলা যায়, রুচি- 
সম্বন্ধে কোনও মত-ভেদ হইতে পারে ন।, যাহা আমার নিকট সুন্দর, সকলের নিকটই 
তাহ স্থন্দঃ, যাই। আমার নিকট বিরাট বলিয়! প্রতীত হয়, লকলের নিকটই তাহ] সেইরূপে 
গ্রতীত হয়, তাহ! হইলে তাহার বিরুদ্ধে বল| ধাইতে পারে, ভিন্ন ভিন্ন লোকের রুচি ভিন্ন 
ভিন্ন, যাহ! আমার নিকট সুন্দর অথব। বিরাট, অস্টের নিকট তাহ! সুন্দর ও বিরাট না! হইতেও 
পারে। এই ছুই পরম্পর বিরোধী মত হইতে যে বিষম গ্রলক্তির উদ্ভব হুয়, তাহ! এই £-_. 
(১) রুচিসন্বন্ধী বিচার সম্প্রত্যয়ের উপর প্রতিঠিত নহে। তাহা যদি হইত, তাহ! হুইলে 
রুচি-সম্বন্ধে মতভেদ সম্ভবপর হইত। বহু বস্তর মধ্যে যে সাদৃশ্য, তাহার প্রত্যয়ই সম্প্রত্যয়। 
অভিজ্ঞত| হইতে ইহার উদ্ভব। বিভিন্ন লোকের অভিজ্ঞতাও বিভিন্ন । সুতরাং বিভিন্ন 
লোকের সম্প্রতায়ের মধো বিভিন্নত। অসম্ভব নহে । (২) রুচির বিচার সম্প্রত্যয়ের উপরই 
প্রতিষঠিত। তাহ। যদি ন। হইত, তাহ! হইলে ভিন্ন ভিন্ন লোকের একটি বস্তর সৌনার্য)- 
সম্বন্ধে বিভিন্ন মত পোষণ কর। অসম্ভব হইত । ক্যাট এই ছুই বিচারের এইভাবে সমস্য 
করিয়াছেন। প্রথম বাকাটি সংশোধন করিয়! বল! যায়--কোনও পিন্দিষ্ট লম্প্রত্যয়ের উপর 
রুচির বিচার প্রতিষ্ঠিত নহে, অথবা রুচির বিচার যথ।বথ ভাবে প্রমাণ কর| যায় না। বিরুদ্ধ 
ৰাক্যটিকেও সংশোধন করিয়। বলা যায়, রুচির বিচার সম্প্রত্যয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও, 
সে সম্প্রত্যয় অনির্দি্-_-তাহ। এই দৃশ্তমান জগতের তলদেশে বর্তমান এক অতীন্তরিয় পদার্থের 
প্রত্ায়। এইভাবে উভয় বিচারের মধ্যে ঘন্ দূরীভূত হয়। 

সৌন্দর্য্য ও বিরাটত্ব বস্তগত অথবা মনোগত, ইহার আলোচনায় ক্যান্ট বলিয়াছেন, 
যাছার! বস্তবাদী, হুতাছাদের ' মতৈ সৌনার্ধ্য ও বিরাটত্ব বস্তগত। যিনি গ্রকৃতির সৃষ্টি 
করিয়াছেন, তিনি সুন্দর ও বিরাট বস্তর এমন ভাবে স্ষ্টি করিয়াছেন, যে তাহার! ম।নবের 
নিকট নুর ও বিরাট-রূপে অনুভূত হয়। তাহাদের এই বিশিষ্টতা তাহাদের মধেই 
অবস্থিত। মানুষের ইন্দ্রিয় ও কর্নার সহিত সুনার ও বিরাট বস্তর অভিনংযোজনাই 
এই অনুভূতির ছেতু। এই অভিসংযোজন! সৃট্টিকর্ত/র ইচ্ছাসভূত। জীধদেহের বিভিন্ন 
"অঙ্গের মধো পারস্পরিক সম্বন্ধে 'এই ইচ্ছার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্ত জীবদেহের 
রাছিরে যে সমস্ত বস্ত বাতিক নিয়মের অধীন, তাঁছাদেন গঠনেও প্রক্কৃতির লৌন্দধ্য-প্রিতায় 
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নিদর্শন পাওয়া বায়। সুতরাং জীবদেহ স্থন্দর হইলেও তাহাও যে যান্ত্রিক নিয়মানুসারে 
গঠিত হইয়াছে, ইছাও বিশ্ব কর! যার। যান্ত্রিক নিয়মান্ধলাবেই যদি যাবতীয় বন্ধর 
সৃষ্ট হইয়। থাকে, তাহা হইলে বলিতে হুইবে, প্রকৃতির মধ্যে অভিনংযেজন! নাই, 
তাহ! মানবের মনের মধ্যেই বর্তমান | মানব-মনঃই প্রকৃতির সহিত অভিসংযোজিত, প্রর্কৃতি 
মানব-মনের মহত অভিনংযোজিত নহে। ইছাই অধাআ্বাদদিগণের মত। ক্যাণ্ট ঝলেন,। 
সুনীতি অনুমারে যাহ। শ্রেয়ঃ সৌনদর্ধ্যকে তাহারই প্রতীক বলিয়া মনে কর।ই সম্যক দৃষ্টি। 
এইরূপে ক]ণ্ট রুচিকেও সুনীতির অন্তভূ্তি করিয়। ফেলিয়াছেন। 

কল!-সম্বন্ধে ক্যাণ্ট লিখিয়াছেন, প্রকৃতি যখন চিত্রের মত প্রতীত হইয়াছিল, তখনই 
তাস্থার, সৌন্দধ্য অনুভূত হুইয়াছিল। কলাকে তখনই স্থন্দর বল! যায়, যখন তাহ কলামাত্র, 
এই জ্ঞান জাগ্রত থাক! লবেও, তাহ! প্রকৃতির সদৃশ বলিয়। বোধ হুয়। কলার প্রতি 
অনুরাগ নৈতিক উৎকর্ষের পরিচায়ক নহে, কিন্তু প্রকৃতির সৌন্দর্যোর প্রতি অনুরাগ চিত্তের 
সৌন্দর্যের পরিচায়ক | প্রকৃতির সৌন্দর্য্য কিরূপে উৎপন্ন হয়, তাঁহ! ছুজেপ্ন। কিন্তু 
মৌলিকতা ও অনুপ্রেরণা-নমন্থিত প্রতিভাই কলার স্ৃষ্টিশক্ি । বিশেষের মধ্যে 
স।বিবিকতার স্ৃষ্টিহ্বার! সৌন্দর্্যবোধের তৃপ্রি-সাধন প্রতিভার সাধ্যাযত্ত | সৌন্দধ্যের কল্পনাকে 
রূপ দেয়া প্রতিভা লোক-লোচনের লম্মুখে গ্রকাশিত করে, এবং ষে সকল চিত্ত! ও অনুভূতি 
রূপায়িত হইয় সাধারণ লোকের নিকট সুন্দর ও বিরাটরূপে প্রতীত হুর, তাহাদ্দিগকে রূপ 
দিয় প্রকাশিত করাই কল!-শিল্পীর কাধ্য। নিতান্ত গ্তক।রজনক বস্ত ভিন্ন যাবতীয় বস্তই 
কলাশিক্পী কর্তৃক সুন্দর রূপে প্রকাশিত হুইতে পারে। 

সাধারণ দ্রব্যের মধ্যে যে সৌন্দর্য্য লুক্কা্িত থাকে, তাহাই যে কেবল গ্রতিভাকর্তৃক 
উদ্‌ঘাটিত হয়, তাহ| নহে। প্রত্যেক বস্তর মধ্যে যে আদর্শ ব্যক্ত হইবার জন্ত উন্ুখ হইয়1ও 
সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত হুয় না, বস্তত্বের বন্ধন হইতে তাহাকে মুক্ত করিবার ক্ষমতা, অর্থ/ৎ 
অনস্তের র।গে রঞ্জিত করিয়! [বিশেষকে প্রকাশিত করিবার ক্ষমতাও প্রতিভার আছে। 
একমাত্র পংক্তিদ্ব!র| প্রতিভাবান কবি, এবং তুলিকার একটি মাত্র স্পশদ্বার। প্রতিভাবান 
চিত্রকর পাঠক এবং দর্শকের কল্পনা-শক্তির প্রলার-সম্পাদন করিয়!, কাব্য ও চিত্রে যা! ব্যক্ত 
হইয়াছে, পাঠক ও দর্শকের মনে তাহ। অপেক্ষা গুঢ়তর অর্থের উদ্বোধন করিতে পারেন। 
এই শক্তিকে ক্যাণ্ট "সৌন্দর্য; প্রকাশক শক্তি” বলিয়াছেন। 

এই জন্ত জ্ঞানবৃত্তি ও তাহার বিষয়ের মধ্যে ষে সংগতি বর্তমান, তাহার ব্যাখ্যার জন্ত 
স্থদার ও বিরাটের মধ্যে, এবং কল! ও প্রকৃতির পৌন্দযোঁর মধ্যে, এক অনির্দি্ অতীন্ত্রিয় 
পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য হই। কিন্তু সকল অবস্থায় সৌনধ্য ও 
বিরাটত্বের অনুভূতি সম্ভবপর হয় না। ইহ!দের প্রভাব অনুভবের জন্ত মনের ও হৃদয়ের 
বিশিষ্ট অবস্থার প্রয়োজন। মনের মধ্যে শাস্তি ও সামঞ্জন্ত ন৷ থাকিলে, ইন্জিয়ের প্র বল্য 
শীস্ত ন! হইলে, সৌন্দরধ্য-স্যি অথব। সৌনরধধোর উপভোগ সম্ভবপর হয় না। স্থতরাং রুচির 
বিশুদ্ধির বন্ড নৈতিক বুদ্ধি ও অনুভূতির পরিপোষণ আবশুক। প্প্রত্যক্ষ রূপের মো 
রূপার্নিত” সুনীতি প্রতাক্গদ্িগকে ছর্শন করিতে লমর্থ বিচারবৃত্তিই রুচি।* 


৩১৪ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


উদ্দেশ্-মুলক বিচারের অমালোচন। 
(081805৩ ০৫ 7515০198155] 3 ২৫৪20৩27) 


উপরে আমাদের মনের সহিত প্রাকৃতিক দ্রব্যের অভিসংযোজনার কথ। বিবৃত হইয়াছে । 
প্রাক্কৃতিক জগতের দ্রব্জাতের পরস্পরের মধ্যেও এইরূপ অভি-নংযোজনা দেখিতে পাওয়া 
যায়! এই অভিনংযোজন। 01200 ০৫ 51601921091 ]110£1061 এ আলোচিত 
হুইয়াছে। এই অভিসংযোজন! দ্বিবিধ-_বাহা ও আস্তর। বাহ্‌ লংযোজন! আপেক্ষিক। 
কোনও দ্রব্যকে যখন দ্রব্যান্তরের প্রয়োজন-সাধনের উপযোগী দেখিতে পাওয়। যার, তখন 
প্রথমোক্ত ভ্রব্কে দ্বিতীয়ের প্রতি অভিসংযোজিত বলা হইয়। সমুদ্রাপকূলের বালুক। 
প|ইন বৃক্ষের জন্ম ও বুদ্ধির অনুকূল । পৃথিবীতে উৎপন্ন খান্ত জীবজস্তর প্রাণ-ধারণের জন্ত 
আবশ্তক। এই জন্ত পৃথিবী জীবজন্কর প্রয়োজনের সহিত অভিনংযোজিত এবং উপকূল- 
বালুকা পাইন বৃক্ষেক্ প্রয়োজনের সহিত অভিলংযোজিত বল! হয়। কিন্তু পৃথিবী ও উপকৃল- 
বানুকার আপনার মধ্যে অভিলংযোজন! বলিয়া কিছু শাই। জীব-জন্ত ও পাইন বৃক্ষের সহিত 
তাহাদের অভিনংযোজন। হইতে কোনও উর্দেশ্তের অনুমান কর। যায়না। জীবজন্ত ন৷ 
থাকিলেও পৃথিবী য1হা, তাহাই থাকিত; পাইন বৃক্ষ ন! থাকিলেও বালুকার স্বরূপের কোনও 
পরিবর্তন হইত ন|। পাঁইণ বু'ক্ষর গ্রয়োজন-সাধক বলিয়া আমর! বালুকার ধারণ] করি ন। 
পৃথিবী যে খান্ধ উৎপন্ন করে, তাহার কারণ এই নয়, যে মানুষের ভন্ত খাগ্ছের প্রয়োজন। 
জীবজস্ত ও পাইন বৃক্ষের অস্তিত্ব না থাকিলেও পৃথিবী ও উপকুল-বালুকার অস্তিত্বের কোনও 
বাধ। হইত না| প্র/কৃতিক নিয়মের ফলে ইহাদের উদভব হইয়াছে, এবং সেই নিয়মদ্বারাই 
ইহাদিগকে বুঝিতে হইবে। কিন্তু আস্তর অভিসংযোজন। অন্ত প্রকারের । জীব ও উত্ভিদেই 
এই অভিসংযোজন। দেখিতে পাওয়। যায়। জীব ও উত্ভিদদেছের গঠন এমন, যে তাহার 
প্রত্যেক অংশের সহিত অন্তন্ত অংশের অবিচ্ছেদ্ক সম্বন্ধ, এবং পরম্পরের মধ্যে ক্রিয়া ও 
প্রতিক্রিয়। বর্তমান। সমগ্র দেহের জন্ত যেমণ তাহার প্রত্যেক অঙ্গের প্রয়োজন, তেমনি 
প্রত্যেক অঙ্গের জন্তও অপর|পর অংশ অপরিহাধ্য | প্রত্যেক অংশ কাধ্য ও কারণ 
উভয়াত্বক। জীব ও উত্ভিদদেহ বন্ত্রমাত্র নহে। তাহাদের ্থষ্টি-শক্তিও আছে। বাস্ত্রিক 
নিরমধারা তাহাদের ব্যাখ্যা সম্ভবপর নহে । তাহ।দের মধ্যে উদ্দেশ্ত আছে। এই উদ্দেশ্রের 
প্রত্যয় ভিন্ন তাহাদের ব্যাখ্য। সম্ভবপর হয় না। 


বিরোধের সমন্বয় (ব্রিভঙ্গী নয় )* 


০৮০০ যাস্ত্রিকতাবাদ ও উদ্গেশ্তবাদের মধ্যে বিরোধের সমন্বয় 1)19160610 এর উদ্দোশ্তা। 
যাস্ত্রিকতাবাদিগণ বলেন, জাগতিক সমস্ত জড় বস্তর উৎপত্তি কেবণমাত্র যান্ত্রিক নিয়ম 
অন্ুলারে হওয়াই সম্ভবপর । অন্ত পক্ষ বলেন, জড় জগতে এমন বস্তও আছে, বাহার উৎপত্তি 
কেবল বাঞ্ত্রিক নিয়মানুলারে সম্ভবপর বলিয়া গণ্য কর! যায় না, তাহাদের ব্যাখ)া করিতে 


কক 17019169619 


ঈব্য দর্শন-ক্যান্ট ৬১১ 


হইলে উদ্দেস্তয়প কারণের অসি স্বীকার করিতে হুয়'। এই ছুই “বিচার” যদি বিষয় 
জগতে গ্রযুজ হয়, তাহা! হইলে তাহাদের বিরোধের লমন্বয় কর! সম্ভবপর হয় না। এক পক্ষ 
বলেন প্রক্কৃতির মধ্যে কোনও উদ্দেঠ নই । কোনও উদ্দেশ্ট-সাধনের জন্ত প্রকৃতির কোনও 
কার্য হয় না। প্রকৃতির যাহ] স্বরূপ, তাহার নিয়মানুসারেই যাবতীয় প্রাকৃতিক কার্য 
অনুঠিত হয়, এবং যাবতীয় বস্তই-_জীব, উদ্ভিদ ও জড় সকলই--এই নির়মানুলতিরই 
উৎপন্ন হয়। কোথায়ও কোনও উদ্দেশ্ট নাই। দ্বিতীয় মতে জীব-ও-উদ্ভিদ-জগতে 
উদ্দেশ্ বর্তমান, প্রত্যেক জীবের মধো, প্রতোক উদ্ভিদের মধ্যে, বিশেষ বিশেষ উদ্দেস্ 
অনুহ্যত থাকিয়া, সেই সেই উদ্দেস্ত-সাধনের অনুকূল ভাবে কাধ্য করিতেছে। এই 
ছুই মত পরম্পর বিরোধী, কিন্ত এই ছুই মতকে যদি প্রাকৃতিক গবেষণার জন্ত নিয়ামক 
তত্ব বলিয়! গণ্য করা যায়, তাহা! হইলে বিরোধের অবসান হইতে পারে | জগতে 
উদ্দেশ্তের অস্তিত্ব স্বীকার অথব1 অস্বীকার ন! করিয়াও বল! যায়, ষে জগংকে বুঝিতে হইলে 
আমাদের বুদ্ধির পক্ষে উদ্দেগ্ঠ-স্বীকার প্রয়োজনীয় । আমাদের বুদ্ধি হহৃতে ভিন্ন অন্তাবিধ 
বুদ্ধির অস্তিত্ব যদি থাকে, তাহ হইলে, তাহার পক্ষে প্রযোজনীয় না হইতেও পারে। আমাদের 
বুদ্ধি যুজি-মুলক-_যুক্তির সাহ।য্যে বিচার কর! তাহার স্বভাব। অব্যবহিত ভাবে সত্যকে 
দেখিবার ক্ষমতা তাহার নাই। প্রত্যেক বস্তুকে খণ্ডে খণ্ডে দেখ! ও সমগ্রকে তাহার অংশ 
সকলের সমষ্টিরপে দেখাই আমাদের বুদ্ধির স্বভাব। কিন্তু সমগ্রকে একেবারে সমগ্রূপে 
দেখিতে সমর্থ ও যুক্তির সহায়ত! গ্রহণ না করিয়৷ অব্যবহিত জ্ঞান লাভের শক্তি-সমহ্িত বুদ্ধির 
নিকট জগৎ একমান্ত্র তত্বের অর্থাৎ একমাত্র যান্ত্রিক নিয়মের অধীন বলিয়া প্রতীত 
হওয়াও সম্ভবপর । 
ক্যাণ্টের ধর্মমত 


জার্মানির পুরোহিত সম্প্রদায় ক্যাপ্টের মতের প্রবল প্রতিবাদ ক্রিয়াছিল। এই 
গ্রতিবাদে বিচলিত ন1 হইয়া ১৭৯৩ খুষ্টাবে ক্যাপ [২6115191. আ10010 00 11101 ০1 
7911৩ [7২85013 নামক গ্রন্থে গ্রক।শিত করেন। এই গ্রন্থে তাহার ধর্মম-মতের বিস্তারিত ব্যাথা। 
আছে। ইহা ক্যাণ্টের বিশেষ সাহসের পরিচায়ক। ইহাত্বে তিনি স্থনীতিকেই ধর্মের 
সার বলিয়! গ্ররতিপন্ন করিয়াছেশ। ন্থুণীতির নিশ্চিত ফল ধর্ম) কেনন। মানবজীবনের 
উদ্দেস্ত যে পরমার্থ, স্থনীতিদ্বারাই তাহ্‌' লভ্য। 

ক্যাণ্টের এই গ্রন্থ চারি খণ্ডে বিভক্ত £ (১) মানব-চরিত্রে পাপের মুগ ) (২) মানুষের 
মধ্যে পাপ ও পুণ্যের ছন্ব; (৩) পাপের উপর পণ্যের জয়, এবং পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্োর 
প্রতিষ্ঠা; (৪) ধর্ে প্রকৃত এবং মিথ্যা সেবা! এবং পুরোহিত-তন্তর | 

ইচ্ছার ম্বাধীনতাই সমস্ত ধর্মের ভিত্তি, এবং ধর্দের লারভাগই চরিত্রোৎকর্ষ। ধর্ে 
প্রেমের কোনও স্থান নাই। ভয়.অথবা আশান্ার| আমাদের চালিত হুওয়! উচিত নহে । 
নৈতিক নিয়ম লকলের উপরে। 

মানুষের অন্তরে চিরকাল পাপ ও পুণোর হন্ঘ চলিতেছে। ইচ্ছার মাধামেই পাপ 


৬১২ . পাঁ্চা্ত্য দর্শনের ইডিছাগ . 


অনুষ্টিত হয়। হৃগয়ের গ্রবঞ্চনাই* পুণোর পথে গ্রধান বাধ।। যাহা অমঙ্গলকর, বাধ। 
হাগয়ের এই 


পাপ, গ্রবঞ্চক হৃদয় তাহাকেই মঙ্গলের পরিচ্ছদ সঙ্জিত করে। 
প্রবঞ্চনাই আদিম পাপ। এই আত্ম-গ্রবঞ্চনাই মানব-জাতির কলছ্ক, ইহা1ঘ।রাই ধর্ম ধর্ধ- 
জান বাধিত হর। মানুষ সৎ হইয়া জন্মে না) সং হইবার উদ্দোশ্তে তাহার জন্ম । 
আমাদের ম্বভাবের আদিম প্রবৃত্তির পরিবর্তনই নবজন্ম । নীতির শিয়ম-প!লনের লামর্থোর 
উপর মানুষের মূল্য নির্ভর করে। স্ুনীতির নিরমের প্রতি মানুষের আগ্রহ উৎ্দ্ধ করাই 
মানুষকে স্থায়ী ভাবে মঙ্গলে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রকৃষ্ট উপায়। যাহাকে সাধারণতঃ অগ্রারূত 
বল। হয়, ক্যাণ্টের ধর্মে তাহার স্থান নাই। অপ্রাকৃত ঘটনাকে সম্ভবপর বলিয়া স্বীকার 
করিতে বাধ নাই, কিন্তু ঈৃশ ঘটনাদ্ব।র। কোনও ধর্শ সত্য বলিয়। প্রমাণিত হয় না, কেনন। 
ইহাদের লত্যত।র উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা সম্ভবপর নহে। অগ্রকৃত ব]াপারের উপর 
নির্ভর ন। করিয়া, সকলই আমাদের ইচ্ছার উপয় নির্ভর করে, এই বিশ্বাসে আমাদের কাধ 
করিতে হইবে। 'ঈর্বরের ইচ্ছার অনুগত থাকিবার সামর্থের জন্য প্রার্থনা ছিন্ন অন্ত 
গ্রার্থন। উচিত নয়। 

ৃষ্টধর্মই একমাত্র ধর্শা, বাহাঘারা মানুষের নৈতিক সংগ্তদ্ধ সম্ভবপর । এই ধর্মের 
প্রবর্তক বলিয়। যীশুকে সম্মান করিতে হইবে তাহার জীবন ও উপদেশের প্রতি শ্রন্ধালু 
হইতে হুইবে। এই ধর্শের পুর্ণ প্রকাশ বাইবেধে। প্রত্ঠাদেশ অসম্ভব নহে, কিন্ত 
যুকিদ্ব।র! যে সত্য জানিতে পারা যায়, তাহাই কেবন প্রত্যাদি্ হইতে পারে। নৈতিক 
গ্রম।ণের উপরই শাস্ত্রে বণিত সত্যের গ্রতিষ্ঠ। করিতে হুইবে, এ্তিহ।লিক প্রধ।ণের ওপর 
নহে। যুক্তির অনুমত ধর্মের উপদেশ কর।ই শাস্তেং উদ্দস্ঠ। 

আদর্শ মানব-স্ষ্টিই জগৎ-হ্ষ্টির লক্ষ)। এই আদর্শ মানবই “ঈথর-পুত্র”ঃ ইহ।ই 
ঈশ্বরের জ্যোতির গুতিকপ। এই আদর্শ-গ্রহণ এবং আদর্শ মানব-সংঘের অন্তভূতি হইবার 
গ্রচেষ্টা-্বারাই আমর! “ঈশ্বরের পুর" হইতে পারি এই পরিপুণ আদর্শে বিশ্বানই পরিত্রাণ- 
কারী বিশ্বাস, থৃষ্টের জীবনের এঁতিহালিকতায় বিশ্বাস নহে । 

আমাদের ধাবতীয় কর্তব্কে ঈশ্বরের আদেশ বণিয়! স্বীকার করাই ধর্ম | প্রত্য।দিই 
ধর্থে গ্রথমে শীশ্বরের আদেশ ণকি, তাহ! অবগত হুইরা, পরে ঈশ্বরের আদেশকে কর্তব্য 
বলিয়। জন কর! হর । প্রাকৃতিক ধর্দে কর্তব্য কি, তাহ! অবগত হইয়া পরে দেই কর্তব্যকে 
ঈশ্বরের আদেশ বলির়। গণ্য কর! হয়। 

বিশ্বানী লোকদিগের সমার্জই চার্চ। ধর্ণান।ধনে পর্পরের সহায়ত। করাই ইহার 
উদ্দেপ্ত। এই নৈতিক রাষ্ট্রের অন্তর্গত ব্যজিদিগের মধ্যে বন্ধন-থত্র বাহিক নহে। নৈতিক | 
নৈতিক ব্যবস্থা এই লমাজের ভিত্তি, এবং ইহার লক্ষা “উথরের গাজ)” | নিয়ম ও আচ।র- 
পালন প্রর্ৃতপ-ক্ষ ঈত্বরের লেব। না হইলেও, তাহার ষে কোনও মুগ) নাই, তাহ! নছে। 
তাঞাঘার! শিক্ষাবিধান হয়। 'মত-বিশেষের মূল্য নির্ভর করে তাহার নৈতিক মুল্যের উপর। 
ব্যবহারিক জীবনে অিত্ববাদের কোনও সূলযই নাই। ইশ্বরের মধ্যে তিন জন অথব! 
দশ জন পুরুষ্রে অস্তিত্ব থাকুক ঝা ন| থাকুক, তাহাতে কিছুই ইতরধিশেষ হয় না । 


যুক্তিমূলক বিশ্বাসের গ্রতিষ্ঠাই প্রত্যেক ধর্ম্মমতের উদ্দেস্ত। চরিত্রের উৎকর্ষই ধর্শের সার--. 
বিশ্বাস নয়। 

নৈতিক নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধালু লোকদিকের সমবায়ই প্রকৃত চার্চ। এই প্রকার 
চার্চের প্রতিষ্ঠার জন্তই খুই আলিয়।ছিলেন এবং জীবন বিপর্জন দিয়াছিলেন। ফারিলিদিগের 
গুরোছিত-শাসিত চার্চের স্থলে তিনি এই প্রকার চার্চেরই প্রতিষ্ঠ। করিতে চাহিয়াছিলেন। 
থুষ্ট ঈশ্বরের রাজ্য নিকটতর করিয়াছেন, কিন্ত তাঁহাকে লে।কে বুঝিতে পারে নাই, এবং 
ঈশ্বরেব রাজত্বের স্থলে আমাদের মধ্যে পুরোহিতদিগের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । চার্চের 
ইতিহ।স যুক্তি 9 কুসংস্কারের সংঘর্ষের ইতিহাস । যুক্তির উপর অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাহেতু 
পৌন্তলিকতা ও পুরোহিততস্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে । ফলে ধর্মের দ্বারা মানুষ এক্যবদ্ধন! 
হইয়া শতশত সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িঝাছে, এবং চাটুবাক্ন্ধার। ঈশ্বরের অনুগ্র- 
লাভের উপায়স্বরূপে নানাবিধ অর্থহীন অন্রষ্ঠানের স্যি হইয়াছে। ঞউন্নতির পরিপন্থী 
শাসকের হস্তে চাচ্চ ষখন যত্ত্রদূপে ব্যহত হয়, যখন আর্ত জনগণকে প্রেম, বিশ্বাস ও আশার 
সঞ্জীবিত করিবার বর্তব্যে পরাজ্ুখ হইয়া চার্চ ধর্মসংস্করের প্রতিরোধের 'ও রাজনৈতিক 
পীড়নের সহায়ক হয়, তখন উদ্দেশ্ত-ভ্রংশের চরম অবস্থা প্রাপ্ত হয় ।” 

চার্চের উপরিউক্ত সম।লোচন। ক্যাণ্টের অলম সাহসের পরিচায়ক । ফ্রেডারিক দি 
গ্রেটের মৃত্যুর পরে, ফ্রেডারিক উইলিয়াম প্রাসিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করিবার পরে, 
তাহার শিক্ষামন্ত্রী লুথারের মতুবিরোধী শিক্ষা যাহ!তে কোনও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত না হয়, 
সেই জন্ত আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। ক্যাণ্টের গ্রন্থে ষদিও ধর্মের জন্য আগ্রছের অভাব 
ছিল না, তথাপি ফরাসী স্বাধীন চিস্তা-প্রভাবিত বলিয়! রাজাদেশে ইহার প্রকাশ নিষিদ্ধ 
হইয়াছিল । আদেশ প্রচারিত হইবার পরে ক্যান গ্রন্থের পাগুলিপি জেনা নগরে পাঠাইর়। 
দিয়াছিলেন, এবং জেনার বিশ্ববিষ্ঞ।লয়ের মুদ্রাবস্্র হইতে গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। 
প্রানিয়ারাজ রুষ্ট হইয়। ক্যাণ্টের টৈফিয়ত ছাবী করেন, এবং ভবিষ্যতের জন্ত তাহাকে 
সতর্ক করিয়া দেন। টতৈফিয়তে ক্যাণ্ট লিখিয়াছিলেন, “যদিও ধর্মম-সংক্রাস্ত ব্যাপারে 
প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই স্বাধীন মত-পৌষণের ও প্রকাশে স্বাধীনতা থাকা উচিত, 
তথাপি বর্তমান নরপতির শাসনকালে তিনি স্বকীয় মতত-প্রকাশে বিরত থাকিবেন।” 
এই সময়ে ক্য।ন্টের বয়স হইয়াছিল সত্তর বৎসর, তীহার স্বাস্থাও ভাল ছিল না। রাজার 
সহিত কলহের লামধ্য তীহার ছিল না। বিশেষতঃ তাহার যাহা বলিবার ছিল, 
ইতিপূর্ধেই তাহ! বল। হইয়! গিয়াছিল। ১৭৮৯ সালে ফরালী বিপ্লব আরব হইলে 
যখন ইয়োরোগের রাজদ্বর্গের সিংহালন কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল, বখন প্রানিয়ার 
যাবতীয় বিশ্ববিস্তালয়ের অধ্যাপকগণ বিধিলম্মত' ভাবে প্রতিষ্ঠিত রালতন্ত্রেরে সমর্থনে 
লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, তখন পঞ্চ-বন্টি বর্ষার বৃদ্ধ ক্যাপ্ট উৎসাহের আতিশব্যে 
বন্ধুদিগের সমক্ষে বণিয়াছিলেন, পলাইমিয়নের মতো আমি এখন বলিতে পারি, প্রভূ, 
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তোমার ভূত্যকে এখন শান্তিতে '( পৃথিবী হইতে) প্রস্থানেয় অনুমতি দাও, কেনন! আমার 
চক্ষু পরিত্রাণরূপী তোমাকে দেখিয়! লইয়াছে।” 


ক্যাণ্টের রাষ্ট্রনীতি 


১৭৮৪ সালে ক্যাণ্টের "155 1390215] 7911001016 ০0£ 076 চ0110309] 0:৫5: 
99105106160 17 ০011116061011 দা10) 05 2059. 01 ৪ [0111521:58] 099230101161091 
চ7150:5% ন।মক রাজনৈতিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ ক্যাণ্ট সংঘর্ষকে মানব- 
সমাজের উন্নতির জন্ত অপরিহ্ধ্য বলিয়াছেন। তাহার মতে মানুষ যদি সম্পূর্ণ লামাজিক 
জীব হইত, অন্ত লকলের অধিকারের প্রতি সম্মানের ঘর! তাহার কাধ্য নিয়ন্ত্রিত হইত, তাহ! 
হইলে তাহার প্রগতি অপন্ভব হইত। মাঁশবের চরিত্রে কিছু পরিমাণ খাদ মানবজাতির 
অস্তিত্ব ও বৃদ্ধির জন্য আবশ্তক। অসামাজিক প্রবৃত্তিধপ্িত মানব হয়তে! মেষপাণকদিগের 
জীবনের মত শান্তিপূর্ণ জীবন বাপন করিত, হয়তে। পরস্পরের প্রতি প্রীতির ফলে তাহাদের 
জীবন অসস্তোষদ্বার। বিক্ষুন্ধ হইত না, কিন্তু তাহাদের শক্তির বিকাশ সস্তভবপর হুইত না। 
মানুষ শান্তি চায়, কিন্ত তাহার কিসে মঙ্গল, তাহ! প্রতি তাহার অপেক্ষ। ভাল জানে। এই 
জন্ভই প্রক্কৃতি তাহার মধ্ে কলহের বীজ বপন করিয়াছে। এই জন্যই নূতন শক্তিলাভ 
তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছে । 

জীবন-মংগ্রাম সম্পূর্ণ অমল্গলজনক নহে, ইহ! লত্য। কিন্তু এই সংগ্রাম নির্দিি 
সীমানার মধ্যে আবদ্ধ হওয়া উচিত। এই বোধ হইতেই সমাজ ও রাষ্ট্রের উত্তব 
হুইয়াছিল। কিন্ত বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সমাজে মানব-জাতি বিভক্ত হইবার পরে, লমাজগঠনের 
পুর্ব্বে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে সম্বন্ধ ছিল, বিভিন্ন সমাজের মধ্যে সেইরূপ সম্বন্ধের স্থষ্টি 
হইয়াছে। প্রত্যেক রাষ্ট্র অন্ত রাষ্ট্রের সম্বন্ধে আপনাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন মনে করিয়াছে। 
সুতরাং সমাজ-গঠনের পূর্বে প্রতোক ব্যক্তি অন্ত ব্যক্তির নিকট হইতে ষে ব্যবহার আশ! 
করিত, প্রত্যেক রাষ্ট্রও অন্ত রাষ্ট্রের নিকট তাহা! অপেক্ষ। ভাল ব্যবহার আশ| করিতে 
পারে না। সমাজের এই অবস্থ| প্রার্কৃতিক অবস্থা। এই অবস্থা অতিক্রম করিতে ন! 
প।রিলে মানব-জাতির মঙ্গল নাই। পরস্পরের মধ্যে সন্ধিস্থাপণ করিয়া শাস্তি-রক্ষার ব্যবস্থ/র 
ময় এখন আসিয়াছে। কলহপ্রিয়তা ও বলগ্রয়োগের প্রবৃত্তি সত করিয়! শাস্তির ক্ষেত্র 
বিস্তৃত করিবার দিকেই মানবের, ইতিহাসের গতি। মানব-জাতির ইতিহান সমগ্রভাবে 
পর্যালোচন! করিলে প্রতীত হুর, যে মানুষের মধ্যে নিছিত যাবতীয় শক্তির পুর্ণ বিকাশের 
উপযোগী পূর্ণতম একটি রাজনৈতিক সংস্থার অভিব্যক্তিই প্ররুতির লক্ষ্য। এইরূপ 
পরিণতি বদি লাখিত ন। হয়, তাহ! হইলে পৃথিবীতে একাধিক্রমে যে সকল সভ্যতার 
উদ্ভব হইয়াছে, তাহাদের কার্ধা নিক্ষলতায় পর্যবসিত হইবে, এবং গ্রীক পুরাণে বর্দিত 
নরকবানী পিলিফান নুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ড ঠেলিয়া পর্বত-শিখর লমীপে পৌছিবামাত্রই যেমন তাছ। 
পর্বতের পাদদেশে গড়াইয়! পড়িত, এবং তাহাকে পুনরায় প্রন্তরখণ্ডকে পর্বতগীবে ঠেলি! 
লইবার চেষ্টা আরম্ভ করিতে হুইত, বিভিন্ন মানবীয় সভ্যলারও তজজাপ পরিণাম" হইবে । 
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ইতিহাল অন্তহীন আবর্তমান মুড়তায় পরিণত হইবে এবং হিন্দুদিগের মত বলিতে 
হইবে, যে পুরাকালে অনুষ্ঠিত বিস্থৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত-ভূমিরূপে পৃথিবীর সি হইয়াছে। 

১৭৯৫ সালে ক্যাণ্টের 73650191 76৪8০ ( চিরস্থায়ী শান্তি) প্রকাশিত হয়। এই 
গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন, প্রত্যেক দেশের স্থায়ী সৈম্তদল বিলুপ্ত ন! হওয়! পর্যন্ত কোনও দেশই 
গ্রন্কৃত পক্ষে সভ্য হইবে ন|। স্থায়ী সৈম্তদল থাকার ফলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে গ্রতিঘন্তিতাব 
সৃষ্টি হর, এবং প্রত্যেক জাতি তাহার নৈশ্গ-সংখ্যা-বৃদ্ধির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। ফলেষে 
পরিমাণ ব/য় হয়, তাহাতে স্বশ্পকালস্থায়ী যুদ্ধ অপেক্ষ। শান্তি অধিকতর ব্যয়সাধ্য হইন্! পড়ে। 
এই ভার হইতে মুক্ত হবার জন্ত অবশেষে যুদ্ধের প্রয়োজন হয়। স্থায়ী সৈশুদল-রক্ষাই 
পরিণামে যুদ্ধের হেতু হইয়া পড়ে। 

এসিয়।, আফ্রিকা ও আমেরিকায় ইয়োরোগীয়দিগের লাআ।জ্য-স্থাপনের ফলে 
তাছাদিগের যুদ্ধোনুধত৷ উদ্ভূত হইয়াছে। ইছার ফলে লুঠিত সম্পত্তি লইয়! দস্থ্যদিগের মধ্যে 
কলহের স্যট্টি হইয়াছে । অসভ্যজাতীয় লোকপিগের লহিত প্রথম সাক্ষাতের পরেই 
তাহাদিগের প্রতি সভ্যজাতীর লোকদিগের, বিশেষ্যতঃ কাণিজ্য-প্রধান রাষ্ট্রনকলের নিষ্ঠুর 
ব্যবহারের কথ বিবেচনা করিলে অন্তঃকরণে ভীষণ দ্বার উদ্রেক হয়। তাহাদের দেশে 
পদার্পণমাত্রই তাহাদের দেশ বিজিত হইয়ছে বপিয়! ইহার। গণ্য করে। আমেরিকা, 
মশলাঘীপ, উত্তঘাশ। অন্তরীপ ও নিগ্রোদিগের দেশ আবিফার কর! মাত্রই, তাহার! যেন কোন 
জাতির দেশ নহে, ইহাই তাহ।র| মনে করিয়াছিল, এবং তাহাদের আর্দিম অধিবাসীদিগের 
কথ বিবেচনার যোগ্য বলিয়া গণ্য কে নাই। যাহারা আপনাদিগের ধর্প্রাণতার গৌরব 
করিয়৷ বেড়ায়, তাহ।দের দ্বারাই এই সকল পাপ অনুষিত ছইয়াছিল। 

ফরাসী বিগ্রবের আগুণ যখন দাউ দাঁউ করিয়া জলিতেছিল, তখনি উপরোক্ত 
কথাগুলি লিখিত হইয়াছিল। প্রাসিয়ারাঙ্জের ভীতি-গ্রদর্শন ক্যাণ্টকে নিবৃত্ত করিতে 
সক্ষম হয় নাই। 

ইয়োরোপীয় বাষ্ট্রগুলির শ্বল্পজনপ্রতিষ্ঠ শাসনতন্ত্রই» তাহাদের সাআাজ্য-লিপ্নার জন্ত 
দায়ী । লুণ্ঠিত সম্পত্তি যাহার ভাগ করিয়! লইত, তাহাদের সংখ্যা অধিক ছিল না। 
বিভাগের পরেও প্রত্যেকে প্রচুর সম্পত্তি প্রাগত হইত। প্রঙ্গাতন্ত্র গ্রতিঠিত হইলে পর-গেশ- 
লুষ্ঠন-লব্ধ ধন দেশের সকলের মধ্যে বিভক্ত হইলে প্রত্যেকের ভাগ এত কম হইবে, ষে লেই 
স্বল্পপরিমাণ লাভের লোভ লংবরণ ব'র। কঠিণ হইবে না। সুতরাং চিরস্থামী শান্তির প্রথম 
উপায় এই £ প্রতে)ক দেশে সাধারণ তস্ত্রর প্রতিষ্ঠা করিত হইবে, প্রত্যেক রাষ্ট্রের জনগণের 
মত ন1 লইয়! যুদ্ধ ঘোধিত হইতে পারিবে না। যাহাদিগকে বুদ্ধ করিতে হইবে, যুদ্ধ ও শাস্তি 
যদি তাছাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে ইতিহাস আর রক্তদ্বার] লিখিত হইবে 
না। পরন্ধ বেখনে প্রঞ্জাগণের ইচ্ছমত শাসন-স্ত্র পরিচালিত হয় না, যেখানে গ্রজাদিগের 
ভোটের অধিকার নাই, সেখানে, যুদ্ধের পরিণাম-ফলের উপর কোনও গুরুত্ব আরোপ কা 
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হয় না। কেনন! এইযপ রাষ্ট্রের শালনকর্ত। সেই রাষ্ট্রের ম।লিক। যুদ্ধ হইতে তাহার নিজের 
কোনও অস্থবিধ! হয় ন1, এবং তাহার ভোজন-বিল।সে অথব মৃগয়ামোদে ব্যাঘাতও ঘটে ন|। 
বিলাসপূর্ণ গ্রানাদ ত্যাগ করিয়া তাহ।কে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে হয় না, রাজসভার উতৎ্সবাদিও 
বন্ধ হয় না। নুতরাং যুদ্ধক তিনি মূগয়াযাত্রা সমতুল্য মনে করিয়! অতি সামান্ত কারণেই 
ুদ্ধ-ঘোষণ! করিতে পারেন। তাহার পরে সেই যুদ্ধের যৌক্তিকতা প্রমাণের ভার পড়ে 
রাজনৈতিক পণ্ডিতগণের উপর। 

ফরাসী বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্রের গ্রতিষ্ঠ। দোখিয়। ক্যাট আশা করিয়াছিলেন, 
ইয়োরোপের প্রত্যেক দেশেই গ্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইন্ব। রাঘ্ট্রর জনগণের উন্নতিতে 
সাহায্য করাই শালন-তন্ত্রের কাঁজ, শালকদিগের স্বকীয় উদ্দেশ্ত-সাধন্র জন্ত তাহাদিগকে 
ব্যবহার করা নহে। "প্রতোক ব্যক্তি নিজেই একটি উদ্দেশ্ত, তাছাকে তাহার বহিঃস্থ কোনও 
উদ্দেস্ত-সাধনের উপায়ম্বরূপে ব্যবহার কর! মন্ুষ্াত্বের মধ্য।দার বিরুদ্ধে অপরাধ"-_ইছ। 
09158011081 177261966 এর অঙগীভূত তত্ব। ইহ1ব্যতীত ধর্ম ভণ্ডামি ও পরিহাসে 
পরিণত হয়। ক্যাণ্ট সাম্যবাদ চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার সাম্য শক্তির লাম্য নছে, শত্তির 
বিকাশ ও তাহার প্রয়োগের স্থযোগের নাম্য। জন্ম ও শ্রেণীর বিশেষ অধিকার তিনি 
স্বীকার করেন নাই) বংশগত 'অধিকার অতীতের দস্থাতা হুইতে উদৃভূত বলিয়াছেন। 
ইয়োরোপের যাবতীয় রাজতন্ত্র খন ফরাসী বিপ্লবকে ধ্বংল করিবার জন্ত সজ্জিত হইতেছিল, 
তখন সগ্ততিবধীয় ক্যান্ট সর্বত্রই প্রজাতন্ত্র ও স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা সমর্থন করিয়াছিলেন । 


সমালোচন। 


ক্যাণ্টের দর্শন অত্যন্প কালের মধ্যেই জার্মানিতে সাদরে গৃহীত হইয়াছিল এবং জার্মনির 
প্রায় সকল বিশ্ববিগ্ভ/লয়েই অভ)ধিত হইয়াছিল। ইহার ফলে বিদ্বং-নমাজে দার্শনিক গবেষণার 
জন্ত গ্রবল ওৎন্থক্যের স্থষ্টি হইয়াছিল। বিজ্ঞান ও সাহিত্যের যাবতীম্ম বিভাগে ইহার 
গ্রভাব পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। ছুই বিষয়ে দার্শণিক জগতে ক্যাণ্টের প্রতিতবন্ী কেহ 
নাই। আজি পধ্যস্ত কেহই তাহ! অপেক্ষা স্ুটুতর ভাবে মানবমনের বিশ্লেষণ করিতে 
সক্ষম হন নাই, এবং মানুষের ধর্ম-বিবেক-সম্বন্ধে তিনি যে আব্তরি কতা-পুর্ণ ও উৎলাছে 
উদ্দীপিত মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহারও তুলন! নাই। চিন্তা-জগতে তাহ।র 0:10 
০৫ 7১016 1২69501 ষে বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছিল, সেরূপ বিপ্লবও আর কখনও নংঘটিত 
হয় নাই। ইয়োরোপে অধ্যাত্মতাদের জনক বলিয়! প্লেটোর নাম উল্লিখিত হুইয়৷ থকে, 
কিন্তু অধ্যাত্ববাদের নুদৃঢ় ভিত্তি ক্যাণ্টই নির্শঃণ করিয়াঁছিলেন। তাহার 02206 
9£ :806০91  7২68901 চরিত্রনৈতিক দর্শনে এক নুতন যুগের সুচন! করিয়/ছিল। 
উনবিংশ শতাবীর দার্শনিক চিন্তার কেন্ত্রস্থলে থাকিয়। ক্যান্টের দর্শন তাহার উপর অলীম 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। পিলার ও গেটে গভীর আগ্রহে তাহার দর্শন পাঠ করিয়াছিলেন । 
ফিকৃটে, শেলিং ও হেগেল তাহার দর্শনের উপরেই আপনাদের দর্শনের গ্রতিষ্ঠ! করিয়া- 
ছিলেন। বস্তগং চিস্তাজগতের নিরমের দ্বাঃ1 নিয়ন্ত্রিত, তাহার এই মড়ের মধোই 
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হেগেল তাহার দর্শনের ইঙ্গিত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হাক প্রজ্ঞার সমালোচনা ও 
অনুভূতির গুরুত্বখ্পন হইতে সোপেন্হর ও নিংসের “ইচ্ছা"-বাদের উদ্ভব হুইয়াছিল। 
বাসর উপজ্ঞাবাদ এবং হাব প্পেন্সারের অজ্ঞেক্বাদের মূলেও ছিল ক্যাণ্টের 
দর্শন। “নানাভাবে সংঙ্কুত ক্য।ণ্টের অধ্যাত্মবাদ এবং আলোকবিস্তার যুগের জড়বাদের 
মধ্যে শতাবীব্যাপী সংঘর্ষের পরে, জয়-লঙ্মী ক্যাণ্টেরই অন্ব-লগ্ল বলিয়। প্রতীত হছয়। 
গ্রসিদ্ধ জড়বাদী হেলভেটিয়াস্ও লিখিয়াছিলেন, যদি বলিবার সাহল হয়, তাহ! হইলে 
আমি বলিতে পারি, জড়পদার্থ মানুষেরই সৃষ্টি! ক্যাণ্টের আবিঙাবের ফলে দর্শন 
আর কখনও সরৎ্বিশ্বাসী হইবে না। ভবিষ্যতের দর্শন বর্তমান দর্শন হইতে ভিন্ন ও 
গভীরতর, হইবে ।”* 

ক্যাণ্টীয় দার্শনিক সৌধের উপর দিয়া বু ঝঞ্জাবাত বহি গিয়াছ। সেই ঝটিকার 
আঘাতে ইহার কোন কোনও অংশ কম্পমান হইলেও, অনেক অংশই এখন পর্যাস্ত 
অক্ষত আছে। দেশ-ও-কাল-সম্বদ্ধে ক্যাণ্টের মত সমগ্রভাবে গ্রহণ কর! সম্ভবপর নছে। 
ইহ! সত্য, যে শুন্তকাল ও শুন্তদেশের ধারণ। একটি শুন্তগর্ভ প্রত্যরমাত্র। আধেয়হীন 
দেশের ধারণার উপযোগী কোনও ইন্জ্িয়ই আমাদের নাই, এবং তাহার কোনও জ্ঞানই 
নাই। দেশের যে জ্ঞান আমাদের আছে, তাহ! বস্তর সহিত জড়িত, তাহ! দ্রব্য হইতে 
জব্যাস্তরের দুরত্ব-সুচক স্যদ্ধের জ্ঞান। ব্যহা বস্ত এইরূপ সম্বন্বযুক্ত ভাবেই আমাদের মনের 
গোচর হয়, এবং সে সন্বন্ধকে মনের সৃষ্ট বলিয়! গণ্য করিবারও কারণ আছে। আবার 
ইহাও সত্য, ষে পৃথিবীর হুরষে)র চতুদ্দিকে ভ্রমণ যদিও মনেরই নিকট প্রক1শিত, তথাপি 
কোনও জ্ঞাতার অস্তিত্ব ন! থাকিলেও, পৃথিবী যে এ ভাবে সুধ্যকে প্রদক্ষিণ করিতে 
থাকিবে, এবং যখন পৃথিবীতে মানবের আবির্ভাব হয় নাই, তখনও যে পৃথিবী এই 
ভাবেই হুয্যকে প্রদক্ষিণ কছ্িত, তাহাতেও অবিশ্বানা করা কঠিন। যে অনন্ত বিস্তৃত 
অসংখা-নক্ষত্র-খচিত আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মনে অপূর্ব ভাবের উদয় হয়, 
তাহার দেশব্যাপী অস্তিত্ব যে আমাদের জন্মের পূর্বেও যেরূপ ছিল, মৃত্যুর পরেও 
তেমনি থাকিবে, তাহাতেও আমাদের সংশয় হয় না। এই জঙ্ত দেশ-সংস্পর্শ-বঞ্জিত 
অনুভূতি-পুঞ্জের উপর মনের মধ্যবর্তী দেশের ধারণ! প্রযুক্ত* হইয়াছে, এবং দেশের বাহ্‌ 
অস্তিত্ব নই, ইহা মনে কর! কঠিন; বিিন্ন দ্রব্যের এবং বিভিন্ন বিন্দুর যুগপৎ উপলব্ধি হইতে 
দেশের জন উৎপন্ন হওয়া অসস্ভব ".ং| কোনও নিশ্ল তলের উপর যখন কোনও কীট 
চলিতে থাকে, এক বিন্দু হইতে এন্ত বিন্দুতে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন দেশের উপলব্ধি 
হয়৷ ইহ! বিবেচনা করিলে, দেশের জ্ঞনকে একেবারে বিষয়-নিরপেক্ষ বলিয়া গণ্য ঝর! 
কঠিন হইয়া পড়ে। এই রূপ যদিও পূর্ব ও পর, অথব! “গতির পরিমাণ” ছিলাবে, 
কালও যে মানপিক এবং আপেক্ষিক, তাহা বিশ্বাস করা যায়, তথাপি যখন কোনও 

অথব!। উদ্ভিদের বিষয় বিবেচন| কর! যায়, তখন তাহাদের বৃদ্ধি ও মৃত্যু যে ত্বতঙ্ 
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জ্ঞাতার অন্তিত্ব-নিরপেক্ষ, কেছ, দেখুক অথব! ন! দেখুক, তাহারা যতদিন বাচিবে, কে 
তাহার থরিমাপ করুক অথবা না করুক, ততগ্গিন তাহার! যে বাড়িতে বাড়িতে বার্দক্যে 
উপনীত হইবে, এবং পরে মরিয়! যাইবে, তাহাঁতেও সন্দেহ থাকে না। সমুদ্রগর্ভে যে 
সরল জীব ও উপ্তিদের জন্ম হয়, তাহারা কিছুদিন বাচিয! থাকিয়। পরে মরিয়া বায়। 
ক্হে তাহার ছেখিতে পায় না, তবুও তাহাদের জন্ম ও মৃত্যু-সন্বন্ধে কাহারও সঙ্গেই 
হয় না। এই আন্ত কালকেও মনের সৃষ্ট বলিয়া! মনে করা কঠিন। 

কিন্তু দেশ-কালের “ধারণ!” মনের ত্য্টি হইলেও, তাহাদের মনঃ-নিরপেক্ষ 
অস্তিত্ব অসম্ভব কেন? ট্রেন্ডেলেন্বার্গ এই প্রশ্ন জিজ্ঞাস) করিয়ছিলেন। দেশ ও 
কালের অবাবহিত ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ যে ধারণা আমাদের আছে, তাহার অন্তিত্ব্ারা 
তাহাদের মনঃ-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব অগ্রমাধিত হয় কিরপে? ক্যাট এই প্রশ্নের সোজা 
উত্তর দেন নাই। তবে একস্থানে বলিয়াছেন, ষে দেশিক ও কাণিক সম্বন্ধই গণিতের 
বিষয় । গণিতের* জ্ঞানকে যদি সন্দেহের অতীত হইতে হয়, তাহা হইলে তাহার 
বিষয়দিগকে সম্পূর্ণরূপে আমাদের আয়ত্তাধীন হইতে হইবে। তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের 
জ্ঞানকে সম্পূর্ণ হইতে হইবে। কিন্তু ম্ব-গত বস্তর ধর্মরূপে মাননসিক দেশ ও কাল হইতে 
স্বতন্ত্র দেশ ও কালের অস্তিত্ব যদি থাকে, আমাদের পরিজ্ঞত দেশ ও কাল হইতে ভিন্ন 
দেশ ও কালের অন্তিত্ব যদি থাকে, তাহা হুইলে তাহাদের সহিত আমাদের পরিজ্ঞাত 
দেশ ও কালের পরিপূর্ণ সাদৃশ্ত না থাকিতেও পারে। পে দেশ লসীম হইতে পারে, তাহার 
চারি পরিমাপ১ হইতে পারে; আর সেই কালের গতি অগ্রগামী ন!. হইয়। বৃত্তাকার হইতে 
পারে। এই যুক্তিতে গণিতের নিশ্চিতি স্বীকার করিয়] লওয়! হইয়াছে । কিন্তু তাহার জন্ত-- 
ইউক্লিডের জ্যামিতি ও নিউটনের চ:17801019-কেই বা অনিশ্চিতি হইতে রক্ষ। করিবার 
জনি আমর! আমাদের দেশ ও কালের বাহ্‌ অস্তিত্বের বিশ্বান বিস্ঞজন কৰিব কেন? 
এই প্রশ্ন কেহ কেহ উ্।পন করিয়াছেন ।* 

বিজ্ঞানের নিরপেক্ষ সত্যত! প্রমাণের জন্ত ক/ণ্ট উৎস্থক ছিলেন। কিন্তু আধুনিক 
বৈজ্ঞানিকগণও তাহ! স্বীকারে কুঠিত। 176875011, 112012, 71019 [১0110916 গ্রস্ভৃতি 
পণ্ডিতদিগের গবেষণার ফলেখ সহিত 7017€এর মতের লাধৃহা বতটা, [৪এর মতের 
ততটা নাই। তাহাদের মতে সমঘ্ত বৈজ্ঞ/নিক সত্যই আপেক্ষিক-- গাণিতিক সভ/ও 
তাহ!ই। অধিক-পরিমাণ সম্ভাব্যত1 পাইলেই বিজ্ঞানের কাজ চলিয়া যায়। নিরপেক্ষতার 
প্রয়োজন নাই। 

ক্যাণ্টের ত্রিধ'-বিভক্ত দ্বাদশ সংখ্যক “প্রকারের প্রতি সোপেন্থর শ্লেষবাণ বর্ধণ 
করিয়াছেন। “প্রকারগণ* সহজাত কিনা, সে সম্বন্ধে সদোহছের অবকাশ আছে। 
হার্যর্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন, ব্যক্তিতে তাহার] সহজাত এবং অভিজ্ঞতায় পূর্ববর্তী, কিন্ত 
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অভিব্যজির ইতিছালে তাহার] আমাদের পূর্বপুরুষ কর্তৃক এক সময় অজিত হইয়াছিল, 
এখন সহজাত হুইয়। গিয়াছে। কিন্তু বাক্তিতেও তাহারা যে অভিজ্ঞতাঘারা অজিত 
নহে, তাহা বলাও হছুঃসাধ্য। স্থতি-শক্তিত্বার! সংবেদনসকল শ্রেণীবদ্ধ হুইয়। প্রথম 
প্রতীতিতে পরিণত হয়, পরে প্রতীতি প্রত্যয়ে পরিণত হয়। কিন্তু স্থৃতি ক্রমশঃ জন্মে 
ও বৃদ্ধিগ্র।ণ্ড হয়। সংবেদনসকল শিশুর চিত্রক্ষেত্রে প্রথমে হয়তো বিশৃঙ্খলভাবে লমখেত 
হয়, ক্রমশঃ স্মৃতিশক্তির উদ্বোধনের সঙ্গে তাহার! শ্রেণীবদ্ধ হইয়া একপ্রকার প্রাকৃতিক 
নির্বাচনের ফলে, পরম্পর সম্বদ্ধ ও জ্ঞানোৎপাদ্নের উপষেগীভাবে বিস্তম্ত হইয়। প্রতীত 
হয়। এইভযে গ্রকারদিগের উদ্ভব অলম্ভব না হইতে পারে। মনের ষে একত্বধোধকে 
ক্যাট সহজাত বলিয়াছেন, এবং [5:9115051201168] [072 ০: 4£৯0010516101012 
নামে অভিছ্িত করিয়াছেন, তাহাও সহজাত না হইতে পারে। সকলের যে এই 
একত্ববোধ আছে, তাহা নয়। তাহ! যেমন অঞ্জিত হুইতে পারে, তেমনি তাহার বিনাশের 
সম্ভাবনাও আছে। স্থৃতিভ্রশ এবং একই ব্যক্তির বিভিন্ন সময়ে আপনাকে বিভিন্ন ব্যক্তি 
বলিয়। গণ্য করার দৃষ্টান্তঘার! ইহ! প্রমাণিত হয়। 

ক্যাণ্টের কর্নৈতিক মতের কঠোর সমালে।চন। হইয়াছে । অভিব্যক্তিবাদিগণ 
ধর্দ-বিবেক বলিয়। কোনও সহজাত বৃত্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। তাহার বলেন, 
সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞত! হইতে এই ধর্ম-বিবেকের উৎপত্তি, এবং কর্্ম-নীতি অনপেক্ষ 
নহে। সমাজের স্থিতি ও শাস্তির জন্ত তাহার উদ্ভব। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার 
মধ্যে বিভিন্ন কর্ম্ননীতির উদ্ভব হইয়াছে | চতুর্দিকে শবত্রপরিবেষ্টিত দেশের অধিবালীদিগের 
মধ্যে ষে বীরত্ব লকলের শ্রদ্ধ। ও ভক্তি আকর্ষণ করে, ষে দেশের শক্র হইতে ভয়ের কারণ 
নাই, তথায় তাহার মূল) অধিক নহে। ক্াণ্টের নিফাম কর্ধনীতি ইয়োরোপে সমাদৃত হয় 
নাই। ফলের আকাজ্জ। না করিয়! কর্তব্য কর্মম-সম্পাদন সন্ভ।স-ধর্মের সমতুল্য বলিয়া গণ্য 
হইয়াছে । কিন্তু ব্যক্তির জীবনেই হউক অথব! জ।তির জীবনেই হউক স্থার্থত্যাগ ও সন্ন্যাস- 
ধর্ম তাহার নৈতিক উন্নাতর জন্ত ষে প্রয়োজনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। ক্যাণ্টের সমকালে 
হেলভেটি়া ও হলব্যাক যে হুখবাদের প্রচার করিয়া ছলেন, ক্যাণ্টের কাঠায় নৈতিক 
মত তাহার বিরুদ্ধে তাহার ধর্মপ্রবণ মনের প্রতিক্রিয়া। তাহার মৃত্যুর সা্ধশতাবী পরে 
আজি জগৎ তাহার সমসাময়িক ভোগপরতন্ত্রতার মধ্যে আবার নিমজ্জিত হইয়াছে, এবং 
সভযত! একটি লংকটজণক অবস্থায় উপনীত হুইয়াছে। এই সংকট হুইতে উদ্ধারের উপায় 
হয়তে। ক্যাণ্টের কর্দনীতির মধ্যেই আবিষ্কৃত হইবে। 

০:৮০ ০ ০215 68901) এ ইশ্বর, জীবাত্মার অমরত| ও ইচ্ছার টি ভী 
ধা,ণা স্রাস্তিমূলক বলিয়। 0:10028 ০? [:9061091 [6৪5০0 এ ক্যান্ট তাহাদিগকে 
পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন। এই প্রলঙ্গে একজন লমালোচক বলিয়াছেন, যে যাহকর 
যেমন তাহার শুন্ত টুলীর মধা হইতে নান! ভ্রব্য বাহির করে, ক্যাপ্টও কর্তব্যের 
প্রত্যর হইতে উশ্বর, অমরত] ও স্বাধীনতা তেমনি টানিয়া৷ বাহির করিয়া পাঠকদিগকে 
টমৎকত করিয়! দিয়াছেন। ধর্পোর পুরস্বার-ম্বরূপে নখের প্রোজন-ছার। ক্যাট জীবাত্বার 
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অমরত। প্রমাণ করিয়াছেন বলিয়।'সোপন্হর তাহাকে উপহাল করিয়াছেন, এবং লিখিয়াছেন 
ক্যান্টের ধর্ম গ্রথমে স্থখকে অগ্রাহ করিয়াছিল, কিন্ত পরে স্বাধীনত| হারাইয়! বকশীসের 
জন্ত হাত বাড়াইয়! দিয়াছে । সোপেনহরের মতে কান্ট প্রকৃতপক্ষে লনদেহবাদী ছিলেন। 
কিন্ত নিজে বিশ্বাস বর্জন করিলেও সাধারণের নৈতিক চরিত্রের উপর বিশ্বালহীনতার 
জলিষ্টকর ফলের আশঙ্ক।য় তাহাদের বিশ্বাস ধ্বংল করিতে সক্কোচ বোধ করিয়াছিলেন। 
হে-ইন পরিহাসচ্ছলে লিখিয়াছেন, ষে ধর্মের ধ্বংস সাধন করিয়! একদিন ভৃত্য ল্যাম্পের 
সহিত ক্যাণ্ট বেড়াইতে বাছির হইয়াছিলেন। হঠাৎ ল্যান্প্র চক্ষু অশ্র-লিক্ত দেখিয়া! তাহার 
মনে অনুকম্পার উদয় হইল। তাহার মনে হইল “ঈশ্বরকে না পাইলে তে! বৃদ্ধ ল্যান্পের 
মনে শান্তি হইবে না । 719500091 0362502 তাহাই বলে। তবে 7912001091 [368901 
ঈশ্বরের জন্ত জামীন হোক। তাহাতে আমার আপত্তি নাই” ইহ! যে লত্য নহে ক্যাপ্টের 
“[6118101 10001 1) 11715 ০1 75516 [২625012*ই তাহার প্রমাণ। 


নবম অধ্যায় 
ক্যান্টের দর্শনের প্রতিক্রিয়া__-অনুভুতির দর্শন 


ক্যাণ্টের আবির্ভাব দর্শনের ইতিহাসে একটি ধুগান্তকারী ঘটন৷। দর্শনে তিনি ত্ষে 
বিপ্লব সংঘটিত করিয়াছিলেন, তাহার ফলে দার্শনিক চিত্ত বহু ধারায় বহুদ্দিকে প্রবাহিত 
হুইয়'ছিল। বিজ্ঞান ও সাহিত্যের যাবতীয় বিভাগ ইহাঘ্/র৷ প্রভাবিত হইয়াছিল। 
ধর্্মবিজ্ঞান এবং কর্মনীতির উপর ইহ! অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাহার 
মতাবলম্বী দার্শনিক লেখকদিগের অনেকে তাহার দর্শনের ভাষারচনাদারা তাহ! 
বে।ধগম) করিবার চেষ্টায় আপনাদিগকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। রেইনছোল্ড, 
(১৭৫৮-১৮১৩), বাডিলি ( ১৭৬১-১৮*১), সাল, বেক্‌, ফ্রিজ, বুটরবেক প্রভৃতি লেখ কগণ 
এই দর্শনের ক্রটীগুলি সংশোধন করিতে এবং ইহার ভিত্তি দৃঢ়ত্র করিতে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। ফিকৃটে ও হা'রবার্ট এই দর্শনের বিকাঁশ-সাধন করিয়া নৃতন দার্শনিক 
প্রস্থানের স্থষ্টি করিয়াছিলেন। 

কিন্তু ক্ণ্টের দর্শশ ধষে সকলেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহ! নহে। তাহার ধর্ম ও 
কর্ম্পনীতি-সংক্রান্ত মত অনেকের গ্রীতিকর হয় ণাই। ক্যাণ্ট ধর্মকে জ্ঞানের ক্ষেত্র হইতে 
ইচ্ছার ক্ষেত্রে নির্বলিত করিয়াছিলেন, এবং বিবেকেব আদ্েশকেই মুখ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিলেন। ইহার প্রতিক্রিয়ায় "অনুভূতি ব৷ বিশ্ব'(সের দর্শন” নামে এক দর্শন আবিভূ্তি 
হইয়াছিল । 

ক্যাপ্ট তাহার (01100006711 0২62501/এ বলিয়াছেনঃ ষে উপপাদক গ্রন্ঞাদ্বার। 
ঈশ্বর, জীবত্মার অমরতা এবং স্বাধীন ইচ্ছার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। কিন্তু 07162 ০: 
78061091 7২230 এ বণিয়াছিলেন, যে যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত না হইলেও ঈশ্বর, জীবাত্মার 
অমরত| ও স্বাধীন ইচ্ছ! কর্মমুখী প্রজ্ঞার স্বতঃসিদ্ধ তত্ব । এই মত ধর্নবিশ্বানী অনেকে গ্রহণ 
করিতে সম্কুচিত হইয়াছিলেন। যুক্তিকে তাহার! জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া! স্বীকার করেন 
নাই। তীগছার! “অনুভূতি”কে উৎকৃষ্টতর সাধন বলিম্নীছিলেন ॥ যুক্তিত্বারা জ্ঞানলাভ কর! 
যায় ব্যবছিত ভাবে, কিন্তু অনুভূতি হইতে অব্যবহিত ভাবে জ্ঞানলাভ কর! যায় । অনুভূতিতে 
আমর! লত্যের স্পর্শ-লাভ করি, তাহাতে সতোয় অনুমান করিতে হয়না! ফ্রাঙ্গে রদ 
এই মত ইহার পূর্বেই গ্রচার করিয়াছিলেন । জার্মানিতে ন্বাহারা এই মতের প্রচার কিযে 
হাঁমান, হার্ডার ও জেকোবি তাহাদের মধ্যে গ্রধান। 


(১) 
স্থামান (১৭৩০-১৭৮৮ ) 
জোছন জর্জ হামান কনিগৃস্বার্গ নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি আত্মাভিমানী 


হইলেও শাহর গম্ভীর ধর্মানুভূতি ছিল। তাহার চৌলিকত! ও মিষ্টিক ভাবের জন্ত লোকে 
৪ ? 


৬২২ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


তাহাকে “উত্তর প্রদেশের যাদুকর” বলিত। তাহার আত্মচরিত, বিবিধ প্রবন্ধ এবং পত্রাবলী 
তৎকালে অনেকের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। গেটে, জেকে|বি, ছার্ডার ও 
রিকটার তাহার বিশেষ অনুরাগী ছিগেন। 

হ্ামান্‌ "জ্ঞানালোক বিস্তা৭৮-আন্দোলনের প্রবল শক্রছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, 
এই আন্দোলনদার! মানুষ ঈখর হইতে বিচ্ছিন্ন হুইয়। পড়িয়াছে। ফ্রান্দের জড়বাদ এবং 
জার্মানির যুক্তিবাদ উভয়েরই তিনি বিরোধী ছিলেন। ক্যাণ্ট যে জ্ঞানবৃত্তিকে উপপাদ্দক এবং 
কর্ণমুধী, এই ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন, ইহাও তাহার মনোমত ছিলনা! তাহার 
মতে এই বিভাগঘ্বারাও ঈশ্বর হইতে মানুষকে বিচ্ছিন্ন কর! 'হইয়াছে। তীহার মতে বস্তবাদ 
ও অধ্যাত্মবাদের মধ্যে *্ভাষা”ই সংযোগলাধক সেতু । এই ভাষ৷ ঈশ্বরের দান | কিন্ত 
ভাষান্বার এই সংযোগ কিরূপে সাধিত হয়, তাছ। তিনি বলেন নাই! অনুভূতির 
গুরুত্ব-খ্যাপন করিয়। তিনি বলিয়!ছেন, বুদ্ধির নিকট সত্যকে প্রমাণ কর! সম্ভবপর নহে। 
কিন্তু বুদ্ধির নিকট প্রমাণিত ন! হইলেও মানুষের সর্বাপেক্ষা! আধ্যাআক অংশের রে বখন 
ই! আঘাত করে, তখন ইহাকে ণিঃলন্দেহে গ্রহণ করা যায়। জ্ঞ/নদান প্রজ্ঞার কাধ্য নহে। 
তাহার কাধ্য আমাদিগকে ভ্রান্তি হইতে রক্ষা! করা। প্রকৃতির মধ্যে যেমন, তেমনি শান্ছের 
মধ্যে ঈশ্বর আপনাকে প্রকাশিত করিয়াছেন। সত্য শিক্ষার বিষয় নহে; অনুভূতির বিষয়, 
প্রত্যেককে তাহ! অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে হয়। থুষ্টধর্মের রহুস্তের ভিতর দিয়! ন! 
গিয়া, ইহাতে বিশ্বাম লাভ করা যায় না। থু নরদেহুধারী উশ্বর | নরদেহ ধারণ করিয়! 
ঈশ্বর যাবতীয় বিরোধের মীমাংসা করিয়াছেন। ত্রিমূষ্তি ঈশ্বর যাবতীয় প্রশ্বরিক সত্যের 
ভিত্তি। ইহ অন্ুভবের বিষয়-_ প্রমাণ করা যায় না। 

অন্যান হামানকে মিষ্টিক বলিয়াছেন । জিন্‌ পল্‌ বির।ট নক্ষত্রথচিত আকাশের 
সহিত হামানের উপম1 দিয়াছেন। কিন্ত সে আকাশে বহু মেঘের অস্তিত্ব আছে, 
বলিয়াছেন। 


€ ২ ) 
হার্ডর (১৭৪৪-১৮০৩ ) 


জোহন গট্ফ্রিড হার্ডার এই যুগের সর্বাপেক্ষা! চিস্তাণীল এবং প্রভাবশালী লেখক- 
দিগের অন্তম | তিনি একাধারে কবি, ধর্মমবন্ত। ও দার্শনিক ছিলেন। প্রত্বতত্ব, গ্রাচীন 
এঁতিহ এবং প্রাচীন কাব্যের প্রতিও তাহার অনুরাগ ছিল | জার্ম।নির সংস্কৃতি ও চিন্তার 
উপর তিনি প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন । 

হারার তাহার 5111 ০£ 1765:6ঘ7 7০৫9 গ্রন্থে বাইবেলের সৌন্গর্ধ্য এবং 
মহুত্বের বর্গন! করিয়াছেন। তাহার শ্রেষ্ট গ্রন্থ [0699 €০1৪:05 ৪. 71521030017 ০£ 101৩ 
8150019. ০৫ 1190200. ( মানব-জাতির ইতিহাসের দর্শনের অভিমুখী চিস্ত! ) গ্রন্থে তিনি 
প্রকৃতিকে ক্রমবিকাশশীল বলিয়! বর্ন! করিয়াছেন, এবং প্রকৃতি উন্নত হইতে উন্নততর রূপে 
ক্রমশঃ অভিবাক্ত হইতেছে, বলিয়াছেন। লেসিং ধর্মের বিকাশসম্বন্ধে যাহ! বলিয়াছিলেন, 


নব্য দর্শন জেকোবি ৩২৩ 


হর্ডি।র প্রকৃতির অভিব্যক্তি-নম্বন্ধে তাহাই বলিয়াছেন। আ্বাধুনিক অভিব্যক্তি-বাছের চন! 
এই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। হার্ডরের মতে মানুষের প্রজ্ঞ! ঈশ্বরকে পরম প্রাজ্ঞ! এবং 
যাবতীয় পদার্থের আদি কারণ এবং তাহাদের মধ্যে যোগস্থত্র বলিয়া অব্যবহিত ভাবে জানিতে 
পারে। পৃথিবীতে মানুষের বিকাশ সম্পূর্ণ হয় না,_-ইহাছ্বার, মানবাত্মার অমরতা প্রমাণিত 
হয়। মানবাত্মার ম্বরূপের পুর্ণতম প্রকাশই ধর্ম। মানব-জীবনের গভীরতম অংস্ঠই 
ধর্মায় অনুভূতির উৎস। 

হারার দেখাইতে চেষ্ট1! করিরাছেন, ষে ব্রহ্গাপ্ডের মধ্যে মানুষের নিবাস-তমি পৃথিবীর 
যে স্থানে অবস্থিতি, তাহাদ্বার মানুষের জীবন ও চিন্ত। সম্পূর্ণ ভাবে নিয়ন্ত্রিত। মানুষের 
ক্রমবিকাশ একটি প্রাকৃতিক ব্যাপার । প্ররুতির মধ্যে যে ক্রমবিকাশের নিয়ম দেখিতে পাওয়। 
যায়, মানব-জীবনেও তাহাই দেখা যায়। হার্ডারের উপর ক্যাণ্টের প্রভাব যে ছিল না, 
তাহ! নহে। কিন্তু হা!মানের প্রভাব ছিল অধিক, এবং হামানের মত তিনিও বিশ্বাস 
করিতেন, যে বিশ্বাম এবং অন্তরের অনুভূতি ভিন্ন নিশ্চিতির অন্ত কোনও ত্তিত্তি নাই। 

তাহার “০১০৫৮ গ্রন্থে, হার্ডার ম্পিনোজার মত কিছু পরিবন্তিত আকারে গ্রহণ 
করিয়াছেন, এবং ঈশ্বরকে জগতের আত্ম। বপিয়াছেন। তাহার মতে থুষ্ট প্রশ্বরিক সংবিদ 
এবং মানবীন়্ সংবিদ, উভয়ের আধার বণিয়, তিনিই আদর্শ মানব। মানুষ বিশ্বের 
অভিব্যক্তির শীর্ষস্থানে যেমন অবস্থিত, তেমনি তাহ! অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর জগতের প্রারস্তও 
মানুষ। সুতর।ং মানুষের যে অংশের সহিত এই উচ্চতর জগৎ সমন্বদ্ব, তাহার উন্নতিই 
মানবজীবনের সর্বপ্রধান কর্তব্য । 


€॥ ৩ ) 
জেকোবি (১৭৪৩-১৮১৯) 


১৭৪৩ গালে ড!সেল্ডফ নগরে জেকোবি জন্মগ্রহণ করেন। জেনিভার শিক্ষাসমাপন 
করিয়। তিনি প্রথমে পিতার ব্যবসায়ে নিযুক্ত হুন, কিন্তু কিছুদিন পরে তাহু। পরিত্যাগ 
করিয়৷ সরকারী কার্য গ্রহণ করেন। তাহার জীবনের অধিকাংশ সময় ডাসেলডর্ষে 
এবং তাহার সন্নিকটে তাহার যে পলী-আবাল ছিল, তাহাতে অতিবাহিত হয়| ১৮৭ 
সালে তিনি মিউনিকের একাডেমিয মভাপতি নির্বাচিত হুন। দর্শনশান্ত্রের আলোচনায় 
তাহার অনেক সময় অতিবাছিত হইত। তাহার শ্বভাব ছিল অমায়িক; কর্ম্েও তিনি 
যথেই দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। যথেই পাঙ্ডিত্যের অধিকারী হইলেও, তিনি কোনও 
স্থব্যবন্থিত দার্শনিক প্রস্থ(নের উদ্ভ।বন করেন নাই। মধ্যে মধ্যে তিনিযে সকল প্রবন্ধ 
রচনা করিতেন, তাহা! হইতে এবং তছার পত্রাবলী হইতে তাহার দার্শনিক মত 
সংগৃহীত হইয়াছে । তাহার, রচিত উপন্াসেও তীনথার দার্শনিক মতের পরিচর প্রাপ্ত 
হওয়1 যয়। ও 

জেকোবির ৮02 03 5530103 .০£ 50819029111 15519 (০ 710555 
78896135০80” ১৭৮৫ লালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রচ্থে তিনি ম্পিনাঞ্জার প্রতি সকলের 


৬২৪ পাচ্চাত্ত দর্শনের ইতিহাস 


দৃষ্টি আবর্ষণ করেন। গ্রথম পত্রে তিনি মেণ্ডেলননকে লেখেন, যে তিনি জানিতে পারিয়াছেন, 
যেলেলিং স্পিনোজার মতাধলন্বী। উত্তরে মেগ্ডেলসন লেখেন, যে তিনি ইছ। বিশ্বাস কয়েন 
না। তাহার পরে স্পিনোজার দর্শন-সন্বদ্ধে উভয়ের মধো যে পত্রবিনিময় হয়, গ্রন্থে তাহ! 
স্থান পাইয়াছে। জেকোবির মতে (১) ম্পিনোজার দর্শন নিরীশ্বর এবং অনৃষ্টবাদী ; 
(২) প্রত্োক দশনিক প্রমাণ-প্রণালীই নাম্তিকতা ও অনৃষ্টবাদে পর্যবসিত হয় ; (৩) নাস্তিকতা 
ও অনৃষ্টবাদ এড়াইতে হইলে প্রমাণের সীমা-নির্ধারণ করিতে হয়, এবং (৪) বিশ্বাসকে 
যাবতীয় মানবীয় জ্ঞানের উপায় বলিয়। স্বীকার করিতে হয়। 

শ্পিনেজ। জগতের কারণকে পুরুষ বলিয়! স্বীরার করেন নাই। তাহার মতে 
জগতের কারণের মধ্যে প্রজ্ঞাও নাই, ইচ্ছাও নাই, এবং তাহার কর্মও উদ্দেশ্মূলক নছে। 
এই জন্তাই স্পিনোজার মতে ধিনি জগৎকারণ, তিনি ঈশ্বর নহেন। স্গিনোজার মতে মানবীয় 
ইচ্ছার স্বাধীনত1 নাই ; আমাদের ইচ্ছা স্বাধীন বলিয়া! যে ধারণ। আমাদের আছে, তাহ 
ভ্রান্ত । স্থতরাং শিনোজার দর্শনকে অনৃষ্টবাদী বলিতে হয়। কিন্তু এই নাস্তিকতা! ও 
অদৃষ্টবাদ যাবতীয় দার্শনিক উপপত্তির অবশ্থস্তাবী পরিণাম। কোনও বস্তকে বুঝিতে 
হইলে, তাহার অব্যবহিত কারণলকলের আবিফার করিতে হয়। অন্য কিছ্দ্বারা যাহার 
বাণখা। করিতে পারি, কেবল তাহাই আমরা বুঝিতে পারি । কোনও বিষয় বুঝিতে অথবা 
গ্রমাণ করিতে হইলে প্রথমে তাহার অব্যবহিত কারণের, পরে সেই কারণ হইতে তাহার 
কারণের আবিষ্কার করিতে হয়) শেষোক্ত কারণ আবিষ্কৃত হইলে তাহার কারণেরও অন্বেষণ 
করিতে হয়। এইকপে উর্ধগামী কারণশ্রেটীর আবিষ্কার যেখানে বাধাপ্রাপ্ত হয়, সেখানে 
প্রনাণও বাধিত হয়! আমাদের বুদ্ধির সম্মুখেও বিদ্ধ উপস্থিত হয়। কিন্তু এই কারণ- 
শঙ্খলের শেষ নাই । সেই শুঙ্খন বর্জন ন। করিলে কোনও অসীমকে প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব। 
দর্শন যদি সীমাবদ্ধ বুদ্ধির সাহায্যে অসীমকে ধরিতে চায়, তাহা! হইলে অনীমকে নিয়ে টানিয়। 
সলীমে পরিণত করিতে হইবে । প্রত্যেক দর্শনই বর্তমানে এইরূপ সংকটের মধে। পতিত। 
কিন্তু যাহার কারণ নাই, তাহার কারণের অনুলন্ধানে ফল নাই। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ 
করা ষদি সম্ভবপর হইত, তাহা! হইলে তাহাকে আর ইশ্বর বল! চলিত না। কেননা 
প্রমাণের যাহ] ভিত্তি, তাহ!'প্রমাণা বিষয় হইতে উর্ধে অবস্থিত। প্রমাণ্য বিষয়ের অস্তিত্ব 
গ্রমাণের অধীন। শীশ্বরের অস্তিত্ব যদি প্রমাণ করিতে হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের উর্ধতন 
এবং পূর্বতন কোনও পদার্থ হইতে উদ্ভুত হইতে তীহাকে সম্মত করিতে হইবে! 
কোনও ঈশ্বর থাকিবে না, অগ্রক্কিত কিছুই থাকিবে ন', অপাধিব কিছু থাকিবে না ইহাই 
বিজ্ঞানের স্বার্থ । প্রকৃতি ভির কিছু নাই, একমাত্র প্রকৃতিই স্বয়ভ, ইহা! ধরিয়া! লইয়াই 
বিজ্ঞ/নের পক্ষে পূর্ণতালাভ অথব৷ পুর্ণতালাভের আশ। কব সম্ভবপর হয়। দর্শনের 
ইতিহাস পর্যালোচন। করিয়। জেকোধি এই মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন, যে ম্পিনোজার 
দর্শনই একমাত্র দর্শন ( অর্থাৎ যাবতীয় দর্শনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা যুক্তিপূর্ণ)। তাহ! ভিন্ন 
দর্শনই নাই। কিন্ত মানুষের সকল কার্ধা ও কাধ্যগ্রণালী গ্রাকৃতিক যান্ত্রিক নিয়মের 
ফুল, বুদ্ধির কোনও কিছু করণীয় নাই, তাহার একমাত্র কাধ্য লাক্ষীরপে অবস্থান করা। ইহ 


নধ্য বর্শজি--জেকোবি | ১১১ 
বিনি বিশ্বান করিতে পায়েন, তাহাকে ব।ধ! দিবায় প্রয়োজন নাই ; কেনন! তাহাকে সাধাধ্য 
কর] আমাদের সাধ্যাতীত। তিনি তাঁহার নিজের পথে চলুন; তিনি যাহা! অদ্বীকার 
করেন, তা প্রমাণ কর! অলভ্ভব। তিনি বাহ বিশ্বাম করেন, তাহাও অগ্রমাণ কর! যা ন|। 
তাহ! হইলে উপ।য় কি? বুদ্ধিকে যদি মনের অন্তান্ত বৃত্তি হইতে বিচ্ছিন্ন কর! বার, তাহা 
হইলে বুদ্ধ জড়বাদী ও যুক্তিহথীন হইয়! পড়ে । তখন তাহ! জীবাত্মা ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
অন্বীকার করে। প্রজ্ঞাকে যি এই ভাবে বিচ্ছিন্ন কর! যায়, তাহ! হইলে প্রজ্ঞ। অধ্য।ত্ববাদী 
ও অযৌক্তিক হইয়া পড়ে । প্রজ্ঞ। তখন প্রকৃতিকে মস্বীকার করে, এবং আপনাকে 
ঈশ্বরের পদবীতে উন্নীত করে । এই অবস্থার অতীন্দ্রিয় পদার্থের জ্ঞ।নের ক্ষন উপায়াস্তরের 
অনুলন্ধান করিতে হয়। বিশ্বানই সেই উপায় । কোনও বিষ নিঃসন্দিগ্ররূপে বুঝিতে হুইলে, 
ব্বিতীয় একাট নিঃসন্দিগ্ধ বিষয়ের প্রয়োজন, ঘাহার জন্ত আবার অগ্ত একটি সন্দেহাতীত 
বিষয় আবশ্তক। অবশেষে এমন এক বিষয়ের প্রয়োজন হয়, যাহার সম্বন্ধে নিশ্চিতি-বোধ 
অব্যবছিত- অর্থাৎ অব্যবহত ভাবে যাহাকে নিশ্চিত সত্য বলয়! বুঝিতে পারা যায়, এবং 
অন্ত কোনও কারণ অথব! যুক্তির প্রয়োজন হয় না। যাহ! বুদ্ধির যুক্তির উপর নির্ভর 
করে না, এতদৃশ নিশ্চিতির অনুভূতিই “বিশ্বাস” । ইন্দিরগ্রাহ এবং ইন্দরিয্াতীত প্রত্যেক বিধ 
বস্তই বিশ্ব/সের সাহায্যে জানিতে পারাষায়। মানুষের সমস্ত জ্ঞানের মূলে আছে মনের 
সম্মুখে বস্তর অব্যবহিত প্রকাশ, এবং বিশ্বাল। 

উপরোক্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে চারিদিক হইতে প্রবল প্রতিবাদ উত্থেত হুইয়াছিল। 
জেকোবিকে যুক্তির শক্ত, অন্ধ বিশ্বাসের প্রচারক, দর্শন-বিজ্ঞ।নের অব্জ্ঞাতা এবং পোপের 
শিখা, ধর্মান্ধ প্রভৃতি অভিধ!নে অভিহিত করা হইর়াছিল। এই মকল অপব]দ ক্ষালনের 
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নামক গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। এই গ্রন্থ কথোপকথনের আকারে লিখিত। ইহাতে 
জেকোবি “বিশ্বাস” অথবা “উপ্জ্ঞ।র'” অব্যবহিত জ্ঞানের বিস্তৃত ঝাখা। করিয়াছেন। 

আপ্ত বচনের উপর প্রাতষ্িত বিশ্বাসের সহিত জেকোবি তাহার নিজের “বিশ্বাসের” 
পার্যক্যের ব্যাখ্য। করিয়াছেন। অন্ত লোকের কথার উপর বে বিশ্বীন স্থাপিত, যুক্তির উপর 
যাহ! এতিষঠিত নহে, তাহাই অন্ধ বিখাস। জেকোবির বিখান এইরূপ নহে | অন্তরের 
দৃঢ় প্রতীতিই তাহার বিশ্বাসের ভিত্তি। তাহ। খেয়ালী কল্পণাও নহে । কত প্রকারের 
বন্তই তে! কল্পনা কর! যায়; কিন্তু কোনও বস্তকে সত্য ঘলিয়া ধারণ! করিতে হুইণে, 
প্রয়োজন হয় এক প্রকার নৈশ্চিত্যের অনুভূতির । সে অনুভূতির ব্যাখ্যা কর! যায় না। 
এই অনুভূতিকেই বিশ্বাস বল! যায়। জ্ঞানের যে বিবিধ রূপ আছে, তাহাদের .সছিত 
বিশ্বামের সমন্ধ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে জেকোবি যাহা বলিয়াছেন, তাহ! দ্বিধা-গ্রন্ত। 
প্রথমে বিশ্বামকে (ইহাকে তিনি বিশবাস-বৃত্তিও বলিয়াছেন ), ইন্জরিয়ের মতই এক বৃতি 
বলিয়াছিলেন, ইন্জ্রিয়ের মণ্তই বস্তর জ্ঞানগ্রহণ-সমর্থ৯ বৃত্তি বলিয়! ইহাকে বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার 
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পার্থ শ্বতন্ত্র বৃত্তি বলিয়! বর্ণন! ররিয়াছিলেন। বুদ্ধি ও গ্রজ্ঞাকে তিনি তখন ত্মতিন 
বলিয়াছিজ্ছেন। পরে ক্যাণ্টের মতের অনুকরণ করিয়া তিনি যখন বুদ্ধি ও প্রজ্ঞাকে 
স্বতন্ত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তখন পুর্বে যাহাকে বিশ্বাল বলিয়াছিলেন, তাহাকেই প্রজ্ঞা 
বলির বর্ণনা কবেন। গ্রজ্ঞার বিশ্বাস» অথবা! গ্রজ্ঞার উপজ্ঞাকে২ তখন অতীন্দ্রিয় পদার্থের 
জানগাভের করণ বলিয়! বর্ণন। করিয়াছিলেন । তখন তিনি বলিয়ছিলেন, যে বুদ্ধির কাধ্য 
ইন্ড্রিয়জগতে, বিশ্বাসের কার্ধ্য ইন্জ্রিয়াতীত জগতে, এবং বিশ্বান বুদ্ধি হইতে ভিন্ন। ইন্দ্রিয়ের 
প্রতিভাসের মধ্যে এবং তাহার বাছিরেও যাহা মত্য, তাহ!র জ্ঞ।নের জন্ত অ|মাদের মনের 
একট! উচ্চতর বৃত্তির অস্তিত্ব শ্বীকার করিতে হুয। কি প্রকারে বে এইবুত্তির দ্বারা 
এই জ্ঞ।ন লাভ হয়, তাহা ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির হাব! জানিতে পারা যায় না। বুদ্ধির ঘর! বস্তর 
ব্যাথ্য/ কর] যায়| “প্রজ্ঞার বিশ্বাসে” খস্ত প্রকাশিত হয়, কিন্ত তাহার ব্যাখ্য। পাওয়! যায় না। 
অন্ত কিছুর অপেক্ষা সে জ্ঞানের নাই। যুক্তি ও তর্কের স্থানও তাহ|র মধ্যে নাই। 
ইন্দিয়ঘারা যেমন অব্যবহিত জ্ঞান হয়, তেমনি প্রজ্ঞারও অব্যবহিত জ্ঞান আছে।৩ 
জেকোবি বলিয়াছেন ভাষাতে ইহ! অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর শবের অন্তিও ন! থাকার জন্যই তিনি 
বিশ্বাসেব ব্যাখ্যা! করিতে “১৪:০9:02: শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। কেহ যদি বলে, 
কোন বিষয়ের জ্ঞান তাহার আছে, এবং তাহাকে যদি জিজ্ঞ/সা কর! যায়, এই জান কোথ! 
হইতে আপিল, তাহা হইলে তাহাকে বশিতে হইবে, যে ইন্দ্রিয় হইতে তাহ।র এই জ্ঞান 
হইয়াছে, অথব! তাঁহার মনের অনুভূতি হইতে এই জ্ঞান উদ্ভূত হইয়াছে । পণ্ড হইতে 
মানুষ যু! শ্রেষ্ঠ, পূর্বোক্ত জ্ঞান হইতে শেষোও জ্ঞ।ন ততট। উৎকৃইতর। জেকোবি 
বলিয়াছেন, “দ্বিধা না করিয়! আমি স্বীকার করিতেছি, যে অমর দর্শন বিষয়গত অন্ন ভূতির৪ 
উপর প্রতিষিত। ইহ] অপেক্ষা উৎকৃষ্টতণ প্রমাণ আর কিছু পাই। মানুষের যত বৃত্তি 
আছে, তাহাদের মধ্যে অনুভূতি উচ্চতম। এই বুত্ত আছে বণিয়াই পণ্ুর সহিত 
মানুষের পার্থক্য। প্রন্ক ও এই অনুভুতি অভিন্ন। কেবণ শাত্র অনুভূতি-বুতি হইতে 
প্রজ্ঞার উত্তব হয়। আরিইটলের সময় হইতে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রতি অশ্রদ্ধ! ক্রমশঃ বুদ্ধি 
প্রাপ্ত হইতেছে, এবং বুদ্ধিজাত জ্ঞ! কে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞাগের উর্ধে প্রতিষ্ঠিত করিবার দিকে 
একট| বেক লেখ যাইতেছে এত্যঞ্ষ জ্ঞান অব্যবহিত, বুদ্ধি-জ।ত জ্ঞান, বিচারপূর্ব্বক 
জ্ঞান, ব্যবহিত জ্ঞান। কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞাণই যাবতীয় জ্ঞানের ভিত্তি। ইহ] সত্বেও বুদ্ধির 
যুর্িতর্ককে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর স্থান দেওয়! তখ। আধ|4-বিচাত গুণৎ শব্ের 
সাহাষ্য ভির্ বুদ্ধি চিন্তা করিতে পারে না। প্রতাক্ষ অব্যবহিত জ্ঞ।নকে তাহার নিকট 
হীনত! ম্বীকার করিতে হয়। কেবল বুদ্ধিজাত জ্ঞানের উপর প্রতিষঠিত দর্শনের পরিণাম 
জ্ঞানের বিনাশ | 
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02116 769৪০0 ০ 0750:915::0108 (1801) গ্রন্থে জেকোবি ক্যাপ্টের দর্শনের 
সঙ্গে স্বীয় মতের পার্থক্োর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (১) ক্যাণ্টের প্রত্যক্ষ-জ্ঞানসন্বন্বীয় মতের 
সহিত জেকোবির মতের মিল নাই। ক্যান্ট বণিয়াছিলেন, আমাদের .জ্ঞ!ন প্রতিভাসে 
সীমাবদ্ধ; গ্রতিভামের তলদেশে বর্তমান স্বগত বস্তর জ্ঞন--বস্তর স্বরূপের জ্ঞ।ন--আমাদের 
নাই। জেকোবি ইহ! স্বীকার করেন নাই। প্রতিভাসের মধ্যে ষে বস্তর শ্বরপের ক্রিছুই 
নাই, ইহ। অসম্ভব । ম্বগত বস্তর জ্ঞানের অস্তিত্ব অস্বীকার করার ফলে ক্যাণ্টের দর্শন 
অধ্যাত্ববাদে পরিণত হইয়াছে । অধ্যাত্মববাদ এবং শুন্তবাদের মখেয কোনও প্রভেদ নাই। 
দেশ ও কালের প্রত্যক্ষপূর্বত্ব জেকোবি স্বীকার করেন নাই। ক্যাণ্ট প্রমাণ করিতে 
চেষ্ট। করিয়াছেন, যে বিষয় ও ত|হাদের মধাগত সম্বন্ধ আমাদের মানলিক অবস্থাবিশেষ, 
এবং মনের বাহিরে তাহাদের অভ্িত্ব নাই। যদিও বাহা বস্তকে ক্যাণ্ট প্রত্যক্ষ জ্ঞানের 
কারণ বলিয়! বর্ণনা করিয়াছেন, তথাপি এই বাহা বস্তর কোনও জ্ঞান আমাদের নাই, 
বলিয়াছেন। ক্যাণ্টের মতে আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ওচিস্তা ষেসঞ্ল নিয়মের অধীন, 
মনোবাহাবিষয়ে তাহার। প্রযোজ্য নহে, এবং আমাদের জ্ঞানের মধ্যেও মনের বাহিরে অবস্থিত 
কোনও বস্তর জ্ঞান নাই। কিন্তু প্রতিভা তাহার অন্তরালে অবস্থিত স্বগত বস্তর কোনও 
জ্ঞান বহন করে না, ইহ! না বলিয়। স্বগত বস্তর অস্তিত্বই একেবারে অস্বীকার করিয়া 
তাহার মতকে তাহার যুজি-সম্মত পরিণতিতে বহন করাই ক্যাণ্টের উচিত ছিল। (২) 
ক্যাণ্ট বুদ্ধির ষে মমালোচন। করিয়/ছেন, তাহার সহিত জেকোবির মতভেদ নাই। ক্যাণ্টের 
মতে! জেকোবি বলিরাছেন, ষে অতীন্দ্রিয় পদার্থের জ্ঞানলাভ বুদ্ধির সাধ্যায়ত্ত নহে, এবং 
কেবল “বিশ্বাম”-!রাই প্রজ্ঞ।র সর্বশ্রেষ্ঠ প্রত্যয়-সমূহের১ জ্ঞ/নলাভ সম্ভপর। নিম্নতম 
সম্প্রত্যয় হইতে আরম্ভ করিয়া বুদ্ধি ক্রমশঃ উচ্চতর সম্প্রত্যয় গঠন করিতে করিতে উচ্চতম 
প্রত্যয়ে উপনীত হুইয়! মনে করে, ষে ইন্ত্রিয়ের জগৎ উত্তীর্ণ হইয়। অতীন্দ্রয় জগতে 
এবং গ্রত্যক্ষজ্ঞন-নিরপেক্ষ অতীন্দ্রিয় বিজ্তানে২ উপস্থিত হইয়াছে । ক্যাণ্ট এই ভ্রাস্তি এবং 
আত্মপ্রতারণার মুলোচ্ছেদ করিয়াছেন। ইহাতেই তীহার কৃতিত্ব। ইহাই তাহার অবিনশ্বর 
কীন্তি। ক্যণ্ট ইন্থাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ষে ঈশ্বর, জীবাত্ম। ও স্বধীনতার প্রতায়ের 
বহিষ্কারের ফলে তাহাদের পরিত্যক্ত স্থান গভীর গহ্বরে পরিণত হইয়া যাবতীয় সত্যের 
জ্ঞান অসম্ভব করিয়া ফেলিতে পারে । সেই জন্তই তিনি কর্ম্দাভিমুখী প্রজ্ঞঘার! তাহ!দিগের 
পুনরাবিফার করিয়। ম্বস্থানে স্থাপিত করিযাছেন। (৩) কিন্ত প্রজ্ঞার ক্ষেত্র গ্রাতিভাসিক 
জগতে লীমাবন্ধ করিয়! ক]াণ্ট ভূল করিয়াছেন। প্রজ্ঞার প্রত্যয়দিগকে যে প্রজ্ঞ! সত্য বলিয়। 
প্রমাণ করিতে সক্ষম হয় না, তাহার কারণ ক্]াণ্টের মতে মানবীয় প্রজ্ঞার অসম্পূর্ণতা, কিন্ত 
প্রকৃত কারণ এ সকল প্রতায়ের ম্বরূপের মধ্যেই নিহিত আছে। তাহার প্রমাণের 
অতীত। প্রমাণের যাহা অতীত, বুদ্ধি যতই শক্তিমতী হউক, কখনই তা প্রমাণ 
“করিতে পারিখে না। সেই জন্যই ক্যাপ্টকে এই লকল প্রত্যয়ের বৈজ্ঞানিক প্রমাণের 
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৩২৮ শীষ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস 
জন্ত ব্যবহ্যরের ক্ষেত্রে অনুসন্ধ/ন, করিতে হইয়াছিল। প্রমাণের জন্ত যে বক্র পথ তীছাকে 
অবলম্বন করিতে হইয়াছিল, তাহ! প্রত্যেক চিন্তাশীল লোকের নিকট অদ্ভূত বলিয়! 
গ্রতীত হয়। সে রূপ প্রমাণের কোনও প্রয়োজনই ছিল ন1। 

ক্যাণ্টের পরবর্তী দর্শনের সর্বেশ্বরবাদ-প্রবণতা জেকোবির মনঃপুত ছিল ন|। 
তিনি লিখিয়াছেন “ঈশ্বর, স্বাধীন ইচ্ছা, অমরত ও ধর্ম, এই শবগুলি চিরকাল যে অর্থ 
বহন করিয়া আলিতেছে, অকপট দার্শনিক ক্যাণ্টের নিকটও তাহাদের সেই অর্থই ছিল। 
ক্যাপ্ট তাহাদের সম্বন্ধে কোন চতুরতা অবলম্বন করেন নাই। দাশনিক গ্রমাণঘ্থার! 
এই সকল প্রত্যয়ের সত্যত| প্রমাণ কর] যায় না, তিনি এই কথ! বলায় অনেকে বিরক্ত 
হইয়াছিলেন | কিন্তু কর্ম্মাভিমুখী প্রজ্ঞায় এই সকল প্রত্যয় স্বতঃ-পিদ্ধ বলিয়া, তিনি যুক্তির 
প্রমাণের ক্ষমতা-নস্বীকারের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন।”"কিস্তু এখন সমালোচক দর্শনের 
স্বকীয় কন্তা ( ফিকৃটের দর্শন) বিশ্বের নৈতিক ব্যবস্থা:কই ঈশ্বর নামে অভিছিত করিতে 
আঁরস্ভ করিয়াছেন । স্পষ্টতঃ এই ঈশ্বরের কোনও সংবিদ নাই, ব্যক্তিত্বও নাই। এই 
সমস্ত দুঃলাহপসিক কথ! প্রকাশ্তে এবং দ্বিধ|হীন ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে । ইহার ফলে 
কিছু শঙ্কার উদ্‌্শব হইয়াছিল। কিন্তু তাহ! স্থায়ী হয়নাই। ইহার পরে সমালোচক 
দর্শনের হ্বিতীয়। কনা ( শেলিংএর দর্শন ) যখন প্রাকৃতিক দর্শন ও কর্মনৈতিক দর্শনের 
ভেদ-_স্বাধীনতা ও নিয়তির মধ্যে ভেদ--+অস্বীকার করিলেন, সমালোচক দর্শনের প্রথম! 
কন্তা ষেভেদকে পবিক্র মনে করিয়! তাহার উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই, দ্বিতীয়! কন্তা 
যখন তাহাই অস্বীকার করিলেন, কোনও প্রকারের মুখবদ্ধ ন! করিয়াই প্রক্কৃতিকেই সমগ্র 
সত্ত/ এবং প্রর্কৃতির বাহিরে কিছু নাই বলিয! ঘোষণ1 করিলেন, তখন কোনও বিশ্ময়েরই 
স্ঙটি হয় নাই.।. এই দ্বিতীয়! কন্তা বিপর্যস্ত অথব। আশীবপ্রাণ্ত২ ( অনুমোদিত ) ম্পিনোজার 
দর্শন--আদর্শ জড়যাদ।” শেলিং তীহার 011 10151119 (1011185 গ্রন্থ এই সমালোচনার 
উত্তর দিয়াছিলেন। 

জেকোবির দর্শনের প্রতিপাগ্ভ তিনটি £-(১) বাহ বস্তর জ্ঞন-লাভের জন্ত যেমন ইন্দ্রিয় 
আছে, অতীন্জ্িয় বস্তর জ্ঞ।ন-লাভের জন্য তেমনি স্বতন্ত্র এক করণ আছে। তাহার নাম 
*বিশ্বাস।” এই করণকে জেকোবি প্রজ্ঞা অথব! প্রজ্ঞার বিশ্বাস নামেও অভিহিত 
করিয়াছেন । অতীন্দ্রিয় পদার্থের অব্যবহিত জ্ঞান এই করণদ্বারাই লাভ করা যায়। 
এই বিশ্ব অথব! “প্রজ্ঞা” বুদ্ধি ছইতে ভিন্ন। ইহা কোন প্রত্যয় উৎপাদন করে ন!। 
এই দ্বারপথে সত্য অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে। ইহার স্বকীয় কর্তৃত্ব নাই। বাহেন্িক়- 
দ্বার! যেমন বাহ্‌ জগতের জ্ঞান অন্তরে প্রবেশ করে, তেমনি এই ইন্দ্রিয়ন্বার! আধ্যান্তিক 
জগতের জ|ন অন্তরে প্রবেশ করে। 

(২) বুদ্ধিার! জ্ঞান লাভ করা বায়না; তাহাঘার! লব্ধ জ্ঞানের ব্যাথা! করা যায় 
জানলা করা! বার ইন্দ্িয়ঘার! এবং বিশ্বাসদ্ধার!। 
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নব্য দর্শন-_জেকোধি ৩২৯ 
(৩) ইন্দরিরঘার! যে বস্তর স্বরূপের জ্ঞান লাভ করা! যায় না, ক্যাণ্টের এই বরা 
ঠিক নছে। বস্ত ম্বরূপতঃ যাহা, ইন্ড্রির়গণ তাহার জ্ঞানই বহন করিয়! আনে। 


(৪) ঈখর, জীবাত্ম। অমরত! ও ইচ্ছার স্বাধীনতার জ্ঞান বুদ্ধি হইতে পাওয়া যায় 
না-ক্যান্টের এই কথ! লত্য। ইহাদের জ্ঞান অব্যবহিত ভাবে বিশ্বাসে প্রকাশিত 
হয়। | 


সমালোচন। 


প্রত্যেক জ্ঞানের মধ্যে ষে কিছু সত্য আছে, মনের ধারণার অনুরূপ বাহা কিছুর 
অস্তিত্ব আছে, এই কথ। জেকোবি নানাভাবে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্ত 
সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করিতে সক্ষম হন নাই। অনুভূতিকে তিনি বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র করিয়া! 
লইয়াছেন, কিন্তু তাহাদের পুনণিলনসাধন করিতে পারেন নাই। তিনি লিধিক্লাছেন, 
“অন্তরে আমার আলোক জলিতেছে, ষখনই সই অলোক বুদ্ধিতে আনিবার চেষ্টা করি, 
তখনি তাহু। নিবিয়! যায়। এই ছইটির মধ্যে কোনটি সত্য? বুদ্ধি নির্দিই ্পষ্টরূপে 
জনকে প্রকাশিত করে, কিস্তুমেই সকল রূপের পশ্চাতে অতলম্পর্শ গহ্বর । অস্তঃকরণ 
উর্ধমুখী আলোকে উদ্ভাপিত, ভবিষ্তাতের সম্তাবনাও তাহার মধ্ো বর্তমান। কিন্তু নির্িষ্ 
স্পষ্ট জ্ঞান দেওয়া তাহার সাধ্/তীত। এই ছুইটির মধো কোন্টি সত্য ? বুদ্ধি ও অন্তঃকরণ 
উভয়ে মিলিত হইয়া! যদি এক আলোকে পরিণত ন1 হয়, তাহ হুইলে মানুষের পক্ষে 
সত্যলাভের কোনও উপায় আছে কি? অপ্রাকৃত ঘটন। সংখটিত না৷ হইলে, এনপ 
মিলনের লম্ভাবন! আছে কি?" বুদ্ধি ও হৃদয়ের মিলন-সাধনের জন্ত জেকোবি ব্যবহিত 
জ্ঞানের স্থলে অবাবহিত উপজ্ঞ কে স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়া কেবল আপনাকেই 
প্রতারিত করিয়াছিলেন। কেননা ষে অব্যবহিত জ্ঞানকে তিনি অতীক্দ্রিয় জ্ঞানের করণ 
বলিক্পা গণ্য করিয়াছিলেন, তাহাও ব্যবহিত জ্ঞান। সে জ্ঞান উদ্ভূত হুইবার পূর্বে মনের 
মধ্যে বিবিধ অবস্থার উদভব হুইয়াছে। সেই লকল অবস্থার পরিণতিই এ তথাকথিত 
অব্যবছিত জ্ঞান। স্বকীয় সংবিদঘ্ধার। জেকোবি মানব-জাতির বুদ্ধির পরিমাপ করিতে 
চাহিয়াছিলেন। এইখানেই তাহার প্রকাণ্ড ভ্রম হইম্াছিল। যে বিশ্বাস, যে দৃঢ় প্রতীতি, 
তিনি আপনার মনের মধ্যে অনুভব করিতেন, সকল মানুষের মধ্যে তাহার অস্তিত্ব নাই। 
অধিকাংশ ক্ষেতেই বিশ্বাস অন্তের ঘর! মনের মধ্যে সংক্রমিত হয়। সুতরাং অতীজির 
পদার্থের জ্ঞানের জন্ত প্রত্যেকের মনে সহজাত কোনও করণের অস্তিত্ব আছে, বল! বায় ন1। 
ঈশ্বয, অমরতা ও দ্ব|ধীনতা-সত্বন্ধে জেকোবি কোনও যুক্তির অবতারণা না করিয়! 
তাহাদিগকে উপজ্ঞমুলক জ্ঞান বলিয়। গ্রহণ করিয়াছিলেন। অন্তরের মধ্যে তাহাদের 
অস্তিত্বের অন্ুটূতিই তাহাদিগকে সত্য বলিয়! গ্রহণ করিবার পক্ষে তাহার এক মাত্র যুক্তি। 
হেগেল বলিয়াছেন, "ইছ1 তো দর্শন নহে । ' ইহাকে দর্শনের হতাশা বলা যায়।” 

৪২ 


৬৬, পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিছাস 


(৪) 
দিলার 
সিলার ও হাম্বোলভ, ক্যাণ্টের কর্ণা-নৈতিক দর্শনের আলোচন! করিয়াছিলেন। 
অন্থভৃতির দর্শনের মতাবলম্বী না৷ হইলেও লাহিতে) ছার্ডার ও হাম!নের সহিত তাহাদের 
বহুল সাদৃশ্ত ছিল। 


জ্ঞানের ক্ষেত্রে কান্ট সংবেদন ও চিন্তাকে বিভিন্ন উৎস হুইতে উদ্ভূত বলিয়াছিলেন, 
এবং তাহাদিগের মধ্যে সামঞ্জন্তের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। কর্ধের ক্ষেতে তিনি 
নৈতিক নিয়ম এবং ব্যবহারিক জীবনের মধ্ো, কর্তব্য ও কামনার মধ্য, সামঞজন্ত-স্থাপনে 
সক্ষম হন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, মানুষের মনে কামনার অন্তিত্ব-বশতঃ কর্তব্যের 
গ্রতি অনুরাগ মানুষের নিকট হইতে আশা! করা যায় না। কর্তব্য অনুষ্ঠিত হয় ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে। ইহার প্রতিবাদে দিলার যে ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছিলেন, পুর্বে তাহ! উদ্ধৃত 
হুয়াছে। মানুষের জীবনে তাহার স্থভাবিক প্রবৃত্তিরও ষে একট! প্রাপ্য স্থান আছে, 
লিলার তাহ! প্রমাণ করিতে চে! করিচাঁছিলেন | প্রবৃত্তি ও কর্তব্যের মধ্যে যে বিরোধের 
সম্বয়সাধনে ক্যাণ্ট সক্ষম হন নাই, পিলার তাহার সমাধানের এবং ক্যাণ্টের নৈতিক 
মতের কঠোরতার লাঘব করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। যখন বিরক্তির সহিত কর্তব্য 
পালিত হয়, তখনই আমরা যধাধথ ভাবে কর্তব্যপালন করি, সিলার বলেন, ইহ! সত্য 
নছে। কর্তৃব্যের দিকে মানুষের মনের যে প্রবণতা, তাহাই সংগুণ৯। প্রজ্ঞার বাণী 
আনন্দের সহিতই পালনীয়। প্রন্ঞাকে ইন্দ্িয়বোধ-বৃত্ি হইতে দ্বতন্্র করা উচিত নছে। 
উভয়েই আমাদের স্বভাবের মধ্যে একত্রিত হইয়। আছে। ভোগ ও যুক্তি উভয় লইয়াই 
মানুষ । ইহাদিগকে পরম্পূর হইতে বিচ্ছিন্ন করা যুক্তিসঙ্গত নহে। আমাগের প্রকৃতির 
যে অংশের লহিত ভোগের সম্বন্ধ, তাহার দমন না করিয়া। সমগ্র জীবনের সহিত তাহার 
সাদঞজন্তবিধান কর্তব্য। 


পিলার দ্বিবিধ নৈতিক চরিত্রের বর্ণন। করিয়াছেন-_-একটি কঠোর, অন্তটি মধুর! 
গ্রথম চরিত্রে ভোগবাসনা নিজিত। তাহার মাথ! তুলিবার সামর্থা নাই। দ্িতীক্টিতে 
ভোগবাসন! সংযত, কিন্তু নির্যাতিত নছে। প্রথমটিতে মহতী ইচ্ছাশক্তির অভিব্যতি, 
িতীয়টিতে অভিব্যক্ত সুষম! ; উভয়ক্ষেত্রেই এন্জিগ্সিক প্রন্কৃতি আত্মাকর্তৃক শানিত। 
গ্রথমটির নাম মর্্যাদ1২, স্বিতীয়টির নাম মাধূর্য/৩ | মর্ধযাদ! গৌরবব্যঞ্জক, মাধুর্য চিত্তাকর্ষক । 
মর্যাদায় আত্ম! বিজেতার মত এন্জ্িয়িক প্রকৃতিকে শাসন করে) মাধুধ্যে আত্মা শালন 
করে বিনা বলগ্রয়োগে ৷ মর্্যাদ! ও মাধুর্ের মিলনে এক প্রকার সৌনার্যের সৃতি হয়। 
জীবনের আদর্শ বদি কেবল নর্ধযাদ। হইত, তাহ। হইলে তাহ! হইত বিশাল ও মহিমামণ্ডিত, 
কিন্ত কঠোর ও নীরস। প্রজ্ঞার লহিত ইন্দ্িয়ের যে মিলন, তাহাই মাধুরধ/ ! তাহাতে বর্থবা 
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সানন্দে পালিত হয়! নৈতিক মাধুর্য স্বতঃ প্রবৃত্ত সদ্‌গ্গ, তাহ! কর্তব্যের প্রতি অনুরাগের 
ফল। কেবলমাত্র কর্তব্যের অনুরোধে বর্তব্য-পালন স্থুদার ও মহৎ বটে, কিন্ত বর্তব্যের প্রতি 
গ্রীতি দ্বার! অনুপ্রাণিত হুইয়! কর্তব্পালন স্ুন্দরতর ও মহত্বর | বর্তব্যের জন্ঙ কর্তব্পালন- 
দ্বার! নৈতিক নিয়ম পাপিত হয়, কিন্ত কর্তব্য-গ্রীতিবশতঃ কর্তব্পালনদ্বার। আমাদের 
স্বভাবের পূর্ণতা সাধিত হুয়। কর্তব্য বলিয়া যে কর্ম অনুঠিত হয়, তাছ! উৎকৃষ্ট স্নন্দহ 
নাই। কিন্তু বর্তব্পালন ন! করিয়া যখন আমর! পারি না, ষখন বর্তব্পালন আমাদের 
্বভাবে পরিণত হওয়ার ফলে, অন্ত কিছু কর! আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়, তখন তাহ! 
মুলার । যখন প্রবৃত্তি মৌন থাকে, এবং তাহাকে দমন করিবার প্রয়োজন হয় না, 
এবং নিরতিশয় কষ্টকর কর্তব্যও সংস্কার-জাত কর্মের স্তায় অনায়াসে অবলীলাক্রমে অনুষ্ঠিত 
হয়, তখনই চরিত্রের সর্বে।ত্তম অবস্থ/--নুন্দর আত্মার অবশ্থা--অধিগত হয়। প্রজ্ঞা ও 
ইন্জিয়ের মধ্যে সামঞ্জস্তের প্রতিষ্ঠাই সংস্কৃতির কার্য। এই সামঞ্জন্ত হইতেই পরিপূর্ণ 
মনুষ্যত্বের উদ্ভব হয়। কর্তব্য ও প্রকৃতির মধ্ো দ্বন্দের মীমাংস। গরিয়! ম!নুষের সমগ্র 
প্রকৃতির পরিবর্তন-সাধনই মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এইরূপে মিলার স্থনীতি ও 
সৌন্দর্যের মধ্যে সামঞ্জস্ত-প্রতিষ্ঠার চেষ্ট। করিয়াছেন 


(৫ ) 
হামবোলড, ( ১৭৬৭-১৮৩৫ ) 
হাম্বোল্ডের মত অনেকট| লিলারের মতের অনুঙ্গপ। তিনিও ক্যাণ্টের নৈতিক মতের 

কঠোরত। হান কগিবার জন্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন । তাহার মতে মানুষের ষাবতীয় বৃত্তি এবং 
প্রবৃত্তির মধ্যে সামঞ্জন্ত-বিধান করিয়। তাহার চরিত্রের পুর্ণতালাধন করাই মানুষের লক্ষ্য 
হওয়া উচিত। তীহার কল্পিত আদর্শকে তিনি 4১650350017 010191105 ( সৌন্দধ্যের' 
আদর্শীনুরূপ মানবতা! ) নাম দিয়াছেন । মানুষের যাবতীয় প্রবৃত্তি ও তাহার সমস্ত বৃত্তির 
সামঞ্জন্ত-পূর্ণ বিকাশই তাহার আদর্শ। জগৎকে তিনি প্রকৃতি ও মানবাত্মার সাম্জন্ত-যুক্ত 
মিলন বলিয়! মনে করিতেন । তাহার মতে মানুষের মধ্যে সুপ্ত কতকগুলি শক্তির বিকাশই 
ইতিহাস। নিয়তি ও মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা, উভয়ের মিলনদ্বার»এই বিকাশ সাধিত হয়। 

হাম্বোন্ড আরও প্রমাণ করিতে চেষ্ট! করিয়াছিলেন, ষে যাবতীয় ভাষ! একই উৎস 
হুইতে উদ্ভূত হইয়াছে ; কতকগুলি মৌলিক গ্রকাশভঙ্গী তাহাদের সকলের মধোই বর্তমান, 
এবং লমন্ত ভাষাই মানবের একই প্রয়োজন সিদ্ধ করে । ০ 

রাষট্রসঘবন্ধে হাম্বোল্ডের মত তাঁহার আদর্শ মানধের ধারণার অন্ুরূপ। রাষ্ট্রের 
অন্তর্গত সকল লোকের শক্তির ও বৃত্তির পরিপূর্ণ বিকাশই রাষ্ট্রের লক্ষ্য হওয়। উচিত। 
ব্যক্তির পূর্ণতা-লাতে বিশ্ব উৎপাদন ন| করিয়া, সহায়ত! করাই রাষ্ট্রের কর্তব্য । 

হাম্বোল্ডের উপর খেটে ও সিলারের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। প্রাচীন গ্রীক ইতিহাসের 
প্রভাঘও তাহার উপর ছিল। 


দশম অধ্যায় 
অধ্যাত্ববাদ্দের বিকাশ--বিষয়িনিষ্ঠ অধ্যা স্মবাদ 


ফিকৃটে 


পূর্ব উক্ত হইয়াছে, ক্যাণ্টের পরে তাহার শিষ্ুদিগের মধ্যে অনেকে তীহার দর্শনের 
ক্রটাগুলি সংশোধন করিয়া তাহার পুনগঠন করিতে চেষ্ট। করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে 
প্রধান ছিলেন রেইন্ছোল্ড, বেক্‌, কুগ, ক্রি ও মাইমন। 

ক্যাণ্ট প্রভিভান ও স্বগত বস্তর ধৈতের সমাধ|ন করেন নাই। জ্ঞনের ব্যাখ্যার 
জন্ত ম্ব-গত বস্তর অস্তিত্ব স্বীকার অনেকের নিকট অনাবশ্তক বলিয়! প্রতীত হইয়াছিল। 
রেইন্ছোল্ড ক্যাটের দর্শন হইতে এই অজ্ঞেয স্বগত বস্তুকে বর্জন করিতে চাহিয়াছিলেন, 
কিন্ত তাহার ফলে বিষগ্গী ও বিষয়ের মধ্যে ভেদ আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। মাইমন্‌ 
এই ম্বগত বস্তকে মনের "স্বল্প প্রভতীতিতে"১ পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি 
বলিয়াছিলেন, সংবিদেরঃমধ্যে ইহাকে পাওয়! যার, কিন্তু অসম্পূর্ণ ভাবে। বিষয়্ী ও বিষয়ের 
দ্বৈত দূর করিতে হইলে সংবিদ এবং তাহার বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধের ধারণার পরিবর্তনের 
প্রয়োজন বাঁলয়! তখণ অনেকের মনে হইয়াছিল । এই নৃতন ধারণ! দিয়াছিলেন ফিকৃটে। 
তিনি এক নৃতন দার্শনিক প্রস্থানের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন । তাহাতে বাহ জগতের জ্ঞান 
ষে সম্পূর্ণ রূপেই 'অহং হইতে উদ্ভূত, ইহাই তিণি প্রমাণ করিতে চেষ্ট। করিয়াছিলেন। 
বহির্জগতে শ্বগত বস্তর অস্তিত্ব তিনি অস্বীকার করিয়াছিলেন। 

ফিকৃটের দর্শন সাধারণতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত কর! হয়--তাছার প্রথম দর্শন ও পরবর্তী 
দর্শন। উভয়ের মধ্যে কোনও পরর্থক্য আছে বলিয়। ফিকৃটে স্বীকার করেন নাই। কিন্ত 
তাহার পরবর্তী দর্শনে ঈশ্বর একট! প্রধান স্থান জুড়িয়া আছেন। তাহার প্রথম দর্শনে, 
ঈশ্বর “জগতের নৈতিক ব্যবস্থা” মান্র। 

জোহুন গটুলিব ফিকৃ$ট ১৭৬২ সালে জার্ম্মাণীর অন্তর্গত সাইলেশিয়! প্রদেশে জন্মগ্রহণ 
করেন। তাহার পিতামাত। দরিদ্র ছিলেন। সন্ত্রান্তবংশীয় এক ভদ্রলোক তাহার বাল্যশিক্ষার 
ব্য়-ভার বহন করিয়াছিলেন, কিন্তু বিশ্ববিগ্ঠালয়ে প্রবেশ করিয়। তাহাকে স্বকীয় পরিশ্রম- 
দ্বারা শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করিতে*হুইত। জেন! এবং লাইবজিগ বিশ্ববিষ্ভালয়ে তিনি ধর্ণতত্ব 
অধ্যয়ন করেন। কিন্তু বাজককার্যের জন্ত সনদ প্রণ্ত হইয়াও তিনি কোনও যাজকের পদ- 
লাভে সক্ষম হন নাই। অর্থাভাবে অবশেষে এক গৃহশিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়! তিনি 
ভুরিচে গমন করেন। এইস্থানে হার ভাবী পত্বীর সহিত তাহার পরিচয় হয়। বিশ্ব- 
বিভালয়ে অধায়ন-কালেই ফিকৃটে ম্পিনোজার দর্শনের প্রতি আরুষ্ট হইয়াছিলেন। ১৭৯০ 
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সালে যখন তিনি লাইবজিগে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন ক্যাণ্টের দর্শনের সহিত 
পরিচিত হন। ১৭৯১ সালে ক্যাণ্টের লহিত সাক্ষাৎ করিযার অভিগ্রায়ে ফিকৃটে কনিগৃল্বার্গে 
গমন করেন। ইহার পূর্বে চারি সপ্তাহ কালের মধ্যে তিনি তাহার 02161025 ০1911 
চ5ড619610 নামক গ্রন্থ রচন|। করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ ক্যাপ্টকে উপহার দিয়! তিনি 
তাহার সছিত পরিচর়স্থাপন করেন। গ্রন্থে ফিকৃটে ব্যবহারিক প্রজ্ঞার অন্তিত্বহইতে 
প্রত্যাদেশের, যৌক্তিকত। প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ব্যবহারিক প্রজ্ঞার আদেশ 
মানুষের ইচ্ছার উপর ষখন কোনও প্রভাব বিস্ত।র করিতে অক্ষম হয়, মানুষের নৈতিক চরিত্র 
যখন অবনতির শেষ সীমায় আলিয়! উপস্থিত হয়, ( অর্থৎ যখন ধর্মের গনি ও অধর্দের 
জভ্যখ|ন হয়), তখন বিশ্বের নৈতিক ব্যবস্থার ধারক ঈববরের পক্ষে মানুষের নৈতিক চরিত্রের 
পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্ত প্রয়োজনীয় উপায় অবলম্বন কর। অযৌক্তিক হয় না। তখন তিনি 
সাধারণ লোকের বুদ্ধিগ্র।হা উপায় অবলম্বন করির1 তাহাদিগের নীতিশিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন, 
ইহ। আশ! করা অলঙ্গত নহে। এই উদ্দেশ্তে তাহার মানবরূপ-ধাঁরণ করিয়া পৃথিবীতে 
আবির্ভাবও অনস্তব নছে। জশ্বর যদি নররূপে জগতে অবতীর্ণ হন, তাহা হইলে তাহার 
শিক্ষার বিষয় কি হইতে পারে, ফিকৃটে তাহারও আলোচন। করিয়াছেন। বেবলমাত্র তিনটি 
বিষয়ের জ্ঞানই আমর! ঈশ্বরের নিকট হইতে আশ]! করিতে পারি £--(১) তাহার নিজের 
সম্বন্ধে, (২) জীবাত্মার অমরতা-সম্বন্ধে, এবং (৩) ইচ্ছার ম্বাধীনতা-সম্বন্ধে। ইহার অধিক 
কিছুই আশ! কর! যায়না । এই গ্র্থে গ্রন্থকারের ন।ম ছিল না বলিয়! সকলেই ইন ক্যাণ্টের 
লিখিত মনে করিরাছিল। এই সময়ে ফিকৃটে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিবাহের 
অনতিকাল পরে উপরি উক্ত গ্রন্থ খন ফিকৃটের রচিত বলিয়া সকলে জানিতে পারিল, তখন 
ফিকৃটে জেন! বিশ্ববিগ্তালয়ের দর্শন শাস্ত্রের অধাপক পদ গ্রহণ করিবার জন্ত অনুরুদ্ধ 
হইলেন। এই সময়ে ফিকৃটের 0০9:02116109715 10 ০0126062921 ০04 0126 00৮- 
17161365০৫0 1১010110 ০010 08. 51101) 1২6৮০100101 প্রকাশিত হয়। এই 
গ্রন্থে গ্রন্থকারের নাম ছিল ন!। 

১৭৯৪ স!লে জেন! বিশ্ববিস্তালয়ে অধ্যাপকের কার্যে ফিকৃটে যোগদান করেন। এরই 
পদ্দে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার মমন়ে তাহার (১) ড/155511501795161715 (জ্ঞ।নের বিজ্ঞান-_ 
১৭৯৪), (২) ট0115016 (১৭৯৬) এবং (৩) 92650161916 (১৭৯৮) প্রকাশিত হয়। 
এই লময়ে গেটে, লিল!র, শ্লেগেল, হ!মবোল্ড, এবং হফেলা!০ের সহিত ফিকৃটের বন্ধুত্ব 
সংঘটিত হয়। এই বন্ধুত্ব স্থায়ী হয় নাই। ১৭৯৮ সালে ফিকৃটের সম্পাদিত এক 
দার্শনিক পত্রিকায় এক লেখকের ধর্মসন্বন্ধীয় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিতহয়। প্রবন্ধকার 
লিখিয়াছিলেন, ঈশ্বর আছেন কিনা, তাহা! অনিশ্চিত। বহুদ্ধেববাদিগণ যে সকল 
দেবতার উপাসন! ধরেন, তাহাদের নৈতিক চরিত্র ষ্গি মন ন! হয়, তাহা হইলে, একেছ্বর- 
বাদঘারা! লোকের ধর্দ-পিপান। যেরূপ পরিতৃগু হুর, বহুদেববাদ-ঘারাও তাহা হইতে পারে। 
ঘরং কলার দিক হইতে দেখিলে বছদেববাদই অধিকতর বাঞ্চনীয় বলিয়! মনে হয়। ছুইটি 
মাঝ বিশ্বাস ধর্শে প্রয়োজনীয়, এবং তাহাদের মধ্যেই ধর্শের গণ্ভী সীমাবদ্ধ কর! উচিত। 


৩৩৪ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিছাপ 


গ্রথমতঃ (১) পুণোর অবিনশ্বরতায় বিশ্বাস, অর্থাৎ পৃথিবীতে চিরকালই পুণ্য ছিল, চিরকালই 
থাকিবে, পুণ্যের বিনাশ নাই, এই বিশ্বান। (২) িতীক্পতঃ পৃথিবীতে ঈঙ্বরের রাজ্যে বিশ্বাস, 
অর্থ/ৎ বত দ্বিন পৃথিবীতে ধর্মের (পণ্যের) প্রতিষ্ঠা অলম্ভব বলিয়! স্পষ্ট প্রমাণিত না হয় অস্ততঃ 
ততদিন তাহার জন্ত চেষ্টার প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাস। ধর্মের প্রাচীন ব্যাখ্য! বর্জন করিয়! 
উপরি উক্ত অর্থ গ্রহণ কয়! ভাল, অথব! এই নূতন অর্থ প্রাচীন অর্থের লছিত যোগ করিয়া 
দেওয়৷ ভাল, তাহ! লেখক পাঠকদ্িগকে বিচার করিয়া দেখিতে বলিয়াছিলেন। প্রাচীন 
ব্যাখ) সম্পূর্ণ বর্জন করিলে, নুতন ব্যাখ্যার প্রচলণ অসম্ভব হইতে পরে সত্য, কিন্ত প্রচীন 
ব্যাখ্যার সহিত ইহা! যোগ করিয়া দিলে নৃতন ব্যাখ্যা চাঁপ। পড়িয়। যাইবার সম্ভাবনা! আছে। 
এই প্রবন্ধ ষে প্রচলিত ধর্মের বিরোধী ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। (লেখক ইহার 
পরে এক চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, “আমি কোনও অবস্থ।তেই বিশ্বাসের প্রয়োজন অনুভব করি 
নাই, এবং শেষ পর্যযস্ত আমি অবিশ্বাপীই থাকিতে পারিব বলিয়। আশ] করি।”) ফিকৃটে 
প্রথমে এই প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। বিশেষ ভাবে অনুরুদ্ধ হইয়! 
পরে স্বীকৃত হছন। ইহার সহিত প্জগতের এশ্বরিক শালনে আমাদের বিশ্বাসের ভিন্তি *নামক 
এক উপক্রমিক। সংযুক্ত করিয়! দিয়! তাহাতে ফিকৃটে নিজের মতের ব্যাখ্যা! করিয়াছিলেন। 
এই প্রবন্ধে জগতের নৈতিক ব্যবস্থাকেই তিণি ঈশ্বর নামে অভিহিত করিয়াছিলেন, এবং 
বলিয়াছিলেন, যে এই নৈতিক ব্যবস্থা ব্যতীত অন্ত কোনও রূপ বরের আমাদের প্রয়োজন 
নাই; এবং এই নৈতিক ব্যবস্থার বাহিরে তাহার কারণম্বূপ কোনও পুরুষের অস্তিত্ব 
অনুমান করিবার কে।নও ভিত্তি যুক্তিতে পাওয়1 যার মা। “জগতে যে নৈতিক বাবস্থ। আছে, 
তাহার মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির এবং তাহ।র পগিশ্রমের শিন্দিষ্ট স্থান আছে; প্রত্যেক ব্যক্তি 
স্বৃত কর্দের ফল প্রাপ্ত হয়। তাহা তিন্ন অন্ত যাহা তাহার জীবনে সংঘটিত হয়ঃ তাহ 
এই নৈতিক ব্যবস্থারই ফঞ। এই নৈতিক ব্যবস্থার নিয়মানুসারে ব্যতীত কাহারও 
মণ্তক হইতে একটি কেশও স্থলিত হয় না, একটি চাতক পক্ষীরও মৃত্যু হয় না। প্রত্যেক 
কল্যাণ কর্ম (যদি সত্যই কল্য।ণকর্ হয়) নফল হয়, প্রত্যেক মন্দ বর্ম বিফগতায় পর্যবদিত 
হয়। যাহার! অন্তরের সহিত মঙ্গলকে ভালবাসে, জাগতিক ব্যবস্থ/য় পরিণামে তাহাদের 
পরম মঙ্গল হুওয়। সুনিশ্চিতৎ। অপরন্ত বর্দি কেহ ভালভাবে চিন্ত। করিয়! দেখেন, তাহ! 
হইলে ম্প্ইই বুঝিতে পারিবেন, যে কোনও এক ব্যক্তিরূপে ঈশরের ধারণ কর! অসম্ভব ও 
স্ববিকোধী। পুণ্য কর্ম করাই প্রকৃত ধর্ম) এই সত্য ধর্ম যাহ!তে লোকে সম্মানের সহিত 
গ্রহণ করে, তাহার জন্ত ম্পটভাবে এই কথ! বলার প্রয়োজন।” প্রবদ্ধ প্রকাশিত হুইবামাত্ 
চতুর্দিক হুইতে ভীষণ প্রতিবাদ উিত হইল, এবং নাস্তিকতা প্রচার করিতেছেন বলিয়া 
বিশ্ববিস্তালয়ের বর্তৃপক্ষের নিকট ফিকৃটের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইল। শ্তাক্সনি 
রাজ্যে ফিকৃটের পত্রিক1 ঝাজেয়াপ্ত করা হইল। এই আদেশের প্রতিবাদে ফিকৃটে 
%/১10068] (০ 025 0010110 : 2 দা011 1101 [951200205 €0 ৩ 2:5৪.0 1600: 
£% 29 ০025098060৮ লিখিয়! প্রকাশিত করিলেন। স্বকীয় রাঃট্রুর কর্তৃপক্ষের জন্ত তিনি 
লিখিলেন +7012081 72690০6 ০: 059 5801005০035 701111959052091 0 94:891 


নব্য ঘর্শন--ফিকৃটে ৩৩৫ 
8£917056 05 ৪9014991011) ০ 2021913 ( নাস্তিক! অপবাদের খণ্ডন )। ন্ডারনির 
প্রবল মনোভাবের বিরুদ্ধে বর্তৃপক্ষগণ হঠাৎ কোনিও ব্যবস্থাগ্রহণে অনিচ্ছুক হওয়ায়, তাহাদের 
মীমাংস! প্রকাশ করিতে বিল হইতে লাগিল। ফিকৃটে গুপ্ত স্ত্রে জানিতে পারিলেন, যে 
গভর্ণমেণ্ট বেশী কিছু না করিয়া তাহাকে সতর্ক করিয়! ছ।ড়িয়! দিবেন। ইহ! তাহার 
মনঃপূত না হওয়ায়, তিনি এক অসমীচীন কাজ করিয়া বলিলেন। গভর্ণমেণ্টের "এক 
মন্ত্রীকে তিনি লিখিলেন, যে ষদি তাহাকে তিরস্কার কর! হয়, তাহ! হইলে তিনি পদত্যাগ 
করিবেন, এবং তাহার লঙ্গে আরও অনেক অধ্যাপক পদত্যাগ করিবেন। গেটে তখন 
একজন মন্ত্রী ছিলেন। তাহার লহিত ফিকৃটের ঘনিষ্ঠ লন্বন্ধের কথ! পূর্বে উক্ত হুইয়াছে। 
এই পত্র দেখিয়! তিনি বলিলেন, ভয়-প্রদর্শনে বিচলিত হওয়। গভর্ণমেণ্টের অন্ুচিত। ফলে 
ফিকুটের পত্র তাহার পদত্যাগ-পত্র বলিয়! গৃহীত হইল। (১৭৯৯)। ইহার পরে 
ফিকৃটে বাণিনে গমন করেন। পরে প্রালিয়। ফরা'লীদিগের কর্তৃক বিজিত হুইবার পরে 
বালিশে যখন নূতন বিশ্ববিস্তালয় প্রতিষিত হয় তখন তিনি তথায় একজন অধ্যাপক নিযুক্ত 
হন। তিনি নেপোলিয়নের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। জার্মানদিগের মধ্যে জাতীরতা- 
বোধ জগরিত করিবার জন্ত ১৮*৭-৮ সালে তিনি 400:295583 1০ 1139 61:29. 
13869 প্রকাশিত করেন। দৃশ্ততঃ শিক্ষার সর্ববাঙ্গীন উন্নতি-বিধানই এই লকল প্রবন্ধের 
লক্ষ্য ছিল, কিন্তু গ্রকৃত উদ্দে্ত ছিল নেপে।লিয়নের বিরুদ্ধে জার্দদান জাতিকে সংঘবদ্ধ কর1। 
গেটে, হেগেল এবং লোপেনহর নেপোলিয়নকে সমর্থন করিয়াছিলেন। ফিকৃটে মনেপ্রাণে 
বিরুদ্ধ দলে যোগদান করিলেন। ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধে তিনি যাজকরূপে গৈস্তদলের সহিত 
যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিবার অনুমতি প্রার্থন! করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রাপ্ত হন নাই। ১৮১৩ সালে 
আহত সৈন্তদের তেব! করিতে গিয়া তাহার স্ত্রী এক সংক্রামক পীড়ায় আক্রাত্ত হন। 
পত্বীর শুশ্রাধাকালে ফিকৃটেও এঁ পীড়ায় আক্রান্ত হন। পত্বী আরোগ্যলাভ করেন, কিন্ধ 
১৮১৪ সালে ২৮শে জানুঘারী তারিখে ফিকৃটের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পুর্বেবে 31017 রাইন 
নদী অতিক্রম করিয়াছেন, এ সংবাদ তিনি শুনিতে পাইয়াছিলেন। 

ফিকুটের সম্বন্ধে টমাস কালাইল লিখিয়াছেন, “ফিক্‌টের চরিত্র জপেক্ষা অধিকতর 
শ্রদ্ধ/কর্ষক চরিত্র খুব কমই দেখিতে পাওয়া যার়। তীাছার দাশনিক মত সত্য হুইতে পারে, 
ত্রাস্ত হইতে পারে, কিন্তু যাার। তাহার চিস্তার গ্ররুতির সহিত ভাল পরিচিত নহে, 
কেবল তাহাদের পক্ষেই তাহ অবজ্ঞা কর! সম্ভবপর।, জীবনে ও মৃত্যুতে শ্বীয় কর্ণ ও 
কষ্টভোগদ্ধার। তিনি তাহার মহত্ব প্রম।ণিত করিয়াছিলেন; আমাদের যুগ অপেক্ষ। চর 
যুগেই কেবল তাঁহার মত লোক সুলভ ছিল" | 


ফিক্‌টের প্রথম দর্শন-_জ্ঞানের বিজ্ঞান 
(5658578০5 ০1 701১9৬1508৩) 


ক্যান্ট দর্শনে প্রত্যক্ষের অতীত বিয়ের গবেষণার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। ফিক্‌টের 
মতে ইহাই তাহার চির্মরণীয় কীর্তি। বিজ্ঞান শবের অর্থ পদার্থের জ্ঞান। প্রাক্কতিক বিজ্ঞান 


৩৩৬ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


গ্রান্কতিক পদার্থের জ্ঞান, জ্যোতিধিজ্ঞান জ্যোতিফ মণ্ডুলী-সমুছের জ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, মনের 
জ্ঞান, কিন্তু দর্শন সর্বপ্রকার জ্ঞনের জ্ঞান। “দর্শনের সহিত অন্তান্ত বিজ্ঞানের ভেদ-প্রদ শনের 
নিমিত্ত ফিকৃটে ইহাকে “জ্ঞানের বিজ্ঞান” নাম দিয়াছেন। জ্ঞাত বিষয়ের সহিত যেমন দর্শনের 
কারবার নছে, তেমনি জ্ঞাত বিষয়ীর সহিতও নহে। “জ্ঞানের বিজ্ঞানে”র আলোচ্য "জ্ঞান" 
জ্ঞাত নহে ) ক্রিয়াপর মনঃ নহে, মনের কার্যই তাহাতে আলে।চ্য। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে 
প্জানেশ্র গবেধণ।ই প্জ্ঞানের বিজ্ঞ।নের* উদ্দেস্ত। স্থৃতরাং একটি মাত্র প্রাথমিক তত্ব হইতে 
এই বিজ্ঞানের উদ্ভাবন করিতে ফিকুটে চেষ্ট1! করিয়াছেন। এক আদিম প্রাথমিক ক্রিয়া!» 
হইতে জ্ঞানের অন্ত যাবতীয় ক্রিয়ার আবিফার করিস্ধে পার! বায়। যদি সেই আদিম ক্রিয়া 
হইতে প্রত্যক্ষ জ্ঞন, বুদ্ধি প্রভৃতির ব্যাখ্য। করা সম্ভবপর হয়, তাহ। হইলে পজ্ঞ/নের বিজ্ঞানের" 
উদ্দেশ্ত লিদ্ধ হইবে । “পংবিদ" নিজে একটি ক্রিয়া, যে সমস্ত ক্রিয়ার আবিফার “জ্ঞনের 
বিজ্ঞানের* উদ্দেশ, “সংবিদ” তাহাদের মধ্যে একটি । এই সমস্ত ক্রিয়া সংবিদের বিষয় নহে। 
সংবিদের মধ্যে তাহাদিগকে পাওয়। যার না। কিন্তু সেই জন্য এই সমস্ত ক্রিয়া যে পজ্ঞানের 
বিজ্ঞানে* কেবল কল্পিত হইয়াছে, তাহ! নহে। “সংবি?” ষে কৌশলে প্রকাশিত হয়, তাহ।র 
আবিফার অর্থ/২ সংবিদের মধ্যে যাহ! প্রাপ্ত হওয়! যায় না, অজ্ঞনের অন্ধকার হইতে 
জ্ঞানের আলোকে তাহা প্রকাশিত করা, সংবিদের মধ্যে তাহ! আনয়ন করা, “জনের 
বিজ্ঞানের” লক্ষ্য । “সংবিদে*র একাশিত হওয়ার সেই প্রণালী সংবিদের পূর্বগামী বলিয়াই 
তাহ সংবিদের মধ্যে পড়ে না। 

“আপনার দিকে দৃষ্টিপাত কর। চতুষ্পরশ্বস্থ যাবতীয় বস্ত হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়। আনিয়া 
অন্তরের গভীরে নিক্ষেপ কর। দর্শন তাহার ভক্তিগের নিকট প্রথমে ইহাই দাবী করে। 
তোমার মধ্য নাই, এমন কোন বস্ত-সম্বদ্ধেই দর্শন কিছু বলে ন1। দর্শনের আলোচ্য লকল বস্তই 
তোমার মধ্যে অবস্থিত ।* “আমাদের মনের মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর! মাত্রই দ্বিবিধ মানলিক 
অবস্থ! আমাদের দৃষ্টি-পথে পতিত হয়। তাহাদের কতকগুলি আমাদের নিজের অধীন, 
কতকগুলি আমাদের কর্তৃত্বের বাহিরে বর্তমান। আমাদের ইচ্ছ! 'ও কল্পন! প্রথম শ্রেণীর 
বাহ! বাহা বস্তরূপে প্রতীত হয, তাহ! দ্বিতীয় শ্রেণীর । এইরূপে ফিকৃটে তীহার “জ্ঞানের 
বিজ্ঞান” আরম্ভ করিয়াছেন। 

ফিকৃটের দর্শন বিষঙ্গিনিষ্ঠ অধ্যাত্মবাদ | তাহার মতে আত্মার বাহিরে কিছুই নাই, যাহ! 
কিছু আছে, মকলই আন্মার মধ্যে, আত্মা-কর্তৃক হ্্। যাহ! আমর] অবগত হই, যা 
জ্ঞানের বিষয়রূপে আবিভূতি হয়, সকলই আত্মর মধ্যে সংঘটিত হয়। অভিজ্ঞতার বাহিরে 
কোনও লত্য বন্ত নাই। জীবন ও ক্রিয় লইয়! ফিকৃটের দর্শন। আত্মার স্বরূপ বিশুদ্ধ 
ক্রিয়া । কিন্তু ফিকৃটের “আত্মা” লাধ্বিক আত্ম।। সকল বাক্তির মধে) বর্তমান হইলেও, তিনি 
বক্িত্বাপর নহেন। 

ফিকৃটে প্রথমে ম্পিনোজা-পন্থী ছিলেন। কাণ্টের দর্শনের সহিত পরিচিত হইয়] পরে 
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নব্য দর্শন--কিকৃটে ৩৩৭ 
তিনি তাঙাদ্বার! বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হন। ক্যান্টের দেশ, কাল ও প্রকার হইতে তিনি 
স্বকীয় দর্শনের মূল সুত্র গ্রপ্ত হন। কাণ্টের মতে প্রাতিভভাসিক জগতের বাহিরে প্রকারদিগের 
প্রায়াগ হইতে পারে ন|!। ইহা! সত্ত্বেও তিনি সংবেদনের কারণ-স্বরূপ ম্বগত বস্তর কল্পনা 
করিয়াছিলেন। ফিক্‌টে মনের বাছিরে অবস্থিত প্রতিভাসের কারণন্বরপ কোনও বস্তবর 
অস্তিত্ব শ্বীকার করেন নাই । মনে যাহা! প্রকাশিত হয়, তাহার মতে লে সকলই মনের ক্রিয়া 
হইতে উদ্ভূত, মনেরই অবস্থা-মাত্র। দেশ, কাল ও *প্রকার” দিগকে ক্যাট প্রত্যক্ষপূর্বব 
বলিয়াছিলেন, অক্ষজ জ্ঞান উৎপন্ন হুইবার পূর্ব হইতেই তাহার! মনে বর্তমান, বলিরাছিলেন। 
তাহার মতে তাহার! জ্ঞানের ূপ। কিন্তু যাহ! জ্ঞানের বিষয়, লেই সংবেদনদিগকে তিনি 
"প্রাপ্ত'১ বলিয়াছিলেন। ফিকুটের মতে অভিজ্ঞতার মধ্যে “প্রাণ” বলিয়! কিছুই নাই, সকলই 
মনের এক প্রকার ্থজনবৃত্তির কাধ্য। একমাত্র আত্মা অথবা “অহং*এরই অস্তিত্ব আছে। 
বাহ বস্তুর দ্বার! তাহার যে ব্যবচ্ছেদ প্রতীত হয়, তাহা! তাহারই শ্বকৃত ব্ল্যবচ্ছেদ। কিরূপে 
এই ব্যবচ্ছেদের উৎপত্তি হয়, ফিকৃটে তাহার ব্যাখ্য। করিয়াছেন । 

কিন্ত যে দগংকে আমর বাহিরে অবস্থিত বলিয়। মনে করি, তাহা! কি বাশুবিকই 
বাহিরে অবস্থিত? দেশ ও কালে অবস্থিত বলিয়াই প্রধানতঃ জগৎ বাহিরে অবস্থিত বলিয়! 
মনে হয়। কিন্তু ক্যাণ্ট দেখাইয়াছেন, দেশ ও কাল বাহ্‌ বস্ত নহে, তাহার। মনেরই স্থষ্টি অথরা 
মনেতই অন্তনিহিত প্রত্যয়, যাহারা সংবেদনের উপর প্রযুক্ত হুইয়! বাহ্‌ বস্তর ধারণ! 
উৎপাদন করে। দেশ ও কালে অবস্থিতি ব্যতীত আরও একটি কারণে বাহাত্বের ধারণা 
উৎপর হয়। সংবেদনলকল মনের বাছির হইতে প্রাপ্ত এবং মনঃ হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ 
বলিয়া! অনুভূত হয় । কিন্তু সংবেদন প্রতিভাস। কার্ধ্য হইতে কারণের অনুমান প্রতিভাসের 
জগতের মধ্যে সংগত, প্রাতিভামিক জগতের বাহিরে প্রকারদ্িগের প্রয়োগ হইতে পারে না। 
স্থতরাং সংবেগনের কারণরূপে মনের বহিঃস্থ কোনও ম্থগত বস্তর কল্পনা ক্যাণ্টের নিজের মত 
অনুসারে নিষিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত সংবেদনসকল আমাদের অভিজ্ঞতার উপাদান। তাহার! 
জ্ঞানের অংশ, এবা সংবিদের মধ্যে অবস্থিত; দেশ ও কাল এবং প্রকারদিগকে যদি মানসিক 
পদার্থ বলিয়! গণ্য কর! যায়, তাহাগ্গের ব্যাখ্যার জন্ত বর্দি মনেঝু বাহিরে কোনও উৎসের 
অনুসন্ধানের গ্রযোজন ন!1 হয়, তাহা হইলে, কেবল সংবেদনের সন্থিত যে *প্রাপ্তি"জ্ান 
( "প্রাপ্ত এই জান ) মিশ্রিত আছে, তাছার ব্যাখ্যার জগ্ত সংবিদের বাহিরে যাইবার প্রয়!জন 
কি? সে জ্ঞানও মনের-স্বরূপ হইতে উৎলারিত হয়, ইহ! মন করিবার বাধ! কি? বস্ততঃ 
সংবিদের বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই, তাহার মধ্যে পরম্পর খিরোধী হই জ্ঞানের অস্তিত্ব 
আছে, এবং তাহাদের সমন্বন্ন ও সাধিত হুইয়াছে | যাহাকে বাথ জগৎ বল! হয়, তাহ। এ্রকত 
পক্ষে বাহু নহে, তাহ অস্তর্জগতেরই একট! অংশ, সংবিদের মধ্যে অবস্থিত। যাহাকে জানি, 
তাছার ব্যাখ্যার জগ্ত বাহ! জানা, এমন বস্তর অস্তিত্ব কল্পন। কর! অসংগত। আমাদের 
জলের লমন্ত আধেরই আমাদেপ্স মনের অবস্থ!। তাহাদিগকে প্রতিরূপ বলিতে পার, কিন্ত 
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হা 


বা কোনও ঘন্তর প্রতিরূপ তাহার! নহে । ম্ব-গত বস্ত কি? তাহা যখন জান! নাই, তখন 
তাহার প্রতিরূপ ইহার! হইতে পারে না। ইহাই ফিকৃটের মত। | 


উপপাদক দর্শন 


আমাদের জ্ঞ।নের বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়! যায়, ষে প্রত্যেক প্রতাক্ষ জানে 
দুইটি পগার্থ বর্তমান_-অহং ( আমি) এবং অন্ত একট বস্ত। এই হইটি বস্তকে বুদ্ধি ও 
তাছার বিষয়ও বল! যায়। বিষয়ী হইতে স্বতত্ত্রভাবে তাহার বিষয়ের যখন চিন্তা বরা 
যায়, তখন সেই বিষয়ের কারণরূপে এক স্বগত বস্তুর অস্তিত্ব কল্পন! কর! যাইতে পারে। 
আবার বিষয় হইতে স্বতন্তরভীবে বিষয়ীকে দেখিলে, স্ব-গত অহুংকে প্রাপ্ত হওয়। 
যার। স্বগত বাহা,বস্ত এবং স্বগত অহুং এই ছুইএর মধ্যে সমন্বয় অসম্ভব। সুতরাং 
ছুইটির একটীকে বর্জন না করিলে সংবিদের একত্ব-সাধন অসম্ভব। সে কোনটি? 
প্রথমে লক্ষ্য করিতে হুইবে, অহ্‌ং সংবিদের মধ্যে বর্তমান, কিন্তু স্বগত বস্ত লংবিদের মধ্যে 
নাই। তাহ! একটি কল্পনামাত্র। সংবিদের মধো আছে সংবেদন ও প্রত্যয়। বস্তবাদিগণ 
বস্তত্বার! তাহার প্রত্যয়ের উৎপত্তির ব্যাখ্য। করেন। কিন্তু সংবিদের মধ্যে বস্তর অস্তিত্ব 
নাই। কেবল তাহার প্রত্যয়ই আছে। জড় হুইতে জড়েরই উৎপত্তি হইতে পারে, 
সংবেদন অথব! প্রত্যয়ের উৎপত্তি জড় হইতে হওয়া অনস্ভব। জ্ঞনের মধ্যে যাহ! আছে, 
তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই অন্ুলপ্ধান করিতে হয়। এই 'জন্ত বুদ্ধি হইতেই অনুসন্ধান 
আরস্ত কর! উচিত। অধ্যাত্মবার্দিগণ তাহাই করিয়া! থাকেন। তীহার। সতত ( জড় সন্ভ।) 
হইতে আরম্ভ না করিয়। বুদ্ধি হইতেই আরম্ভ করেন। বুদ্ধ সক্রিয় পদার্থ। তাহাতে 
নিঙ্রি্তা নাই । ইহার প্রকৃতি অ-পরতন্ত্র ও আদিম। এই জন্তই বুদ্ধির ন্বরূপ সত্ব 
(জড়ীয় ) নহে। ক্রিয়াপরত্বই ইহার একমাত্র স্বরূপ। কিন্তু বুদ্ধির ক্রিয়ার রূপ কি, 
তাহা বুদ্ধির স্বরূপ হইতেই অন্ুম্ধন করিতে হইবে। ক্যাণ্ট অভিজ্ঞতা হইতে প্প্রকার*্দিগের 
উড়াবন করিয়াছিলেন। তাহ। করিলে বিবিধ ভ্রান্তির উত্তব হইতে পারে। প্রথমতঃ 
অভিজ্ঞতার মধ্যে বুদ্ধির কার্য যাহ! পাওয়া যায়, তাহা যে কেন অন্তরূপ হইতে 
পারে না, তাহার কারণ অভিজ্ঞতার মধ্যে পাওয়] যায় না। অভিজ্ঞতার মধো বুদ্ধির যে 
সকল নিরম পাওয়। যার, তাহ! যে.বুদ্ধির মধো অনুহ্যত, তাহারও প্রমাণ পাওয়! যায় না। 
দ্বিতীয়তঃ অভিজ্ঞতার মধ্যে বিষয়ের কিরপে আবির্ত।ব হয়, তাছাও বুঝিতে পার! বার 
না। এই জন্তই ফিকৃটে বুদ্ধির তত্ব এবং বিষয়, উতভ্তরই অহংএর বিশ্লেধণধার! নির্ধারিত 
করিতে চেষ্ট! করিয়াছেন । 

এ পধ্যস্ত ফিকৃটে ক্যাণ্টের মত অন্লারেই চলিতেছিলেন বলির বিশ্বাম করিয়াছিলেন । 
তাায় মতের বিরোধী কিছু বলিয়াছেন বলিয়া তাহার মনে হয় নাই। ১৭৯৭ সালে 
উাহায় গ্রন্থের ছিতীয় সম্কেরণের উপর্রমণিকায় তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন, যে 12086 
01 192: 19290 গ্রন্থে এমন কতকগুলি অচ্চ্ছেদ আছে, বাছাতে ক্যাণ্ট বলিয়াছেন, যে 


নব্য দর্শন--ফিকৃটে ৪৯ 


লংবেদন বাহির হইতে মনের মধ্যে না আসিলে, বাহ বন্তর অসিত্ব-যোধ উৎপন্গ হয় না | ক 
তিনি দেখাইয়! দিয়াছিলেন, যে উক্ত গ্রন্থের মধ্যে বহু গলে ক্যান্ট বলিয়াছেন, যে আর্দীগের 
বছিঃস্থ ইন্জ্িয়াতীত কোনও বস্তর আমাদের উপর প্রযুক্ত কোনও ক্রিয়ার কথ! উঠিতেই 
পারে না। ইহার পরে ফিকৃটে বলিরাছিলেন, যে যতদিন ক্যান্ট নিজে ম্পঃভাবে ন! 
বলিবেন, যে ্বগত বস্তর ক্রিয়া! হইতে সংবেদনের উৎপত্তি হয়, অথব! ক্যাপ্টেরই নিজের 
ভাষায়) আমাদের বাহিরে স্বাধীন ভাবে অবস্থিত কোনও ইন্জ্রি :তীত বস্তর 'ঘবারাই 
সংবেদনের ব্যাথা! করিতে হইবে, তত দিন তিনি বিশ্বাস করিতে পারিবেন না, ষে 
ক্যাণ্টের ভাষ্যকারগণ যাহা বলিতেছেন, তাহ! সত্য। ক্যাণ্ট যদি এই কথা বলেন, তান 
হইলে, বিশ্বাম করিতে হইবে, ষে 0:161085 ০£ 0: 769502. একটা! যদৃচ্ছা-সম্ভৃত 
ব্যাপার, ইহ। বুদ্ধি-প্রহুত নছে। ক্যাণ্টের নিকট হইতে উত্তর আপিতে বিলম্ব হয় নাই। 
৭৫ বংসর বয়সে তিনি ফিকৃটেকর্ক তাহার দর্শনের ব্যাখা! অস্বীকার করিয়া! ঘোষণ! 
করিলেন, যে 0:160105 ০: 71116 [২০5০2 গ্রন্থে তিনি যে মত ব্যক্ত ক্লুরিয়াছেন, আক্ষরিক 
অর্থে তাহাই তাহার প্রকৃত মত। তিনি সকলকে সেই অর্থে তাহ। গ্রহণ করিতে আহ্বান 
করিলেন। 

রেইনছোল্ড এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন “ফিকৃটের দর্শন-সম্ব্ধে ক্যাণ্টের প্রকাশ্য ঘোষণার 
পয়ে কোনও লনেছের অবকাশ নাই, যে ফিকৃটে ক্যাণ্টের দর্শনের যে অর্থ করিয়াছেন, 
তাহার সহিত ক্যাণ্টের মতের মিল নাই। কিন্তু ইহ! হইতে বড় জোর ইহাই অনুমান করা 
যায়, যে তাহার দর্শনে বাহা বস্তর অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া ক্যাণ্ট কোনও অসংগতি 
দেখিতে পন নাঁই। কিন্তৃঠিক এই কারণেই ফিকৃটে বদি ক্যাণ্টের দর্শন অনংগতিপুর্ণ 
বলিয়! মনে করিয়৷ থাকেন তাহা হইলে তীহাকেও ভ্রাস্ত বলিবার কোনও কারণ নাই।” 
এই অনংগতি দূর করিবার জন্ত ক্যাণ্ট 01100 ০: ০8: [২6৪5০এর হ্বিতীয় সংস্করণে 
দ্যান স্থানে পরিবর্তন করিয়/ছিলেন। 


ফিক্‌টের যুক্তিপ্রণালী 


ফিকৃটে অহংকে মূলতত্বরূপে গ্রহণ করিয়া! তাহার দ্বার জগতের ব্যাখ্যা করিতে 
চাহিয়াছিলেন। এই অহং জীবাত্মা নহে! ইহা! সার্বিক । সার্বিক প্রজ্ঞাই এই মূল তত্ব। 
সার্বিক অহং (পরমাত্ম1), এবং অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রাপ্ত “অহুং” বিভিন্ন। এইরূপ 
কোণও মুলতবের অস্তিত্ব না থাকিলে, আমাদের জ্ঞান কতকগুলি অনংবন্ধ অংশের সম্ি- 
মাত্র হইত। স্থৃতরাং এইরূপ তত্ব ষে একটি আছে, তাহাতে লন্দেছ নাই। কিন্ত ইহ! 
গ্রমাণযোগ্য নহে। পরীক্ষার্থার! ভিন্ন ত্যহার আবিফারের অন্ত কোনও পথ নাই। এমন 
কোনও প্রিজ্ঞা যদ পাওয়া.যার, যাহাতে অন্ত যাবতীয় গ্রতিজ্ঞা। পরিণত করিতে পার। যাক, 
তাছ। হইলে তাহাই এই মুল তত্ব বলিয়! গৃহীত হুইতে পারে। বদি এইরূপ কোনও 
প্রতিক। পাওয়া! সক্তবপর হয়, তাহ! হৃইলে, তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট আরও ছইটি প্রতিকার 


৩৪৪ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


কল্পনা করা যাইতে পারে। শেষোক্ত গ্রতিজ্ঞাঘবয়ের একটির বিয়বস্ত হইবে অগ্রতিবন্ধ বা 
অনপেক্ষ, কিন্ত তাহার রূপ প্রথম গ্রতিজ্ঞাছার! প্রতিবন্ধ এবং তাহার উপর নির্ভরশীল । 
অপরটি হইবে ঠিক ইহার বিপরীত, অর্থাৎ তাহার রূপ অপ্রতিবদ্ধ, কিন্তু বিষয়বস্ত গ্রথম 
প্রতিজা-ঘার! গ্রতিবন্ধ এবং তাহার উপর নির্ভরশ্ীল। এই তিন স্বতঃলিদ্বের মধ্যে দ্বিতীয়টি 
প্রথমটির ঠিক বিপরীত, এবং তৃতীয়টি প্রথম ও দ্বিতীয়ের ফল। যেমন (১) আকাশ নীল, 
এই বাক্যের সম্পূর্ণ বিপরীত বাক্য (২) আকাশ নীল নয়। এই ছইটি সম্পূর্ণ বিপরীত 
বাকা এক সঙ্গে গ্রথিত করিলে দীড়ার, (৩) আকাশ নীল এবং নীল নয়। কিন্তু ইহা মূলতঃ 
স্ববিরোধী । এই বিরোধের মীমাসে! হয়, এই বলিয়া, যে আকাশ কখনও নীল, কখনও নীল 
নয়। এই অর্থেতৃতীয় বাক্যটি সত্য। প্রথম ন্বতঃ-সিদ্টি যদি “অহং* ( আত্মা! )-বিষয়ক 
হয়, দ্বিতীয়টি হইবে “অনহং” (অনাত্মা) বিষয়ক, এবং তৃতীয়টিতে থাকিবে অনহংএর উপর 
অহংএর গ্রতিক্রিম!। ফিকুটের এই প্রণালী বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের সমবায়ে কল্লিত। “নয়” 
( বচন--725515 ), পপ্রতিনক়” ( প্রতিবচন--41161056515 ) এবং সমন্থয় (57176116515) 
দ্বার এক তত্ব হইতে জ্ঞানের যাবতীয় মৌলিক প্রত্যয়ের আবির এবং তাহাদের 
মধ্যে সম্বন্ধ-স্থাপনের চেষ্ট। ( ঘন্দ-মুলক ব্রিভঙী নয়) ফিকৃটেই প্রথম করিয়াছিলেন। 
ক্যাট প্রকারদিগের মধ্যে কোনও সন্বন্ধ-আবিফারের চেষ্ট1! না করিয়া! কেবল তাহাদিগকে 
পাশাপাশি স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু ফিকুটে একটি হইতে ক্রমে ক্রমে অবশিষ্ট 
গ্রত্যয়দিগের আবিষ্কার করিয়া, তাহাদিগকে পারম্পরিক নন্বদ্ধের সুত্রে গ্রথিত করিয়াছিলেন। 
একটি মৌলিক সমন্ব্ন হইতে১ আরম্ভ করিয়া, তাহার বিশ্লেষণদ্বার। দ্রইটি পরস্পর বিরোধা 
বচন বাহির করিয়াছিলেন ( নয় ও প্রতিনয় ), এবং পরে এই বিরুদ্ধ বচনদ্বয়ের সমন্থয় 
করিয়া নূতন সমন্বয়ের আবিষ্কার করিয়াছিলেন) প্রথম সমন্বয় অপেক্ষ! দ্বিতীর লমন্থর়ের 
বাস্তবত1 অধিক২ | দ্বিতীয় সমন্বয়ের বিশ্লেষণ করিয়া! আবার দুইটি বিরুদ্ধ বচন বাহির হইতে 
পারে, এবং তাহারা নূতন লমন্থয়ে মিলিত হইতে পারে । যতক্ষণ পর্যস্ত পরম্পর বিদ্ধ বচন 
পাওয়। যাইবে, ততক্ষণ এইরূপ চলিতে থাকিবে। 
ফিকৃটের “জ্ঞানের বিজ্ঞান” তিন তাগে বিভক্ত) 

(১) জ্ঞান-বিজ্ঞ।লের প্রথম তত্বাবলী 

(২) ওপপত্তিক জ্ঞ।নেরও ভিত্তি, এবং 

(৩) কর্নীতি বিজ্ঞানের ভিত্তি। 


(১) জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রথম তন্বাবলী 


জ্ঞানের মৌলিক তত্ব তিনটি। প্রথমটি সম্পূর্ণ অগ্রতিবন্ধ, অন্ত ছুইটি অপেক্ষাকৃত 
অগ্রতিবন্ধ। সম্পূর্ণ অগ্রতিবন্ধ মুলতত্বই আমাদের সংবিদের ভিত্তি। সেই মূলতব্বের প্রথম 
রারধ্য হইতেই সংবিদের আবির্ভাব হুইরাছে। এই প্রথম কার্যকে ফিকৃটে 196০৫-8০ 


মব্য দর্শন--কিকৃটে ৩6১ 


বলিয়াছেন। 7026 অর্থে সমাপ্ত কাধ্য, 4০ অর্থে অসমাপ্ত কাধ্য। যে কাধ্যের মধ্যে 
কাধ্য ও তাহার ফল উভয়ই আছে, তাহাই 106০0-৪0%। মুলতত্বের এই 1096040, 
এই প্রথম কাধ্য, আমাদের জ্ঞানের মধ্যে পড়ে না, কেনন! ইহ! হইতেই সংবিদের উৎপস্তি 
ইহ! সংবিদের পূর্বববর্তী। আমাদের সংবিদ বিশ্লেষণ করিয়া, তাহার মধ্যে যাহ! যাহা পাওয়া 
বায়, সমস্ত হইতে বিশ্লিষ্ট করিয়! লংবিদের চিন্ত। করিলেও, তাহার মধ্যে এই 1)66৫-90এর 
সাক্ষাৎ পাওয়! যাইবে না। তবুও এই 1)০৫৫-80ই যে সংবিদের ভিত্তি, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। 

মুলতত্বের এই 79960 ৪০৮এর আবিফারের জন্ত ষে কোনও সর্বসম্মত প্রতিজ্ঞ। লইয়! 
অনুসন্ধান আরম্ভ কর] যাইতে পারে। সেই প্রতিজ্ঞার মধ্যে বিশেষত্ব-ব্যঞ্জক যাহ! কিছু 
আছে, (সকল বিশেষণ ) তাহ! অপসারিত করিয়া! যাহ! অবশিষ্ট থাকে, তাহ! গ্রহণ করিয়া, 
তাহ! হইতে কি পাওয়! যায়, দেখিতে হইবে । এতাদশ সর্ববিশেষণ-বজিত একটি প্রতিজ্ঞা 
“ক হয় ক”। এ প্রতিজ্ঞ! যে সতা, সে নম্বদ্ধে কাহারও কোনও সন্দেহ্ধ থাকিতে পারে না। 
ইহ! সম্পূর্ণ নিশ্চিত, এবং ম্বতঃলিদ্ধ বলিয়া! সকলেই দ্বীকার করিবেন। (ইহাই তর্কশান্তের 
তাদাত্ব্য নিয়ম--1+9. ০ [06201 )| যদি কেহ জিজ্ঞাস! করে, এই প্রতিজ্ঞা যে সত্য 
তাহার প্রমাণ কি? তাহার উত্তরে বলিব, এই প্রতিজ্ঞ। স্বয়ংলিদ্ধ, প্রমাণের অপেক্ষা করে 
না। যদি জিজ্ঞালা কর, এই প্রত্িজ্ঞার ভিত্তি কি, তাহা হইলে বলিব, ইহ! ম্বরং-প্রৃতিষ্ঠ, 
ইহার কোনও ভিত্তির প্রয়োজন নাই । কিন্তু এই প্রমাণ দিতে অস্বীক্কৃত হইবার অর্থ কি? 
ইহার অর্থ এই, যে এইরূপ স্বয়ংসিদ্ধ অণপেক্ষ প্রতিজ্ঞ! স্থাপন করিবার ক্ষমতা আমার আছে, 
ইহাই আমি ঘোষণা করি। কোনও বিষয় যদি এরূপ ম্বতঃ প্রমাণ্য হয়, যে তাহার 
কোনও প্রমাণের প্রয়েজন হয় না, তাহ! হইলে স্বতঃ প্রমাণ্যরূপে সেই বিষয় উপস্থিত 
করিবার অধিকার সকলেরই আছে। 

কিন্তু “ক হয় ক" বলা আর “ক হয়” (অর্থাৎ আছে) বল! এক কথা নছে। 
সন্তার সহিত যখন কোনও বিধেয় যুক্ত থাকে, তখন তাহা বিধেব্হীন সত্তার সহিত সমার্থক 
নথে। মনে কর, “হই সরল রেখাদ্বার! বেষ্টিত কষে” বুঝা ইতে ক" চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে। 
ছুই সরল বরেখাদার! কোনও ক্ষেত্র বেষ্টিত হইতে পারে না।* স্থৃতরাং ইহ! একটি মিথ্যা 
কল্পনা । মিথ্যা হইলেও “ক হয় ক” এই প্রতিজ্ঞা আকারে সত্য। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞ 
হইতে তাহার বিধেয় বর্জন করিয়া থাকে “ক হস্ছ” (অর্থাৎ ক আছে), ইহ! সত্য নহে। 
কেন ন| ছুই লরল রেখাত্বার! বেষ্টিত কোনও ক্ষেত্র নাই। 

“ক ছয় ক”, এই প্রতিজ্ঞার অর্থ যর্দি ক থাকে, তবে ক আছে। ক আছে কিনা, 
সে সম্বন্ধ গ্রতিজ্ঞায় কিছুই বল হয় নাই। প্রতিজ্ঞার আধেয়-সবন্ধে কিছুই বল হয় নাই। 
গ্রতিজ্ঞার আকার-সমন্ধে উক্তি কর! হুইয়াছে। এই ছুই “ক” এর মধ্যে যে সব্বন্ধ অবন্তক 
বা নিয়ত, পেই সম্বন্ধের কথ! বল! হইয়াছে। মনে কর এই সম্বন্ধ এই সুএর 
অবস্থিতি কোথা? নিশ্চয়ই "অহংতএর মধ্যে, কেন না ক যে ক, তাহা অহংই 
বলিতেছে। কিন্ত অহং তাহা! বলিতেচছে কেন? ইহা তে! তাহার খেয়াল নহে | ইহা 


৩৪২ পাশ্চান্তা দর্শনের ইতিহাস 


একটা নিরব সতা, একট! অব্যভিচারী নিয়ম, সেই জন্তই বলিতেছে। স্ৃতরাং পাওয়া 
ষাইতেছে, ডু একটা নিয়ম, এবং অহংএর মধ্যে তাহা বর্তমান। এই নিয়মের 
অন্ত কোনও ভিত্তি নাই । সুষে সম্বন্ধের নির্দেশ করিতেছেঃ তাছ।“ক'র সম্বন্ধেই সত্য। 
হু যখন অহংএর মধ্যেই স্থাপিত হইতেছে, তখন «'ক' ও যে অহংএর মধো ব্যক্ত 
হইতেছে, তাহা বলিতে হুইবে। 

| “ক হয় ক” এই প্রতিজ্ঞার অর্থ, প্যদি ক থাকে, তবে ক আছে।” উপরে যা! বল! 
হইয়াছে, তদনুসারে প্রতিজ্ঞাটি এই ভাবেও প্রকাশিত হইতে পারে-প্যদি অহং এর মধো 
ক" স্থাপিত হয়, তাহ! হইলে 'ক" স্থাপিত হয়, অর্থাৎ তাহ। হইলে "ক আছে।” ইইা হইতে 
প্রমাণিত হর, যে অহংএর মধ্যে স্থাপিত বলিয়াই 'ক'র অন্তিত্ব। সুতরাং ইহ। বল! যায়, 
যে অহ্‌ং এর মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহা সর্বদ| একরপ থাকে, এবং সেইজন্ত পদার্থ- 
সকলের মধ্যে সম্বন্ধ বুঝিতে সক্ষম হয়। স্থতরাং ইহাদ্বার প্রমাণিত হয়, যে অহংন অহং, 
অথবা] আমি হই অমি । 

অহংন অহঃ এই প্রতিজ্ঞা কেবল আকারে সত্য নছে, বস্ততঃও সত্য । এই বাক্যের 

বাহ! আধেয়, তাহাও সত্য। ইহার সত্যতা স্বতঃসিদ্ধ। ইহার অন্ত কোনও কারণ নাই। 
যখন ক-ক বলিয়াছিলাম, তখন 'ক'র অস্তিত্ব আছে কিনা, তাহ! বলা সম্ভবপর হয় নাই ; 
কিন্ত অহংন-অহং সম্বন্ধ নিশ্চিত ভাবে বল! যায়, ষে অহংএর অস্তিত্ব আছে, আমার 
অস্তিত্ব আছে, অহং অন্মি। এই আত্ম-ঘোষণাই অহংএর প্রথম কার্য, ইহাই 1065৫ 
৪০) যাহ!র অনুলন্ধান চলিতেছিল। আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে যত ব্যাপার হয়, 
তাহার ভিত্তি এই শ্বপ্রতিবদ্ধ স্বয়ংসিদ্ধ অহং। এই অহং বিশুদ্ধ স্বাধীন ক্রিয়াপরত1১। 
অহং স্বকীয় অস্তিত্ব স্বীকার করে। এই স্বীকৃতিতেই তাহার অন্তিত্ব। আবার বিপরীত 
ভাবে অহংএর যে অস্তিত্ব আছে, ইহারই বলে অহ্‌ং স্বীয় আন্তত্ব স্বীক।র করে। অহংএর 
এই কার্ষের কর্তাও২ অহং, তাহার ফলও৩ অহং। আপণার কাধ হইতে আপনি উদ্ভূত | 
একমাত্র ষে কার্য প্রথমে সম্ভবপর ছিল, “অহুমন্রি” এই বচনই সেই কাধ্য। অর্থাৎ 
অহমের অস্তিত্ব-প্রতিষ্ঠাই সেই কার্য, যাহ! সর্বপ্রথম অনুষঠিত হইয়াছিল। অন্ত কোনও 
কার্ধ তখন সম্ভবপর ছিল না॥ তর্কশাগ্থ্রে এই প্রথম তত্ব (কক) তাদাত্সের নিয়ম বলিয়। 
অভিছিত। কনক হুইতে পাওয়া যায় অহং-্অহং। কিন্তু অহংসঅহং, ইছার সত্যতা 
কম্ক হইতে প্রাপ্ত নয়। ক.ক, ইন্থার সত্যতাই “অহংন অহং* হইতে প্রাপ্ত। 
অহং যাবতীয় বিষয়ের পূর্বববন্তী। উদ্দোস্ত ও বিধেয়ের মধ্যে যে সববন্ধ, তাহার ভিত্তিও অহং। 
তর্কশান্্রের আাদায্মের নিয়ম “অহং-অহং* হইতে উদ্ভূত। বাস্তবতার "প্রকার ইহা 
হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। “অহং অশ্মি” এই বাক্যের অন্ত কোনও দিক চিন্ত/! না করিয়া, 
কেবল “অহম্” এর কাধ্/প্রণালী চিত্ত! করিলে এই “প্রকার” প্রাপ্ত হওয়! যার়। অহংরূগী 
অপ্রতিবন্ধ বিষয় হইতে সমস্ত *প্রকারে”র উদ্ভব হয়। 
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নব্য দর্শন-_ফিকৃটে ৩৪৬ 
দ্বিতীয় মৌলিকতত্বঃ এই তত্ব আকারে অগ্রতিবন্ধ, কিন্তু বিষয়-বস্ততে প্রতিক । 
প্রথম তত্বের মত ইহাও অগ্রমাণ্য। এই তন্বও অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রাপ্ত হওয়! বায় 
অ-ক (যাহ! ক নছে)-ক নহে, এই প্রতিজ্ঞই এই তত্ব। ইহা ম্বতঃলিদ্, মৌলিক, 
প্রথম তত্বের মতই অগ্রতিবন্ধ। প্রথম তত্ব হইতে এই তত্ব উদ্ধার কর! যায় না। কিন্ত 
আকারে অগ্রতিবন্ধ হইলেও, বিষয়-বস্ততে ইহ1 প্রতিবন্ধ। কেনন| “অ-কণ্কে প্রপ্তিষ্ঠিত 
করিবার পুর্ব 'ক'কে প্রথমে স্বীকার করিয়! লইতে হুইবে। নুক্্মভ!বে পর্যালোচনা করিলে 
বুঝিতে পার! যায়, যে যখন বল! হয় ক-ক, তখন সেই কাধ্যের ( বল! একটি কাধ্য) 
আকারকে “নয়” (অথব! স্থাপন) বলা যায়। “ক 'ক'র সমান” এই কথ! বলিতেছি 
বলিয়াই এই বাক) একটি “স্থাপন” ৷ “অ-ক-“ক+ নহে" যখন বলি, তখন ইচ্ছার প্রতিযোগী 
বাকা বলি। এই জন্ত এই শেষোক্ত বাক্য প্রতিনয়”। বখন এই প্রতিযোগী বাক্য 
বলি, তখন এইরূপ বাক্য বলিবার ক্ষমত| (ইহ।কে সত্য বলিয়! বুঝিব।র এবং ঘোধণা 
করিবার ক্ষমতা) আমার অ|ছে, ইহ! স্বীকার কর! হয়। আকারে এই প্প্রতিনয়” 
অনপেক্ষ, এবং ইহার কোনও ভিত্তিরপ্রয়োজন নাই। কিন্তু বিষয়বস্তর দিক হইতে ইহ1পনয়েশ্র 
অপেক্ষা করে, কেন ন। “যাহ। “কঃ নঙ্থে তাহার অস্তিত্ব স্বাকার করিবার পূর্বে “ক' এর 
অন্তিত্ব শ্বীকার করিতে হুয়। দ্প্রতিনয়” হইতে 'অ-ক' সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান লাভ 
করা যায় না। কেবল এই মাত্র জান! যায় যে, “অ-ক” ক'র বিপরীত। “ক' কি, 
তাহা! জানিতে পাঞ্িলেই “'অ-ক'? জানিতে পার! ষায়। কিন্তু একমাত্র “অং ব্যতীত 
অন্ত তোনও বস্তর স্থিতিই অনপেক্ষ নহে । একমাত্র “অহংএর স্থিতির জন্ত অন্ত 
কিছুর অপেক্ষা নাই। স্তরাং কেবল “্শহং» এঃই অনপেক্ষ “প্রতিন*ঠ সম্ভবপর 
"আহং এর প্রতিষেগী “অনহং (ন+অহংস্অনায্স।)। ইহাই সংবিদের দ্বিতীয় অংশ। 
সংবিদের মধ্যে অহংএর প্রতিষোগিরপে অনহংকে প্রাপ্ত হওয়! যায়। খঅহংএর মধ্যে 
যাহ! আছে, অনহংএর মধ্যে আছে তাঞার বিপরীত । অহং ( আত্ম। ) অনহং ( অনাত্বা) 
নহে, এই প্রতিজ্ঞ হইতেই বিরোধের নিয়ম প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা হইতে ব্যতিরেক 
“প্রকার” প্রাপ্ত হওয়া যায়। 


(৩) তৃতীয় মৌলিক তত্ব কেবল আকারে প্রতিবন্ধ বা সাপেক্ষ, কিন্ত বিষয়বস্তুতে 
অগ্রতিবদ্ধ বা নিরপেক্ষ । ছুইটি প্রতিজ্ঞা কর্তৃক নির্ধারিত বলিয়৷ ইহা! প্রায় সম্পূর্ণ প্রমাণ 
যোগ । পূর্বববন্তী ছুই বিরোধী তত্বের মধ্যে ঘষে বিরোধ ছিল, এই তত্বে তাহার মীমাংসা 
হুইয়াছে। প্রজ্ঞ। অন্ত কোনও প্রঘাণের উপর নির্ভর না করিয়া! আপনিই এই মীমাংস। 
করিয়াছে । এক দিকে অহং দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহাকে স্থানচ্যুত না করির! অন্ত 
কিছুই লেখানে থাকিতে পারে না। অন্ত দিকে “অনহং*কেও অন্বীকার কর! বায় না। 
“জনহং* থাকিলে অহংএর স্থান হয় কিরূপে? এই অবস্থার দেখা বায়, অহংএর মধ্যেই 
অনহং এর স্ব হইতে পারে--অন্ড স্থান আর কোথায়? “অহুং" “অনছং" কর্তৃক স্থানচ্যত 
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৩৪৪ পাশ্চান্ত্য দর্শনের ইতিহাস 
হয় ভাই, আপনার মধ্যেই তাহাকে 'ধারণ করিয়া! আছে। কিন্তু পরম্পর বিরোধী ছুই পদার্থের 
একঝ্রাবস্থানের সম্ভব হয় কিরূপ? এই সমন্তার সমাধান না হইলে সংবিদের একত্ব বিনষ্ট 
হয়। তৃতীয় তত্বদ্বারা এই লমন্ত।র লমাধান হইয়াছে । “অহ” এবং “অনহং” কাহারও 
সত| অস্বীকার না করিয়া সংবিদের মধ্যে উভয়কে মিলিত কর! হইয়াছে । অহং এবং 
অনথং পরম্পরকর্ভৃক ব্যবচ্ছি্ন মনে করিলেই এই সমন্তার সমাধান হয়। অহুং এবং 
অনহংএর মধো যে ব্যবচ্ছেদ, তাহা অহংএরই কার্য। এই ক্র্রিয়াছার! সীমাবদ্ধতা 
"প্রকারে”র উদ্ভব হয়। সীমাবদ্ধতার মধ্যে “পরিমাণ, প্রকার নিহিত আছে। পরিমাপের 
বিভাজ্যতা আছে । সীদাবদ্ধতা প্রকারদ্বারা, অহুং এবং অনহং উভয়ই বিভাজ্য বলিয়। গৃহীত 
হয়। এই সমন্বয় হইতে একটি গ্তায়ের নিয়ম প্রাপ্ত হওয়। যায়। তাহা এই--নংশতঃ কন 
অ-ক, "অংশতঃ অ-ক-ক। অর্থ/ৎ দুইটি বিরোধী পদার্থের মধ্যে একা ও অনৈক্য উভয়ই 
আছে। পূর্বোক্ত স্থায়ের নিয়ম যেমন অহং এবং অনংহের মধ্যে এঁক্যের কারণ, তেমনি 
অনৈক্যেরও কারণ | উপরি উক্ত তিন তত্ব বাতীত অনপেক্ষ এবং নিবৃণঢ় ভাবে সত্য আর 
কিছুই নাই। “মহুমের মধ্যে বিভাজা অহমের বিরুদ্ধে বিভাজ্য অনহ'কে আমি উপস্থিত 
করি"--এই সুত্রের মধ্যে তিন তৰই সন্নিবিষ্ট আছে। সকল দর্শনকেই ইহ! শ্বীকার করিতে 
হইবে। ইহাকে কোনও দর্শন শান্ত্রই অতিক্রম করিতে পারে না। ইহা হইতেই যে 
যাবতীয় জ্ঞান উদ্তৃত, তাহ! দেখাইতে হইবে । 

অহং এবং অনহং পরস্পর কর্তৃক ব্যবচ্ছিন্ন--এই বাক্যের মধ্যে ছুইটি অংশ আছে। 
(১) অহুং অনহং কর্তৃক আপনাকে ব্যবচ্ছিন্ন রূপে প্রকাশিত করে। (ইহার অর্থ 
অহংজ্ঞাতা ) (২) অহং অনহংকে অহংকর্তৃক ব্যবচ্ছিন্নরূপে প্রকাশিত করে। (ইনার 
অথ--অহং ক্রিয়াপর ) প্রথম প্রতিজ্ঞ! প্জ্ঞানের বিজ্ঞানে”র ওপপাত্তক অংশের ভিত্তি। 
দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞ! তাহার ব্যবহারিক অংশের ভিত্তি । 


ওপপত্তিক জ্ঞানের মুল উপাদান 


জানের মুল উপাদানের মধ্যে প্রতিনয় এবং সমন্বয়ের একট। অনবচ্ছিন্ন শ্রেড়ী প্রাপ্ত 
হওয়! যায়। এ্রাথম সমন্বয় হইতেছে “অহং-অনহং কর্তৃক ব্যবচ্ছিল্প।* এই বাক্য বিশ্লেষণ 
করিলে ছইটি পরম্পর বিরোধী বাক্য পাওয়া যার £ (১) ক্রিয়াশীল"অনহং তৎকালে নিক্কিয় 
“আহুং* এর ব্যবচ্ছে করে। (২) কিন্তু অন্থংএর মধ্যে ভিন্ন কোনও ক্রিয়ার উৎপত্তি হইতে 
পারে না, হতরাং অহং নিজেই অনপেক্ষ ভাবে ( অন্ত কাহারও লাহাব্য না লইয়! ) আপনাকে 
ব্যবচ্ছিন্ন করে। এখনে “অহ্‌ংএর ধুগপৎ ক্রিক্নাপরত1 এবং নিক্ষিযতার মধ্যে বিরোধ 
উপস্থিত হইতেছে | এই বিরোধের নম্বর ন! হইলে পূর্বোস্ত গ্রতিজ্ঞার সত্যতা বিনষ্ট হই! 
যায়, এবং তাহার ফলে সংবিদ্ধের একত্বও নষ্ট হয়) এইজন্ত এমন এক সমন্বয়ের অন্বেষণ 
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নব্য দর্শনি--ফিকৃটে ৩৪৫. 
করিতে হয়, বাহার মধ্যে উল্লিখিত বিরোধের মীমাংসা! সম্ভবপর হয়। “বিভাজ্যতা”র প্রত্যর- 
দ্বার! এই সমন্বর সাধিত হইতে পারে। পক্রিয়াপরতা” এবং পনিস্কিয়ত” উভয়ের স্থানই 
“বিভাজ্যতা” প্রত্যরদ্বারা সম্ভবিত হর । পক্রিয়াপরতা” প্রত্যয় “বাস্তবতার” অন্তর্গত 
নিষ্কিপ্নতার প্রত্যয় “ব্যতিরেকেন্র অন্তর্গত। কোনও পদ্দার্থকে বিভক্ত করিলে তাহার মধ্যে 
এইরূপ বিরোধী ছুই পদার্থের স্থান হইতে পারে । “অহং অংশতঃ আপনাকে ব্যবচ্ছিন্ন 
করে, এবং অংশতঃ ব্যবচ্ছিন্ন হয়” ( ন-অহং কর্তৃক) এই প্রতিজ্ঞার মধ উপরি উক্ত ছুই 
প্রতিজ্ঞাই সংযুক্ত হইতে পারে। কিন্তু কেবল ইহাই ষথেষ্ট নয়। উভত্ন প্রতিজ্ঞ এক 
বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে। সুতরাং আরও শুদ্ধ ভাবে সমবয়-সাধক প্রতিজ্ঞটি হুইবে 
এইরূপ ঃ অহং বাস্তবতার বতসংখ্যক অংশ আপনার মধ্যে ব্যবছিন্ন করে, ্যতিরেকের 
ততনংখ্যক অংশ অনহমের মধ্যে ব্যবচ্ছিন্ন করে 1” আবন্তিত- হইয়া এই বাক্য দীড়াইবে 
এইরূপ ;ঃ অহং অনহমের মধ্যে বাস্তবতার ষতসংখযক অংশ ব্যবচ্ছিন্ন করে, ব্যতিরেকের 
ততসংখ্যক অংশ আপনার মধ্যে ব্যবচ্ছিন্ন করে।” এই ব্যবচ্ছেদের ' কাধ্য প|রস্পরিক ॥ 
এইরূপে ফিকুটে ক্যাণ্টের “সম্বন্ধের” তিন প্প্রকারের” মধ্যে সর্বশেষ “প্রকারের” 
(ব্যতিহার১ ) আবিফার করিয়াছেন। এই প্রকারেই তিনি “সন্বন্ধে”্র অন্তর্গত অন্ত 
ছুই প্প্রকারের*ও আবিষ্ধার করিয়াছেন। যখন অহং নিক্ক্রির বলিয়। পরিগণিত, অনহ্‌ং 
তখন সক্রিয় এবং বাস্তব! কিন্তু ইহাই "কারণত্ব”। যাহ! সক্রিয়, তাহাই কারণ; 
যাাকে নিক্রিযন মনে করা হয়, তাহ “ফল২*। কারণ ও তাহার উৎপন্ন ফলের সমবায়ই 
কাধ্যত। আবার দেখ, *অহং আপনাকে ব্যবচ্ছিন করে,” ইহার মধ্যে বিরোধ রহিয়াছে । 
(১) প্রথমতঃ ব্যবচ্ছিনন করে এই ক্রিয়ার কর্তী অহং। সুতরাং অহং সক্রিয়। (২) 
দ্বিতীয়তঃ অহং অহংকে ব্যবচ্ছিন্ন করে বলিয়া! অহং ক্রিয়ার কর্্মও বটে, এবং নিস্কিয়। 
স্থতবাং দেখা যাইতেছে, উক্ত বাক্যে সক্র্রিয়ত1 ও নিক্রিয়তা, বাস্তবতা! ও ব্যতিরেক, যুগপং 
অহুমে আরোপিত হইতেছে । এই বিরোধের মীনাংসা হইতে পারে কেবল সেইরূপ 
ক্রিম্নাার1, যাহা! এক সঙ্গে সব্তিষ্নতা ও নিস্ক্রিমত।|। অহং যে কাধ্যদ্বার৷ তাহার 
নিক্তি্তার ব্যবচ্ছেদ এবং নিঙ্রিন্তান্বার সক্রিন্নতার ব্যবচ্ছেদ করিতে পারে, এইরূপ 
কোন্‌ ক্রিয। আছে? এই সমন্তার মীমাংলার জন্ত “পরিমাণের” ধারণার প্রয়োজন । 
অহুমের মধ্যে প্রথমে সমস্ত ব|স্তবতাই অনবচ্ছিন্ন-পরিমাণ,৪ বা নিরংশক সমগ্রতা-রূপে থাকে । 
তখন একটি বৃছৎ বৃত্তের সঙ্গে অহমের উপমা দেওয়া যায়। নির্দিষ্ট-পরিমাগ কর্মের 
( কর্মরূপ বৃহৎ বৃত্তের একটা নির্দিষ্ট অংশের ) যে বাস্তবতা আছে, তাহ! সত্য। কিন্তু কর্ণের 
সমগ্রতার তুলনায়, নির্দিষ্-পরিমাণ কর্ম সমগ্র কর্ণের ব/তিরেক, এবং লেই অর্থে শিস্তিস্থত| | 
এই খানেই যে সমাধান আমর! অনুসন্ধান করিয়াছি, তাছ! প্রাপ্ত হওয়! বায়। ভ্রয্যত্বেরং 
প্রত্য়-্বারাই ইহার সমাধান হয়। অহ্ংকে লমগ্র বৃত্বরূপে, (যাবতীয় লতার লমষ্িরপে ) 
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ধার্গ! করিলে, তাহা দ্রব্য-রপে প্রন্তীত হয়। এই বুতের-_এই সমগ্রের-_নির্দি্ট অংশরণপে 
ইছ। সমগ্রের উপলক্ষণরূপেও১ প্রতীত হয়। ভ্্ব্য হইতে বিচ্ছিন্ন কোনও উপলক্ষণের ধারণা 
করা যায় না। কোনও বস্তকে নির্দিষ্ট পরিমাণ-যুক্ত বস্তরূপে ধারণ করিতে হইলে, তাহাকে 
জ্বর সম্প্রত্যয়ের অন্তর্গত রূপেই ধারণ। করিতে হয়। আদিতে একই মাত্র ভ্রব্য ছিল, 
ভাঙা! অহং। এই দ্রব্যের মধ্যে যাবতীয় সম্ভবপর উপলক্ষণ অবশ্থিত। হৃতরাং যত বস্তর 
অস্তিত্ব সম্ভবপর, সকলই তাহার মধ্যে অবস্থিত । অহ্‌ংই একমাত্র অনবছিন্ন অসীম | যখন 
"আমি চিত্তা করি”, “আমি কার্ধ; করি”, তখনি অহমের মধ্যে ব্যবচ্ছেদ আসিয়! পড়ে। এই 
দিক হইতে দেখিলে, ফিকৃটের দর্শনের সঙ্গে ম্পিনোজ্জার দর্শনের ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ। জেকোবি 
বলিয়াছিলেন, ইহ! আধ্যাত্মিক ম্পিনোজীয় দর্শন২ | অহং এবং অনহমের মধ্যে লমবন্ধ-বিষয়ে 
ছুই প্রকার মতের উদ্ভব হইতে পারে। এক প্রকার মত কারণত্ব ক্যাটেগরির প্রয়োগের 
ফল, দ্বিতীয় মত 92)565:10 ক্যাটেগরির প্রয়োগের ফল। কারণত্বের দিক হইতে দেখিলে 
অহংকে যখন অনহং-কর্তৃক ব্যবচ্ছিন্ন করা যায়, তখন অহং নিষ্ক্রিয়, অনহং সক্রিয় । অনহমের 
সক্রিপ্নতাই অহমের নিক্ক্রিয়তার কারণ । অহং কিন্তু কেবল ক্রিয়ারূপ। সুতরাং তাহার মধ্যে 
নিকিতা আলিবে কোথ! হইতে । এই নিস্ত্িতার কারণ, তাহা হইলে অনহং। এখানে 
সক্রিয়ত। ও নিক্ক্রিযতার মধ্যে যে ভেদ, তাহ! গুণের ভেদ, পরিমাণের ভেদ নহে। 
নিক্কিয়ত। হসপ্রাপ্ত ক্রিয়া নহে, তাহ! সক্রিয়তা হইতে ভিন্ন জাতীয় পদার্থ। সুতরাং 
অনহমের ক্রির়াই অহুংএর নিস্কি়তার কারণ । এই মত বতস্তবাদ। কিন্তু অহংকে 
জব্রূপে দেখিলে, তাহার মধ্যস্থ নিক্ষিয়ত ও সব্রিয়তার মধ্যে গুণ-গত কোনও 
ভেদ নাই। হাসপ্রাপ্ত সক্রিয়তাই তখন নিস্কিয়ত।। অহুমের নিক্কিয়তা তখন তাহারই 
সক্রিযতার হানপ্রাপ্ত অবস্থা । তখন নিক্কিয়তার কারণের জন্ত অহমের বাহিরে 
অনুসন্ধানের প্রয়(জন হয় না। অহমের বস্তত্বই তখন অনহমে স্থানাত্তরিত হয়। 
কিন্ত অনহুমের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব যদি না থ!কে, তাহ! হইলে অহমের বস্তত্ব কিসে স্থানাস্তরিত 
হইবে? স্বতন্ত্র বস্তর অভাবে স্থানান্তরের কথা উঠিতে পারেনা । এই বিরোধের মীমাংসার 
জন্ত নুতন একটি সমন্থয়ের প্রয়োজন। অধ্যাত্মবাদ ও বস্তবাদের মধ্যে সমব্বয়ের জন্ত 
ফিকটে যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাকে তিনি 0:26091 106918517 
বলিয়াছেন (লমালোচনামলক অধ্যাত্মবাদ )। তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, যে 
বন্তবাদিগণ যে বাহ্‌ কারণদ্বার৷ অহংকে ব্যবচ্ছিন্ন মনে করেনঃ--অহমের উপর .ক্রিয়ার 
এবং তভাহ।র নিস্কয়তার কারণ তাহারা ষে বাহ জগতে অনুসন্ধান করেন,--অন্তর্জগতে 
অহ্মের ক্রিয়া হইতেই তাহার উৎপত্তি। অহুমের প্রতিষোগিরূণে যে বাহ জগতের 
প্রতীতি হয়, থে ব|হ জগৎ অহুমের লম্মুখে বাধা-ম্বরূপে দাড়াইয়! তাহার ক্রিয় প্রতিহত করে, 
তাহা৪ অহমের ক্রিয়ারই ফল। অহমের ক্রিয়ার ফলে অহুমের বিপরীত এক তত্বের 
উদ্ভব হুর, তাহার ধর্শ বিপ্রকর্ষণ। এই তকে ফিকৃটে "£056953% নামে অভিহিত 
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করিয়াছেন। এই 411360939 শঙ্ধের অর্থ “আক্রমণের তল . এই 425933এর সংস্পর্শে 
আপিবামাত্রই অহমের ক্রিয়। প্রতিহত হয়, এবং অহমের দিকেই ফিরিয়া বায়। অর্থৃচ্ছ 
বন্ততে প্রতিহত হইয়! আলো!ক যেমন দিক্তরষ্ট হর, অহমের অমস্তে প্রলারপোম্মুখ ক্রিয়াও 
এই 4::56955এ প্রতিহত হইয়া তেমনি ফিরিয়। যায়। অহমের মধ্যে তাহার ক্রিয়ার 
ফিরিয়! যাওয়ার ফল হয়, অহমের ব্যবচ্ছেদ । অনহং হইতে অহ্‌ং ব্যবচ্ছিন্ন হয়। ক্যান্ট 
জানের মধ্যে যে *প্রাপ্ত উপাদানের" অন্তিত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, এই 4:196099- 
দ্বার ফিকৃটে তাহার নিরসন করিয়াছেন। এই প্রাপ্ত উপাদানের জন্ত অহমের বাছিরে 
কোনও অজ্ঞাত ও অজ্ঞের় ম্ব-গত বস্তর কল্পন। করিবার প্রয়োজন নাই। সংবেদন 
এই 42156953এর ক্রিয়ারই ফল। ন্থতরাং মনের বাহিরে তাহার কোনও কারণ নাই। 
দেশকালের প্রত্যয়ের কোনও কারণ ক্যাণ্ট বাহিরে অনুসন্ধান করেন নাই | মানুষের মনের 
মধ্যেই তাহার উৎপত্তি । 56955 যে মনের ক্রিয়ার প্রতিরোধ করে, ইহাও মনের কার্য্যের 
অবস্তক ফল। সেই প্রতিরোধের ফলে বাহা জগতের প্রতীতি। অহমেরপক্রিন] &156999এ 
প্রতিহত হইয়া বহুধ! বিভক্ত হইয়া পড়ে, এবং অহমে ফিরিয়! আসিয়া বাহ্‌ বস্তরূপে প্রতীত 
হয়। তখন তাহাদিগকে আমর] দেশব্যাপী বস্তরূপে গণ্য করি। ক্যাণ্টের স্ব-গত বস্তু, এবং 
ফিকৃটের এই 4256999 বস্ততঃ একই। 450955এর উৎপত্তি মনের মধো, আর ম্বগত 
বন্ত বাহিরে অবস্থিত, এই প্রভেদ | 4151095এর উৎপত্তির ক্রিয়!কে ফিকটে “ম্জনকারী 
কল্পনা" নাম দিয়াছেন। যে শক্তিদ্বার। মনের মধ্যে “বিষয়ে” উৎপতি হয়, এবং তাহার! 
সংবিদের বিষয় বলিয়! অনুভূত হয়ঃ তাহাই এই শক্তি। 

ফিকটে ইহার পর অহ্মের বিবিধ বুক্তি, (যাহার! অহং এবং অনহমের ফোগ-সম্পাদন 
করে, ) তাহাদের উৎপত্তির বর্ণনা! করিয়াছেন কল্পন সম্প্রত্যয়, সংবেদন, প্রত্যক্ষ জান, 
অনুভূতি, বুদ্ধি, বিচার, প্রজ্ঞ! প্রভৃতির ব্যাখ্যা! করিয়াছেন, এবং এই প্রসঙ্গে বিরূপে দেশ ও 
কালের ধারণার উৎপত্তি হয়, তা-ও দেখাইয়াছেন। 

অহুমের বুদ্ধরূপে অভিব)ক্তি অহ্মের স্বকীয় শ্তিছ্ারা সংঘটিত হয় না। অহমের 
বহিঃস্থ বন্তঘার] হয়। অহ্‌মের ক্রিয়ায় বাধ! উৎ* নন হওয়ার ফলে অহং প্রত্যাবর্তিত না হইলে, 
বুদ্ধির উৎপত্তি হইত ন1; সেই বাধা উপস্থিত না হইলে, অন্ধমের ক্রিয়! অনস্তে প্রধাবিত 
হইয়। অনির্দিষ্ট সততায় পর্যযবদিত হইয়। যাইত। বুদ্ধিরপে অহুমের আবির্ভাব নির্ভর করে 
এক অনির্দিই, অনির্দেশ্ত মনহমের উপর । এই অনহমের প্রযুক্ত বাধার জন্তই অহং বুদ্ধি-রূপ 
ধারণ করে। কিন্ত মনে রাখিতে হইবে, এই বাঁধা অহংকর্তৃক ন্ট, এবং এই বাধা-সমস্থিত 
সমগ্র অহং অন্য কোনও পদার্থ কর্তৃক অনবচ্ছিন্ন ; অহং স্বমংসিদ্ধ এবং লম্পূর্ স্বাধংন। বিস্ত 
বুদ্ধিরপে অহং সলীম ও পরতন্ত্র। সুতরাং অনপেক্ষ, অব্যবচ্ছিন্ন অহ, এবং বুহিন্নপ অহং 
যদিও স্বরূপতঃ অভিন্ন, তথাপি প্রকাশে পরস্পরের বিরোধী । এই বিরোধের ১ মাধান 
করিতে হইলে, মনে করিতে হইবে, যে অহমের মধ্যে নিক্ষি়তার স্থান একেবারেই নান 
আছে কেবল লক্রিয়তা, এবং যে অজ্ঞাত বাধাধার! অহ্মের কাধ্য প্রতিহত হইয়া ফিরিয় 
সে, তাহাও অহং-কর্ৃক স্বতঃই ব্যবস্ছিন্ন। কিন্তু এই বাধা। এই ব্যবচ্টেদা যাহা 
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অহদেরই সৃষ্টি, তাহ! অহংকেই বিদুরিত করিতে হইবে। জ্ঞানের ক্ষে্জে অহমের সন্গুখে 
হৃন্'বাধ।, কর্ণন্থারা অহংকেই দুর করিতে হইবে । যে অনহং অহ্মেত নিজের সৃষ্ট, তাহাকে 
আপনার মধ্যেই ফিরাইয়। আনিয়। গ্রহণ করিতে হুইবে, অর্থাৎ অহুং এবং অনহমের এই 
ভেদকে বস্তগত গণ্য ন! করিয়, স্বক্কৃত বলিয়া বুঝিতে হইবে। 

_ অহং বেমন আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছে,৯ তেমনি ব্যবচ্চিন্ও করিতেছে। এই জন্ত 
অহুমের সক্রিয়তার মধ্যে ফিকটে ছুইটি বিভিন্নমুখী উপাদানের অস্তিত্ব আছে বলিয়াছেন; 
একটি কেন্ত্রানথুগ,২ অন্যটি কেন্দ্রাতিগ৩ । অহং যখন অসীমে আপনাকে বিস্তারিত করিবার 
জন্ত উদ্ভত, তখন কেন্ত্রাতিগ ) বখন বাধাপ্রাপ্ত হইয়া! আপনাতে ফিরিয়! আসে তখন 
কেন্ত্ামুগ। অহমের বহির্গামী ক্রিয়া বখন বাধাপ্রাপ্ত হইয়া আপনাতে ফিরিয়া! আসে, তখনি, 
যাহাতে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহাই বিভিন্ন বস্তর্ূপে প্রকাশিত হয়। এই প্রকাশ স্থজনশীল 
কল্পনার কাধ্য। অহংএর আবত্মপ্রতিষ্ঠ।ঠ এবং আত্মব্যবচ্চেদরূপ পরস্পর বিরোধী হুই ক্রিয়ার 
ফলম্বরূপ এই সকল মৃষ্তি স্থষ্ট হয়। অহং আদিতে সংবিদহীন, অসীম, অনির্দিষ্ট, অনির্দেশ্ঠা, 
শুদ্ধ ক্রিয়্ামর, অনস্তে আপনাকে বিস্তৃত করিতে উন্মুখ । এই প্রচেষ্টার বাধ! অহমের 
মধ্য হইতেই উদ্ভূত হইল; তাহার আত্মপ্রসার-চেষ্ট! বাধাপ্রাপ্ত হইয়া তাহার মধ্যে 
ফিরিয়! আসিল; সেই বাধ! অংং হইতে ভিন্ন রূপে প্রভীত হইয়া! অহমে সংবিদের সৃষ্টি 
করিল। ভিন্ন ভিন্ন বস্তর্ূপ অহমের নিজের ক্রিয়াই অহমের সমীপে ঠপরির হ্ইয়! 
নিধিবশেষ অহংকে বিশিষ্ট সসীম সংবিদে পরিণত করিয়াছে। 

অভিজ্ঞতার মধ্যে ক্যাণ্ট ভ্বিবিধ উপাদান দেখিতে পাইয়াছিলেন £ একটি মনের স্বরূপ 
হইতে উদ্ভূত, অপরটি প্রাপ্ত । দেশ ও কাল এবং *প্রকার/দিগের ধারণ! মনের স্বরূপ হইতে 
উদ্ভূত। আর যেসকল সংবেদনের উপর এই নকল ধারণ প্রযুক্ত হইয় তাহাদিগের মধো 
শঙ্খল! গ্রতিষ্ঠ। করিয়া! জ্ঞান উৎপাদন করে, তাহার। প্রাপ্ত । প্রাপ্ত উপাদান কোথা হইতে 
মনের মধ্যে আলিয়! উপস্থিত হয়, এই প্রশ্নের উত্তরে ক্যাণ্ট স্বগত বস্তরূপ বাহ্‌ জগতের 
করপন। করিয়াছিলেন । মনোমধাস্থ সংবেদনের কারণরূপে তিনি বাহ্‌ জগতের অস্তিত্ব 
স্বীকার করিয়াছিলেন। ফিকৃটে দেখিতে পাইলেন, কারণ “প্রকার” কেবল প্রতিভাল- 
ফ্লিগের উপরই প্রযুক্ত হইছে পারে, কিন্তু স্ব-গত বস্ত যখন প্রাতিভাসিক জগতের বাহিরে 
অবশ্থিত, তখন তাহাকে কারণরূপে গণ্য করা যায় না। বিশেষতঃ স্বগত বস্ত-সম্বন্ধে 
যখন কিছুই জানা নাই, তখন সেই অজ্ঞাত পদার্থসবার] পরিজ্ঞাত সংবেদনের ব্যাখ্যা কর! 
যাইতে পারে না| এই জন্ত তিনি ম্বগত বস্তর অস্তিত্ব অস্বীকার করিলেন, এবং সংবেদন- 
দিগকেও বাহ কারণ-নিরপেক্ষ মনোজাত পদার্থ বলিয়। গ্রহণ করিলেন। কিন্তু সবেদন 
ও মনঃ বিভিন্নজাতীয় পদার্থ পরস্পর বিরুদ্ধধন্মী। মনের মধ্যে তাহাদের উৎপত্তি হয় 
কিরূপে? এই প্রশ্থের সমাধান করিতে গিয়! ফিকটে দেখিতে পাইলেন, মনের মধ্যে তাহা 
হইতে ভিন্নধর্মী পদার্থের আবির্ভাব হইতেই সংবিদের আবির্ভাব হয়। এই ভিন্নধর্মী 

] 

। 1 ৮992. 2 ০6120105551 » (০৫700110891 


মব্য দর্শন--ফিকৃটে ৩৪৪ 


পদার্থের আবির্ভাব ন! ছইলে মনঃ নিজের অস্তিত্বই অবগত হইতে পার না। নিজের 
অন্ভিত্বের জ্ঞানের জন্ত একটা আঘাতের প্রয়োজন; সেই আঘাত-প্রাপ্তির জন তথকিধিত 
"প্রাপ্ত” উপাদান মনের মধ্যে স্থষ্ট হয় । এই উপাদান-স্থষ্টির পূর্বে “অহুং” সংবিদ-হীীন 
ছিল। তখন “অহং* ছিল অসীম অনবচ্ছিন্ন, অনির্দিষ্ট ও অনির্দেশ্ত । কিন্তু তাহার মধ্যে 
সংবিদের সন্তাবন। নুপগ্ত ছিল। সেই সম্ভাবন!কে বাস্তবে পরিণত করিবার জন্তই সেই জলীম 
অবাক্ত বিশুদ্ধ ক্রিয়ারূগী অহং অ/পনার ক্রিয়ার বাধ! নিজেই সহি করিয়াছে। সেই বাধা 
ন। থাকিলে অহমের ক্রিয়। কোনও ফল প্রসব করিতে সক্ষম হইত না। তাই অহং নিজেই 
নিজের বাধ! স্ষ্টি করিয়! সংবিদরূপে আত্মপ্রকাশ সম্ভবপর করিয়াছে । এই বাধাদ্বারা 
প্রতিহত অসীম অহমের ক্রির1 অহং হইতে স্বতন্ত্র অনহং রূপে অনবরত আবিভূর্ত হইতেছে, 
এবং অসংখ্য অংশে বিভক্ত হইয়! অহমে ফিরিয়া! আলিয়া আঘাতদ্বার! সংবিদেয় সৃষ্ট করিয়। 
লেই সংবিদের বিষয়-রূপে প্রতিভাত হইতেছে। প্রথম আঘাত আলিবার পূর্বে অহমের 
মধ্যে কোনও বোধই ছিল না। প্রথম আঘাতের ফলে উৎপন্ন হয় একটা অস্পষ্ট বেদনার 
অনুভূতি, তাহার সহিত কোনও জ্ঞানই নাই। ইহাই শুদ্ধ সংবেদন। পরের আঘাতে 
অহুং স্বকীয় অস্তিত্বের জ্ঞানলাভ করিয়! সংবেদনকে আপনা হইতে ভিন্ন বলিয়া অন্থভব 
করে। ইহাই প্রত্যক্ষ জঞান। এই জ্ঞানে সংবেদন দেশ ও কালে অবস্থিত বলিয়। মনে হয়| 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান দেশ ও কালে ব্যবশ্থিত হইবার পরে বুদ্ধির আবির্ভাব হইলে, প্রতাক্ষ জ্ঞান হইতে 
সন্প্রত্যয়ের উদ্ভব হয়। প্রত্যক্ষজ্ঞান ও সম্প্রত্যয়ের পরে আবিভূ্তি ছয় “বিচার” । এই বিচার- 
সবার! লংবিদের বিষয়লকল শিিষ্ট রূপ প্রাপ্ত হয়। সর্বশেষে আবির্ভত হয় প্রজ্ঞা, যাহার ফলে 
অহং পরিপূর্ণ আত্ম-সংবিদ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সীম ব্যবচ্ছিন্ন আত্মনংবিদের উৎপাদনদারাই 
অসীম অহমের আতত্ম-বিকাশ সম্পূর্ণ হয় না। আত্ম-নংবিদের আবির্ভাবের জন্ঠ যে অনহুমের 
সুষ্টির প্রয়োজন হইয়াছিল, সেই অনহমের বাধ! অতিক্রম করিয়া এক আদর্শের 
প্রতিষ্ঠাতেই এই বিকাশের চরম পরিণতি । অনহমের আবির্ভাবের ফলে অহমের মধ্যে 
বহু-সংখ্যক ব্যক্তির সৃষ্টি হইয়াছিল। এই সকল ব্যক্তির সমবায়ে সমাজ গঠিত হুইয়াছে। 
সমাজের মাধামে ব্যক্তিত্বকে পরিপুর্ণতা দান করিয়া আপনার পরিপূর্ণ বিকাশ-লাধন করাই 
অলীম অহমের লক্ষ্য! অসীম অহমের ক্রিয়া! বাধাপ্রাপ্ত না! হইলে মানবীয় চিন্তা অথবা 
তাহার বিষয়ের অস্তিত্বই থাকিতে পারিত না। জগং-স্থষ্থির জন্ত জগৎ স্যষ্ট হয় নাই। 
জগংকে জয় করিয়া আপনার বিকাশ-লাভের জন্তই অহং জগতের স্যষ্টি করিয়াছে। 
অনহমের বাধা জয় করিয়া স্বরাজ্য-লাভই সৃষ্টির লক্ষ্য। এই. বাধা বিদুগিত করিবার জন্তই 
প্রজ্ঞার আবির্ভাব। প্রজ্ঞা দ্বিবিধ--উপপাদ্দক এবং ব্যবহারিক। ব্যবহারিক প্রজ্ঞার. সহায়তা 
কর।ই উপপাদক প্রজ্ঞার রার্য। অসীম অহমের স্বরূপ ক্রিয়া; ক্রিয়াছারাই অহমের 
আত্মবিকাশ সাধিত হয়। এই আত্মাবকাশে সহায়তা করাই উপপাদক প্রজ্ঞার জক্ষ্য। 
আত্মবিকাশের জন্ত সংঘিদের প্রয়োজন হইয়াছিল; সংবিদ্দের উদভবের জন্ত প্রয়োজন 
হইয়াছিল্‌ অনহমের ) কিন্তু অহমের সহিত অনহুমের বিরোধ দুর করা যখন অসম্ভব হুইল, 
তখন প্রজ। বলিল “যখন অনছুং অহযমর স্থিত কিছুতে মিলিত হইবে না, তখন অনহমের 


৩৫০ পাশ্চান্ত্য দর্শনের ইতিহাস 


ধবংল কয়।” এই উদ্দেস্তে প্রচেষ্টাই ব্যবহারিক প্রজ্ঞার কাধ্য। কিন্তু অনীম অহং 
এবং ঈশীম ব্যবচ্ছিন্ন অহমের মধ্যে অসামঞ্রন্ত সম্পূর্ণ বিদুরিত হয় নাই। অনহমের বাধ। 
দুর করিবার জঙ্ত এই প্রচেষ্ট অনন্ত কাল ধরিয়! চলিবে। সীম অহমের সসীমত্ব দুরী 
করণের চেষ্টা চিরকাল চলিতে থাকিবে। ব্যবহারিক গ্রস্ত যে আদর্শ জগতের প্রতিষ্! 
করিতে চার, সে চেষ্ট1! অনহং-হার! পদে পদে প্রতিহত হয়। কেনন! যে বুদ্ধিদ্ধার অনহংকে 
ধ্বংল করিতে হইবে, তাহা!রই বিষয়রূপে অনহং অবস্থিত) অনহং-কর্তৃক ব্যবচ্ছিন্ন সেই 
বুদ্ধির অস্তিত্বই অনহমের উপর নির্ভঃশীল। আমাদের লসীমত্বের বিস্তার-লাধন কর! আমানের 
কর্তব্য) কিন্তু তাহ! চিরকাল আদর্শ ই থাকিবে, কখনও, তাহা সম্পূর্ণ হইবে না। ইহাই 
লমীমের নিয়তি । 

জ্ঞ/নের বিজ্ঞানে যে সকল তত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, কর্মনীতিতে ফিকৃটে তাহাদের 
প্রয়োগ করিয়াছেন। প্রমাণ না করিয়া! তিনি কিছুই গ্রহণ করেন নাই। জগতে যে 
বহুলংখ্যক ব্যক্তির অস্তিত্ব আছে, ইহ।ও তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মানুষের 
দেছের অস্তিত্বও প্রমাণ করিতে চেষ্ট! করিয়াছেন। 

সমীম প্রজ্ঞাবান জীবের কর্মের স্বাধীনতা না৷ থাকিলে, তাহার আতআবিকাশ কখন 
সম্ভবপর হয় না। কিন্তু ইন্ির়গ্রাহা জগতেই কর্ণ করা সম্ভবপর । জগতের হীক্জু্গ্রাহথ 
অস্তিত্ব যদি না৷ থাকে, তাহ! হইলে বর্ম অনুঠিত হইবে কোথায়? আবার একটি মাত্র 
প্রজ্ভাবান্‌ জীবের কর্থের স্বাধীনতারও কোনও অর্থ হয় না। কেননা অন্তান্ত প্রজ্ঞাবান 
জীব না থাকিলে, যাহার কর্মের স্বাধীনতা আছে, তিনি লে স্বাধীনতার অস্তিত্বই জানিতে 
পারিবেন না। বহুসংখ্যক স্বাধীন প্রজ্ঞ/বান জীবের এক্ত্র বাস করিতে হইলে, প্রত্যেকেরই 
তাহার স্বাধীনতার এমন ভাবে ব্যবহার করা উচিত, যে তদ্বার। অন্তের স্বাধীনতার খর্বত। 
সাধিত নাহযর়। স্বাধীনতার ব্যবহার-সম্বন্ধে এই পারস্পরিক লন্বন্ধ অধিকারবিষয়ক সন্বন্ধ। 
ইহ! প্রাকৃতিক নিয়ম। এই নিয়মের প্রথম কথা-_অন্ত যে লকল মানুষের সহিত তোমার 
সংদর্গ আছে, তাহাদেরও তোমারই মত ম্বাধানত| আছে, ইহ! মনে রাখিয়। তোমার 
স্বাধীনত। সংঘত কর। প্রত্যেক “শহংএর জন্য তাহার কর্ণক্ষেত্র পির্দিই আছে। 
এই কর্মক্ষেত্রের লীমাদ্ধার| প্রত্যেকের অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারিত হয়। জগতের মধ্যে 
গ্রতোক বাক্তির জন্ত নির্ধারিত কর্মক্ষেত্রের আরম্ভ তাহার দেহ হইতে। (এই দেহ 
হইতেই প্রত্যেকের কর্ণ সুরু হর )। ইন্্রিয়গ্রাহ জগৎ লকলের পক্ষে ল|ধারণ। ইনথা- 
দ্বারা পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান সম্ভাবিত হয়! কিন্ত এই জগতে কর্ম করিবার 
লময় মনে রাখিতে হইবে, যে এই কর্মক্ষেত্র সকলেরই, সকলেরই উদ্দেশ এক, এবং এই 
উদ্দেন্ত দিদ্ব করিতে হইলে প্রত্যেকেরই স্বাধীনতার ব্যবহার আবশ্তক। এই স্বাধীনতার 
ব্যবহার-কালে মনে করিতে হইবে, লকল মানুষই লমান স্বাধীন, এবং প্রত্যেকের স্বাধীনত। 
যাহাতে অন্ত কাহারও স্বাধীনতার বাধান্বরূপ না হয়, তাহ! দেখিতে হইবে) এবং এই জন্ট 
তাঙ্কার লীগ! নির্দিষ্ট করিতে হইবে। 


নব্য দর্শন-_ফিকৃটে ৬৫১ 
ব্যবহার বিজ্ঞান* 


“অধিকারকে” ফিকুটে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন ঃ প্রথমতঃ আদিম অধিকার-_ 
প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিত্ববশতঃ যে অধিকার তাহার প্রাপা। এই অধিকার মানুষের 
আছে বলিক়াই প্রত্যেক মানুষ কাহারও উদ্দেস্ঠ-লিদ্ধির উপারমাত্র নহে | ইন্দ্রিযগ্রাহ জগতে 
স্বতন্ত্রডাবে কাজ করিবার অধিকারই এই আদিম অধিকার । ইহ! হইতে উদ্ভূত হয় 
(ক) ব্যকি-ম্বাধীনতা ও (খ) সম্পত্তির অধিকার। দ্বিতীয়তঃ__দমনমূলক অধিকার৯ | 
ব্ক্তি-ম্বাধীনতা-রক্ষার জন্য বাহ্‌ শক্তির প্রয়োগ আবশ্তক। আমার আদিম অধিকার যে 
মানিবে না, তাহাকে বল-প্রয়োগে তাহ! মানিতে বাধ্য করিবার জন্ত শাস্তিমূলক আইনের 
প্রয়োজন। এই প্রকার আইন-প্রতিষ্ঠার জন্ত ব)কিদিগের মধ্যে পারস্পরিক চুক্তি 
আবশ্তক। কিন্তু এই প্রকার চুক্তি কেবল সকলের মঙ্গলের জন্য স্ষ্ট রাষ্্রগঠন- 
রাই সম্ভবপর হয়। সুতরাং মানুষে মানুষের মধ্যে বিচারের জন্য (৩) রানী 
অধিকারের উদ্ভব হইয়াছে । রাট্রীয় অধিকার বলিতে বুঝায় (ক) রাষ্ট্রের অন্তর্গত 
সকল নাগরিকের মধ্যে পরস্পরের অধিকার-রক্ষা করিবার জন্ত স্বাধীন চুক্তি, (খ) 
অইন-প্রণয্ননের জন্ত ব্যবস্থাপক সভা, ষাহীদ্বারা জনগণের সাধারণ ইচ্ছা আইনে বিধিবদ্ধ 
হয়, এবং (গ) ব্যবস্থাপক সভায় ব্যক্ত সাধারণের ইচ্ছ কার্যে পরিণত করিবার জন্ত 
ক্ষমতাপ্রাপ্ত শাসন-শক্তি । এক দিকে যুক্তিসম্মত রাষ্ট্রের আদর্শ; অন্তদদিকে বাস্তব ক্রটীপূর্ণ 
রাষ্ট্র; ফিকৃটের মতে বাস্তব রাষ্্রকে আদর্শ রাষ্ট্রে পরিণত করাই উদ্গেস্তী। কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবে 
আদর্শ রাষ্ট্র-ৃ্টি সম্ভবপর নহে । ক্রমে ক্রমে রাষ্ট্রকে আদর্শের নিকটবর্তী করাই রাষ্ট্রনীতির 
লক্ষ্য। রাষ্ট্রের গঠন যেরূপই হউক না কেন, ষদি তাহা উন্নততর সংবিধানের 
পরিপন্থী ন৷ হয়, তাহ! হইলে তাহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়। গণ্য হইবার যোগ্য । যে 
গঠনতন্ত্রে পরিবর্তন অসম্ভব, যাহা বর্তমান গঠনকেই চিরস্থায়ী করিতে সচেষ্ট, তাহাই 
অযৌক্তিক ৷ 

ফিকুটের মতে প্রতোক রাষ্ট্রেরই এমন ব্যবস্থা! কর! উচিত, যাহাতে রাষ্ট্রের অন্তর্গত 
প্রত্যেক ত্যক্তি স্বীয় পরিশ্রমন্ধার| জীবকাউপার্জনে সক্ষম হয়'। প্রত্যেকের কর্ম করিবার 
(জীবিকার জন্ড ) অধিকার সামাবাদের মুলমন্ত্র। ফিকৃটের সাম্যবাদমূলক রাষ্ট্রের কল্পনায় 
প্রত্যেক নাগরিকের জন্য কর্মসংগ্থ'ন ও তাহার মজুরীব্যবস্থ! করিবার জন্ত উৎপাদন ও 
বৈদেশিক বাণিজোর ভার রাষ্্ী নিজের হতে গ্রহণ করিবে। পরিশ্রমের বিভাগ এবং 
 সংগঠনঘার! রাষ্ট্রের সকলেই সম্পত্তির অধিকারী হইবে, এবং শ্রমিকের! মিলিত হইয়!] 
যতদুর সম্ভব কম পরিশ্রমে যতদূর সম্ভব অধিক অর্থ উৎপাদন করিবে 
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৬৫২ পাচ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস 
র্মনীভি 


পতনের বিজ্ঞানের অনপেক্ষ অহং অসংখ্য অংশে বিভক্ত হওয়ার ফলে মানধ- 
লমাজের উদ্ভব হইয়াছে । অধিকার-ততে ফিকটে মানবসমাজের অন্তর্গত ব্যঙি'দিগের 
অধিকারের ব্যাখ্যা! করিয়াছেন। তাহাদের একত্ব-বিধান করাই সমস্ত । 51005015101 
গ্রন্থে ফিকৃটে কর্তব্যের ব্যাখ্য। করিয়াছেন । অধিকার এবং সুনীতি মুলতঃ বিভিন্ন। 
অপরের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ পরিহার করিবার জন্ত কোনও কর্ম করিবার অথবা 
কোনও কর্ম হইতে বিরত থাকিবার যে বাহ আবস্তাকতা, তাহাই অধিকার । আর 
বাহ প্রবর্তনার বদীভূত না৷ হইয়া, কোনও কর্ম করিবার অথবা কোনও কর্ণ হইতে 
বিরত হইবার যে আভ্যন্তয়ীণ আবশ্তকতা তাহাই স্ুুনীতি। একজনের স্বাধীনতার 
প্রবৃত্তির সহিত অন্তের ম্বাধীনতার প্রবৃত্ির বিরোধ হইতে অধিকারের উৎপত্তি । তেমনি 
একটি মানুষের মধ্যে বিভিন্ন প্রবৃত্তির বিরোধ হইতে স্থুনীতির উৎপত্তি। প্রত্যেক 
্রক্ঞাবান জীবের মধ্যে স্বাধীনতা-লাভের প্রচেষ্টা আছে। এই স্বাধীনতা অন্য কিছুর 
প্রীপ্তির উপায় নহে। ইহাই চরম লক্ষ্য। ইহাই মানুষের কর্মের মৌণিক বিশুদ্ধ 
উৎল। বাহ বস্তর অধীনতা হইতে মুক্তিই ইহার লক্ষ্য। কিন্ত প্রজ্ঞাবান হইলেও 
গ্রত্যেক মানুষই আপনাকে দেহবিশিষ্ট বলিয়া! জানে। তাহার শ্তদ্ধ সত্তা ব্যতিরিক্ত তাহার 
মধ্যে একটি কর্মের উৎসও আছে?) সে উৎম তাহার আত্মরক্ষার প্রবৃত্ি। এই আত্মরক্ষার 
প্রবৃত্তির লক্ষ্য স্বাধীনত! নহে, সুখভোগ । সখের জন্তই হুথের সন্ধীন। কর্মের এই ছুই 
উৎল পরম্পর বিরোধী বলিয়া প্রতীত হইলেও, তাহা! অসীম অহমের ক্রিয়াপরতারই 
বিভিন্ন রূপ। আত্মরক্ষার প্রবৃত্তির ধ্বংলও সম্ভবপর নহে। ইহার ধ্বংস হইলে সঙ্গে 
সঙ্গে যাবতীয় সচেতন কর্ম বিনষ্ট হয়। সুতরাং উভয় প্রবৃত্তিকে এমন ভাবে 
মিলিত করিতে হইবে, যে দৈহিক প্রবৃত্তি বিশুদ্ধ স্বাধীনতার গ্রবৃত্িগ্ারা চালিত হয়। 
উভয় তত্বের এই মিলন ইন্দ্রিয়জগতে অনুষ্ঠিত কর্ধেই লম্তবপর | কি সেই কর্ণ ইন্জিয়- 
জগতে অনুঠিত হইলেও, তাহার উদ্দেন্ত হইবে ইঞ্জিয় জগতের বন্ধন হইতে মুক্তি) কেবল 
বাহ জগৎ বর্জন করিয়া এ মুক্তি আঁনিবে না। কেবল নুখল।ভের চেষ্টান্বারাও সমস্যার 
সমাধান হইবে না। বাহু জগতেই এমন ভাবে কাধ করিতে হইবে, যে অহং ক্রমশঃ 
মুক্তিলা্ত করে, অনহমের উপর তাহার ক্ষমতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এবং প্রন্কৃতির উপর প্রজ্ঞার 
্রতৃত্ব ক্রমশঃ অধিকতর প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমশঃ অধিকতর স্বাধীনতা-লাভের উদ্দেস্ত 
স্বাধীনভাবে কর্ম করিবার প্রচেষ্টার মধ্যে উভয় তত্ব মিশ্রিত আছে? এবং ইহাই নৈতিক 
প্রবর্তনা। কিন্তু নৈতিক কর্থের শেষ (লব্ববা ফল) অনীমে অবস্থিত। তাহ! কখনও 
অধিগত হইতে পারিবে না, কেন না যতদিন “অহং স্ব-নংবিদ সমন্লিত বুদ্ধিরূপে অভিব্যক্ত 
থাকিবে, ততদিন কখনই অবচ্ছোদ-মুক্ত হইতে পারিবে না। নৈতিক কর্ণের প্রক্কৃতি 
এই ভাবে বর্ন! কর! যাইতে পারে £--শ্রেডীবদ্ধ কর্ণরাজি, কর্মরাজির একটির পর একটি 
এমন ভাবে ব্যবস্থিত, যে এক একটি সম্পর্ন করিয়। "আহং” সম্পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকতর 


নব্য ধর্শন--ফিকৃটে ৩৫৩ 
নিকটবর্তী হয়। এই কর্ম শ্রেটীর কোনটিই অনাবশ্তক, নহে। এই কর্ণশ্রেটীর অন্তর্গত 
কার্ষ্যে সর্ব! নিধুক্ত থাকাই আমাদের নৈতিক কর্তব্য । সুতরাং নৈতিক তত্ব এরই ঃ 
অবিরত তোমার কর্তব্য পালন কর। ষাহাই কর,' স্বাধীন ভাবে কর, যাহাতে স্বাধীন 
হইতে পার, সেই ভাবে কর, অন্ধ ভাবে না বুঝিয়া কোনও কর্ম করিও না। কর্তব্য বলিয়। 
কোনও কর্ম যখন বুঝিবে, তখন তাহ! করিবে । ফল আশা না করিয়! কর্তব্যবোধেই 
কর্তব্য করিবে। লমবেদন!, অন্ুকম্পা, উপচিকীর্ষ। প্রভৃতি শ্বভাবতঃ পরার্থপর প্রবৃত্তির 
কোনও নৈতিক মুল্য নাই। কর্তব্--বোধে কৃত কর্মের সহিত তাহাদের বিরোধ নাই, সতা, 
কিন্ত তাহাদের সহিত ফল-কামনার সম্বন্ধ আছে। নৈতিক কর্মের কোনও উদ্দেশ্ত নাই। 
কর্তব্য-বুদ্ধিতেই নৈতিক কর্ম কৃত হয়। নৈতিক প্রবর্তনারও ফলোৎপদ্দিক! শক্তি আছে; 
কিন্ত সেই উৎপান্ত ফল কর্মের লক্ষ্য নহে | তাহার একমাত্র কাম্য বন্ধনমুক্তি । স্বাধীন 
কর্মঘারাই মানুষ সম্পূর্ণ স্বয়ং-প্রতিষ্ঠ হইতে পারে। কর্তব্য-বোধে কৃত করেই প্রজ্ঞাবান 
জীব স্বাধীন সত্তারপে প্রকাশিত হয়। “তোমার কর্তব্য-বুদ্ধি অনুলাঁরে কর্ম কর, অথব৷ 
তোমার ধর্ম-বিবেকের আদেশ পালন কর”-_ইহাই নৈতিক কর্মের ভিত্তি। কিন্ত প্রশ্ন 
হুইতে পারে, আমাদের কর্তব্যবুদ্ধি ষে ঠিক তাহার প্রমাণ কি? তাহার প্রমাণ আমাদের 
অন্তরের অনুভূতি। এই সহজাত অন্ুভূতিদ্ার! প্রতারিত হইবার ভয় নাই। কেননা 
যেখানে বিশুদ্ধ অহমের সহিত আমাদের ব্যক্তিত্বের অহমের পরিপূর্ণ সামঞ্জন্ত আছে, 
সেখানে ভিন্ন এই অনুতূতি কখনও হয় না । 


ফিক্‌টের ধর্মমত 

“জগতের এশ্বরিক শাসনে আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তি”, “সাধারণের নিকট আবেদন” 
এধং “মানুষের গন্তব্য স্থান”, এই তিন প্রবন্ধে ফিকৃটের ধর্শ্মতের ব্যাখা! আছে। প্রথম 
প্রবন্ধের মর্ম পুর্বে উদ্ধৃত হুইাছে। এই প্রবন্ধে জগতের নৈতিক ব্যবস্থাকে ফিকৃটে ঈশ্বর ' 
নামে অভিহিত করিয়াছেন। কর্তব্য-কর্ম-সম্পাদন-দঘবার। জগতের এই এশ্বরিক অংশ 

আমাদের মনে জীবন্ত হইয়া উঠে । 
যে ব্যবস্থায় জগৎ পরিচালিত হইতেছে, ত|হ।ই এই নৈতিক ব্যবস্থা । এই ব্যবস্থ! 
অর্থহীন নহে। হন্ত্িক-জগতের দ্বৃশ্তমান ব্যবস্থার উপরে আর এক ব্যবস্থা আছে, 
যাহার জন্ত ইন্দ্রিয়-জগতেই আমাদের নৈতিক উদ্গেহা সফলতা-লাভে সক্ষম হুয়। 
ইন্জিয়-জগৎ আমাদের স্বাধীনতার পথে বাধ! হইলেও, সেই বাধ! অতিক্রম করিয়! তাহা" 
দ্বারাই আমাদের নৈতিক লক্ষ্যের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়! সম্ভবপর । এই ব্যবস্থায় 
প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরে ধর্মবিবেকের উদ্ভব হুইয়াছে, এবং তাহাছ।র! মানুষের কর্তব্য 
নিষ্ধীরিত হইতেছে । এই বাবস্থায় মতের বন্ধন হুইতে মুক্ত হুইয়! ক্রমশঃ আনন্দলাভ 
সম্ভবপর ছইয়াছে বলিয়াই, ইহ] নৈতিক ব্যবস্থ। নামে অভিহিত। ইছাকেই ফিকুটে ঈশ্বর 
বলিয়াছেন, "এবং ইহা! ব্যতীত অগ্ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব অন্বীকার করিয়াছেন। ফিকৃটে ঈশ্বরকে 
সত্ব! বলিতে অনিচ্ছক । সত্তা! বলিতে জানের বিষয় বুঝায় ; নে বিষয় জ্ঞাত। হইতে স্বত্্। 
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৩৫৪ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 
যে অসঙ্গকে সন্ধা-রপে গণা করে, সে আপনাকে অসঙ্গ হইতে ম্বতন্্ মনে করে। কিন্ত 
আপনার বাহিরে অনুসন্ধান করিলে অসঙ্গকে পাওয়া যায় না। তাহাকে নিজের মধ্যে 
নিজের জীবনে পাইতে হয়। জশ্বরকে যেমন সত্তারূপে ধারণ! কর! যায় না, ভ্রব্-রপেও 
তেমনি তাহার ধারণ! কর! সম্ভবপর হয় ন৷) কেন ন৷ দ্রব্যরূপে ধারণা করিতে হইলে, তাহাকে 
দেখে বিস্তৃত বলিতে হয়। সে হুর পৌত্তলিকতা। চীহবরে ব্যক্তিত্বের আরোপ করিলে, 
তাহাকে সীমাবদ্ধ কর! হয়। সেই জন্ত জগতের নৈতিক ব্যবস্থাই ঈশ্বর। শৈতোর 
অনুভূতিকে শীত" নাম দিয়! যেমন তাহাকে একটি স্বতন্ত্রবস্তরূপে আমর] কল্পনা! করি, তেমনি 
এই জাগতিক ব্যবস্থাকেও আমাদের সলীম বুদ্ধি একটি সত্তাবান পদার্থ বলিয়া! কল্পন। করে। 
অস্তিত্বের প্রত্যয়ের সহিত সংবেদনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কোন পদার্থের অস্তিত্ব আছে, বলিলে 
তাহার ইন্দ্রিয়-গ্রাহ রূপের আমর! কল্পনা! করি । ঈশ্বরের অস্তিত্বের সঙ্গেও আমর ইন্রিয়- 
গ্রাহথ রূপের কল্পনা করি। 'সেই জন্তই দর্শন ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করে 
না। ধর্মীয় সংবেছ্ন কিরূপে উদ্ভূত হুয়, তাহাই দর্শনের আলোচ্য । জগতে যে নিয়ম 
প্রতিষ্ঠিত, তাহাকে “প্রজ্ঞা-সম্মত ইচ্ছা” বল। যায়। নেই ইচ্ছার সহিত ব/ক্তির ইচ্ছার 
সমম্বর-সাধন ব্যক্তির লক্ষা। এই জাগতিক নিয়ম অথব! পপ্রজ্ঞ-সম্মত ইচ্ছা” 
আমাদিগকে জানাইয়! দেয়, যে আমাদের কর্তবা-সম্পাদনের জন্। ইন্দ্িয়গ্রাহ জগতের 
প্রয়োজন । সেই জন্তই এই ইচ্ছা আমাদের মধ্যেই এই জগতের সৃষ্টি করে। এই 
অর্থে ইহাকে জগতের স্ৃষ্টিকর্ত। বল! যায়। জগৎ নৈতিক জগতেরই দৃশ্তমান রূপ। 
আমাদের জীবন এই নৈতিক ব্যবস্থারই জীবন। সেই জন্ত ইহ! চিরস্থায়ী । প্রজ্ঞার 
নিয়মানুলারে জীবন পরিচালিত করিবার জন্ত দু প্রতিজ্ঞা কাধ্যে পরিণত ন৷ হইতে পারে। 
কিন্তু এই প্রতিজ্ঞাই আমাদিকে 'অমরত! দান করে। 

ফিকৃটের 70561096100 ০0 11917 € মানবের গন্তব্য) তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম 
খণ্ডের নাম “সংশয়” দ্বিতীয় খণ্ডের নাম প্জ্ঞান”, তৃতীয় খণ্ডের নাম “বিশ্বাস” । 
সাধারণ সংবিদ জগতের একটা অংশরূপে কার্ধয-কারণের নিয়মহারা নিয়ন্ত্রিত । সেই 
সংবিদে যেমন স্বাধীনতার অনুভূতি আছে, তেমনি তাহ! আপনাকে বিষয়-কর্তৃক গ্রতিবদ্ধও 
দেখিতে পায়। প্রথম খণ্ডে এই বন্দর বর্ণনা আছে। “জ্ঞান” খণ্ডে ফিকৃটে দেখা ইয়াছেন, 
যে বিষয়রূপে যাহ! প্রতিভাত হয়, তাহ। অহমেরই স্থ্, তাহা গ্রাতিভানমাত্র, তাছ! 
স্বপ্ন-জগৎ; সেই জগতে সত্য পদার্থের আমর! সাক্ষাৎ পাই ন1) যাহার সাক্ষাৎ পাওয়! যায়, 
তাহ! সত্য পদার্থের নকলমাত্র। দবিশ্বাস” খণ্ডে ফিকৃটে দেখাইয়াছেন, যে বিশ্বাস্ধার। 
আমর! নত্য পদার্থে উপনীত হই। এই খণ্ডে ফিকৃটে যাহ! বলিয়াছেন, তাহার সারমর্শ 
এই £ 

আমি ছুই জগতের অধিবাসী, একটি আত্মিক জগৎ, অন্তটি ইন্দ্রিয়গ্রাহহ জগৎ। 
প্রথম জগৎ আমার “ইচ্ছা” ক্রিরা-ক্ষেত্র, দ্বিতীয় জগৎ আমার কর্মভূমি। “ইচ্ছা”ই 
প্রজ্ঞার জীবন্ত তত্ব, ইচ্ছাই প্রজ্ঞা, ক্রিয়াপরতাই প্রজ্ঞার ধর্ম। অনীম প্রজ্ঞ। কেবল এই 
আত্মিক জগ্তেই অধিষ্ঠিত। ললীম গ্রজ্ঞ। আত্মিক জগতের বন্ধ অধিবাসীদের মধ্যে 
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একটি মাত্র। আত্মিক জগৎ এবং ইন্জ্িয়-গ্রাহ জগৎ, উভয় জগতেই তাহার বাস। 
ইঞ্জিয়-গ্রাহ জগতে তাহাকে গ্রারকতি ক নিয়মের অধীনে কার্য করিতে হয়। 

আমি যখন প্রজ্ঞার নিয়ম পালন করিবার জন্ত দৃঢ় সংকল্প করি, তখন আমি অমর 
ও অধিনশ্বর হই। আমার ইঞ্জিয়-গ্রাহ সতত! ভবিষাতে রূপান্তরিত হইয়া পড়ে, কিন্ত 
সে সকল রূপ আমার সত্য জীবন নহে। আমার ইচ্ছাই গামার সত্য জীবন *এবং 
অমরতার উৎস। এই ইচ্ছাই আমার নৈতিক উৎকর্ষের আধার। 

নৈতিক নিয়ম-অনুলারে আমাকে ইচ্ছ। করিতে হুইবে। ইচ্ছারপ ক্রিয়! ভিন্ন অন্ত 
কোনও ফল সেই ইচ্ছ| হইতে উদ্ভূত হইবে কি না, তাহা! চিস্ত! ন! করিয্াই আমাকে নৈতিক 
নিষ্মমান্ুলারে ইচ্ছ! করিতে হইবে। আমার ইচ্ছাত্ধারা আমার রসনা, আমার হস্ত এবং 
পদ কিরপে চালিত হইতে পারে, তাহা! আমি বুঝিতে পারি না। দৈহিক অঙ্গের উপর 
বুদ্ধির প্রভাব কিরূপে প্রযুক্ত হয়, তাহ কল্পনা কর! অসম্ভব। জড়দ্বার।ই জড়ের গতির 
ব্যাখ্যা কর! যায় / বুদ্ধিত্বার| নহে । ইন্দ্রিয়-গ্রাহা জগতে কোনও" ফল উৎপন্ন কর! 
আমার ইচ্ছার উদ্দেশ হইবে না । নৈতিক নিরমানুসারে ইচ্ছ। করাই আমার ইচ্ছার 
উদ্দেম্ত | 086520:1021] 1116:80%5এর আদেশ-অনুযায়ী আমি ইচ্ছ! করিব, সেই 
ইচ্ছার ফল ইন্্িরগ্রাহা জগতে কি হুইবে না হইবে, তাহা দেখিব না। যাহ! ইচ্ছা 
করিব, যাহ] চাহিব, তাহা ফলবতী করিবার জন্ত আমায় কোনও বাহা যন্ত্র, কোনও সাধনের 
প্রশ্নোজন নাই। আমি কেবল ইচ্ছা করিব। এই ইচ্ছা! সেই আত্মিক জগতে ফল 
প্রনব করিষে। 

আমার সংবিদের মধ্যে দেখিতে পাই, নৈতিক নিয়মানুলারে ইচ্ছ৷ কর! আমার খণ, 
আমার নিকট এই দাবি আমি সংবিদের মধ্যে প্রাপ্ত হই। অন্ত কোন উপায়ে এই সত্য 
অবগত হুইবার উপার নাই। 'আমার সংবিদের মধ্যেই এই লত্যের সাক্ষাৎ পাই, 
ষে নৈতিক নিয়ম যাহা বলে, আমাকে তাহাই ইচ্ছা করিতে হইবে। এই ইচ্ছায় 
কোনও ফলের অভিসন্ধি থাকিবে না। নৈতিক নিয়মে ইহ। বলে বলিয়াই, ইহ! ইচ্ছ! 
করিতে হুইবে। এই সত্য আমরা প্রথমে উপলব্ধি করি) পরে বুঝিতে পারি, যে 
আমার এই খণ, আমার উপর এই দাবি, যুক্তির উপর প্রর্তিঠিত, এবং অন্ত যাহ! কিছু 
যুক্তি-সঙ্গত, এই সত্য তাহার ভিত্বি। আমার অন্তরের অনুভূতিই এই বিবেকের 
ভিত । এই ছুই ধারণ! হইতে আমি এক অতীব্জ্িয় জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস প্রাপ্ত হুই। 
অনেকে বলেন, ষে মানুষের পক্ষে যাহ! ধর্ম (সুক্ৃতি,) তাহার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত কোনও 
বিশি্ ধাহ্‌ বিষয়। এই উদ্দেশ্ত যদি সাধ্য হয়, যদি তাহ! সিদ্ধ করিবার সম্তাবনা-সন্বদ্ধে 
কোনও সন্দেহ না! থাকে, তবেই তাহা কাধ্টে পরিণত করিবার জন্ত চেষ্টা হইতে 
পারে, এবং তাই ধর্শ বলিয়। গণ্য হয়। সুতরাং প্রজ্ঞার মধ্যে তাহার ক্রিয়ার তত 
এবং ”কষ্টি" বর্তমান নাই। এএই কষ্টি বাহিরে অবস্থিত। ইহা যদি লত্য হইত, তাহ! 
হইলে আমাদের জীবনের চরম উদ্দেম্ত এই জগতেই সিদ্ধ হইতে পারিত, আমাদের 
পাঁথক জীবনেই আমাদের শ্বভাবের পুরণ বিকাশলাভ সম্ভবপর হুইত। তাহ হইলে 


৩৫৬ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


বর্তমান জীবনের পরে কোনও কিছু আশ! করিবার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ 
থাকিত ন!। 

“ষে বৃত্তি, আমাদিগকে অনস্ত জীবনের সন্ধ।ন দেয়, তাহ! প্রাপ্ত হওয়! যায় ইন্জিয়-গ্রাহ্‌ 
সকল বিষয় বর্জনদ্বারা-_ষে নিয়ম কেবল আমাদের ইচ্ছাকে স্বীকার করে, আমাদের কর্মনকে 
স্বীকংর করে না, তাহার অনুযায়ী হইয়া সকল ইন্দরিয়-গ্রাহ-বিষয়-বর্জন-দ্বার।। ইহাই 
আমাদের পক্ষে একমান্ত্র প্রজ্ঞাসম্মত কাধ্য, এই বিশ্বাসে পাধিব বিষয়ের এই রূপ বিলর্জন- 
দ্বারাই অবিনশ্বর চিরস্থায়ী পদার্থে বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশের পূর্বে 
আমাদিগকে সংসারের নিকট মরণ অবলম্বন করিয়! পুনস্ীবন লাভ করিতে হুইবে। 


“আমার নৈতিক নিয়ম-চালিত ইচ্ছা স্বতঃই ষে ফল প্রসব করিবে, তাহাতে সঙ্গ 
নাই। কর্তব্য-প্রণোদিত ইচ্ছার প্রত্যেক ব্যবচ্ছেদই (প্রত্যেক ইচ্ছ। করাই ) অন্ত এক জগতে 
ফল উৎপাদন করিবে । সেই জগতের সহিত আমার পরিচয় নাই, তাহার ব্যাপার বুঝিতে 
আমি অক্ষম। কিস্ত সেখানে আমার এই ইচ্ছ! ষে কার্যকরী, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিরূপ 
এই ইচ্ছ। ফল উৎপাদন করে, তাহ। জানি না, কিন্তু ইহ। জানি, ষে ফল উৎপন্ন হইবেই। 
ইছ! আজ্সিক জগতের নিয়ম । এই নিয়ম কোনও নিশ্চ্ট জীবনহীন পদার্থ নহে। আত্মিক 
জগতের নিয়ম নিজেই একটি “ইচ্ছা”_স্বরংক্রিয় প্রজ্ঞ।ং | এই ইচ্ছার ক্রিয়ার জন্য কোনও 
যন্ত্র কোনও সাধনের প্রয়োজন নাই । এই “ইচ্ছা” কর্ম ও তাহার ফল উভয়ই। তাহার 
পক্ষে ইচ্ছ৷ কর ও ইচ্ছা! সম্পাদন করা, আদেশ কর1 ও অদেশ পালন করা, একই) ইহ! 
সপ্পর্ণ ম্বাধীন ও নিরপেক্ষ, কিছুরই অপেক্ষা ইহার নাই। এই ইচ্ছা নিজেই নিজের 
নিয়ম৩। ইহ! অপরিসীম ও সনাতন । জড় জগতের নিয়মের উপর যেমন নির্ভয়ে নির্ভর কর! 
যায়, এই ইচ্ছার উপরও তেমনি নির্ভর কর! যায়| সীম জীবের নৈতিক ইচ্ছা৪ এই অসীম 
ইচ্ছার উপর ক্রিয়া করিতে পারে, অন্ত কিছুই পারে না। যাবতীয় সসীম প্রজ্ঞাবান জীবের 
সহিত তাহার আত্মিক সম্বন্ধ বর্তমান। তিনি শিজে আত্মিক জগতের সংষোগস্ত্র। 
যখন বিশুদ্ধ ভাবে এক মনে যাঁহ! আমার কর্তব্য, তাহাই শামি ইচ্ছা করি, তখন এই অসীম 
ইচ্ছা ইচ্ছা! করেন, যে আত্মিক জগতে আমার ইচ্ছা! সফল হউক ।./ প্রতোক জীবের নৈতিক 
সংহবল্প তাহার নিকট উপস্থিত হয়, এবং তাহাকে কিচপিত করে-_তীহার স্বরূপের নিয়মান্- 
সারেই তঁহাকে বিচলিত করে৫ | আমার ইচ্ছা ষে ফলপ্রন্থ হয়, তাহার কারণ আমার ইচ্ছ। 
সেই অনীম ইচ্ছ! জানিতে পারেন; আমার ইচ্ছার ফল প্রথমে তাহার উপর উৎপন্ন 
হয়, পরে তাহার মধ্যেমেই আত্মিক সমগ্র জগৎ আমার ইচ্ছা-কর্তৃক প্রভাবিত হয়। 

“জীবনের প্রত্যেক অবস্থায় আমার বিবেক আমার কর্তব্য উপদেশ করে। আমার 
বিবেকের ভিতর দিয়াই সেই অসীম ইচ্ছার প্রভাব আমার উপর পতিত হয়। সেই 
অসীম ইচ্ছ! নিশ্চয়ই সেই আত্মিক জগৎ। আমি সেই জগতের একটি অংশমাত্র। আমি 
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তাহার সত্তার অন্তরগত। আমার বিবেকের বাণী এবং জ্সামা-কর্তৃক সেই বাণীর অনুমরণ-_ 
এই ছুইটি ভিন্ন। আমার মধ্যে অধিনশ্বর আর কিছুই নাই। বিবেকের বাণীঘার। আঁব্মিক 
জগৎ আমাতে অবতীর্ণ হয়, এবং আমাকে তাহার অধিবাসী বলয়! আলিঙ্গন করে। 
সেই বাণীর অন্ুমরণ করি! আমি আপনাকে পেই জগতে উন্নীত করি। সেই অসীম 
ইচ্ছ। এই আন্মিক জগৎ এবং আমার মধ্যস্থ সেতু । তাহ! হইতে আমি ও আত্মিক জগৎ 
উভয়ই উদ্ভূত । তিনিই তাহার সহিত আমার সংযোগ-্বিধান করেন ; অন্তান্ত সসীম জীবের 
সহিত আমার সংষোগ-বিধাতাও তিনি । এই অদৃশ্ত জগৎ ব্যক্তিত্ব-গ্রাপ্ত বহু ইচ্ছার জগৎ। 
এই জগতে বহু স্বাধীন ইচ্ছ! সম্মিলিত আছে; এই জগতে বহু ইচ্ছার পরম্পরের উপর 
ক্রিয়া সম্ভবপর! কিন্তু ইন্দ্ির-গ্রাহা জগতে এই পারস্পরিক ক্রিয়। সম্ভবপর নহে। আধ্যাত্মিক 
জগতে অলীম ইচ্ছার মধ্যে আমর! সম্মিলিত বলিরাই পরস্পরের অস্তিত্ব আমরা অবগত 
হই) তাহা না হইলে কেহই অন্ত কাহারও অন্তিত্বের বিষয় অবগত হইতে পারিত না। 
ইন্দরিয়গ্র!হা জগতে পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র হইলেও, অলীম ইচ্ছার মধ্যে আমরা মিলিত হুট । 
সেই জন্যই আমর! পরম্পরকে জানিতে পারি । 

“যে ঘাহ জগতের সহিত আমরা পরিচিত, তাহ! সেই অসীম সনাতন ইচ্ছা-কর্তৃক 
সৃষ্ট । সনাতন জড়ীয় উপাদান্ঘার তিনি এই জগতের স্থষ্টি করিয়াছেন, অথবা! শূন্ত হইতে 
তিনি এই জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহার! এই বিষয়ে তর্ক করেন, তাহার! জগতের 
স্বরূপ কি, তাছ! জানেন না। নেই অসীম ইচ্ছার স্বরূপ-নন্বন্ধেও কিছু জানেন না। প্রজ্ঞাই 
একমাত্র সত্য পদার্থ। অসীম প্রজ্ঞ। আপনাতেই বর্তমান, সলীম প্রজ্ঞ। অপাম প্রজ্ঞার মধ্যে 
অবস্থিত। যে জগৎ সেই অলীম প্রজ্ঞ। স্য্ি করিয়াছেন, তাহ! অ।মাদের মনের মধ্যেই 
অবস্থিত। আমাদের মনের মধ্যে তিনি এমন কিছু স্টি করিয়াছেণ, যাহ।র ফলে আমর! 
জগৎকে প্রকাশিত করি। যে শক্তিদ্বারা আমর! জগৎকে প্রকাশিত করি, তাহাও তাহারই 
সথ্ট। সে শক্তি আমাদের বিবেকের বাণী, চিন্তার নিয়ম, এবং উল্জিয়ের বোধশক্তি১। 
তিনিই আমাদের মনে এই জগতের স্থষ্টি করিতেছেন, এবং কর্তব্যের আহ্বানদ্বার৷ আমাদের 
ইচ্ছার মাধ্যমেই তিনি জগতের উপর ক্রিয়া করিতেছেন। তিনিই আমাদের মনের মধ্যে 
এই জগৎকে ধারণ করিয়া রাখিয়! তদ্ব৷র৷ আমাদের সসীম সপ্তাকেও ধারণ করিয়া আছেন। 
তিনি আমাদের প্রত্যেক অবস্থা হইতে তাহার পরবত্তী অবস্থ। বিকাশিত করিতেছেন। এই 
জীবনের পরবর্তী কার্যের জন্ত যখন তিনি আমার্দিগকে উপযুক্ত করিয়া তুলিবেন, তখন 
যাহাকে “মৃত্যু” নামে অভিহিত কর। হর, তাহাছ্বার তিনি আমাদের বর্তমান জীবনের 
বিনাশ-সাধন করিবেন, এবং আমাদের পুণ্য কর্খের ফলস্বরূপ এক নৃতন জীবনে তিনি 
আমাদিগকে উন্নীত করিবেন: আমাদের সমগ্র জীবন তাহারই জীবন, আমর! তাহার 
হুস্তের মধ্যে বাস করি) কেহই আমাদিগকে সেস্থান হইতে বিদুরিত করিতে পারে না। 
তিনি সনাতন, সেইজন্ত আমরাও সনাতন |” 
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২ ফিকৃটে বলিতেছেন, “ছে বিরাট জীবন্ত ইচ্ছা, তোমার কোনও নাম নাই। চিন্তা 
তোমার ধারগ। করিতে পারে না। আমার আত্মা আমি তোমার নিকট উন্নীত করিতে পারি, 
কেন না, আমি তোম। হইতে বিভক্ত নহি। তোমার কঠনম্বর আমার মধ্যে ধ্বনিত হয়, 
আমার ক্ম্বর তোমার মধ্যে ধ্বনিত হয়। আমার সমস্ত ঠিস্তা,-যি তাহা লত্য এবং 
কল্যাণকর হয়--তোমার মধ্যেও অবস্থিত। হে হূর্বোধ্য, ষে জগতে আমার বাস, সেই জগৎ 
ও আমি উভয়ই তোমার মধ্যে আমার বোধগম্য হয়। তখন আমার অস্তিত্বের সকল রহন্ত 
আমার দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ঘাটিত হয়, এবং আমার অস্তরে পরিপূর্ণ শাস্তি আবিভূত 
হয়। 

প্যাহার! শিশুর মত সরল ও ভক্তিমান, তাহারাই তোমাকে জানিতে পারে। 
তুমি অন্তরের গুঢ়তম প্রদেশ দেখিতে পাও। তুমি সমস্ত চিন্তার সদ! বর্তমান সাক্ষী । 
তুমি পিতা, মঙ্গলের জন্ত তুমি লকল নিয়ন্ত্রিত কর। তুমি সকলের মঙ্গল ইচ্ছ কর। 
তোমার নিকট জীব অলংকোচে আত্মসমর্পণ করে, এবং বলে “আমাকে লইয়া তোমার 
যাহা ইচ্ছা, কর। আমি জানি, তুমি যাহা করিবে, তাহা মঙ্গলকর।” কৌতুহলী বুদ্ধি 
তোমার বিষয় শুনিয়াছে, কিন্তু তোমাকে দেখিতে পার নাই। সে প্রর্কৃতি হইতে তোমার 
জ্ঞান লাভ করিতে চায় । তোমার যে মুত্তি সে আমাদের নিকট উপস্থিত করে, তাহ! 
কুৎসিৎ ও লঙ্গতিহীন। বুদ্ধিমান লোকে তাহ! দেখিয়া! হাম্ত করে, এবং জ্ঞানী ও সং 
লোক তাহা ঘ্বণা করে। আমি তোমার সম্মুখে আমার মুখ আচ্ছাদিত করি। তোমার 
স্বরূপ কি, তুমি কেমন, তোমার নিজের নিকট তুমি কিরূপ প্রতিভাত হও, তাহা আমি জানি 
না। সহম্র সহত্র আত্মিক জীবন যাপন করিবার পরেও, বর্তমান পাধিব জীবনে তোমাকে 
যতটুকু বুঝিতে পারি, তাহা হুইতে অধিক বুঝিতে পারিব না। মানুষের সছিত তোমার 
প্রভেদ পদ্গিমাপ-গত নহে, প্রকতি-গত। মানুষ উন্নতি-পথে যতই অগ্রপর হয়, ততই 
তোমাকে মহৎ হইতে মহত্তর মানুষ-রূপে ধারণা করে, কিন্তু কখনও অনস্ত ঈশ্বররূপে 
ধারণ! করিতে পারে না। আমার ধারণাও এইরূপ ক্রমোন্নতিখল কিন্ত তোমাতে এই 
থারণার আরোপ করি কিরপে? ব্যক্তিত্বের প্রত্যয়ের সহিত লীমাবদ্ধত। ও অসম্পুর্ণতার 
ধারণ! মিশ্রিত। সীমাবধ্ধতা ও অসম্পূর্ত| আমি কিরূপে তোমাতে আরোপ 
করিব? 

“আমার সশীম প্রকৃতির অসম্পূর্ণতার জন্ত যাহ! আমার পক্ষে অলভ্ভব, তাহ! করিতে 
আমি চেষ্। করিব না। তাহ! কর! বৃথা । তুমি কেমণ, তাহা! আমি জানিতে ন! পারিলেও, 
আমার যেরূপ হওয়া! উচিত, আমি যেন তাহা হইতে পারি। মরণধন্মী আমি ও 
অন্তান্ত মরণধর্মীদিগের সহিত তোমার যে সম্বন্ধ, তাহ! আমার দৃষ্টিয় সম্মুখে উন্মুক্ত । আমার 
নিজের অস্তিত্বের জ্ঞান হইতেও সেজ্ঞান স্পষ্টতর। তৃমি আমার মধ্যে আমার: কর্তব্য- 
জানের উদ্বোধন করিতেছে, প্রজ্ঞাবান জীবের জগতে আমার করণীয় কাধ্যের জ্ঞান দান 
করিতেছ। কিরূপে তুমি আমাকে এই জ্ঞান দিতেছ, আমি জানি না| জানিধার 
প্লয্লোজনও নাই । আমি কি চিন্তা করি এব কি ইচ্ছা করি। তাহ! তূমি জান। কিরনপে 


নব্য জর্শন-_কিকৃটে ৩৬৯ 
ভুমি জানিতে পার, কোন্‌ ক্রিয়ার! তুমি উক্ত জ্ঞান উৎপাদন কর, তাহ। আমি বুঝিতে 
পারিনা । তুমি ইচ্ছা কর, যে আমার বশ্তত। অনস্তকালম্থায়ী ফল উৎপাদন করুক, 
কিন্ত তোমার ইচ্ছার কাধ্য আমি বুঝিতে পারি না। এইমাত্র জানি, ষে সে কার্য আমার 
কাধ্যের মত নছে। তোমার ইচ্ছাই তোমার কর্্দ। কিন্ত তোমার কর্দপ্রণালী আমার 
কর্পপ্রণালীর মত নহে । কিরূপ তাহা! আমি বুঝিতে পারি না। তুমি আছ,০তুদি 
জীবস্ত, তুমি জান, তুমি ইচ্ছ। কর, তুমি কর্ম কর, সশীম প্রজ্ঞার নিকট তৃমি সর্বত্র 
বর্তমান। কিন্তু সত্বা-সম্ঘদ্ধে আমার যে ধারণ! বর্তমানে আছে এবং চিরকাল থাকিবে, 
তুমি তাহ! নহ। 

পললীম আমার সঙ্গে তোমার এই লম্বন্ধের চিন্তায় আমি শান্ত নির্বৃতিতে অবস্থান 
করি। আমার কর্তব্য কি, ইহাই মাত্র আমি অব্যবহিত ভাবে জানি। স্বাধীন ভাবে 
আনন্দের লহিত আমি আপনার কর্তব্য সম্পাদন করিব; কেন ন! ইহ! তোমারই আদেশ। 
আত্মিক জগতের ব্যবস্থর মধ্যে ইহাই আমার নির্দিষ্ট কাধ্য। যে*শক্তির বলে আমি 
আমার কর্তব্য সম্পাদন করিব, তাহ! তোমারই | জগতের সকল ঘটনার মধ্যে আমি 
শান্ত থাকি, কেনন! লে সকল ঘটন৷ তোমারই জগতের । বখন তুমি আছ, এবং তোমার 
জীবনের দিকে আমি চাছিতে পারি, তখন কিছুতেই আমাকে হতবুদ্ধি, বিন্বিত এবং নিরাশ 
করিতে পারে না! হে অনস্ত, তোমার মধ্যে এবং তোমার মাধ্যমে আমার বর্তমান জগৎ 
নৃতন আলোকে অ।মার নিকট প্রকাশিত হয়। প্রকৃতি অন্তত হয়) তুমি--কেবল 
তুমি--থাক। মানব-সমাজে সর্বব্যাপী শাস্তি এবং প্রকৃতির উপর ক্জপরিসীম প্রতৃত্ব 
মানুষ স্বকীয় চেষ্টায় উৎপাদন করিবে, ইগ্থাই বর্তমান জগতের উদ্দেহ্া। শাস্তি ও 
গ্রতৃত্ব তাহাদের নিজের জঙ্। কাম্য নহে-_তাহাদের উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় মানবীয় 
গ্রচৈষ্টাই কাম্য। প্রত্যেককে এই জন্ত চেষ্টা করিতে হইবে, লকলের লমবেত চেষ্টায় এই 
শাস্তি ও প্রভুত্ব উৎপন্ন করিতে হইবে, ইহাই উদ্দেশ্য । স্বকীয় ইচ্ছা ব্যতীত ব্যক্তির 
পক্ষে নূতন ও উৎকষ্টতর কিছু প্রাপ্ত হওয়! সম্ভবপর হর না। কর্তবা-পালনদ্ার। 
সকলের মঙ্গল-লাধন ব্যতীত সমাজের পক্ষেও নূতন ও উৎকৃষ্ঠতর কিছু সম্ভবপর নছে। 
অধিকাংশের ইচ্ছার সহিত সংগতি ন! থাকা ব্যক্তির স্দিচ্ছী অনেক সময় বুথা হইয়া 
যায়। ষখন এইরূপ হয়, তখন ব্যক্তির সদ্দিচ্ছার ফল কেবল ভবিষ্যৎ জগতেই গ্রাপ্তব্য। 
মানুষের অন্তরগ্থ রিপু ও পাপের ফলেও অনেক সময় মঙ্গল উৎপন্ন হয়। অমঙ্গল 
হইতে মঙ্গলের উৎপত্তি হয় না, ইহ! সতা, কিন্তু পাপের সহিত পাপের সংঘর্ষে 
তাহার কার্ধ্যকারিতার হান হয়, এবং অবশেষে পাপের 'অত্যধিক প্রাবলয হইলে, 
তাহার পরস্পরের সহিত সংঘর্ষে ধ্বংসপ্রাগ্ড হয়। কাপুরুষতা, নীচতা এবং পরস্ধারের 
প্রতি অবিশ্বাস অত্যাচারের পথ স্্ুগম করিয়া! দেয়) তাহ! ন! হইলে অত্যাচারী কখনও 
জগতে প্রতৃত্ব-লাভ করিতে পারিত না। যতদিন পধ্যস্ত কাপুরুষত! ও দাসন্ুলত 
মনোভাব অত্যাচারকর্তৃক বিনই না হয়, ততদিন অত্যাচার বাড়িতেই থাকিবে। 
হতাশ! হইতে বখন অবশেষে লাহসের উদ্ভব হইবে, তখনই অত্যাচার বিদুরিত হইবে। 


৬৬১ পাশ্চাত্য ঘর্ণনের ইতিছাজ 


তখন পস্কম্পর বিরোধী ছুই পাপ পরম্পরকে বিনাশ করিবে, এবং তাহাদের বিরোধ 
হইতে চিরস্থায়ী স্বাধীনতা জন্মলাভ করিবে। 

“্যাহাকে আমর! অমঙ্গল বলি, তাহা স্বাধীনতার অপব্যবহ|রেরই ফল। অসীম 
ইচ্ছার সহিত আমাদের যে লম্ব্ব, তাহার ফলেই অমঙ্গলের উৎপত্তি। এই অমঙগলের 
প্রত্ি-বিধানের জন্তই আমাদের উপর অসীম ইচ্ছা-কর্তৃক কর্তব্য স্থাপিত হয়। এই কর্তব্যের 
ধারণা হইতেই অমঙ্গলের অনুভূতি । সমগ্র মানবজাতির নৈতিক উন্নতির জন্ত যে 
সনাতন ব্যবস্থা! আছে, সেই ব্যবস্থা-অন্লারে আমদের কর্তব্য নির্দিষ্ট আছে। নেই 
ব্যবস্থার মধ্যে বদি এই বর্তব্যের স্থান না থাকিত, তাহ! হইলে আমাদের উপর বর্তবাভার 
্ান্ত হইত ন1। অমঙ্গলের প্রতিবিধান করাই কর্তব্োর লক্ষ)। সুতরাং আমাদের উপর 
কর্তবা ন্তত্ত না হইলে, অমঙগণও থাকিত না। যাহার অস্তিত্ব আছে, তাহাই যুক্তিসঙ্গত 
ও কল্যাণকর । একমাত্র জগংই কেবল সম্ভবপর, মে জগৎ সম্পূর্ণ কল্যাণময়। জগতে 
যাহাই সংঘটিত হয়, তাছা! মানুষের উন্নতির জন্য কল্পিত। যখন আমর! বলি *গ্ররুতি 
অভাবের ভিতর দিয়! মানুষকে পরিশ্রমী করিয়! তোলে, অশান্তির ভিতর দিয় স্তায়মংগত 
শাসন-ব্যবস্থার উদ্ভব করায়, বিরামহীন যুদ্ধের ভিতর দিয়া পৃথিবীতে অনবচ্ছিন্ন শাস্তি 
আনয়ন করে,” তখন আমরা জগতের এই উন্নততর ব্যবস্থাকে প্রকৃতি নামে অভিহিত 
করি। হে অনন্ত এক, তোমার ইচ্ছাই এই উন্নততর প্রকৃতি । এই জীবন পরীক্ষাক্ষেত্র- 
মাত্র, ইহ! শিক্ষা-ক্ষেত্্র। 

"মৃত্যু প্রাণের ক্রমমাত্র। মৃত্যুতে প্রাণের উন্নততর অবস্থ৷ আবিভূত হয়। প্রকৃতির 
মধ্যে ধ্বংসকর কোনও তত্ব নাই। বিশুদ্ধ অনাবৃত প্রাণই প্রকৃতি । মৃত্যু ধংল করে 
না। অধিকতর জীবন্ত প্রাণ, যাহা পূর্ববর্তী প্রাণের নিয়ে লুকারিত থাকে, তাহাই 
অধিকতর বিকাশ-প্রপ্ত হইয়া! আবিরত হয়। মহত্বর ও উপযুক্ততর রূপ-ধারণের জন্ত 
প্রাণের নিজের সহিত যে সংঘর্ষ, তাহাই মৃত্যু ও জন্ম। প্রকৃতি হইতে প্রাণের উৎপত্তি 
হয়না। হৃতরাং প্রকৃতিকর্তৃক প্র।ণের ধবংল হয়, ইহা! কল্পন| কর! অসম্ভব। আমর জন্তই 
প্রকৃতি, প্রকৃতির জ্ন আমি নাই। 

“আমার প্রার্কৃতিক জীবন--অদৃশ্ত জীবনের এই বাহ্‌ গ্রকাশকে- গ্রকৃতি আপনাকে 
বিনাশ না করিয়া বিনাশ করিতে পারে না। কেননা! আমার অস্তিত্ব হইতেই প্রকৃতির 
অস্তিত্ব; আমার অস্তিত্ব ন! থাকিলে তাহারও অস্তিত্ব থাকে না। ম্ুতরাং আমার ধ্বংল 
করিয়া আমাকে তাহার পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে। আমার উন্নততর জীবনের আবির্ভাবের 
লঙ্গে লঙ্গেই বর্তমান জীবন অন্তহিত হইতে পারে। মরণশীল জীব যাহাকে মৃত্যু বলে, 
তাহ। এই দ্বিতীয় জীবনের আবির্ভাব মাত্র। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়! কেছ বিন! 
মরিত, তাহ! হইলে নৃতন স্বর্গ ও নূতন পৃথিবীর জন্তু আশ! করিবার কোনও কারণই পাওয়া 
ধাইত ন!। গ্রজ্ঞাকে প্রকাশিত ও খ্ষক্ষা করিবার একমাত্র উদ্দেস্ঠ তাহা হইলে এই পাধিব 
জীবনেই পূর্ণ হইত। নূতন পরিবেশের মধ্যে নূতন জীবন-গ্রাপ্তির উপাই মৃত্যু" 

ফিকৃটের উপরোক্ত মতকে কেহ কেহ পনৈতিক নর্বেধরবাদ* বলির়াছেন। এই 


মতের সহিত স্পিনোজ! ও মালেব্রখর মতের সাদৃষ্ত আ্বাছে। কিন্তু ন্পিনোজার ঈশ্বরে, 
ইচ্ছা নাই। তাহাতে স্বাধীনতা এবং উদ্দেম্তের কোনও স্বানই নাই। কিন্ত 10596187102 
0: 1187: গ্রন্থে বণিত ঈশ্বর "অনন্ত ইচ্ছ” | তিনি কেবল উদ্দেস্ত্ের জগৎ, কেবল স্বাধীনতার 
ক্রিয়া। কালে তাহ! ক্রমে বর্ধমান, এবং ক্রমশঃ পূর্ণতার দিকে অগ্রসর । এইখানে 
ম্পিনোজ।র সহিত তাহার প্রভেদ। ্ 

ফিকুটের “নৈতিক ব্যবস্থা"্র পরিণাম কি? আগ্গিতে ইহার অস্তিত্ব ছিল না, ছিল 
এক অনস্ত ইচ্ছ।। সে ইচ্ছার সহিত চৈতন্ত ছিল না, জ্ঞান ছিল ন1। তাহাতে কেবল ছিল 
পক্রিয়-পরত।”” 1 ক্রিয়াপরতামাত্রই নেই ইচ্ছ।। কাহার ক্রিয়। জিজ্ঞাস। করিও ন|। 
ক্রিয়াপর কিছু ছিল না, কেবল ছিল ক্রিয়।। কর্ত। নাই, অথচ ক্রিয়া আছে, সে ক্রিপ়্ার 
স্বরূপ বুদ্ধি-গ্রাহা নেে। নম হউক, কিন্তু তাহার মধ্যে এই জগতের সকল পদার্থের বীজই 
নিছিত ছিল। সেই ক্রিম্নার কোনও কর্ত। ছিল না--কোনও শিন্দি্ট পথে চালিত করিবার 
কিছু ছিল না, তবু স্বীয় প্রকূতি-বশে এক নিন্দিই পথেই তাহ! চ।লিতহইয়াছে ৷ তাহার 
প্রথম ক্রিয়া আপনাকে ব্যবচ্ছিন্ন করিয়।, “অহম্‌ অন্মি” বলিয়! ঘে।ষণ। করা। সঙ্গে সঙ্গে 
বছ “অহং” এবং প্রকৃতি-্ূপ £১1156955 এবং *নৈতিক ব্যবস্থার” আবির্ভ।ব। এই বহ্ধা 
বিভক্ত আদিম ইচ্ছাকে পুনরায় একত্বে পরিণত করাই এই “নৈতিক ব্যবস্থার” লক্ষ্য। 
স্বয়ং-স্থষ্ট 4,056055কে আপনার মধ্যে পুনর।র় গ্রহণ করিয়! আপনার মধ্যে তাহাকে বিলীন 
করিয়াই এই একত্ব সম্ভবপর হইতে পারে । প্রত্যেক অহমের মধ্যে নৈতিক বোধের 
উদ্বেধন এবং রাষ্ট্র ও চার্চের সৃষ্টিঘারা এই একত্বলাধন সম্ভাবিত হয্প। কবে এই একত্ব 
সাধিত হইবে? সকলে বখণ নৈতিক আদেশদ্বার! সম্পূর্ণরূপে চালিত হইবে । কখনও 
সেদিন আমিবে কি? হয়তো অনস্তকাল ধরিয়া হ্্-প্রবাহ চলিবে। যদি সেদিন 
কখনও আসে, তখন এই সৃষ্টির লোপ হইয়া! নৃতন সৃষ্টির আরম্ভ হইবে। স্ৃষ্ি-প্রবাহ 
চলিতে থাকিবে । 


ফিক্‌টের মতের রূপান্তর 

জেন! বিশ্ববিগ্তালয় পরিত্যাগের পর হইতে ফিকৃটের দশম ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইতে 
থাকে। শেলিংএর দর্শনের প্রভাব ইহার উপর সুস্পই, কিন্তু ফিকৃটে তাহ স্বীকার করেন 
নাই। তাহার এই নূতন মতে তাহার বিষগি-নিষ্ঠ অধ্যাত্ববাদ বিষয়-নিষ্ঠ সর্বেণর-বাদে 
এবং তাহার পূর্ববত্তী দর্শনের "অহং* ঈশ্বরে পরিণতি প্রাপ্ত ইইয়াছিল। পূর্ববর্তী দর্শনে 
বিশ্বের নৈতিক ব্যবস্থা”-রূপে তিনি ঈথ্রকে তাহার দর্শনের শেষে স্থাপিত করিয়াছিলেন; 
পরবর্তী দর্শনের একমাত্র বিষয় ঈখর এবং ঈশ্বর হইতেই তাহার আরম্ভ । এই দর্শনে ধর্ের 
কোমলত! নৈতিক কঠোরতার এবং মিষ্টিক ভাব ও রূপক-বহুল খর্ণন৷ যুক্তি-তর্কের স্থান 
গ্রহণ করিয়াছিল, এবং “অহং* ও “কর্তব্যের” স্থলে জীবন ও প্রেম প্রধান কথ! হইয়া 
দাড়াইয়াছিল। তাহার 0119:106 (০ ৪. 73165960. 7416 ( আনন-পুর্ণ জীবন-লাভের 
উপায়) গ্রন্থে ধর্শের প্রতি প্রধল আকর্ষণ লক্ষিত হয়। এই গ্রন্থে ফিকৃটে তীছার নূতন 

৪৬ 


৬২ পাঁন্চান্ত) দর্শনের ইতিহাস 


মতকে “সত্য থুষ্-ধর্ের মত” বলিয়া বর্ণনা! করিয়াছিলেন, এবং সেইণ্ট জনের “মঙ্গল 
সমাচারৈ”র সহিত তীছার মতের এঁক্য-প্রার্শন করিয়/ছিলেন। তাহার মতে সেইণ্ট জনের 
গ্রন্থই থুষ্ট ধর্মের একমাআ বিশ্বানযোগ্য প্রমাণ, কেননা অন্তান্ত সুসমাচারের লেখকগণ অর্ধ 


ইহুদী ছিলেন, এবং ইহুদী ধর্মের স্যষ্টিবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেইণ্ট জনের গ্রন্থে “কালে 
থাি”-বাছ পরিত্যক্ত হইয়াছে। ঈশ্বরের প্রকাশ১ যে তাহার মতই লনাতন, এবং সেই গ্রকাশ 


যে তাহার অস্তিত্বের লে সঙ্গেই সদা বর্তমান, তাহা বর্ণিত হইয়াছে । [,0993 এর নরদেছে 
অবতার-গ্রহণ ফিকুটের মতে একট! গ্রতিহাসিক ঘটনামাত্র। যিনিই ঈশ্বরের সহিত 
তাহার একত্ব অনুভব করিয়! মনে ও কর্থে সমগ্র জীবন তাহার মধ্যন্থ এশ্বরিক জীবনের 
নিকট সমর্পন করেন, তাহার মধোই ঈশ্বরের সনাতন খাণী নরদেহ ধারণ করে] যত িন 
মান্য আপনি কিছু হইতে চেষ্টা করে, তত দিন তাহার নিকট ভীব্বর আসেন না, কেনন কেহই 
ঈশ্বর হইতে পারে না। কিন্ত খন কেহ আপনাকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে, সমূলে উৎপাটিত 
করিয়া ফেলে, তখন, কেবল ঈশ্বরই অবশিষ্ট থাকেন) তিনিই তখন লব। ফিকৃটে কাঁবতায় 
তাহার এই মত এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন £--. 

"সেই মৃত্যুহীন "এক" তোমার জীবনের মধ্যে জীবন ধারণ করেন, তুমি যাহা! দেখ, 
তিনি তাহা দেখেন। জশ্বর ভিন্ন কিছুনাই। যবনিক1 তোল, দেখিবে তিনিই বর্তমান। 
এই যবনিকাকে মরিতে দাও। তাছার পরে তোমার যাবতীয় প্রচেষ্টার মধ্যে তিনিই বাঁচিয়। 
থাকিবেন। তোমার প্রচেষ্টার নিম্নে কি আছে, ভাবিয়! দেখ। তখন বনিক ষবনিকা- 
রূপেই দৃষ্টিগোচর হইবে । সকলই প্রকাশিত হইয়া পড়িবে, এবং তুমি স্বর্গীর জীবদের দর্শন 
পাইবে |” 
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একাদশ অধ্যায় 


জোহন ফ্রেডারিক হারবার্ট 


১৭৭৬ লালে ওলডেনবার্গ নগরে জোহন ফ্রেডারিক হারবার্ট জন্মগ্রহণ করেন। 
তাহার পিতা সরকারী কর্মচারী ছিলেন। অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে তিনি জেন! বিশ্ববিদ্তালয়ে 
ফিকৃটের নিকট দর্শন-শিক্ষ! আরম্ভ করেন। ১৮০৫ সালে তিনি গটেনজেনে দর্শনের অধ্যাপক 
নিযুক্ত হন, এবং ১৮৮ লালে কনিগসবার্গ বিশ্ববিদ্তালয়ে ক্যাণ্টের গথলাভিযিক্ হুন। 
১৮৩৩ সালে তিনি গটেনজেনে ফিরিয়া যান, এবং সেইথানেই ১৮৪১ সালে তাহার মৃত্যু হয়। 

ফিকুটে ক্যাণ্ট হইতে বহুদূরে সরিয়] গিয়াছিলেন। হারবার্ট ধ্যাণ্টের দর্শনের উপরই 
স্বীয় দর্শনের প্রতিষ্ঠা করেন। ক্যাণ্টের প্রতি তাহ।র বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। 46508669 
এবং 4812915610) ক্যাণ্টের দর্শনের এই ছুইভাগ । ফিকৃটে 4411810610 হইতেই তাহার দর্শন 
আরম্ভ করেন; সংবিদ হইতে তাছার দর্শনের আরম্ভ। হারবার্ট ও সোপেনহর 
উভয়েই লংবিদ ও বুদ্ধিকে বর্জন করিয়া ক্যাণ্টের 69760 হইতে তাহাদের 
দর্শনের আরস্ত করিয়াছিলেন। হারবার্ট, সোপেনছুর এবং শেলিং সকলেই হেগেলের দর্শনের 
বিরোধী ছিলেন । 

হারবার্ট আপনাকে ক্যাণ্টের অনুগামী বলিতেন, কিন্ত দেশ, কাল ও ক্যাতেগরি- 
সম্বন্ধে তিনি ক্যাণ্টের মত স্বীকার করেন নাই। ক্যাণ্টের 02160 ০৫.) 4£21510 ও 
তিনি অগ্রাহা করিয়াছেন। ক্যাণ্টের মতে অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ হইতেই তিনি তাহার দশনের 
আরম্ভ করিয়াছেন ত্য, কিন্তু ক্যাণ্টের শিষ্যগণ ক্যাণ্টের মত হইতে যে লকল অধ্যাতু- 
মূলক পিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি তাহ! গ্রহণ করেন নাই। 

ক্যণ্ট প্রতিভাল এবং ম্ব-গত বস্তর মধ্যে যে ভাবে পার্থক্য করিয়াছেন, হারবা্ট তাহ! 
গ্রন্থ করেন নাই । আমার্দের সংবিদের মধ্যে ষে কেবল প্রতিভাসই থাকে, ম্ব-গত বস্ত 
থাকে না, তাহ! তিনি অস্বীকার করেন নাই। কিন্তু এই সকল প্রতিভাসদ্বারাই প্রমাণিত 
হয়, যে তাহাদের নিয়ে স্ব-গত-বস্ত আছে। হারবার্ট এই স্ব-গত-বস্তর বর্ণন! করিয়াছেন। 

হারবার্ট দর্শনশান্ত্রকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন £ তর্ক, তত্বিস্ত। এবং সৌন্ধ্য- 
তত্ব। তর্ক-বিজ্ঞানের বিষয় চিন্তার রূপ বানিয়মাবলী। প্রত্যয়সকলের ম্পষ্টতাই ইহার 
প্রধান লক্ষ্য। প্রত্যয়লকল যদি নুস্পষ্ট ছয়, তাহা! হইলে বিচার নিভূ্ল হয়। তর্কবিজ্ঞান 
হইতে তিনটি তত্ব গ্রাপ্ত হওয়। যায়ঃ (১) অভেদ-তত্ব, (২) বিরোধ-তত্ব এবং (৩) মধ্যাভাব 
নিয়ম ।১ 

চিন্তার যেমন রূপ আছে, তেমনি তাহার আধেরও আছে। রূপ তর্ক-বিজ্ঞানের 
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৩৬৪ পাশ্ঢান্ত্য দর্শনের ইতিহাস 


বিষয়, আবার তত্বিস্তার বিষন্ন ও বটে। প্রত্যয়সকল ছুই ভাগে বিভক্ত ১ যে লকল প্রত্যয়- 
দ্বার! প্রাপ্ত জগতের ধারণা কর! যায়, তাহার! এক শ্রেণীর। ইহারাই খাটি তত্ব-বিস্তার 
আলোচ্য বিষয়। আর এক শ্রেণীর প্রত্যয় আছে, যাহারা কোনও বাস্তব দ্রব্যের প্রত্যয় 
নছে, তাহার! কাল্পনিক তথ্যে প্রযোজা। যাহার বর্তমানে অস্তিত্ব নাই, অথচ বাহ! কাম্য-- 
এইরাপ প্রত্যয়। ইহার! সৌন্বর্যবিজ্ঞান এবং চরিভ্র-বিজ্ঞানের আলোচ্য । 

ষে সমস্ত প্রত্যয় আমাদের কর্তৃত্বের অধীন নহে, অথব! ষাহাদের পরিবর্তন সম্ভবপর 
নহে, এবং যাছাদের সহিত অন্থমোদন অথব! অননুমোদনের ভাব জড়িত আছে, তাহাই 
লৌন্দধ্য-বিজ্ঞানের বিষয়। চরিত্র-বিজ্ঞান সৌনাধ্য-বিজ্ঞানের এক অংশ। ইচ্ছা এবং 
স্বাধীনতা, সম্পূর্ণতা, পরোপকার, স্তায়-বিচার প্রভৃতি ফতিপয় মৌলিক নৈতিক আদর্শের 
মধ্যে সম্বন্ধই ইহার বিষয়। তত্ববিদ্তা এবং ব্যবহারিক দর্শনের মধ্যে হারবার্ট পার্থক) 
করিয়াছেন। 

হারবার্টের মতে অভিজ্ঞতাই দর্শনের ভিত্তি। দর্শনে প্রতে)ক প্রশ্নের মীমাংসা! করিতে 
হইবে পপ্রাপ্ত' তথ্যদ্বার! ; অন্ততঃ সেই সকল তথ্যের মধ্যেই মীমাংসার সুত্র অনুসন্ধান করিতে 
হইবে। অভিজ্ঞতা হইতে উৎপন্ন প্রত্যয়ঘারাই চিন্তাকে চালিত হইতে হইবে। অভিজ্ঞতার 
সীমার বাহিরে কোনও বিষয়ের জ্ঞান-লাভ সম্ভবপর নহে। কিন্তু অভিজ্ঞতা-লব্ধ তথ্য- 
লকল দর্শনের ভিত্তি হইলেও অভিজ্ঞতার সংশোধন না করিয়া তাহার উপর নির্ভর কর! যায় 
ন1। চিন্তাকে অভিজ্ঞতার উর্ধে উত্তে/লিত করিয়া অভিজ্ঞতাকে পরীক্ষা! কিয়! দেখিতে 
হইবে, ভাহার মধ্যে ভ্রান্তি মাছে কি না। সুতরাং সন্দেহ হইতেই দর্শনের আরম্ত। যাহা 
অভিজ্ঞত।য় প্রাপ্ত হওয়| যার, তাহার সত্যতায় সন্দেহ হইতেই দর্শনের আরন্ত। সন্দেহ 
দ্বিবধ। বস্তনকণ যে রূপে প্রকাশিত হয়, তাহার' ষে প্রকৃত পক্ষে সেইরূপ, ইহাতে 
সন্দেহ নিয়শ্রেণীর সন্দেহ । উচ্চ শ্রেণীর সন্দেহ বস্তর প্রকাশমান রূপের অন্তিত্ব-সম্বদ্ধেই 
লন্দোহ। বেখানে কিছু দেখিতেছি, অথবা শুনিতেছি বলিয়! প্রতীতি হয়, সেখানে বাস্তবিক 
দেখিবার ও শুনিঝ।র কিছু আছে কিনা, এই সম্বদ্ধেই সন্দেহ। কালের পারম্পর্ধ, ও 
প্রাকৃতিক দ্রব্যের মধ্যে যেখানে পরিকল্পনার২ পরিচয় পাওয়! যায়, পেখানে পরিকল্পন৷ 
নেই দ্রব্যের মধ্যে আছে, অথবা সেখানে না থাকিলেও আমর! মনের মধ্যে তাহার 
কল্পন করি--প্রভুতি-বিষয়ক সন্দেহ এই শ্রেণীর। এইরূপ সনদোহদ্বার! আমরা দার্শনিক 
সমন্ত! সকলের সম্মুখীন হই। এই সন্দেহের পরিণাম এই অর্থে অভাবাত্মবক নহে, ভাবাত্মক। 
অভিজ্ঞত!র প্রত্যয়লকলের আলোচনাই “সনেহ” পদবাচ)। এই সকল প্রত্যয়ের 
আলোচন! করিলে দেখ বায়, যে তাহাদিগের মধ্যে নৈরার়িক অনঙ্গতি ও বিঠোধ আছে। 

এপান্ত আমর! ছুইটি লতে/র সন্ধান পাইয়াছি। অভিজ্ঞতাই দর্শনের একমাস 
ভিত্তি--ইহ! একটি। দ্বিতীয়টি হইতেছে এই, যে অভিজ্ঞতার উপর লম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর! 
যার না অভিজ্ঞত!র বিশ্ব/সযোগ্যত।য় এই সনদ হইতে দশনিক সমন্তাসকলের উদ্ভাষন 
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করিতে হইবে। অভিজ্ঞতার মধ্যে আমরা এমন নকল ্রত্যয় প্রাপ্ত হই, বাহার স্পষ্ট ধারণা 
করা যায় না। এই লকল প্রত্যয় অন্পষ্ট। চিন্তা করিলে অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত কাল” দেশ, 
উৎপত্তি, গতি প্রভৃতি প্রতার়ের মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম দেখিতে পাওয়া যায়। এই 
সমস্ত প্রত্যয় অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রাপ্ত, সুতরাং তাহাদিগকে বর্জন করা চলে না। 
কেনন। অভিজ্ঞতায় যাহ! প্রাপ্ত হুওয়। যায়, তাহ! ব্যতীত অন্ত সম্বল আমাদের লাই । 
আবার তাহাদের মধে। পরম্পর বিরুদ্ধ ধর্মের অন্তিত্-বশতঃ তাহাদিগকে গ্রহণ করাও 
অলভ্ভব। এ অবস্থায় তাহাদিগকে সংশোধন করিয়। গ্রহণ কর! ভিন্ন অন্ত কোনও পন্থা নাই। 
অভিজ্ঞতার প্রত্যয়দিগের লংশোধন, এবং তাহাদের মধ্যস্থ বিরোধের দুরীকরণদ্ব(র! তাহাদের 
রূপাস্তর,১ ইহাই দর্শনের কার্ধয। সন্দেহ হইতে এই লকল সমস্ত/র উদ্ভব হুয়। এই নকল 
সমন্তার সমাধান তব্ব-বিষ্ঠার কধ্য। এই সকল সমস্তার মধ্যে প্রধান তিনটি-_-(১) দ্রবোর 
মধ্যে গুণের অবস্থান২, (২) পরিবর্তন এবং (৩) অহং৪| অভিজ্ঞতা হইতে জাত 
প্রত্যন্ন এবং ক্য।টেগরিদিগের মধ্যে শ্ব-বিরোধের অন্তিত্ব-সন্বন্ধে £হগেল ও হারবার্ট 
একমত । কিন্তু হেগেলের মতে এই স্ব-বিরোধ ষেমন এই *সকল প্রত্যয়, তেমনি যাবতীয় 
জ্রব্যেরই প্রককৃতি-গত। যেমন “ভবন” প্রত্যয়ের মধ্যে সত্ত। এবং অসত্বা উভয়ই আছে। 
উভয়ের সমন্ব়ই “ভবন* | কিন্তু হারবার্ট বলেন, ষতক্ষণ ন্তায়ের “বিরোধের নিয়মের” সত্যতা 
থাকিবে, ততক্ষণ ইহ1 অলস্তব। অভিজ্ঞতার প্রতায়সকলের মধ্যে যে স্ব-বিরোধ আছে, তাহা 
বিষয়-জগতের ত্রটী নহে । তাহা আমাদের মনের দোষ। এই দোষ-সংশোধনের জন্ত 
প্রত্যয়নকলের অন্তর্গত বিরোধের বহিফার করিয়! প্রত্যয় দিগকে রূপান্তরিত করিতে হইবে। 
হারবার্ট হেগেলের সমালোচনার বলিয়াছেন, যে অভিজ্ঞতালন্ধ প্রত্যরসকলের মধ্যে স্ব-বিরোধ 
লক্ষ্য করিয়াও হেগেল তাহা|?গকে অপরিবন্তিত অবস্থ/য় গ্রহণ করিয়াছেন, এবং অভজ্ঞতার 
মধো তাহা বর্তমান বশিয়। তাহাদিগকে স্তায়লপ্মত বলিয়! গ্রহণ করিরাছেন, এবং তাহাদের 
জন্ত তিণি তর্কশ।স্ত্রে৫ই পররিবর্তন-লাধন করিয়াছেন । হারবাট এই জন্ত হেগেলকে অভিজ্ঞতা" 
বাদী৫ বলিয়াছেন। 

ইহার পরে হারবা্ট তাহার “সৎ পদার্থ”৬ সকলের আলোচন৷ করিয়াছেন |! আমাদের 
ফাবতীর় অভিজ্ঞতা-লব্ধ প্রত)য়ের মধ্যে স্ব-বিরোধ বর্তমান থাকাঞ্চ ফলে নিরবচ্ছিন সংশয়-বাদ 
এবং সত্যের আস্তত্ব-সন্বন্ধে হতাশার উৎপত্তি হইতে পারিত। কিন্তু ইহ! স্পষ্টতঃ 
বুঝিতে পারা যায়, যে লং-পদার্থ অস্বীকার কগিলে তাহার "প্রকাশের"? অস্তিত্বও (লংবেদন 
প্রত্যক্ষ জান, গ্রতৃতি ) থকে না । তাহ! যখন স্বীকার করা যায় না, তখন স্বীকার করিতে 
হইবে, যে যতট। “সতোর প্রকাশ, ততট। তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ। প্রকাশ হুইতে প্রমাণিত 
হয়, যে তাহ। সং-পদার্থের প্রকাশ, তাহার তলদেশে সৎ-পদার্থের অস্তিত্ব আছে। অভিজ্তত। 
যে অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়! যায়, সেই অবস্থার তাহাতে অনপেক্ষ অস্তিত্ব ও সত্যতার আরোপ 
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কর! বায় না, ইহা! সত্য। এই অভিজ্ঞতা স্বতঃ১ স্ব-তন্ত্র নহে, অন্ের মধ্য, অন্ভের মাধ্যমে 
অথবা অন্তের উপলক্ষেই ইহার অন্িত্ব। কিন্তু সত্য সত্ত২ নিরপেক্ষ, কাহারও অপেক্ষা 
তাহার নাই, কাহারও উপর তাহার নির্ভর নাই ) ইহা নিরপেক্ষ স্থিতি। এই স্থিতির কারণ 
আমর! নহি, ইহ! আমাদিগকে স্বীকার করিতে হয়। এই স্থিতি হইতে স্থিতি-মান বস্তর 
অজ্ি্ব প্রমাণিত হয়। যাহার সত্য সত্যই অস্তিত্ব আছে, তাহাই বিশিষ্ট বস্ত ; তাহাই লং 
বস্ত বলিয়! গণ্য হয়। (১) এই সতবস্ত সপ্পূর্ণ ভাবাত্মক, ইনার ব্যতিরেক অথব! অবচ্ছেদ 
নাই--তাহা থাকিলে ইহার অনপেক্ষত। থাকিতে পারিত না। (২) ইন! মৌপিক একত্ব- 
বিশিষ্ট। ইহার মধ্যে কোনও রূণ বহুত্ব নাই। ইহার মধ্যে কোনও বিরোধ নাই। (৩) ইহ! 
পরিমাণ- বিশিষ্ট নহে । ইহ! বিভাজ্য নহে-দেশ ও কালে বিস্তৃত নহে। ইহ! অবিচ্ছে? 
বিস্তারও৩ নহে । এই সৎ-পদার্থ স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ, অন্ত কিছুর উপর ইহার অস্তিত্ব নির্ভর করে 
না, ইহ! চিন্তার স্থষ্ট নহে | এই সৎ-পদার্থের প্রত্যয় হারবার্টের তত্ব-বিগ্ভার ভিত্তি। 

হারব্ট দ্রব্য ও তাহার গুণের মধ্যে সম্বন্ধের আলোচণায় বণিয়াছেন, ষে প্রত্যক্ষের 
বিষয় প্রত্যেক বস্তই ইন্ট্রিয়ের" নিকট কতিপয় গুণের সমষ্িরূপে প্রতিভাত হয়। কিন্ত এই 
নকল গুণই আপেক্ষিক, অর্থাৎ অন্তিত্বের জন্ত ইহার] অগ্তের অপেক্ষা রাখে । শব দ্রব্য- 
বিশেষের গুণ--ষে দ্রব্য শব্ধ করে) তাহার গুণ। কিন্তু শবেের জন্ত বাতালেয় প্রয়োজন। 
বাযুহীন স্থানে সেই দ্রব্যকে রক্ষা করিলে, তাহ! হইতে শব উত্থিত হয়ন|। দ্রব্যের ভার 
পৃথিবীর উপর নির্ভর করে। দ্রবোর বর্ণ আলোকের উপর নির্ভর করে। তার পরে দ্রব্য- 
বিশেষকে একটি দ্রব্য বলিয়াই আমর] ধারণা করি। তাহার একত্বের সহিত গুণের 
বনুত্বের সমঞ্রন্ত হয় না। কোনও দ্রব্য কি, যখন জিজ্ঞাস! করি, তখন উত্তর পাওয়! 
যায়, তাহার গুণপকলের সমষ্টিই সেই ভ্ব্য। তাহার কোমণতা, বর্ণ, শব্ধ, ভার গ্রভতিই 
তাহার দ্রব্ত্ব। কিন্তু দ্রব্টি কি, যখন লিজ্ঞাস| করি, তখন তাহার স্বরূপের কথ, 
তাহার “কিংত্বে$ কথ।--বছুর নয়, একের কথাই জিজ্ঞ।সা করি। যে উত্তর পাওয়া 
বায়, তাহাতে দ্রব্য কি, তাহা পাওয়! যায় না, দ্রব্যের মধ্যে কি কি আছে, তাহাই 
পাওয়| যায় । আর গুণের তালিকাও কখনও সম্পূর্ণ পাওয়! যায় ন!। সুতরাং দ্রব্যবিশেষের 
“কিংত্বশ্্তাছার গুণের মধ্যেও নাই। এই দ্রব্য অজ্ঞাত, কিন্তু তাহার বিভিন্ন গুণের 
অবস্থান যেখানে প্রতীত হুর, সেই স্থানেই ইহার স্থিতি। সংক্ষেপে বলিতে গেলে 
এই ভ্রবা--9019020061 কোনও দ্রব্য ম্বরূপতঃ কি, তাহা! জানিবার জন্ত যদি 
তাহার গুণাবলী হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে তাগার চিন্ত! করিতে চে! করি, তাহা হইলে 
কিছুই অবশিষ্ট দেখিতে পাই না। তখন বুঝিতে পারি, ষে যাহাকে একটি ভ্্রধ্য মনে 
করিয়াছিলাম, তাহ! তাহার গুণাবলীর লমষ্টি ভিন আর কিছুই নহে। প্রত্যেক প্প্রকাশ* 
এক একটি সং পদার্থেরই নির্দেশ করে, তাহ নৎ পদার্ধেরই প্রকাশ । সুতরাং বিভিন্ন গুণের 
আধার এ্রব্ের মধ্যে যত-সংখ্যক প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তানার মধ্যে ততসংখ্যক 
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নব্য দর্শন-_-জোহন ক্রেডারিক হারবার্ট ওখ 
সৎ পদার্থ আছে, মনে করিতে হইবে। স্থুতর1ং প্রত্যেক দ্রব্য ও তাহার গুণাধলীর 
তলদেশে যে সত্য বর্তমান, সৎপদার্থসমূছের সমষ্টিই তাহার ভিত্তি। এই সকল সর্পদ্গার্থ 
মৌলিক, ইচ্ছার! মনা? (লাইবনিটুজের ) এবং এই সকল মনাদের গুণ বিভিন্ন। যে সকল 
মনাদ আমাদের অভিজ্ঞতায় মিলিত হুর, তাহার! একটি দ্রব্রূপে প্রতীত হয়। এই 
সকল মনাদ ম্ব-গ্রতিষ্ঠ, স্বাধীন, স্বতন্ত্র | ইহাদের পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়া অসম্ভব | 
উপরি উক্ত সিদ্ধান্তত্বারা আমাদের অভিজ্ঞতার প্রত্যয়সকলের বিচার করিলে দেখা 
যায়। যে তাহাদের রূপান্তর আব্শ্তাক। তাহাদের বর্তমান রূপ রক্ষ। করা অগম্ভব। 
প্রথমেই কারণের প্রত্যয়ের আলোচনা! কর! যাউক। কারণ ও কার্যের মধ্যে অন্ুবর্তিতা 
ভিন্ন অন্ত কিছুই আমর! দেখিতে পাই না। তাহাদের মধ্যে অন্ত কোনও সম্বন্ধ-ুত্র 
দৃষ্টিগোচর হয় না। যে উপায়ে কারণ হইতে কাধ্যের উৎপত্তি হয়, তাহ! "আমাদের 
অভ্ঞাতই রহিয়। যায়। কারণ কাধ্য হইতে স্বতপ্্ হইতে পারে না, কেন ন! তাছ। 
হইলে মনে করিতে হইবে, যে একটি সংপদ!র৫ অন্ত সৎ পদার্থের উপর ফ্রিয়! করিতে সক্ষম। 
তন্দ্রপ কার্য স্বীকার করিলে উহার সংপদার্থত্বই থাকে না|! আবার কারণ কাধ্যের 
পূর্ববর্তী বলিয়! তাহাকে কার্ষে)র মধ্যে মনুহ্যত এবং তাহার মহিত এক বলিয়! গণ্য করাও 
চলে না। সংপদার্ধে পরিবর্তন অসস্ভব, স্থতর'ং কারণের কার্যে রূপান্তরিত হওয়া অসম্ভব। 
স্থতরাং কারণত্বের প্রত্যয়ের সংশোধন 'আবশ্তক। হারবার্ট নিয়ে বণিতভাবে ইহ।র সংশোধন 
করিয়াছেন। 
যাহাকে কারণ বলা হয়, তাহ! সৎ পদা্থদমুহের সমষ্টি। এই সকল সৎপদার্থ 
অপরিণামী, অপরিবর্তণীয় | তাহাদের অভ্যন্তরে কোনও পরিবর্তনেরই সম্ভাৰন। নাই। 
তাহাদের স্বরূপের ব্যতিক্রম হয় না, তাহার! পরস্পর হইতে চিরকালই ভিন্ন। তাহার। 
গ্রত্যক্যেই আপনার স্বরূপ অপরিবন্তিত ভাবে রক্ষ/ করে, অথচ আমর! দেখিতে পাই 
পরিবর্তন হয়, কারণ কার্যে রূপান্তরিত হয়। ইহার ব্যাখ্যার জন্য হারবা্ট “বদত্মরক্ষাও 
বিক্ষোভের” একট! মত উদৃন্তা ন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বিভিন্ন মনা? যখন 
একত্র সমবেত হয়, তখন তাহাদের মধে) এক প্রকার বিক্ষোন্তের আবির্ভাব হয়। যখন 
বিভিন্ন সৎ পদার্থের সাক্ষাতের ফলে বিক্ষোভ উৎপন্ন হয়* তখন তাহার প্রতি ক্রিয়া 
স্বরূপে প্রত্যেকের মধ্যে আত্মরক্ষার চেষ্টা উদ্ভূত হয়। ইহার ফলে প্রাতিভালিক, 
জগতে এক প্রকার “অনিয়ত রূপের”৯ আবির্ভাব হয়। এই “অনিয়ত রূপের ধারণ!” গণিত 
হইতে গৃহীত | ইনার অর্থ এই, বে একই বস্ত অপরিবন্তিত থাকিয়! বিভিন্ন বন্তর সম্পর্কে 
বিতিন্ন রূপ ধারণ করিতে পারে। একই লবলবেখ! যেমন কোনও বৃত্তের ব্যাসাঞ্ধ হইতে 
পারে, তেমনি অন্ত বৃত্তের 091185118 ও হইতে পারে। কৃষ্ণ বর্ণের পার্খে ধূনরবর্ণ শ্বেত 
বলিয়া, কিন্ত শ্বেতবর্ণের পার্খে কৃষ্ণবর্ণ বলয়! গ্রতীত হয়, কিন্ত তার বর্ণের বাস্তবিক কোনও 
পরিবর্তন ছয় না। তেমনি ₹ৎপদার্থের মধ্যে বস্ততঃ কোনও পরিবর্তন না হইলেও, পরম্পরের 
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৬৬৮ পাশ্চান্তয দর্শনের ইতিহাস 

সংসর্গে তাহার এই সকল অনিন্নত রূপের আবির্ভাব হয়। এইরূপে হারবার্ট পরিবর্তন ও 
কারণের ব্যাখ্য! করিয়াছেন। ইহাঙ্ধার ভৌতিক বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানের সমস্ত 
গ্রতিভালের ব্যাথা। করা যর । হারবার্টের মনোবিজ্ঞান এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ইহার উপর 
প্রতিষ্ঠিত। 

* হারবার্ট তাহার তত্ববিজ্ঞানের তৃতীয় খণ্ডের নাম দিয়াছেন 97501801989 । এই 
থণ্ডে তিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সহিত দেশ, কাল, গতি ও জড় পদার্থের আলোচন! 
করিয়াছেন। দেশকে তিনি প্রতিভাসমাত্র বলিয়াছেন, তাহার বান্তবত। শ্বীকায় করেন নাই। 
কিন্ত দেশের প্রতিভাল বিষয়গত, বিষয়িগত নহে । প্রত্যেক বস্ত দেশের রূপ গ্রহণ করিয। 
আমাদের জ্ঞান-গোচর হয়। যেখানেই বহর অন্তিত্ব,--যাহার! মিপিত নহে, কিন্ত 
বাহাদিগকে মিণিত করা সম্ভবপর---:নখ|নেই, কেবল মানুষের বুদ্ধির নিকট নছে, সকল 
বুদ্ধির নিকটই, তাহার! বাহ্রূপে প্রতীত হইতে বাধ্য । সেই জন্তই প্রত্যেক বুদ্ধিতেই 
দেশ প্রকাশিত হয়'। কিন্ত এই দেশ অবচ্ছেদ-বিহীন সম্তত বিস্তার নহে। ইহাকে 
বিস্ৃতি-মম্পন্নরপে ধারণ ন| করির়। গ্রাখধ্য-যু্'১ রূপে ধারণ। করিতে হইবে । কালও 
এইরপ। পরবর্তী বিন্দু-সমূহের সমষ্টিমাত্রই কাল। যদি কেবল একজন মাত্র টা 
থাকিত, অথব। কোনও দ্র! না থাকিত, তাহ হইলে “কাল”ও থাকিত না। কালের 
মোতঃ যে অবিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে হয়, তাহার কারণ পরবস্তিতার এক শ্রেদীর অবলানের 
পরেই অন্ত শ্রেটীর উদ্ভব হয়। সুতরাং দেশ ও কাল সৎ পদাথের ধর্ম নহে) তাহার 
আগন্তক মাত) স্থতরাং সৎ পদার্থাদগের মধ্যে দেশনশ্বন্ধ নাই বণিতে হইবে। এই 
জন্ত গতিকেও দ্রব্যের ধর্ম বলা যায় না। দ্রষ্টা না থাকিলে যেমন দেশ ও কালের আন্তিত্ব 
থাকেনা, তেমনি গতিরও অস্তিত্ব থাকে ন!। 

জড়” ও 'আত্মার» প্রত্যয়ের মধ্যে যেমন বিরোধ বর্তমান, তেমনই সৎ পদাথের 
স্বরপের সহিতও তাহার। দামঞ্রন্তবিহীন। সৎ পদার্থ বিস্তার-বিহীন, স্থতরাং তাহাদিগের 
হইতে জড়ের বিস্তৃতি উৎপন্ন হইতে পারে না। “অহুমের” প্রত্যয়ের সহিত ইহার বিবিধ 
গুণ অথব! অবস্থ! ব৷ বুত্তিরও লামঞ্জন্ত হয় ন1। সেইজন্য এই সকল প্রত্যয়ের সংশোধন 
প্রয়োজন। হারবাট এই লামাঞ্জগ্ত-বিধানের চেষ্ট। করিয়াছেন । 

হারবাটের সৎ পদার্থের লহিত ডেমক্রাইটালের পরমাণু, পারমেনিদিসের “এক” এবং 
লাইব্নিটজের “মনাদের” লাদৃপ্ত আছে। কিন্ত ডেমক্রাইটাসের পরমাণু স্থানব্যাপী, 
কোনও পরমাণুকে স্থ।নচ্যুত ন৷ করিয়৷ অন্ত পরমাণু তাহার স্থান আধকার কগতে পারে না। 
কিন্ত হারবার্টের বহু সৎপদ্দার্থের অস্তিত্ব একই স্থানে থাকিতে পারে। গণিতের বছ বিশদ 
যেমন পরিমাণ-বিহ্বীন বলিয়। এক স্থানে থাকিতে পারে, তেমনি । এই বিষয়ে পার. 
মেনিদিসের “একের” লহিত তাহাদের অধিকতর সানৃশ্ত আছে। পারমেনিদিসের “এক” 
ও হারবার্টের সৎপদার্থ উ্য়ই মৌলিক, এবং উ্ভয়েই যে “দেশে” অবস্থিত তাহ! বুদ্ধিগ্রাহং 
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কিন্ত পারমেনিদিসের “এক” অদ্বিতীয় ! হারবা্টের সৎ পদার্থ বহু, এবং প্রত্যেক সৎ পদার্থ অন্ত 
হইতে ভিন্ন, এমন কি বিরুদ্ধ-ধন্মীও বটে। লাইবনিটুজে॥ মনাদের লহুত তাহাদের অধিকতর 
সাঘৃশ্ত 'আছে। কিন্ত লাইবনিট্‌জের মন।দ স্বরূপতঃ বুদ্ধিমান, তাহাতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, সামান্ত- 
জ্ঞান ও প্রত্যয়ের জ্ঞান বর্তমান, কিন্তু হাঝ্সবার্টের লৎ পদার্থে এই সকলের কিছুই নাই। 
হারবার্টের মনোবিজ্ঞান তাহার তত্ব:বজ্ঞ।নের সঙ্গে সম্বদ্ধ। “অহং* যেমন তত্ববিজ্ঞনের 
তত্ব, তেমনি মনেবিজ্ঞানেরও তত্ব। তন্ববিজ্ঞাণের তত্বরূপে ইহা একটি ব্ছু গুণ-বিশিষ্ট 
সৎ-পদার্থ। ইহার বিভিন্ন অবস্থা ও শক্তি, বুত্তি এবং ক্রিগ্ আছে। ম্ুতরাং “অহংশ- 
প্রত্যয়ের নধ্যে স্ব-বিরোধ আছে। মনোবিজ্ঞানের তত্বস্বরপে অহমের মধ্যে আর 
একটি বিরোধ, দৃ্ট হয়। মণেোবিজ্ঞানে অহমের মধ্যে বিষয় ও বিষত্বী উভয়কেই 
পাওয়া যায়। অহংবখন আপশাপ অস্তিত্ব ঘোষণ| করে, তখন আপনার নিকট বিষয়ে 
পরিণত হুয়। কিন্তু এই বিষয় তাহার বিষয়ীর সহিত অভিন্ন। ফিকুটের মতে অহং 
“বিষয়-ব্ষয়ী১* ) কিন্তু বিষয় ও বিষম়ীকে এক বলিয়' বর্ণন। কবলে স্ববিরোধ উৎপন ছয় । 
কিন্তু "অহংকে” অস্বীকার করিবার উপাদ্ধ নাই। সুতরাং তাহার প্রতায়ের মধ্যে ষে স্ববিরোধ 
আছে, তাহ! কিরূপে বিদুরিত করিতে পার৷ যায়, তাহাই সমস্তা। “অহংকে* বুদ্ধিরূণে 
এবং সংবেদন, চিন্তা, প্রত্যয় প্রভৃতি তাহার বিভিন্ন অবস্থকে তাহা বিভিন্ন “প্রকাশ*- 
রূপে ধারণ! করিলে, এই সমশ্ত!র সমাধান হয়। দ্রখ্য ও তাহার গুণের সম্বন্ধ ষে ভাবে ব্যাখ্যা 
কর! হইয়াছে, বর্তমন ক্ষে2ঠেও সেই ব্যাখ্য। উপযোগী । দ্রবোর ষত-সংখ্যক গুণ আছে, 
দ্রব্কে তত-সংখ্যক নং পদার্থের সমষ্টি বলিয়৷ গ্রহণ কর! হইয়াছে । সেইরূপ-যহাকে "অহং* 
বল৷ হইয়াছে, তাহ! “আত্মা* ( জীবাত্বা_ 9০] ) ব্যতীত আর কিছু নহে। এই আত্ম! 
অনপেক্ষ সৎ পদার্থ মৌলিক, সনাতন, অবিভাজ্য, অবিনশ্বর 'এবং মুত্যুহ'ন। সাধারণ 
মজ্সাবিজ্ঞ।নে আত্ম কতকগুলি শত্তি, ও বৃত্তির আরে!প কর হইয়া থাকে । গারবার্ট এই 
আরোপের বিরোধী । তিনি বলেন, “আত্মরক্ষা!” ভিন্ন আত্মার মধো অন্ত ।কছুই সংঘটিত হয় 
না। বিভিন্ন সৎ পদার্থের সহিত সংঘর্ষে আত্মার “আত্মরক্ষ।”-ক্রিয়ার ও বিভিন্নতা হয়। এই 
সকল সং পদার্থের আত্মারূপী মনাদের সহিত সংঘর্ষের ফলে আত্ম বিভিন্ন অবস্থার স্যাষ্ট। 
এই আত্মরক্ষার মতবাদই হারবার্টের মনোবিজ্ঞানের ভিত্তি। ওসাধাঠণ মনোবিজ্ঞানে যাহ! 
অন্থভূতি, মনন, প্রত্যক্ষ প্রতীতি বপিয়। কথিত হয়, তাহ! আত্মার এই আত্মরক্ষার বিভিন্ন 
রূপ। তাহার। আত্মারূপ মৎ পদার্থের কোনও বিশেষ অবস্থা! প্রকাশিত করে না; সৎ পদার্থ- 
সমূছের মধ্যে সম্বন্ধই তাহাদের দ্বারা খ্যক্ত হয়। বিভিন্ন দিক হইতে বিভিন্ন সম্বন্ধ আবিভূ্ত 
হওয়ার ফলে, অনেকগুলি সম্বন্ধ “কাটাকাটি”২ হইয়। যায়) কতকগুলি বলবত্তর এবং 
কতকগুলি পরিবর্তিত হইয়া পড়ে। আত্মার সহিত অন্তান্ত মনাদের এইরূপ থে 
নকল সব্বন্ধ, তাহাদের সমষ্টিই সংবিধ। কিন্তু এই লক্ল সম্বন্ধ এবং তাহাদের প্রত্যয় 
সমান ভাবে ছুনিদ্দি্ট নহে। বিভিন্ন সন্বন্ধের পারস্গরিক ক্রিয়ার ফণ স্থিতি-বিজ্ঞানেরও 
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নিয়ম-্ার! গণনা-যোগ্য । যে সকল প্রত্যয়ের মধ্যে বিরোধের ফলে কাটাকাটি হয়, 
তাছা$| সম্পূর্ণ বিন& হয় ন1) তাহার] সংবিদের বাছিরে, তাহার দ্বারদেশেঃঅবস্থান করে; 
পরে তাহাদের সদ্বশ অন্ত প্রত্যয়ের লহিত মিলিত হুইয়! তাহার! যথেষ্ট গ্রাথধ্য১ লাভ 
করিয়। সংবিদের মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হর। যে সমস্ত দমিত প্রত্যয় সংবিদের 
দবারদেশে অবস্থাণ করে, তাহাদের আত্তত্ব সম্পূর্ণ অনুভূত হয় না। আংশিক অনুভূত 
সেই নকল প্রত্যই অনুভূতি । এই লকল অনুভূতিই তাহাদের শক্তির তারতম্য অনুলারে 
বিভিন্ন “কামনা”২ রূপে আঝ্মগ্রকাশ করে। যখন চরিতর্থতার আশার কামনার শক্তি- 
বুদ্ধি হয়, তখন তাহ! ইচ্ছায় পরিণত হুয়। “ইচ্ছা” আত্মার কোনও বিশিষ্ট বৃত্তি নহে! 
যে সকল প্রত্যয় মনে কর্তৃত্ব লাভ করে, তাহাদের সহিত অবশিষ্ট প্রত্যয়ের সমঘবন্ধের উপর 
ইহার অস্তিত্ব শির্ভর করে। চরিত্রের দুঁঢ়ত। উদ্ভূত হয় কতকগুণি প্রত্যয়ের মনো- 
মধ্যে স্থা্গিত ও স্থায়িত্বের ফলে অন্ান্ত প্রত্যয়ের দুর্বলীকরণ অথব! সংবিদের প্রান্তভাগে 
বহিফার হইতে । 


হারবার্ট আত্ম।র যাবতীয় পরিবর্তন গণিতে র (নরমন্ব!র! ব্য।খ্য। করিতে চেষ্ট1! করিয়াছেন, 
এবং মনোবিজ্ঞনকে তিনি “মনের যন্ত্রবিগ্ঠা”ঙ নামে অন্ভিহিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 
দেহ যেমন তত্তবার1৪ গঠিত, মন$ও তেমনি প্রত্যয়সকলের দ্বারা গঠিত। যাস্ত্রিক 
নিয়মানদারেই আমাদের প্রত্যন্ননকল পরস্পরের উপর ক্রিয়! করে। এই ক্রিয়ান্থারাই 
তাহাদের ভার-সামা স্থাপিত হয়। প্রত্যয়সকলের মধ্যে ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার গাণিতিক 
নিষম-উদ্‌ভাবনই মনোবিজ্ঞানের কার্য 1 


সৌন্দরধ্যবিজ্ঞাণ দর্শনের ব্যবহারিক অংশের সহিত সম্বদ্ধ। হুনারের প্রত্যায়ই ইহার 
মুখ্য আলো5নার বিষয়। বাঞ্ছনীয় ও সুখকর পদরর্থ এবং সুন্দরের মধ্যে পার্থক্য এই, যে 
সুন্দরের মধ্যে এমন [কু আছে, খ্বাহ। হইতে আনন্দের উৎপত্তি অবস্থন্তাবী ; কিন্ত 
অবস্থা-বিপেষে বাহ খাঞ্থণায় ও স্থখকর, তাহ! অবস্থাস্তরে তাহ! না হইতেও পারে। ম্ৃতরাং 
দেখ! যার, থহান্বার। মণে এনমুমোদন অথবা অন্থমোদনের অনুভূতি উৎপন হয়, তাহাই 
পৌন্বর্ধ/বিজ্ঞনের বিষয়। এই জন্যই হারবার্ট চরিত্র-বিজ্ঞান সৌন্দ্ধ্-বিচরের উপর 
গ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। নৈতিক সোন্ধ্যের আলোচনা হইতেই চরিত্র-বিজ্ঞানের উদ্ভব, 
এবং চরিত্র-বিজ্ঞান এই জন্যই লোনদর্যয-বিজ্ঞনের একটি শাখা বলিয়া! পরিগণিত হইয়াছে। 
স্ব'ধীনতা, অনবন্তত1,৫ উপচিকীর্য।,৬ মুবিচার+ এবং ন্যায়ানুগত)৮--এই পাচটি মৌলিক 
প্রত্যয়ের সহিত ইচ্ছার ক্রিক্র যে লামগ্জন্ত, অথবা! অসামঞ্জন্ত, তাহ! নিণন় করাই চরিত্র- 
বিজ্ঞ/নের কার্ধ্য। কর্তব্য তিন ভাগে বিভক্ত। কতকগুলি মাপনার প্রতি অনুষ্ঠেয়, 
কতকগুলি সমাঙের প্রতি, কতকগুলি ভবিষ্যতে অনুষ্ঠেয় | 
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সমাজেয় প্রয়োজন হইতে রাষ্ট্রের উদ্ভব। সমাজশ্তরক্ষার জন্য এরটি বাহা বন্ধন-সুঙ 
অথব! শক্তির প্রয়োজন, বাহাদ্বার! সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং ইহার সহিত অন্তর সম্বন্ধ 
সকল বিধৃত ও রক্ষিত হইতে পারে । 

সার বার্ট শিক্ষার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। আধুনিক শিক্ষাবভ্ঞানের 
উপর গাহার মতের প্রভাব পতিত হইয়াছে । শিক্ষার উদ্দেস্ত নৈতিক চবিত্র-গঠন। স্তাধীন 
ইচ্ছা! এবং চরিজ্্র-সম্বক্কে অনৃষ্টবাদ, উভয়ই তাহার মতে বর্জনীয় । পারিপাধিক অবন্থ! 
বিষেচন! করিয়! শিক্ষার প্রকৃতি নির্ধারিত করিতে হইবে সত্য, কিন্ত শিক্ষান্থার। ব্যক্তির 
ইচ্ছাশক্তিকে বিকাশিত এবং বলঝ।ন্‌ করা যাইতে পারে। মানুষের নৈতিক প্রয়োলনের উপর 
হারবার্ট ধর্ধের দাবি প্রতিষিত করিয়াছেন । ছুঃখার্তকে সাস্তবনা-দান, পথভ্রষ্টকে স্থপথে চালিত 
করা, এবং অপরাধীকে শাণ্তিগান ধর্মের কার্য । মানুষের স্বাভাবিক রুর্বলতার জন্ত 
লকলের পক্ষেই ধর্মের প্রয়োজন আছে। রাষ্ট্রের পক্ষেও ধন্ধের প্রয়োজন আছে, কেনন! 
মানুষের সাংসারিক স্বার্থের মধ্যে খন !বরোধ আবিভূতি হয়, তখন তাহাদের মধ্যে আত্মিক 
বন্ধনের দ্বার] সে বিরোধের ম।মাংস। কণা যায় । 

ঈশ্বরের অস্তিত্ব-সন্বন্ধে হারবার্ট কোনও মত-প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু বলিয়াছেন, 
ষে প্রাকৃতিক জগতে ও জীবনে ষে বিস্ময়কর জ্ঞান ও উদ্দেশ্োর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া 
যায়, তাহার ব্যাথার জন্ত এক সর্বশক্তিমান বুদ্ধির প্রয়োজন । 

হারবার্টের দর্শনকে লাইব্ণিটজের মনাদমুলক দর্শনের বিকাশ বল! যাইতে পারে। 

ইহা এক প্রকার বস্ত-বাদ। ক্যাণ্টের অনুবরন্তাদিগের এক দেশদশী অধ্যাতআবাছের ইহ! 
প্রতিবাদ । বহু মৌপিক পদার্থের ধারণার উপর ইহ প্রতিষ্ঠিত । 


দ্বাদশ অধ্যায় 
বিষয়-নিষ্ঠ অধ্যাত্মবাদ 


শেলিৎ 

ফিকৃটের দর্শণের প্রতি প্রচুর আগ্রহের স্ষ্টি হইয়াছিল; দলে দলে লোক তাছার 
বন্তৃত! শুনিতে সমাগত হইত। কিন্তু বু 'লো্ে তীষ্ছার মত গ্রহণ করে নাই। তাহার 
দর্শনের একদেশদশিতাই তাহার কারণ। তীহার দর্শন বিষয়ি-নি্ঠ অধ্যাত্মবাদ হইলেও, 
তাহা সলিপলিভ্ম্‌ শহে। তীহার "অহং” অসীম “অহং* এবং এই জগৎ সসীম অহমের 
সৃষ্টি নহে। স্ৃতরা& তিশি জগতের অস্তিত্ব শন্বীকার করেন নাঈ, ইছা সত্য। কিন্ত 
তার মতে বাতির নৈতিক উন্নতি-াধণের জন্ঠই ইহার স্থ্টি হইয়াছে, এবং ইছা! 
ব্যশীত তাহার দস্তত্বের অন্ত কোনও উদ্দেশ্য *ই। মানবজীবনের সম্মুখে যে সকল বাধ! 
মানব কর্তৃক স্থষ্ট হইয়াছে, মানবের স্বীয় চেষ্টায় সেই সকল বাধ! দুরীভূত হইলেই সৃষ্টির বিলোপ 
হইবে। হেগেল বলিয়াছেন, যদি “অনহমের* বাস্তব আহ্তত্ব না থাকে, তাহ! হইলে 
সসীম অহমে4ও বাস্তব অস্তিত্ব নাই, কেন না অনহং বর্তৃক প্রতিব্ধ না হুইয়! ললীম 
অহুমের আন্তত্ব সম্ভবপর নহে। এই জন্য জেকোবি বলিয়াছেন, শুন্ঠবাদেই ফিকৃটের 
অধ্যায্বাদের শেষ পরিণতি । প্রকৃতিকে চিন্তার স্বয়ং-নষ্ট বিষয়ে পরিণত এবং শাত্মাকে 
একমাত্র সত্যপদার্থরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টার ফলে আত্মার জীবন ছায়৷মাত্রে 
পর্যবসিত হইয়াছে । 


|ফকৃটের দর্শনের এই ক্রটীর মংশ।ধনের প্রয়োজশ ছিল। শেশিং এরদশনকর্তৃক 
সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে। 


ফিকৃটের অলঙের আধেয় কিছুই নাই, তাহা শুধু ক্রিয়!মাত্র, তাহার কর্তা নাই, 
তাহ! শুধুই ক্রিয়া । প্রকৃতির স্বতন্ত্র কোনও শাস্তত্ব নাই, তাহ! অনঙ্গের অন্তভূতি নহে। 
শেলিং প্রকৃতিকে অনন্গ-প্রজ্ঞর অন্তভূত বলিয়! গ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। 
ফিকৃটে প্রমাণ করিতে চেষ্ট1! করিয়াছিলেন, “অহৃমই প্রত্যেক বস্ত*। শেণিং বলিয়াছিলেন, 
“প্রত্যেক বস্তই অহং”। তাহাগ মতে যে তত্ব অস্তর্জগতে মানব মনের মধ্যে প্রকাশিত, তাহাই 
বহির্জগতে প্রকৃতির মধো প্রকাশিত। “দৃশ্তমান বৃদ্ধিই প্রকৃতি, এবং অ্ষ্ত গ্ররুতিই 
বুদধি*। পরিশেষে শেলিং প্রকৃতি ও আত্মার মধ ভেদ নিরাকৃত করিয়। অসঙ্গকে উদ্ভয়ের 
অতীত বলিয়। ব্যাখ) করিয়াছিলেন। 


১৭৭৫ সালে লিগ্ডেনবার্গ নগরে শেলিংএর জন্ম হয়। অতি অল্প বয়সেই তাহার বুদ্ধির 
পরিপকত! লক্ষিত হুইয়াছিল। পনের বশর বরপে তিনি টুবিন্জেন্‌ বিশ্ববিগ্তালয়ে প্রবিষ্ট 
হন। সেখানে হেগেল তীহার সমপাঠী ছিলেন। কলেঙ্গ ত্যাগ করিবার পূর্বে ১৭৯২ 


নব্য দর্শন-_-শেলিং ওত 
সালে তিন 7195910 450001 01 ৪ 7781] নামে, এক প্রবন্ধ রচনা! করিয়াছিলেন । 
১৭৯৪-৯৫ সালে তাহার 00 0 17955101110 ০£ ৪ 0021 0£ চ:319505 
11 £60618]1 এবং 06 025 185০ 23 2. 19117101016 ০: 01511099015 প্রকাশিত 
হয়। উদ্চয় গ্রন্থই ফিকৃটের দর্শনের উপর প্রতিঠিত ছিল। বিশ্ববিগ্ঠালয় হইতে বাহির 
হইয়া শেলিং প্রথমে এক ব্যারণের গৃষ্শিক্ষক এবং পরে জেন! বিশ্ববিষ্তালয়ে ফিচ্ষুটের 
থলে দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত হুন (১৭৯৮)। জেনায় অবস্থানকালে হেগেলের 
সহযে।গিহায় তিনি 01161081 0০9017021 0£ 01511950108 নাম এক পত্রিক। সম্পাগন 
করেন। পরে ক্রম ক্রমে ফিকুটেব মত বর্জন করিয়া স্বতন্ত্র দর্শনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠ। 
করিতে থাকেন। ১৮*৩ সালে তিনি ডড129012এ দর্শনের অধ্যাপক হন, এবং কয়েক 
বলর পরে ১৮০৭ সালে মিউনিকেপ টি€জ্ঞ 4080211%র সভ্য নির্দাচিত হন, এবং 
ক্েকোবির মৃত্যুর পরে তাহার সভাপতি হছুন। ১৮৪২ সালে তিনি বালিনে গমন করিয়া 
[১1711950012 ০ 11509091955 এবং 1২০৮1961011 এবং অন্থান্ত বিষয়ে ব তভ্ুতা করেন। 
ইহার পরে অনেক পিন উটণ্ললখধোগ্য কিছুই তিনি প্রকাশিত করেণ নাই! ১৪ খণ্ডে 
বিভক্ত তীহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে ১০ খণ্ড তাহার জীবিতকালে প্রকাশিত হইয়াছিল। 
১৮৫৪ সালে স্ুইঙ্গর্লাগ্ডে তীহার মৃছ্য হয়। উপরি উক্ত গ্রন্থগুলি ব্যতীত 955161 
০£ 96312] 71711950011 (১৭৯৯) এবং 9951510 ০ [:21150612001765] 
[01911510 তাহার প্রধান গ্রস্থগুলির অন্তর্গত । 
শেলিংএর দর্শনের পরিচয় দেওয় সহজসাধা নহে । তাহার রা স্বয়ং-সম্পূর্ণ নহে) 
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে তিনি যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহা! তাহারই 
সমষ্টি। এই পকণা মতের মধ্ো সামগ্রন্তও নাই । প্রেটোর দর্শনের মতো শেলিংএর 
দর্শন তাহার ম।সিক বিকাশের ইতিহাস। তাহার মানলিক বিকাশের সহিত তাহার 
দার্শনিক মত যে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তঁহার বিভিন্ন গ্রন্থে তাহাই প্রতিফলিত 
হুইয়াছে। পূর্ববর্তী গ্রন্থে ষে মত স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহ! হইতে আরম্ভ না করিয়! 
প্রত্যেক গ্রন্থেই তিনি আবার প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া নুতন মত স্থাপন করিতে এবং 
পূর্ববর্তী দ্রার্শনিকদ্িগের মত আপনার দর্শনের অন্তভূ্ কিরিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। 
তাহার দর্শনকে স।ধারণতঃ চারি কিংব| পাচ ভাগে বিভক্ত কর! হয়। প্রথম ভাগ ফিকৃটের 
মতদ্বার! প্রভাবিত। দ্বিতীয় ও তৃতীর ভাগে ম্পিনোজা এবং জেকব বোহ্‌মের প্রভাব 
নুম্পষ্ট। চতুর্থ ও পঞ্চম ভাগে মিষ্টিকভাখ পরিশ্ফুট। 


শেলিংএর দর্শনের প্রথম যুগ্ন 
ফিকৃটের শিষ্যরূপে শেলিং তাহার দার্শনিক জীবনের আর্ত করেন। এই যুগে লিখিত 
ত।/হার “02 0০ 79591108110 01 ৪. 10:12) 01 72171109011” (২) 02 0০০ 7289 ঃ 
(৩) 106 14500515 ০ 00957086151 2100 (02610151179) (8) 10695 (0৮78:05 
৪ 72151105001 ০৫ ৪2:65 এবং (৫) 0805 5/০1৫ 5901 ছে তিনি যে মত 


৩৭৪ পাশ্চান্তয দর্শনের ইতিহাস 


প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহ! মুখাতঃ ফিকুটের দর্শনানুধায়ী। প্রথম গ্রন্থে তিনি একটি 
চরম তত্বের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় গ্রন্থে তিনি 
দেখাইয়াছেন, যে আমাদের জ্ঞানের চরম ভিত্তি অহমের মধ্যেই বর্তমান; স্থতরাং প্রত্যেক 
সত্য দর্শনই অধ্যাত্মবাদী হইতে বাধ্য। আমাদের জ্ঞানের মধ্যে যদি কোনও সত্য থাকে, 
তাহা» হইলে এমন এক স্থান নিশ্চয়ই আছে, যেখানে চিস্তা ও সত্তা, প্রত্যয় ও বাস্তবতা! 
এক ও অভির হইয়া যায়। উচ্চতর কোনও ততবার! জ্ঞান ষদ্দি গ্রতিবন্ধ হইত, এবং 
জ্ঞান যদি সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ব না হইত, তাহ! হইলে তাহা অসঙ্গ বা অনপেক্ষ হইতে পারিত 
না। এই গ্রন্থ ফিক্‌টে তীহার দর্শনের ভাষ্য বণিয়াই গণ্য কারয়াছিলেন। কিন্তু ইহার 
মধ্যেই শেলিংএর পরবর্তী মতের ইঙ্গিত প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই গ্রন্থে জ্ঞানের একত্ব 
এবং যাবতীর বিজ্ঞানের পরিশেষে এক বিজ্ঞানে পরিণতির আব্শ্তাকতার উপর তিনিষে 
গুরুত্বের আরোপ করিয়াছিলেণ, তাহার মধ এই ইঙ্গিত নিছিত। 

[,56513 01 [00217190751 2110. 0:160151 গ্রন্থ ক্যণ্টের ষে সকল শিষ্য তাহার 
সমালোচনামুলক অধ্যাত্মবাদ সম্পূর্ণ অনুলরণ ন1 করিয়!, যুক্তির উপর অগ্রতিঠিত প্রাকৃ-ক্যার্টিয় 
মতবাদ গ্রহণ করিছিলেন, তাহাদের [বিরুদ্ধে লিখিত | ফিকৃটে কর্তৃক সম্প1ত এক দার্শনিক 
পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধে শেলিং তুৎকালিক দার্শনিক সাহিত্যের অবস্থা বর্ণনা 
করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রবদ্ধে তিনি ফিকৃটের মত অম্থলরণ করিলেও, অহমের স্বরূপ 
হইতেই ষে প্রকৃতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহ! প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। 10685 
07905 &, 1১171195001 ০1 ৪6015 এবং 02. 05 ভ/০11 5০11 গ্রন্থধয়ে তাহার 
এই মত আরও বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তিনি বণিয়াছিলেন, “মনের প্রকৃতি এবং 
কার্ধ্য হইতেই জড়ের প্রত্যয়ের উৎপত্তি । মনের মধ্যে ছইঠি শর্তি' বর্তমান--একটি 
অবচ্ছেদক,১ অন্তটি অনবচ্ছিন্নং | এই ছুই শক্তির একত্বই মপঃ। কেবল মনবচ্ছিন্নত। 
থাকিলে সংবিদের আবির্ভাব অসম্ভব হইত। অনপেক্ষ ব্যবচ্ছিন্নত। হইতেও তাহার উদ্ভব 
তুল্যরূপেই অসম্ভব। যে শক্তি অনন্তে গ্রসারিত হইতে উন্মুখ, তাহ! যদি কোনও 
বিরোধী শক্তিকর্তৃক ব্াবচ্ছিন্ন হয়, এবং শেষোত্ত শক্তির সীমা অপলাগ্রিত হয়, তাহ! 
হইলেই কেবল অনুভূতি, প্রতীতি এবং জ্ঞানের উত্তব কল্পনা করা সম্ভবপর হয়। এই 
ছুই শক্তির বিরোধ অথব। তাহাদের বিরামহীন অপেক্ষিক একত্ব-বিধানরূপ ক্রিয়াই 
মনঃ। প্রকৃতির অবস্থাও এইরূপ। জড় কোনও মৌলিক বস্ত্ নহে। আকর্ষণ-৪- 
বিকর্ষণ-রূপ ছুইটি আদিম শক্তি-কর্তৃক ইহা অবিরত উৎপাদিত হইতেছে। ইহ! নিশ্রিন 
পিগুমাত্র নহে। জড়ের মধ্যে যাহ! জড়ত্ব-বজ্জিত ( অজড়ের মতে! ), তাহাই শক্তি। 
এই শক্তির সহিতই মনের সাদৃশ্ত আছে। জড় ও মনঃ (চিৎ) উভয়ের মধ্যেই বিরোধী 
শক্তির দবন্ব দেখিতে পাওয়া যাঁয়। স্থতরাং উভয়কেএক উচ্চতর অভেদের মধ্যে একীভূত 
কর1 যায়। প্ররুতির জ্ঞানের জন্ত মণের যে বৃত্তি আছে, সেই প্রত্যক্ষ ভ্ঞান-বৃত্তির মথে। 
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দেশ অবস্থিত। এই দেশ আকর্ষণ-ও-বিকর্ষণ-রূপ ছুইটি শক্তিদ্বার! পুর্ণ ও ব্যবচ্ছিয্প, এবং এই 
রূপে পূর্ণ ও ব্যবচ্ছিন্ন দেশই বাহ্‌ ইন্দ্িয়ের বিষয়। ইহা হইতে শেলিং অনুমান করিয়াছেন, 
যে প্রক্কৃতি ও মনের মধ্যে একই অসঙ্গ বর্তমান, এবং প্রকৃতি ৪ মনের মধ্যে যে সামঞজন্ 
লক্ষিত হুর, তাহ! কেবল চিন্তার স্ঙ্টি নহে-__ প্রকৃতির মধ্যে চিন্তার গ্রতিফলনমান্র নছে। 
জড় অথব৷ প্রকৃতি যেমন আকর্ষণ-ও-বিকর্ষণ-রূপী ছুই শক্তির মিলন, মন$ও তেমনি 
ব্যবচ্ছেদ্বক এবং অনবচ্ছিন্ন শক্তির মিলন। জড়ের বিকর্ষণ-শক্তিই মনের অনবচ্ছিন্ন শক্তি, 
এবং তাহার আকর্ষণ-শক্তি মনের ব্যবংচ্ছদক শক্তি। েপিংএর এই সময়ের যাবতীয় 
রচনার মধ্যে এই মত--মস্তরস্থ আত্মা ও বাহ জগতের অভেদবাদ__পরিস্দুট । তীহছার 
মতে মনের মধ্য্থ নিয়মগ্ডলির গ্রকাণশ এবং বাস্তবতা-সম্পাদনের জন্ প্রকৃতির প্রয়ে'জন ) 
এবং এই প্রকাশ ও বাস্তবতা-সাধন প্রকৃতি-দ্বারা সম্পন্ন হয় বলির়াই ইহ! প্রকৃতি (মনের 
স্বভাব) বলিয়! কধিত হয়। আমাদের অন্তরস্থ আত্ম৷ ও প্ররুতি সম্পূর্ণ রূপেই অভিন্ন । 
দৃশ্তমান আত্মাই প্রকৃতি, অদৃ্ প্রক্ৃতিই আত্মা। এই সকল রটন।য় প্রকৃতি মনের 
প্রতিশিপি» এবং মনের স্ষ্টিরপে বণিত হইরাছে। হন্থার সাহায্যে আত্ম-সংখিদে 
উত্তীর্ণ হওয়াই প্রক্কতির সৃষ্টির উদ্দেশ্ত। আত্মলংবিদে পৌছিবার পথে মনকে যে বে 
অবস্থা অতিক্রম করিয়া! আলিতে হইয়াছে, তাহার! প্রকৃতির বিভিন্ন স্তরে নিশ্চল অবস্থায় 
বর্তমান আছে। স্বকীয় অভিব্যক্তির পথে বুদ্ধি যাহ! যাহ] স্ষ্টি করিয়া আলিয়াছে, দেহীর 
জগতে উপনীত হইয়! বুদ্ধি তাহারই চিন্তা করে। প্রত্যেক দেহুবৎ বস্তর মধ্যে এমন কিছু 
আছে, যাহ। প্রতীক-স্বরূপ | প্রত্যেক উদ্ভিদ আত্মার স্পন্দনের জড়ীয় রূপ। জীব-ও- 
উত্ভিদ-দেহের বুদ্ধির বিশেষত্ব হইতেছে দেহের গঠন, উদ্দেশ্তসাধনের উপযোগী উপাক়াবলঘ্বন, 
এবং উপাদানের মধ্যে বিবিধ রূপের এবং রূপের মধ্যে উপাদানের অনুপ্রবেশ । এই 
সকল বিশেষত্ব মশেবও বিশেষত্ব? আপনাকে স্ুুসংবদ্ধ করিবার জন্য যে চেষ্ট। মনের 
মধ্যে বর্তমান, প্র/কৃতিক জগতেও তাহার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইতে পারে। সমগ্র বিশ্ব 
এক প্রকার অঙ্গী, কেন্দ্র হইতে ভূত, বহির্দেশে বিস্তৃত, ক্রমশঃ নিয় হইতে উচ্চতর স্তরের 
অভিমুখে অগ্রনর। স্থতরাং প্রাকৃতিক দর্শনের চেষ্টা! হওয়। উচিত প্রকৃতির জীবনে একত্ব- 
বিধান করা । প্রাকৃতিক দর্শনে প্রকৃতিকে অসংখ্য প্রকাঞ্রর শক্তিতে বিভক্ত করা 
হইয়াছে । কিন্তুইহাতে লাভ কি? অগ্নি ও বিদ্যুতের ক্রিয়৷ যে বিভিন্ন, তাহা! তো 
লকলেই জানে। আমাদের অস্তরতম প্রদেশে আমর! জ্ঞানের মধ্যে একত্ব-বিধানের জন্য 
চেষ্টিত। প্রত্যেক প্রাকৃতিক ব্যাপ।রের ব্যাখ্যার জন) এক একটি স্বতন্ত্র তত্ব আমর] চাই ন।। 
জটিলতম প্রাকৃতিক ব্যাপারের সমাবেশের মধ্যে, যেখানে সরলতম নিয়ম, এবং বহুতম 
কার্যের মধ্যে অল্পতম সাধন দেখিতে পাই, সেখানেই মামর। লত্য প্রকৃতির” দর্শন প্রাই 
বণির! বিশ্বাম করি । স্থতরা” তত্বনকলের মধ্যে রলতা-মম্পদক প্রত্যেক মতই, অপরিপক 
ও অপরিণত হইলেও সধত্বে আলোচনার যোগ্য । 
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এই সময়ে প্রকৃতির মধ্যে দ্বিবিধ শক্তির কল্পনার দিকে বৈজ্ঞাপিকদিগের একটা 
প্রবণতা লক্ষত হইত। যস্তুবি্থ/য় ক্যাপ্ট আকর্ষণ ও বিকর্ষণমূলক শক্তির কথা 
বলিয়াছিলেন। ভোতিক বিজ্ঞ/নে তাড়িতের মধ্যে ধনাত্মক ও খণাত্মবক শর্তির কল্পন! করা 
হইয়াছিল, এবং চৌম্বক শক্তির সহিত তাহার অভিন্নতা-প্রদর্শনের চেষ্টা হইয়াছিল। 
শারীর বিজ্ঞ।নে উত্তেজনীরতা৯ এবং অনুগব-বুত্তির মধ বিরোধ 'প্রদশিত ছুইয়াছিল। শেলিং 
এই দ্বন্দের সমাধানের চেষ্টায় সকল বিরোধ, সকল দ্বৈতৈর মধ্যে একত্ব প্রতিষ্ঠঠ করিতে এবং 
সমস্ত বিরোধী শর্তির সহযোগিতায় জগতের মধ্যে সংগতির উর্দৃভব প্রমাণ করিতে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন । ভাবাত্মক এবং অভাব আক তত্বের কই এই জগৎ। এই ছই বিরোধী 
তত্বের বিরোধ হইতেই হউক, অথব| তাহাদের লহুযোগিতা হইতেই হউক, জগৎ-সংগঠক ও 
জগৎ-ব্যবস্থাপক বিশাত্মার প্রত্যয় প্রাপ্ত হওয়। যার। বুদ্ধিগ্রাহহ এই বিশবাত্ম। বিশ্বে 
অনুক্যত-_-ঙাহাকে লইয়। জগৎ স্বতন্ত্র, স্বত্ং-গ্রতিষ্ঠ । প্রকৃতির এই স্বাধংন সত্ার 
সহিত ফিকৃটের আগ্মনিষ্ঠ অধ্যাত্মবাদের সামগ্রন্ত নাই। শেলিং এই মতের পরিপুষ্টি-লাধনে 
অগ্রসর হইয়। দর্শনশান্ত্রকে প্রাকৃতিক দর্শন এবং অতীক্জ্রিয় দর্শন, এই ছুইভাগে বিভক্ত 
করিয়্াছেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত শেলিং বিশ্বাস করিয়াছিলেন, ষে ফিকৃটের দশণের সহিত 
তাহার বিরোধ নাই। এইখানেই তাহার দর্শনের দ্বিতীয় যুগের আরম্ত | 

শেলিংএর প্রথম যুগের দর্শনের সার মর্ম এই £_অহং আত্ম-প্রতিষ্ঠঠকালে আপনা- 
কর্তৃক ব্যবচ্ছিন্ন হয়। এই ব্যবচ্ছেদের ফলে অহ্‌ং যেমন আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হয়, তেমনি 
বাহ জগতের জ্ঞানও লাভ তরে। অহমের একই ক্রিয়ায় বিষয় ও খিষয়ী উভয়কেই প্রাপ্ত 
হওয়া যায়! নুতরাং বিষয় ও বিষয়া উদ্ভয়েরই অস্তিত্ব তুল]রূপে বিশ্বান-যোগ্য। আমর] 
বহিঃস্থ-দ্রব্য সম্বদ্ধে সচেতন ন। হইয়া, আপনাদের জ্ঞানলাভ করিতে পারি না। ব্যহা কোনও 
বস্তর জ্ঞানও আত্ম-জ্ঞ/নের সঙ্গে [ভন্ন লাভ কর। সম্ভবপর হয়না । ইহা হইতে অনুমিত হয়, 
ষে উদ্ভয়েরই অস্তিত্ব আছে, কিন্তু ম্বতন্ত্র স্বাধীন ভাবে নাই। উভয়ে উর্দাতর কোনও শক্তির 
মধ্যে একীভূত | “এই শক্তিই অসঙ্গ অহং। 


শেলিংএর দর্শনের, দ্বিতীয় পর্য্যায়-_ প্রকৃতির দর্শন এবং অভীক্দ্িয় দর্শন, 


১৭৯৯ সালে শেলিংএর 51156 51801) ০1 ৪ 9750510. ০৫ 8215 717110- 
0115 প্রকাশিত হয়। ১৮৯ সালে 5/5610 01 1%81050500511691 106911517 এবং 
১৮৮১ সালে 3982281 ০£ 5602195 1175109 পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ 
গ্রকাশিত হয়। এই লকল গ্রস্থ এবং প্রবন্ধে শেলিং যে মত স্থাপন করেন, তাহ! ফিকুটের 


মত হইতে স্বতন্ত্র । 


॥ [17695110 


নব্য দর্শনস্শেলিং ৩৭৭ 


প্রাকৃতিক দর্শন 


সমস্ত জ্ঞ/নের মধ্যে ছইটি অংশ দেখিতে পাওয়া বায়--একটি জ্ঞানের বিষয়, এবং 
অন্যটি জ্ঞ।ত! অথব! বিষন্ী। জ্ঞ/নের যাহ! বিষয়, তাহার সমহিকে আমর! প্রকৃতি বলি। 
অহমূ অথব| বুদ্ধিই জ্ঞাত অথব। বিষয়ী। জ্ঞ/ত| ও জ্ঞের, বিষয় ও বিষয়ীর সংযোগ হইত 
জ্ঞানের উদ্ভব হয়। দুইটির কোনওটিকে বর্জন করিপ| জ্ঞানের অস্তিত্ব নাই। বিষয় ও 
বিষয়ীর মধ্যে যদ্দি বিষয়কে বিষয়ীর পূর্ববর্তী বলিয়! গণ্য করা যায়, অর্থাৎ যদি মনে করা যায়, 
ষে প্রথমে বিষয় অথব৷ প্রকৃতি ছিল, পরে তাহার সহিত বিষযবী যুক্ত হইয়! জ্ঞানের উদ্ভব 
“হইয়াছে, তাহ। হইলে কিরূপে বুদ্ধি অথবা বিষয়ী আসিয়1 বিষয়ের সহিত যুক্ত হুইল, তাহার 
ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়। ইহাই প্প্রধৃতির দর্শন” | আবার বিষক্মী অথব] বুদ্ধিকে যদ 
বিষয়ের পূর্ববর্তী বলির] গণ্য কর! হয়, তাহ! হইলে কিরূপে বিষয়ী হইতে বিষয়ের উৎপত্তি 
হুইল, তাহ! প্রদর্শন করিতে হয়। ইহ]1ই অতীন্দ্রিয় দর্শন__-যাহা অভিজ্ঞত| অতিক্রম করি! 
যায়, সেই দর্শন। যাবতীয় দর্শনেই এই ছুইটি পস্থার একটি অবলম্বন করিতে হুইবে। 
উভয়বিধ দর্শনই কিন্তু জ্ঞানের ছুই প্রান্ত--চুম্বকের দুই মেরুর মত ছুই মেরু--এবং উভ্বের 
একতর অন্ততরের পরিপুরক । 

প্রকৃতি আমাদের নিকট জীবনহীন রূপে প্রকাশিত। ইহাকে প্রাণে সঞ্জীবিত কর! 
ইহার মধ্যে স্বাধীনত।র সন্ধান করা, এবং স্বীয় শক্তির বলে কিরপে ইহার বিকাশ সাধিত 
হয়, তাহ! প্রদর্শন করাই প্রকৃতির দর্শনের কার্ষ্য। বস্ততঃ প্রকৃতি *নির্বাপিত আত্মঃ১ 
ভিন্ন অন্ত কিছু নহে। ইহ1“অসঙ্গ অহমের” অভিব্যক্তি । যাহ! *গ্র্ঞা ও নিয়ম'” অনুযায়ী, 
তাহ। ব্যতীত অন্ত কিছুই প্রক্কৃতি উৎপন্ন করিতে সক্ষম নহে | কিন্তু বাহ্‌ কোনও বুদ্ধি জড় 
প্রকৃতির উপর কার্ধ্য করিয়া প্রকৃতির কাধ্য নিয়ন্ত্রিত করে, ইহা ধরিয়৷ লইলে প্ররনতিকে 
বুঝিতে পারা যাইবে না। প্রকৃতির মধ্যে যে “উদ্দেশ্যের সহিত উপায়ের অভিযোজনা”২ 
দেখিতে পাওয়। যায়, তাহ! প্রকৃতির বহিঃ্থ কোনও বুদ্ধির ক্রিয়। নছে। প্রত্যক্ষ জগতের 
মধ্যে বর্তমান “নিয়ম এবং রূপের”৩ আবিষার করিলে দেখিতে পাওয়! যায়, যে বুদ্ধিদ্বারাই 
তাহার! গ্রহ, তাহারা বুদ্ধিরই নিয়ম ও রূপ ন্ুতরাং প্রাকৃতিক জগং এবং চিন্তার জগৎ 
অভিন্ন। উভগ্নের মধ্যে এই এঁক্য প্রমাণ করাই প্রকৃতির দর্শনের” কাধ্য। আমানের 
অভিজ্ঞতাই আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্র। অভিজ্ঞতার মধ্যে যাহ! পড়ে না, তাহার জ্ঞান 
আমাদের নাই। অভিজ্ঞত! হইতে লব্ম কোনও বিশেষ জ্ঞানের-কোনও বিশেষ প্রতিজার-_ 
মধ্যে যখন অবশ্তস্তাবিতা দেখিতে পাওয়া যায়, তখন সেই আভ্যন্তরীণ অবশ্তস্ভাবিতা 
হইতে বুঝিতে পার! যায়, ষে উক্ত প্রতিজ্ঞ৷ প্রত্যক্ষ-নিরপেক্ষ, অর্থাৎ প্রত্যক্ষের উপর . 
তাহার লত্যত! নির্ভর করে না। অভিজ্ঞতাকে অনপেক্ষ বা অঙ্গ জ্ঞানে পরিণত করাই 
প্রকৃতির দর্শন। 
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৩৭৮ পাশ্চান্ত্য দর্শনের ইতিহাস 


হৃজনগীলত1১ ও হ্ৃ্িই এই উভয়ের মধ্যে গ্রকৃতি অবিরাম ছুলিতেছে, অনবরত নির্দিষ্ট 
বঈীপ ও বস্তর উৎপাদন করিতেছে, আবার সেই সৃষ্ট রূপ ও বস্ত অতিক্রম করিয়া! নৃতন 
স্টিকারে উন্মুখ হইতেছে । এই দোলনই প্রকৃতি। ইহা হইতে প্রকৃতির মধ্যে বর্তমান 
ছিবিধ তত্বের সন্ধাণ প্রাপ্ত হওয়! যায়ঃ (১) যাহার প্রকৃতির বিরামহীন ক্রিয়! চলিতে 
থাকে, এবং (২) বাহার অস্তিত্ববশতঃ কোনও বস্তর সৃষ্টির সঙ্গে লঙ্গেই প্রকৃতির ক্রিয়ার 
সমান্তি হয় মা। প্রকৃতির সর্বত্রই এই দুই তত্বের অন্তিত্ব আছে, এবং এই দ্বৈতদ্বার। 
প্রকৃতির ব্যাখ্য। করিতে হইবে। সর্বত্রই এই দ্ৈতৈব স্ধান করিতে হইবে। কিন্তু এই 
হৈত-আবিফারই দর্শনের শেষ কথা নহে। কোথায় এই ছৈতৈর পরিসমাপ্তি হইয়াছে, 
কোথায় ছুই তত্ব মিলিত হইয়! একে পরিণত হইয়াছে, তাহাবও অনুসন্ধান করিতে হইবে। 
প্রকৃতির বিভিন্ন অংশের সমবায়ে যে একত্ব উদ্ভূত হইয়াছে, সেই সামগ্রিক একত্বই 
উপলব্ধি করিতে হইবে । কিন্তু প্রকৃতির এই একত্ব পরম একত্বের এক দ্িকমাত্র। 
অলঙগ অনবস্ছিন্ন মনের মধ্যে যাহা পুর্ব্বেই কল্িত হইয়াছে, তাহাদিগকে বাস্তবে পরিণত 
করিবার গ্রচেষ্টাই প্রকৃতি । সত্যের জগতে যাহ! চিরদিন বর্তমান, তাহাই বাহ জগৎ একটির 
পর একটি করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্তরের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে রূপায়িত করে। শেলিং গ্রকৃতির 
দর্শন তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন £ (১) জৈব প্রকৃতি, (২) অব প্রঞ্কতি এবং (৩) জৈব 
ও অজৈব প্রকৃতির মধ্যে ব্যতিহার | 

(১) জৈব গ্রক্কতি £__অন্তহীন ক্রিযা--অন্তহীন স্ৃষ্টিই প্রকৃতি । প্রকুতির হৃষ্টিকার্ষো 
কোনও রূপ বাধা যদি ন! থাকিত, তাহা! হইলে এক সঙ্গেই যাহা স্ট্টি করিবার, তাহ! সৃষ্টি 
করিয়া! ফোঁলত। অসীম গতিতে এই ্ৃষ্টিকর্ধ হইত বণিয়৷ যাহ! স্থষ্ট হইত, তাহ! 
হইত অসীম । আমাদের অভিজ্ঞতার জগৎ--সসীম জগৎ-_হ্যই হইতে পারিত না। সসীম 
বস্তর হৃষ্টিার! প্রমাণিত হয়, ষে প্রকৃতির কাধ্য অন্ত এক বিরোধী শক্তি-কর্তৃক বাধিত 
হয়ঃ এবং সে শক্তিও প্রকৃতির অন্তর্গত। যে সমস্ত লমীম পদার্থ সঙ হয়, তাহাদের স্থষি 
প্রকৃতির লক্ষ্য নহে। তাহাদের স্ৃষ্টিমাত্রই প্রকৃতি তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর 
হয়--অলীম-লংখ্যক লসীম বস্তর হৃষ্টিত্বারা অস্তরন্থ স্ষ্টিখক্তির দাবি পূর্ণ করিতে অগ্রলর 
হয়। এই বিরামহীন স্ৃ্টি-কাধ্যে প্রকৃতি ছুইটি বিরোধী শক্তির ঘন্বক্ষেত্ররূপে প্রতিভাত 
হুয়) একটি তাহার কাধ্যের সহায়ক, দ্বিতীয়টি তাহার প্রতিবন্ধক। প্রত্যেক দেহুধারী 
জৈব বস্ততেই এই বিরোধ বর্তমান। প্রত্যেকের মধ্যে এই বিরোধের অস্তিত্বের জন্যই 
কোনও জৈব বস্তই অনপেক্ষ কিছুর স্ষ্টি করিতে পারে না, কেবল আপনার সদৃশ জীবই 
উৎপাদন করে। স্থষ্টিকার্ধ্ে প্ররুতি ব্ক্তিকে অবহেল! করে। প্রকৃতির শ্যই সলীম 
বন্ত অশীম-উৎপাদনে প্ররুতির ব্যর্থ প্ররালমাত্র। প্রকৃতির লক্ষ্য জাতি, ব্যক্তি লক্ষ্যে 
পৌছিবার উপান্সমাত্র। জাতির অস্তিত্ব রক্ষিত হইলেই প্রর্কৃতি সন্ত | ব্যক্তিদিগকে 
রক্ষার জ্ত তাহার কোনও প্রয়াম নাই; বরং তাহার কার্য ব্যক্তির বিনাশের অনুকূল । 
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মব্য ঘর্শন-__শেজিং ৩৭৯ 
জৈব প্র্কৃতির১ তিনটি মৌলিক ধর্ম ঃ (ক) সংজনন শক্তি, (খ) উত্তেজনশীলতা এবং 
(গ) ইন্দিয়বুত্তি। এই তিন ধর্মের নৃনাধিকা-অনুলারে দৈব প্রতিও তিন ভার্গ 
বিওক্ত। যে সকল জীবে ইন্দ্রিবৃত্তি সর্ব/পেক্ষ! অধিক, তাহারাই সর্বেচ্চ। উত্তেজনশীলত। 
যাহাদের প্রবল, তাছারাই দ্বিতীয় শ্রেণীর । যাহাদের মধ্যে উত্তেজনশীলতা ও ইন্ত্রিয়বৃত্তি 
নিতান্তই কম, যাহ।দের সংজনন শক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক, তাহারা লর্বমিয় শ্রেণীর » 
উদ্ভিদ হইতে মানুষ পর্য)স্ত সকলই একই দেহের বিভিন্ন অঙ্গ। 

(২) নিজীব প্রকৃতি২ £--ইহ! জৈব প্রকৃতির বিপরীত ) সজীব জগ/তর প্রকৃতি-কর্তৃক 
নির্গীব জগতের প্রকৃতি প্রতিবন্ধ। সজীব প্রকৃতি সৃষ্টিশীল; নির্জীব প্রকৃতি স্ষ্টি-কাধ্যে 
অশক্ত। নিজীব জগৎ বহুসংখ্যক উপ|দানের সমষ্টিমান্র। তাহার! পরস্পর হুইতে স্বতস্তর; 
কেবল পরস্পরের পারে অবস্থিত, এই মাত্র তাহাদের পরম্পরের মধো সম্বন্ধ । নিজীব গ্রকৃতি 
একট। পিওড৩ মাত্র ; ষে শক্তিদ্বর! তাহার! একত্র ধৃত, তাহা তাহাদের বাহিরে অবস্থিত, তাহ! 
পৃথিবীর আকর্ষণ। সজীব প্রকৃতির মতে! নির্জীব প্ররুতির মধ্যেও বিভিন্ন শুর আছে। 
সজীব জগতে যাহ! প্রজনন ক্রিয়া, নির্জাব জগতে তাহাই রাসায়নিক ক্রি (যেমন-_দ্হুন- 
ক্রিয়।)। সজীব জগতে যাহ! উত্তেঙ্গনশীলতা, তাহাই নির্জীব জগতে তড়িৎ? যাহ! সজীব 
জগতে ইন্দ্রিমব-বৃত্তি, ত1হ।ই নির্জীব জগতে চৌম্বক শক্তি--নির্জীব জগতের সর্বোচ্চ স্তর। 


(৩) উপরে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাঘ|র] জৈব ও নির্জাব প্রকৃতির মধ্যে ব্যতিহার 
বা পারম্পরিক ক্রিয়। প্রতিপন্ন হয়। নিজৰ জগতের অস্তিত্ব ব্যতীত জৈব জগতের কার্য্ের 
সম্ভব হয় না। প্রকৃতি উভয় জগৎ অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হয়। ইহ! হুইতে জৈব ও 
নির্জাব উ্তয় জগৎই এক উৎল হইতে উদ্ভূত বলিয়! অন্থমিত হয়। নির্জাব জগতের অস্তিত্ব 
হইতে এক উচ্চতর শক্তি-মূলক ব্যবস্থার৪ অস্তিত্ব অন্থমান করা যায়? সজীব ওানজাঁব 
জগতের সংযোগ-বিধনের জগ্ত এবং উভয়কে ধারণ করিয়া রাখিবার জন্ত একটি তৃতীয় বস্তর 
প্রয়োজন। যাহাদ্বারা সমগ্র জগৎ_+দৈব এবং নিজাঁব উভ্ন জগৎ-বিধৃত, এইরূপ এক 
অভিন্ন আদি কারণের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। এই জীবদেহ যেমন জীবাত্স! কর্তৃক 
সঞজীবিত, সেই রূপ এই কারণ জৈব ও নিজীব উভদ্ন জগতের আত্মাস্বরূপ--জগদাত্মান্বরূপ€ । 
এই তত্ব সজীব ও নির্জীব উভয় জগতের মধ্যে দোলায়মান থাকিয়া উভয় জগতের অন্তিত্ব 
রক্ষা কয়ে। ইহাই এই জগতের পরিবর্তন-রাজির প্রথম কারণ, এবং অন্ত জগতের মধ্যসথ 
সক্রিয়তার চরম ভিত্তি। শেলিং এইস:প এক বিশ্বব্যাপী অঙগীর প্রত্যয়ের উদ্ভাবন 
করিক়্াছেন। জৈব ও নিজাঁব উভয় জগতে বিভিন্ন স্তরের লমাস্তরাল ভাবে অবস্থিতিদ্বার! 
এই অঙ্গীর অস্তিত্ব গ্রমাণিত হয়। নির্জীব জগতে যাহ চৌম্বক শক্তির কারণ, তাহাই জৈব- 
জগতে ইন্জিয-বৃত্তির কারধ। চৌন্বকশক্তি ইন্জিয় ধৃত্তির উচ্চতর অবস্থামাত্র | আদি কারণ 
হইতে বাহ ইন্জির-বুত্তি রূপে দৈব জগতে আবির্ভূত হয়, তাহাই নির্জীব জগতে চু্বক 
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শক্তিরূপে প্রকাশিত। পর জগৎ নির্জীব জগতের উচ্চতর স্তর। চৌম্বক শক্তি, তড়িৎ এবং 
রালায়নিক ক্রিয়ার মধ্যে যাহ1 ক্রুমে নিম্ন হইতে উচ্চতর রূপে প্রকাশিত হুইয়াছে। তাহ 
জৈব জগতেও আবিভূর্তি হইয়াছে। 


(থ) অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্স দর্শন 

গ্রন্থের প্রারস্তে শেলিং লিখিয়াছেন $-- 

প্বিষয়ের নহিত বিষয়ীর সংগতির উপর সমস্ত জ্ঞান প্রতিঠিত। কেনন “জ্ঞান” 
শের অর্থ, যাহ! সত্য, তাহার জ্ঞন, এবং বিষয়ের সহিত তাহার প্রত্যয়ের সংগতিই সর্বত্র 
সত্য বলির! গৃহীত হয়| |] 

“আমাদের জ্ঞানে ঘাহ1 সম্পূর্ণ বিষয়গত, তাহার সমষ্টিকে প্প্রকাতি* বলে; যাহ! বিষরি- 
গত, তাহার লমষ্টিকে বুদ্ধি অথব! অহম্‌ বলে। প্রকৃতি ও বুদ্ধির প্রত্যয় পরস্পর বিরুদ্ধ 
ভাবাপনন। যাহার কার্য; কেষল বস্তর প্রতিরূপ (প্রতায় )ধারণ করা, তাহাই প্রথমতঃ বুদ্ধি 
বলিয়া, এবং যাহার প্রতিরূপ-গঠন সম্ভবপর, তাহাই প্রতি বলিয়! গৃহীত হয়-_বুদ্ধি 
চেতনরূপে এবং প্রকৃতি জড়ব্ূপে । কিন্তু জ্ঞানের প্রত্যক কাধ্যেই এই ছুইএর মধো--চেতন 
ও অচেতনের--মধ্যে সংগতি বর্তম'ন | এই সংগতির ব্যাখ্যাই সমস্ত | 

জ্ঞানের মধ্যে বিষয় ও বিষয়ী এমন ভাবে সম্মিলিত থাকে, যে উহাদের মধ্যে কোনটি 
পূর্ববর্তী, তাহ! বুঝিবার উপায় ন।ই। উভয়েই একই সময়ে বর্তমান, এবং উভয়ে মিলিত, 
হইয়। একই বলিয়! প্রতীত হম । কিন্তু ই্থার ব্যাখ্যা করিতে হইলে, একতরকে পুর্ববস্তী 
ধরিয়! আরম্ভ করিতে হয়। যদি বিষয়কে পূর্ববর্তী ধরা যায়, তাহ। হইলে ব্যাখ্যা করিতে 
হইবে, তাহার সহিত সংগত বিষয়ী কিরূপে তাহ।র সহিত যুক্ত হয়'। আর যদি বিষয়ীকে 
পূর্ববর্তী ধরা বায়, তাহা হইলে তাহার লছিত লংগত বিষয় কিরূপে তাহার সাঁহত যুক্ত 
হয়, তানার ব্যাখ্য। করিতে হয়। 

“বিষয়ের প্রত্যয়ের মধ্যে বিষয়ীর প্রত্যয় নিহিত নাই? পরস্ত বিষয় ও বিষমীর 
প্রত্যয় পরস্পর বিরোধী । প্রকৃতির প্রত্যয়ের মধ্যে এমন কিছু নাই, যে তাহার প্রতিরূপ- 
ধারণের জন্ত অন্ত একটি বস্তকে থাকিতে হইবে । যদি প্রকৃতির জ্ঞানের জন্ত অন্ত কিছুই* 
না থাকিত) তাহ! হইলেও তাহার নিজের অপ্তিত্বের কোনও বাধ! হইত না) ইহাই মনে হয়। 
সথতরাং প্রশ্নটি এই ভাবে গঠন কর! যাইতে পারে--বুদ্ধি কিরূপে প্রকৃতির উপর প্রযুক্ত হয় 
অথব! প্রকৃতি কিরন:প বুদ্ধির মধ্যে প্রতিবিশ্বিত হয়? 

"প্রাকৃতিক বিজ্ঞান গককতিকে জ্ঞানের পূর্ববর্তী ধরির়! লয় | সুতরাং এই প্রশ্ত্রের উত্তর 
দেওয়। গ্রককতিক বিজ্ঞানেরই কাজ। 

"গ্রত্যক জ্ঞানের ছুটি মে₹১ আছে; তাহারা পরম্পরের অপেক্ষা করে। প্রত্যেক 
বিজ্ঞ।দেই জ্ঞানের যেবুছয় পরস্পরের সাপেক্ষ। সুতরাং দুইটি মৌলিক বিজ্ঞানের অন্তত্ব 
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স্বীকার করিতে হইবে--একটি প্রকৃতির বিজ্ঞান, অনুটি বুদ্ধির বিজ্ঞান জ্ঞানের এক মের 
হইতে আলোচন! আরম্ভ করিলেও অন্ত প্রান্তে উপনীত হইতেই হুইবে। প্রারুতিক বিজ্ঞান 
গ্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়! বুদ্ধিতে গিয়া উপনীত হুয়। প্রাকৃতিক কাধ্যের ব্যাখ্যার জন্ 
উপগান্তের সাহাষ। লইতে হয়। বুদ্ধি-কর্তক উদ্ভাবিত “নিয়মণ্থার! প্রকৃতির সম 
গ্রতিভ।মের ব্খ্য! করিতে হয়! প্র।কৃতিক বিজ্ঞন যখন পারপূর্ণত। গ্রাণ্ত হইবে, তখন সমগ্র 
গ্রকৃতিও তাহার সমস্ত নিয়ম বুদ্ধির ক্রিপাযর পরিণত হইবে--অর্থ/ৎ তাহারা জ্ঞান ও চিস্তার 
নিয়মের সহিত অভিন্ন বলিয়! প্রমাণিত হইবে। দেখ! যাইবে, যে নিয়ম বুদ্ধিতে বর্তমান, 
বে নিয়মনুণারে জ্ঞান উৎপন হয়, তাহাই প্রকৃতির মধ্যেও বর্তমান । তখন প্রকৃতির 
উপাদান বৈজ্ঞ/ণিকের দৃষ্টি হইতে অন্তহিত হইয়া! যাইবে, এবং বিজ্ঞানের জন্ত। অবশিষ্ট 
থাকিবে, কেবল “নিয়ম” (আধুনিক বিজ্ঞনে গণিতের এবং গণিতের তত্ব-প্রকাশক 
সত্রাবলীর প্রাছূর্ভাৰ শেধিংএর এই কথার প্রম!ণ )। ছৃষ্টি-বিজ্ঞ/ন১ এক প্রকার জ্যামিতি; 
আলোক-রশ্মি এই বিজ্ঞনে জ্যামিতিক রেখারূপে গণা হয়। আলোকও জড় পদার্থ কিনা, 
সে সম্বন্ধে বৈজ্ঞ/নিকদিগের গভীর সন্দেহ আছে। চুম্বকের দৃহ্বমান রূপ হইতে জড়ীয় 
উপদান সম্পূর্ণরূপেই তিরোহিত হইয়াছে, এবং প্থিবীর আকর্ষণের মধ্যে “নিয়ম” ভিন্ন অন্ত 
কিছুরই অস্তিত্ব নাই। এই পনিয়মণ্ত্বারাই জ্যোতিষফমণ্ল-সকল চালিত হয়। প্রকৃতির 
পূর্ণ ব্যাখ্য! তখনই হইবে, যখন সগগ্র প্রকৃতি বুদ্ধিতে পরিণত২ হইবে। প্রকৃতির মধ্যে যাহ 
অচেতন ও মৃত, তাহ! অ!পনাকে প্রতিখিথ্িত করিবার জন্ত ( অর্থ'ৎ আস্মজ্ঞান-লাভের 
জন্ত) প্রকৃতিব নিক্ষল চেষ্টামাআঅ। যে প্রকৃতিকে আমর! অচেতন বলিয়া মনে করি, তাহ! 
অপক বুদ্ধিও ভিন্ন আর কিছু নহে। প্রকৃতি অচেতন হইলেও, তাহার কার্যের মধ্যে বুদ্ধির 
গ্রকাশ দেখিতে পাওয়া যার়। প্ররুতির লক্ষ্য সম্পূর্ণ আত্মসংবিদে উত্তরণ; মানুষে ভিন অন্ত 
সৃষ্টিতে প্রি আত্ম-মংবিদে উত্তীর্ণ হয় নাই। এই আত্মনংবিদ অথব! গ্রজ্ঞায় উত্তীর্ণ হইয়া 
গ্রক্কৃতি আপনার দিকে ফিগিয়া দৃষ্টিপাত করে, এবং আপনাকে দেখিতে পায়। ইহা হইতে 
স্পইই বোধ হয়, যে আমাদের মধ্যে যাহ! বুদ্ধিযুক্ত ও চেতন বলিয্প গ্রতীত হয়, তাহ! ও 
গ্রন্কৃতি আদতে অভিন্ন। 

“এখন যদি বিষমীকে বিষয়ের পূর্ব ধরিয়। লওয়া হয়, তাহ! হইলে কিরূপে 
জ্ঞানে বিষয়ের আবির্ভাব হয়, তাহার ব্যাখ্যা করিতে হয়। সেই ব্যাখ্যার ভন্ত প্রথমেই 
জনের মধ্য হইতে বিষয়-সংক্রন্ত সমস্তই বহিষ্কত করিতে হইবে। বিষয়ের সতাতা-নন্ব-্ 
*্লনেহেন্র আশ্রয় গ্রহণ করিতে হুইবে। গ্রারৃতিক বৈজ্ঞানিক প্রাকৃত বস্ত পর্যবেক্ষণ- 
কালে, তাহার জ্ঞান হইতে যাবতীয় বিষগ্গিগত অংশ বর্জন করিতে উৎস্থক। তাহার 
পর্যবেক্ষণের ফলের লহিত তাহার কোনও কল্প! ও ধারণা মিশ্রিত হইয়া বাহাতে তাহাকে 
ছধিত না করে, লে লত্বন্ধে তিনি বিশেষ সতর্কত! অবলম্বন করেন। তেমনি দাশনিকও 
মনের কার্ধযাধলী-পরীক্ষার সময় যাবতীয় বিষয়গত পদা্ধ মন হইতে নিফাশিত করিতে চেষ্টা 
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৩৮২ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


করেন। এই কার্ষোর সাধন "সনেহ"। এই "লন্দেহ* কেবল ব্যক্তিগত সংস্কারের বিরুদ্ধে 
প্রযুক্ত হয় না, যে সংস্কার সর্ব মানব-সধ|রণ, তাহার বিরুদ্ধেও প্রবুক্ত হয়। আমাদের 
বারে অবস্থিত বস্তর অস্তিত্বে বিখ্বান-রূপ সংস্কার সর্ব-মানব-লাধারণ এবং যাবতীয় 
সংস্কারের মূল। এই সংস্কার কোনও প্রমাণ-দবার! প্রমাণিত করা যায় না। কিন্তু উহার 
বিরোধী *প্রমাণঘারা এই সংস্করর নষ্ট করাও যায় না। আমর! বিন! গ্রমাণেই অব্যবহিত 
ভাবে বাহ জগতের অস্তিত্বে বিশ্বান স্থাপন করি। কিন্তু বাহা পদার্থ আমাদিগের হইতে 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ-ধন্মী, এবং তাহা কিরূপে আমাদের সংবিদ্বের মধ্যে প্রবেশ করে, লে 
সম্বন্ধে কোনও প্রমাণও নাই। ন্মুতরাং বাহ্‌ পদার্থের অস্তি,ত্ব বিশ্বাসকে একটি সংস্কারমাত্র 
বলিয়াই গণা করিতে হইবে । 

“যাহা স্বতঃ-প্রম!ণা নহে, যাহার অন্ত প্রমাণও নাই, তাহাতে অন্ধ ভাবে বিশ্বাস স্থাপন 
করিয়া তাহাকে সত্য বপিয়। আমর! ষে গ্রহণ করি, ইহ। সম্ভবপর হুয় কিরপে? ইহার 
একমাত্র কারণ এই হইত পারে, ষে আমাদের অজ্ঞতে এই বিশ্বাস অন্ত এমন একটি 
বিশ্বানের সহিত একীভূত, যাহার সম্বন্ধে আমাদের অব্যবহিত নিশ্চিত জ্ঞ/ন আছে। সেই 
বিশ্বাসের উপর ষে এই বিশ্বাম গ্রতিঠিত তাহ! নহে, তাহার মহিত ইহা অভিন্ন । এই 
অভিন্নত। প্রমাণ করাই অতীক্জ্রিয় দর্শনের কায । 

"প্রত্যেক সংবিদের মধ্যেই “অহম্‌ অশ্মি__-আমি আছি_ইহ| ভিন্ন অন্য কোনও 
নিশ্চিত অব্যবহিত জ্ঞান নাই) “আমাদের বাহিরে বস্ত আছে* ইহাকে যদ্দি “অহম্‌ 
অন্রি*র সহিত অভিন্ন প্রতিপন্ন করা যায়, তাহ! হইলে উভয় প্রতিজ্ঞ। তুল্যরূপে নিশ্চিত 
বলির! প্রমাণিত হইবে। 

“অতীন্দ্ির জ্ঞান” এবং সাধারণ জ্ঞনের মধ্যে দুইটি বিষয়ে গ্রতেদ £ (১) 
অতীন্দ্রির জ্ঞ/নে' বাহৃবস্তর অস্ডিত্বে দৃঢ় বিশ্বাস একটি সংকারমান্র। এই সংস্কার অতিক্রম 
করিয়। অতীন্দ্রি় জ্ঞ!ন ইহার কারণের অনুসন্ধান করে। (বাহ্‌ পদার্থের অস্তিত্ব 
গ্রমাণ কর! ইহার উদ্দেশ্ত নহে, এই সংস্কার যে সাংলিদ্ধিক এবং অবশ্ন্তাবীরপে উৎপর 
হয়, ইহ! প্রমাণ করাই ইহার উদ্দেশ্য )। (২) দ্বিতীয়তঃ “অহম অশ্মি” এবং “আমার 
বাহিরে বস্ত আছে"--এই ছুই বাঁক্য সাধারণ সংবিদে একত্র মিশ্রিত থকে । অতী্দ্িয় 
জ্ঞান ইহদ্দিগকে বিভক্ত করিয়া লইয়! একটির পরে অন্টিকে স্থ!পিত করি! তাহাধিগের 
একত্ব-প্রতিপাদনের জন্য চেষ্ট। করে। সাধারণ জ্ঞানে এই নিয়ত সম্বন্ধ অনুভূত হয় মাত্র। 
উভয় প্রতিজ্ঞ! এইরূপে পৃথক করিয়! অভিজ্ঞতার উর্ধে উপবিষ্ট হইয়! দার্শনিক চিন্ত। 
করেন। সাধারণ জ্ঞানে জ্ঞান” অর্থাৎ জ্ঞানরূপ কার্ধ্য জ্ঞ/নের বিষয়ের মধ্যে বিলুপ্ত 
হইয়া যার, কিন্তু অভিজ্ঞতার উর্ধাবত্তা অতীন্ত্রি় জ্ঞানে জ্ঞানের বিষয় জন-ক্রিয়ার 
মধ্যে বিলীন হয়। জ্ঞান-ক্রিয়ার জ্ঞানই অতীন্ত্রিয় জ্ঞান__ম্পূর্ণ বিষ়্-বর্জিত জ্ঞান। 
অব্যবহিত জ্ঞানে বিষয়ই সংবিদে উপনীত হয়, কিন্তু জ্ঞ/ন-ক্রিয়াটি, যাহা জ্ঞাত হয়, 
তাহার মধ্যে হারাইয়! যার ; অর্থাৎ তাহ।র জ্ঞান হয় না। কিরূপে লেই ক্রি! সাধিত হয়, 
তাহ! সংবিদের গোচর হয় না। কিন্তু অতীক্দরিয় পর্যবেক্ষণে জনের বিষয় চকিতে লংবিদের 


নব্য দর্শন--শেলিং ৩৮৩ 


মধ্যে আবিভূর্ত হইয়! অন্তহিত হয়, জ্ঞানের ক্রিঘটি জ্ঞানের গোচরীভূত হয়। সাধারণ 
চিন্ত। গ্রত্যরবহল হইলেও, তাহাতে প্রতযয়গুলি প্রত্যয়রূপে জ্ঞাত হয় না। কিন্ত অতীন্জির 
চস্তা-কার্্যে চিস্তার স্বাভাবিক গতি প্রতিহত হয়, প্রত্যন়্ কার্ধ)রূণে প্রতীত হয়, এবং চিস্ত! 
তখন প্রত্যয়ের প্রত্ায়ে উন্নীত হয়| দার্শনিক চিন্তা এক প্রকার কার্য-্্মনের কাধ্য,-- 
কিন্ত কার্ধযমাত্র নহে; এই কার্ধ্যের মধ্যে উক্ত কার্ধের বিরামহীন জ্ঞান মিশ্রিত থাকে। 

“চিস্ত।র অতীন্দ্রিয় প্রণালীর বিশেষত্ব এই, ষে অন্থবিধ চিস্তার জ্ঞান ও ক্রিয়ার মধ্যে 
যাহা! সংবিদকে এড়াইয়] যার, এবং জ্ঞানের বিষয় হয় না, এই প্রণালীতে তাহ। সংবিদের মধ্য 
আনত হইয়া জ্ঞানের বিষয় হয়। বিষয়ীর কাধ্য ও অবস্থা তখন অবিরাম বিষয়ে পরিণত 
হইতে থাকে 1” আপনাকে অবিরাম কর্ম এবং চিস্ত! উভয়ের মধ্যে মগ রাখার সামার্থকে 
শেলিং 72550570067091 48: বা অতীন্তরিয় কৌণল ( কল!) বলিয়াছেন। 


ক্যাণ্টের অনুপরণ করিয়া শেলিং অতীন্দরি় দর্শনকে তিন ভ!ুগে বিভক্ত করিয়াছেন। 
এই বিভাগের অন্তশিহিত তত্বের তিনি এই ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জ্ঞানের মধ্যে 
বিষয়কে প্রধান অংশ বলিয়া! গণ্য করিলে, জ্ঞানের উৎপত্তি কিরপে সম্ভবপর হয়, 
তাহাই অতীন্ত্রিয় দর্শনের ব্যাখার বিষয় হয়। সমস্ত জ্ঞানকেই কতকগুলি আদিম মৌলিক 
বিশ্বাস অথবা সংস্কারে পরিণত কর! যায়। এই সকল সংস্কার এক মাত্র আদিম সংস্কার 
হইতে উদ্ভূত। তাহাই এই দর্শনের মূ তত্ব। এই তত্বের নিশ্চিতি অন্ত কিছুর উপর 
নির্ভর করে না) ইহ! হইতে বাবতীয় অন্ত নিশ্চিতি উদ্ভূত। এই সকল আদিম 
সংস্ক।রের উপর অতীন্দ্রির দর্শ;নর বিভাগ প্রতিষ্ঠিত। সাধারণ বুদ্ধির মধ্যেই এই কল 
সংস্কারের অস্থসন্ধ!ন করিতে হইবে। মানুষের বুদ্ধিতে এই নকল সংস্কার প্রাপ্ত হওয়া 
ষার£ (১) আম।দিগের হইতে স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিত এক বস্ত-জগতের যে কেবল অস্তিত্ 
আ.ছ, তাহ! নহে; আমাদের মনের মধ্যে বস্তু-জগতের ষে সকল প্রত্যয় আছে, তাছাদিগের 
সহিত এই সকল বস্তর এমন মিল আছে, যে এই সকল প্রত্যয়ের মধ্যে তাহাদের যে 
রূপ প্রতিফলিত হয়, তাহার অতিরিক্ত কিছুই তাহাদের মধ্যে 'নাই। বস্তর শ্বরূপ 
অপরিবর্তণীয় এবং আমদের প্রত্যয়ও তাহাদের অবিকল, প্রতিবিষ্ব। ইহাই আমাদের 
প্রথম এবং মৌলিক সংস্কার। ইহ! হইতেই দর্শ:নর প্রথম সমস্তার উৎপত্তি। জ্ঞানের 
বিষয়ের সহিত তাহার প্রত্যয়ের সংগতি-যাহ! সম্পূর্ণরূপে প্রত্যয় হইতে স্বতন্ত্র, তাহার 
সহিত গ্রতায়েয সম্পূর্ণ মিল কিরূপে সম্ভবপর হয়_-ইহাই দর্শনের প্রথম সমস্তা। প্রত্যেক 
বস্তর সহিত আমাদের মনে তাহার ষে প্রত্যয় আছে, তাহার সম্পূর্ণ সংগতি আছে, অর্থাৎ 
বস্তনকল প্রকূত পক্ষে যাহা, তাহ! আমর! শিশ্চিতভাবে জানি, এই বিশ্বাসের, উপরই 
অভিজ্ঞত| প্রতিষঠিত। বস্ত ও তাহার, প্রক!শমান রূপের অভিন্নতায় বিশ্বাস না থাকিলে 
অভিজ্ঞতাও সম্ভবপর হইত না; প্রাকৃতিক বিজ্ঞ!নেরও লম্ভব হইত না। এই প্রশ্নের 
সমাধান এবং উপপাদ ক১ দর্শন অভিন্ন। ইহাই অতীন্ত্রিয় দর্শনের প্রথম ভাগ । 
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৩৮৪ পাশ্চান্ত্য দর্শনের ইতিহাস 


(২). দ্বিতীয় ভাগ--ব্যবহথারিক* দর্শন। যে সকল প্রতার আমাদের মনে স্বাধীনভাবে 
উদ্‌ভূত হয়, যাহাদের উদ্ভব নিয়ত নহে, তাহার] যে চিস্তা-জগৎ হইতে বস্তজগতে গিয়া 
তথায় বাস্তবরূপ প্রাপ্ত হইতে সমর্থ--এই সংস্কার উপরি উক্ত সংস্কারের মতোই আদিম, 
কিন্তু উহার বিপরীত। গ্রথমোক্ত সংস্কার-অন্ুসারে বস্তলকল অপরিবর্তণীয়, এবং 
আমাদের” প্রত্যয়সকল তাহাদের ছার নিরন্ত্রিতি। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্কার অনুসারে 
আমাদের গ্রত্যয়ঘার! বস্তজগতে পরিবর্তন উৎপন্ন হয়। বিষয়-জগৎ স্বাধীনভ।বে উৎপন্ন 
গ্রতায়দার! নিয়ান্ত্রত হয়। এই সংস্কার হইতে যে প্রশ্নের উদ্ভব হয়, তাহ! এই £ 
চিন্তাঘারা৷ কিরূপে বিষয়ে এমন পরিবর্তন সংঘটিত হয়, যে পরিবন্তিত বিষয় আমার চিন্তার 
সহিত সম্পূর্ণ সামপ্রন্ত-যুক্ত হয়। | 

(৩) উপরে মনের মধ্যে স্বাধীন ভাবে উৎপন্ন যে সকল প্রত্যয়ের কথ! বলা 
হইয়াছে, তাহার! “ইচ্ছ।*র ক্রিয়া। যে ছুইটি সংস্কারের কথ! উল্লিখিত হইয়াছে, তাহ।র। 
পরম্পরের বিরুদ্ধ। ভ্বিতীয় সংস্কার-অনুসারে ইন্ছরিয়গ্রহা জগতের উপর চিন্তার প্রাধান্ত 
স্বীক্ৃত। কিন্ত প্রথম সংস্কার অনুসারে চিন্তা বিষয়ের দ.ন, বিষয়-কর্তৃকই চিন্তা সম্পুর্ণ 
নিয়ন্ত্রিত। উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্ত-স্থাপনের উপায় কি? “প্রতায় বিষয়ের অনুগামী” 
আবার “ব্ষিক্ প্রত্যয়ের অনুগামী,” এই উভয়ের মধ্যে সামপ্স্তস্থাপন অতীন্দট্রিয় দর্শনের 
প্রধান কাধ্য। চিন্তা ও বাহা জগতের মধ্যে প্রাক-প্রতিষ্ঠিত-সংগতি ভিন্ন এই সমন্তার 
সমাধান অলসমভ্ভব। কিন্তু যে ক্রিয়াঘার! বহা জগতের উৎপত্তি হয়, তাহ! এবং আমাদের 
“ইচ্ছ।”র মধ্যে থে ক্রিয়! প্রকাশিত হয়, উভয়ের অভিন্নতা শ্বীকার ন! করিলে, এই প্রাকৃ- 
গ্রতিষিত-সংগতিরও কোনও ধারণা সম্ভবপর হয় না। ইচ্ছার ক্রিয়ার মধ্যে যে সক্রিয়ত। 
প্রকাশিত হয়, তাহ! যে হজনশীল, তাহাতে লন্দেহ নাই। তাহ। সচেতন সব্রিয়তা। 
প্রকৃতির মধ্যে যে সঞ্রিয়ত! দই হয়, তাহ! অচেতন। যদি ধরিয়! লওয়! যায়, যে 
ইচ্ছার স্জনশীল ক্রিয়ার মধ্যে যে লচেতন ক্রিয়া বর্তমান, তাহাই প্রকৃতির মধ্যে চেতনাহীন 
ক্রিয়া, তাহ! হইলে এই বিরোধের মীমাংসা হয়, এবং এই প্রাক্‌-প্রতিষ্ঠিত-সংগতি 
সত্য হয়] কিন্তু এই অনুমান যদি সত্য হয়, তাহ! হইলে যে সক্রিয়ত জগং- 
স্যপ্টিতে নিবুত্তত এবং যাহ! ইচ্ছ।র ক্রিয়ার মধ্যেও প্রকাশিত, উভয়ের অভিন্নত। জগতের 
ৃ্ট বস্তর মধোও পরিধৃষ্ হইবে, এবং এই সকল বস্ত যুগপৎ সচেতন ও অচেতন 
সক্রিয়তার হৃষ্টিরপে প্রকাশিত «*হুইবে। সমগ্র প্রক্কৃতিও যেমন, তাহার বিভিন্ন সৃষ্ট 
পদার্থও তেমনি, ধেমন চৈতন্ত সহযোগে স্য্ট বলিয়। প্রতিভাত হইবে, তেমনি অন্ধ 
ষাত্ত্রিক নিয়মের ক্রিয়ারপেও গ্রতীত হইবে। জগৎ “উদ্দেশ্ের” ফল হইলেও, উদ্দেশ্থত্বার! 
তাহার ব্যাখ্যা কর! যায় ন|। প্রকৃতির উদ্দেস্তের দর্শন অথবা /'61501055 উপপাদক 
ও ব্যবহারিক দর্শনের সংযোগ-সুজ্র। 

কিন্তু সচেতন ও অচেতন সক্রিয়্তার এই একত্ব কোথায় অবস্থিত ? মুল তত্ব-অহমের 
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নব্য দর্শন- শেলিং ৩৮৫ 
মধ্যে যখন অতীন্ত্িয় দর্শন এই একত্বের অবস্থিতি প্রতিপন্ন করিতে পারিবে, তখনই 
তাহার উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হইবে। তৃতীয় ভাগের ইহাই আলো!চ্য বিষয়। সংবিদের মধ্যে 
সচেতন ও অচেতন ক্রিয়ায় অস্তিত্ব ইহাতে প্রদশিত হইরাছে। লৌনাধ্যামুভূতিমূলক 
ক্রিয়াই এই ক্রিয়া। (কলা-সৃষ্টি ইহ! হইতেই উদ্ভূত হয়!) কলার আদর্শ-্থষ্ি 
এবং প্রকৃতির স্থষ্টি উভয়ই একই সক্রিয়তার ফল। বিষয়-জগৎ চৈতন্ঠাভিমুখী ল্পাত্মার 
চৈতন্তবিহ্থীন কবিতা১ ৷ কলার জ্ঞান দর্শনের সার্বিক সাধন। শেলিংএর দর্শনের এই তিন 
ভাগ ক্যাণ্টের উপপাদক দর্শন, ব্যবহারিক দর্শন ও কলার দর্শনেরই অনুরূপ । 


অতীক্দিয় দর্শনের সাধন 


এবংবিধ দরশনিক আলোচনার একমাত্র সাধন অন্তরিক্র্িয় | এই অস্তরিক্দির়ের 
যাচ্ছ বিষয়, তাহার প্রকৃতি এরূপ, যে তাহ! কখনও বাহা জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে ন|। 
জ্ঞানের ':উৎপত্তিপ্রক্রিয়াই মাত্র এই দর্শনের আলোচ্য বিষয়। এই প্র্রক্রিয়৷ সম্পূর্ণরূপে 
আভ্যন্তরীণ ব্যাপার । এই দর্শনের একমাত্র উদ্দে বুদ্ধির ক্রিয়া! পর্যবেক্ষণ করা । এই 
ক্রিয়া নিঙ্গিষ্ট নিয়মানুলারে সংসাধিত হয়। এই ক্রিয়ার জ্ঞ/ন-লাভের জন্ত এক প্রকার 
অব্যবহিত বিশেষ আভ্যন্তরীণ জ্ঞানের প্রয়োজন । দার্শনিক জ্ঞানলাভের উদ্দেস্তে বুদ্ধির 
ক্রিরার পর্যাবেক্ষণের জন্য অনবরত দরশনিককে প্রথমে বুদ্ধির ক্রিয়ার সৃষ্টি করিতে হয়, 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনবরত সেই স্থপ্রি-কার্ধযের উপর দৃষ্টি রাখিতে হয়। একই সময়ে 
তাহাকে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়ই হুইতে হয়। বুদ্ধির ক্রিন্নার এবংবিধ জ্ঞানে প্রতিফলন 
কেধলমাত্র কল্পনার সৌন্দর্যযবোধমূলকত ক্রিয়াছ্থারাই সম্ভাবিত হয়। যাবতীর দার্শনিক 
গবেষণাই এক প্রকার সৃষ্টিকাধ্য। স্থতরাং দর্শন ও আট (কল!) উভয়ই সৃষ্টি-শক্তিরঃ 
উপর নিরশীল। কিন্তু এই স্থষ্টি-শক্তির গতি বিভিন্ন দিকে । কলার-স্থট্টি বহিরু্খী, 
দার্শনিক কৃষ্টি অন্তমুথী। কণার ্ৃষ্টির উদ্দেস্তর অচেতনকে বাহিরে প্রকাশ করা। দার্শনিক 
সৃষ্টির উদ্দেস্তী তাহাকে দ্বুদ্ধির অব্যবহিত জ্ঞানে”৫ প্রতিফলিত করা । এই প্রকার 
দাশনিক জ্ঞানের জন্ত একটি বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন | সেই ইন্দ্রিয়কে শেলিং "সৌনরয্য- 
বোধের ইন্দ্রিয়” নাম দিয়াছেন । এই জন্তই কলার দর্শনকে তিনি দর্শনের প্রকৃত সাধন 
বলিয়াছেন। 

যাহাকে সকলে সত্য বলিয়। বিশ্বাস করে, তাহার সত্যত। প্রমাণ করা অতীন্রিয় 
দর্শনের উদ্দ্স্ী নছে। এই বিশ্বান যে অপরিহার্য, তাহ! প্রদর্শনই ইহার লক্ষ্য। এই 
জন্ত আমাগের মনের কাধের নিয়ম-_ষে প্রণালীতে মানমিক কাধ্য সংঘটিত হক্ক এবং 
অবশ্তক প্রত্যয় লকল উৎপন্ন হয়, তাহার উদ্ঘাটন যেমন আবহ্তক, তেমনি আমাদের 
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৩৮৬ . পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 
জ্ঞানেই কেবল যাহার অস্তিত্ব, তাহ! বাহ্‌ বস্ত বলিয়! প্রতীত হয় আমাদের প্রকৃতির কোন্‌ 
বিশেষত্থের জন্ত, তাহার আবিফারও আবশ্তক । 

উপপাদক দর্শন, ব্যবহারিক দর্শন এবং কলার দর্শনের অ।লোচনায় পূর্বে সংবিদ- 
সম্বন্ধে শেলিং যাহ! বলিয়াছেন, তাহার বর্ণনা! আবশ্বাক। 

* আত্মলংবিদকে শেলিং “প্রথম জান”১ বলিয়াছেন। ইহা! হইতেই যাবতীয় জানের 
আরম্ভ । এই আত্মজ্ঞান ইহ্‌1 অপেক্ষা! উচ্চতর কোনও পদার্থ হইতে ( কোনও উচ্চতর সংবিদ 
হইতে) উদ্ভূত হইতে পারে, কিন্তু আমাদের জ্ঞানের মধ্যে তাহ! পড়ে না। আত্ম-সংবিদ 
কোনও বস্ত নহে, ইহ! এক প্রকার জ্ঞান; আমাদের পক্ষে সম্ভবপর জ্ঞানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ 
জ্ঞান। এই জ্ঞানের উৎপত্তি কিরূপে হয়, ইহ! হইতে: স্বতন্ত্র কোনও বস্তর উপর ইহা 
নির্ভর করে কি না, এবং জ্ঞান এইরূপ কোনও বস্তর অবস্থাবিশেষ কিনা, তাহ অনিশ্চিত। 
আমর! জানি আত্ম-সংধিদ একটি ক্রিয়।। প্রত্যেক চিন্তাই ক্রিয়া। মনের প্রত্যেক ক্রিয়- 
কর্তৃক এক একটি প্রত্যয়ের স্থষ্টি হয়। প্রত্যয় মনন-ক্রিয়ার অতিরিক্ত কিছু নছে এবং 
এই ক্রিয়। হইতে বিষুক্ত ভাবেও ইহার অস্তিত্ব নাই। আত্ম-সংবিদরূপ ক্রিগ্াত্বার। একটি 
প্রত্যয়ের উৎপত্তি হুয়। "অহং” প্রত্যরই এই গ্রত্যয়। আত্ম-সংবিদ-রূপ ক্রিয়ার 
ফলই “অহং”। এএই ক্রিয়ার বাহিরে ইহার অন্তিত্ব নাই। (বাহ বস্তও এই প্রকার মনন- 
ক্রিয়ার অতিরিক্ত কিছু কি না, তাহাও বিবেচ্য )। যে সকল ক্রিয়! হইতে “অহং*এর 
উৎপত্তি, যে ক্রিয়াতে “অহং" জ্ঞানের বিষয়-রূপে পরিজ্ঞাত হয়, তাহার পূর্বে তাহার অস্তিত্ব 
নাই। স্থতরাং স্বকীয় বিষয়ে পরিণত 'চিস্তাই “অহং* ; চিন্তার বাহিরে ইহার অস্তিত্ব 
নাই। চিন্তায় ইহার ধারণার সঙ্গে সঙ্গেই “অহমের” উৎপন্তি। এইখানেই চিন্ত। ও তান্থায় 
বিষয়ের অভিন্নত। প্রথম প্রাপ্ত হওয়া! যায় । এই ভাবে উৎপন্ন আত্ম-সংবিদকে শেলিং বিশুদ্ধ 
আত্ম-সংবিদ বলিয়াছেন। ইহ! ব্যতিরিক্ত আর এক প্রকার আত্ম-সংবিদ শাছে। মনেক্ 
মধ্যে অনবরত ক্রিয়! চলিতেছে, প্রতায়ের পরে প্রত্যয় আবিভূতি হইতেছে। এই লকল 
্রত্যয়ের দ্রষ্টারপে এক অভিন্ন আত্ম-সংবিদ বর্তমান। কিন্তু সমস্ত প্রত্যয় হইতে বিষুক্ত যে 
আত্মজ্ঞান, ষে জ্ঞানে অন্ত কোনও প্রত্যয়ের অস্তিত্ব নাই, তাহাই বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান। এই জ্ঞান 
আত্মার জ্ঞান। আত্ম এই জ্ঞানের বিষয়। আবার জ্ঞাতাও আত্মা। সুতরাং এই 
জ্ঞানে বিষয় ও বিষয়ী অভিন্ন। যে ক্তি্ান্বার। মনন-ক্রিয়া তৎক্ষণাৎ মননের বিষয়ে 
পরিণত হয়, এবং বিপরীত ভাবে বিষয় মনণ-ক্রিয়ায় পরিণত হয়, তাহাই আত্ম-সংবিদ।% 
আত্মসংবিদই অহমের একমাত্র ধর্ম । তাহার অন্ত ধর্ম নাই। “অহম্‌” সমস্ত জ্ঞানের তত্ব) 
ইহ! বিশুদ্ধ ক্রিয়া ) জ্ঞানে ইহ] সম্পূর্ণরূপে বিষয়ত্বহীন। তাহা যদি হয়, তাহ! হইলে তাহার 
জ্ঞান কিরপে হয়? এই প্রশ্নের উত্তরেই শেশিং তাহার “বৌদ্ধিক অব্যবহিত জ্ঞানে”রও 
বর্ন! করিয়াছেন) (১) এই জ্ঞান সম্পূর্ণ স্বাধীন) প্রমাণ ও সিদ্ধাত্ত-ছ্বার। এই জ্ঞান হয় না; 
কোনও সামান্ত-প্রতায়-ঘারাও হয় না। এইজ্ঞান অব্যবহিত। (২) যে জ্ঞানের বিষয় 
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সেই জ্ঞান হুইতে স্বতন্ত্র নয়, যে জ্ঞান তাহার বিষয়ের কুষ্টি করে, ইহা সেই জ্ঞান। ইহা 
স্বাধীন ভাবে হৃষ্টিণীল অব্যবহিত জ্ঞান; ইছাতে “সৃষ্টি এবং "নষ্ট অভিন্ন । অক্ষজ ভ্ঞানও 
অব্যবহিত, কিন্তু তাহা সৃষ্টিশীল নছে। তাহাতে প্রতীতি-ক্রিয়া প্রতীত বস্ত হইতে ভিন্ন। 
এই বৌদ্ধিক অব্যবহিত জ্ঞানকে শেলিং সকল অতীন্দ্রি় চিন্তার “করণ*১ বলিয়াছেন। অষ্টা 
ও সৃষ্ট “অম্” যে অভিন্ন, তাহ। এই করণদ্বারাই জানা যায়। অহম-অহ্ম দ্বারা এই 
অভেদ প্রমাণিত ছয়। এই বাক্য অভেদ-বাচক হইলেও সংশ্লেষমূলক। ইহাই সমগ্র 
জ্ঞানের সূল তত্ব! ৃ 


উপপাদক দর্শন 


(১) উপপাদক দর্শনে জ্ঞানের প্রথম তত্ব সংবিদ হইতে আরম্ত করিয়া! ইনার 
ক্রমিক বিকাশ প্রদণিত হইয়াছে । সংবেদন, প্রত্যক্ষ প্রতীতি, পরিচিস্তন প্রভৃতি বিস্তারিত 
ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । দেশ ও কাল, এবং ক্যাণ্টের *প্রকার*গণ ফিরূপে প্রত্যক্ষ প্রতীতি 
হইতে উদ্ভূত হয়, কিরূপে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হতে “জড়ে্র উদ্ভব হয়, কিরূপে বুদ্ধির ক্রিয়া 
হইতে স্বতন্ত্র রূপে বুদ্ধির জ্ঞান হয়, এবং অসঙ্গ ইচ্ছ৷ আবিভূ্তি হয়, শেলিং এই খণ্ডে 
তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। 


ব্যবহারিক দর্শন 

(২) ব্যবহারিক দর্শনে সৃষ্টিশীল ইচ্ছার বিষয় আলোচিত হইয়াছে । “অহং এই 
থণ্ডে কেবল জ্ঞাত! নহে, জ্ঞানপূর্ববক স্থষ্টিশীল | ্বয়ং-সংবিদ-রূপ অহমের প্রথম কাধ্য হইতে 
যেরূপ সমগ্র "প্রকৃতির উদ্ভব হইয়াছে, তেমনি ইচ্ছার ক্রিয়া হইতে দ্বিতীয় প্রকৃতির 
উদ্ভব হয়। এই ভ্বিতীয় প্রকৃতি, নৈতিক জগত, ব্যংহারিক দর্শনের আলোচ্য বিষয়। 
নৈতিক জগতে ব্যঞ্তিতে, রাষ্ট্রে এবং ইতিহাসে অভিব্ক্ত হইয়। “ইচ্ছা” কিরূপে নুতন 
স্ষ্টি করে, তাহ! এবং ইতিহাসের গতি ইহাতে স্থন্দর ভাবে বণিত হইয়াছে । কিরূপে 
অসীম স্বাধীণ ই৮1 বছু বক্তিগত ইচ্ছার স্থষ্টি করির! প্রথমে ধ্বংল-কাধ্যে পিগু হয়, 
কিরূপে ক্রমে ব্যন্তিগত ইচ্ছার উচ্চত্খলত। দমিত হয়, এবং লাবিবক্ষ সংস্কৃতি এবং স:বিবিক রাষ্ট্রের 
অভিমুখে মানব-সমাজ চালিত হয়, এবং পরিণামে ইহ হইতে কিরূপে “মঙ্গল বিধানের”২ 
আবির্ভাব হইবে, সুন্দর ভাবে তাহ!ও বধিত হইয়াছে! শেলিং ইচ্ছার এই অভিব্ত্তিকে 
তিন যুগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম যুগকে তিনি প্নিয়তির* যুগ, দ্বিতীয়টিকে “প্রকৃতির 
যুগ”, এবং তৃতীয়টিকে “মঙ্গল বিধানের” যুগ নাম দিয়াছেন। রোঁমক সাম্রাজে)র আবির্ভাব 
পর্য্ত যুগই নিয়তির যুগ। এই যুগ ধ্বংসের যুগ। দ্বিতীয় যুগ এখনও চলিতেছে । এই 
যুগের গতি সার্বভৌম রা এবং সাধ্বিক নভ্যত।-প্রতিষ্ঠার দিকে । তৃতীয় যুগের আরম কৰে 
হইবে, তাহ! কেহই বণিতে পারে না। যখন হইবে তখন “ঈথরের” আবির্ভাব হুইবে। 
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৩৮৮ 'পাশ্চান্ত্য দর্শনের ইতিহাস 


(৩) কলার ( আর্টের ) দর্শন 


.বিষয়ী.এবং বিষয়ের মধ্যে সংগতি-প্রদর্শনই অতীক্জিয় দর্শনের লক্ষ্য। এই লংগতি-- 
বিষন্মী ও বিষয়ের অভেদই--অহুমের স্বরপ। যাবতীয় সচেতনু কর্ম উদ্দেন্টমূলক। প্রকৃতির 
মধ্যে উদ্দেস্তেমূলক কর্ন্ম ও উদ্দেশ্তহীন অচেতন কর্মের মিলন দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতির 
সৃষ্ট বস্তর মধ্যে উদ্দেস্তের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া ষায়। কিন্তু প্রক্কৃতি অচেতন, তাহার স্থ্টি হয় 
বিন! উদ্দেস্তে-_অন্ধ-বাস্ত্রিক নিয্মমে। তাহা! হইলেও নিঙ্দি্ট লক্ষের অভিমুখে প্রাকৃতিক 
কাধ্যের গতি, এবং সেই লক্ষ্যে উপনীত হইবার উপযোগী উপায়ও প্রকৃতি-কর্তৃুক অবলম্িত 
হয়। প্রকৃতির মধ্যে চেতন ও অচেতন কার্ধের অভেদ দৃষ্ট হয়। চেতন ও অচেতনের এই 
অভেদ অহমের জ্ঞানের বিষয় এবং বাহ জগতে বর্তমান। কিন্তু ইহ! অহুমের অস্তরেও বর্তমান, 
এবং তাহ। অনুভব-যোগ্য ৷ আরিষ্টের তৃষ্টিতে১ অভেদ প্রকাশিত হয়। প্রকৃতির সথষ্টি অজ্ঞানে 
উৎপন্ন হইলেও লক্ঞ/ন স্থটিনৃশ। আর্টের সৃষ্টি সম্ঞ/ন ৃষ্টি হইলেও অজ্ঞান সৃষ্টি-সদৃশ। 
আটের কার্ধ্য বুদ্ধি আপনার স্বরূপের সাক্ষাৎ প্রপ্ত হয়। এই সাক্ষাতের ফল অনন্ত তৃত্তি.। 
তাহার মধ্যে যাবতীয় বিরোধের সমন্বপ্ন হয়। যে অপরিণামী অদ্বৈত সমস্ত সত্তা! ধারণ করিয়! 
আছেন, তাহাঘ্ারাই এই সমন্বয় সাধিত হয়। আর্টিস্টের দৃষ্টির সম্ুখে তাহার আবরণ উন্মোচিত 
হয়, এবং আটিষ্ অনিচ্ছা-সত্বে স্থষ্টিকার্যো প্রণে।দিত হয়। আর্টের মধ্যেই পরম তত্বের প্রকাশ 
হয়। যে পরম তত্ব যাবতীয় বিষয়ের কারণ, কিন্তু ধিনি শ্বয়ং কখনও বিষয়ে পরিণত হন না 
আর্টঘার! তাহার বাস্তবত| প্রমাণিত হয়। প্রকৃতি ও ইতিহ।সের মধে যাহ! স্বিধা-ভিন্ন, 
এবং জীবনে, কর্টে ও চিন্তায় যাহ! চির বিভক্ত, তাহার একীভূত আলোক-বন্তিকা 
বিশ্বমন্দিরের ষে গর্ভগুহায় অনন্ত কাল ধরিয়। প্রজ্জবলিত অ|ছে, তাহার দ্বার আর্ট দাশনিকের 
শিকট উন্মুক্ত করিয়। দেয়। 


€শেলিংএর দর্শনের তৃতীয় যুগ__স্পিনোজার প্রভাব 


”/[191150611067009] [0681159% [ফকৃটের প্রণালীতে লিখিত হইলেও, এই 
গ্রন্থে শেলিং ফিক্‌টের ম্ড অতিক্রম কিয়! গিয়াছেন। ফিকুটের নিকট “আহমের” 
ব্যবচ্ছেদ কিরূপে হয়, তাহ দুজ্ঞেয়। কিন্তু শেণিং দ্বৈতকে অহমের প্ররুতিগত বলিয়া 
ব্যাখ্য। কিয়াছেন। ফিকটের মতে বিষয়ী ও বিষয়ের এঁক্য-নাধন অনস্তকাল সাপেক্ষ; 
গণিতে কোনও বক্র রেখার 99510)09 যেমন ক্রমশঃ তাহার নিকটবর্তী হয়, কিন্ত 
কখনও তাহাকে ম্পশ করিতে পারে না, তেমনি বিষয়ী ও বিষয়ের এক্য ক্রমশঃ নিকটগর 
হইলেও সসীম কালের মধ্যে কখনও সম্পূর্ণ হইবে না। কিন্তু শেলিং আর্টের সৃষ্টির মধ্যে 
উভর্ের মিলন দেখিতে পাইয়াছেন। ঈশ্বরকে ফিক্টে নৈতিক বিশ্বাসের বিষয়মান্র বলিয়া 
বিশ্বের নৈতিক ব্যবস্থা মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু শেলিং তাহাকে আর্টে অব্যবহিত জানের 
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মব্য দর্শন-শেলিং ৩৮৫টি 


বিষয় বলিয় বর্ণনা করিয়াছেন। এই পার্থক্য সম্পূর্ণ যখন উপলব্ধ হইল, তখন শেলিং 
স্বীয় দর্শনকে “বিষয়ি-নিষ্ঠ অধ্।ত্ম বা?” বলিয়! মনে করিতে পারেন নাই। তিনিপ্দেখিতে 
পাইলেন, তীছার দর্শন বিষয়নিষ্ঠ অধ্যাত্মবাদে পরিণত হইয়াছে; ম্পিনোজার দিকে 
আকু্ হইয়া, এবং তাহার গণিতমূলক প্রণালী অবলম্বন করিয়া শেলিং চিন্তা ও সত্তার 
অভিন্নতা প্রদর্শনে অগ্রসর হইলেন। ইহাই তীহার অভিয্নতার দর্শন। 

এই যুগের গ্রন্থ সমূহের নাম (১) 41500991501 ০: 119 57515100 ০: 
[19119500105 (২) 10695 (০2:05 2, 12111195019 ০1 91৮15 (৩) 126 
10191922 ০£ 7370110 ০00. €16 17015125220 [8619] 7011701015০: 
(3117£5 (১৮০২), (৪) 1+6002165 ০2 06 12166100. ০01 4১0৪061010 908 
(১৮০৩) এবং (৫) টব )0111191 0? 50200191156  [91775109 | তীহার 
দার্শনিক ীবানর এই নূতন অধ্যায়ে, শেলিং নুতণ পথের পথিক। এই অধ্যায় 
তিনি আরম্ভ করিয়াছেন প্প্রজ্ঞ৮র সংজ্ঞা! হইতে। *আমিপপ্রজ্াাকে অসঙ্গপ্রজ্ঞ)১ 
বলি, অথব! যখন ইহ! চিন্তার বিষয় হয়, তখন বণি বিষয়-জগৎ ও বিষক্বী-জগং 
মধ্যে নিধপেক্ষতা ( ব! মাধস্থ্য ব1 ও?াসীন্ত )২। প্রত্যেকেই প্রজ্ঞার ধারণা করিতে সক্ষম; 
কিন্ত অসঙ্গরূপে ইহার চিন্তা করিতে ছুইলে মননশীল বিষয়ীকে স্বতন্ত্র করিয়া! লইতে 
হয়। ধিনি ইহ।কে স্বতন্ত্র করিয়। চিন্তা করিতে সক্ষম, তাহ।র নিকট প্রুজ্ঞ! বিষগিরপে 
প্রীত হয় না, বিষয়রূপেও প্রতীত হুর না,কেন না বিষয়ীর সম্বক্ধেই কেবল বিষয়ের 
অস্তিত্ব সম্ভবপর । সুতরাং প্রজ্ঞাকে এইভাবে স্বতন্ত্র করিলে প্রন্ঞ। স্বয়ং-সৎ৩ অর্থ 
মাধ্যস্থ্যে পারণত হয়। এই মাধ্যস্থ্য বিষয় ও বিষয়ীর নিরপেক্ষ বিন্দু।” বস্তুর শ্বরপের 
জ্ঞানই দার্শনিক জ্ঞান। প্রজ্ঞ!য় অবন্থানই বস্তর স্বরূপে অবস্থান। দেশ ও কালের 
বাবধান, এবং কণ্সনা-্্ যাবতীয় পার্থকোর অপনয়ন করিয়! বস্তর মধ্যে অলঙ্গ প্রজ্ঞাকে 
৪রশন করাই দর্শনের কার্ধয। কিন্তু ষে চিস্ত। যান্ত্রিক নিয়ম অনুলরণ করে, তাহাদার। 
ইহা! সম্ভবপর হয় না। লঙল বস্তই প্রজ্ঞায় অবস্থিত, প্রজ্ঞার অতিরিন্ত কোনও কিছুর 
অন্তিত্ব নাই। গ্রীজ্ঞাই অস্গ। বস্তলকল ষে রূপে প্রকাশিত হয়, সেই রূপ দেখিতে 
আমরা অভ্যন্ত। এইজন্য আমরা গ্রজ্ঞ।র মধ্যে তাহাগের বে রূপ, তাহা দেখিতে 
পাই না| '্রত্যেক বস্তই স্বরূপে প্রজ্র সহিত অভিন্ন। গ্রীজ্ঞ৷ সম্পূর্ণভাবেই এক এবং 
আপনার সহিত অভিন্ন। প্রজ্ঞ'” শ্রেষ্ঠ নিয়ম হইত্ডেছে অভেদের নিয়ম এখং যখন প্রজ্ঞা 
ভিন্ন অন্ত কিছুরই অস্তিত্ব পাই, তখন যাবতীয় সত্তাই এই অভেদের নিয়ম-ধর্তৃক নিয়ন্ত্রিত 
বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে একই পদার্থ বর্তমান। সুতরাং উভয়ের মধ্যে গুণগত ভেদ 
অসম্ভব, পরিমাণ-গত ভেগই তাহাদের মধ্যে আছে! স্থতয়াং কোনও বস্তই কেবল 
বিষয় অথবা কেবল বিষয়ী নছে। প্রত্যেক বস্ততেই বিষয় ও বিষয়ী উওয়ই মিলিত 
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গাছে, যদিও তাছাদের পরিমাণ, বিভিন্ন। কোনটিতে বিষয়ীয পরিমাপ বিষয়ের পরিমাণ 
পেক্ষা অধিক, কোনটিতে তাহার বিপরীত। অসীমের মধ্যে এই পরিমাণ-গত 
ভেঙ্গ নাই। 'কম্ক, ইহাই অনীমের রূপ। সপীমের রূপ ক₹খ। এখানেক এবংখ 
বিষয় ও বিষয়ীর বিভিন্ন পরিমাণে সংযোগ | কিন্তু শ্বূপতঃ কোনও বস্তই সমীম নহে, 
কেন্না অভিন্নতাই বস্তর স্ব-রূপ। যাবতীয় দ্রব্য যদি এক সঙ্গে দেখিতে আমরা 
সক্ষম হইতাম, তাহা! হইলে তাহাদের মধ্যে বিষয় ও বিষয়ীর পরিমাণের সাম্য অর্থাৎ 
বিশুদ্ধ অভেদ দেখিতে পাইতাম। সমগ্রের মধ্যে এই পরিমাণগত ভেদ নাই। সমগ্র 
বিশ্বে অভেদ বর্তমান । কোনও বিশিষ্ট বস্তর স্বরূপগত অস্তিত্ব নাই। সমগ্রের বাহিরে 
কোনও ম্বরূপতঃ সীম বস্ত নাই। স্বরূপতঃ বিশ্বের :প্রত্যেক অংশেই একই অভিন্নতা 
বর্তমান। শেলিং চুম্বক লৌহ্খণ্ডের সহিত অসীমের উপম! দিয়াছেন। চুম্বকের ছই 
প্রান্তে বিছিন্ন আকর্ষণ। তাহার মধা বিন্দুতে দ্বিবিধ আকর্ষণের কোনটাই নাই। অলীম 
ও তেমনি বিষয়ী ও বিষয়রূপে আপনাকে বিভক্ত করিয়াও নিজে চুম্বকের মধ্য-বিন্দুর 
মতই উদাশীন। 

বিভিন্ন বস্তুতে ব্ষয়ী ও বিষয়ের পরিমাণগত আধিক্যকে শেলিং 7০016730 (ক্ষমতা)% 
নাম দিয়াছেন এবং বস্ত-জগতে তিনটি এবং মনোজগতে তিনটি 00%52০৪এর উল্লেখ 
কৰিয়াছেন। ভার ও আলোক, এবং ভার ও আলোক হইতে উৎপন্ন জীব ও উদ্ভিদ- 
দেহ বাহ জগতের 7০915210০91 সমগ্র প্রকৃতি একটি দেহ বলিয়া, তাহ হইতে অন্তান্ত 
দেহের উদ্ভব হয়। যে সমস্ত বস্ত প্রাণহীন বলিয়! প্রতীত হয়, তাহার! প্রকৃতপক্ষে 
নুযুগ্ত উদ্ভিদ অথব! প্রাণী। এক দিন স্ুপ্তিভঙ্গে তাহার। জীবস্তরূপে প্রকাশিত হইবে। 
জ্ঞান, কর্ম ও প্রজ্ঞা মনোজগতের তিন 2০$67০5 জ্ঞান ও কর্মের মিলনই প্রজ্ঞ।। এই 
তিন 2০016006 সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রতীক। | 


* অসঙ্গের জ্ঞান_ বৌদ্ধিক প্রতীতি 
বিষয়ী ও বিষয়ের উর্ধে যে অসঙ্গ অবস্থিত, তাহার জ্ঞানলাভ কি সম্ভবপর? 
সাধারণ সংবিদে এই জ্ঞানের কোনও পথ খোলা নাই। বিশ্লেষণমূলক ও লসংশ্লেষণমূলক 


%* সাংখ্য-দর্শনে প্রকৃতি ও পুরুষ সম্পূর্ণ বিভিন্ন॥ উভয়ের একত্ব-বিধানের কথ! 
তাহ!তে নাই । সত্ব, রজঃ ও তম$, এই তিন গুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি । পুরুষের সান্নিধ্যে 
প্রকৃতির মধ্যে বিক্ষোভ উৎপন্ন হয়, এই বিক্ষোভের ফলে প্রকৃতির সাম্যাবস্থার 
বিচ্যুতি ঘটে এবং প্ররুতি বন্ৃধধা বিভক্ত হইয়া পড়ে। বিভক্তির ফলে যে সকল 
বস্তর উদ্ভব হয়, তাহাদের মধ্যে সত্ব, রজঃ ও তমোগুণ বিভিন্ন পরিমাণে বর্তমান থাকে । 
কোনও বস্ততে সত্ব রজঃ ও তমঃকে অভিভূত করিয়া এবং কোনও বস্তুতে রজঠ সন্ত 
ও তমঃকে অভিভূত করিয়! বর্তমান। আবার কোনও বস্তুতে তমোগুণের আধিক্য। 
এই আধিকোর লহিত শেলিংএর 7১০:০০৪এর কল্পনার সারৃশ্ত তুলন। করা বাইতে 
পায়ে। প্রকৃতির লাম্য|বন্থার সহিত 4১195০106এর [72016016106 ও তুলনীয়। 


নব) দর্শন--শেলিং 

পর্ধতিঘার! সেন্ঞান লাঁভ কর! বায় না। এই পদ্ধতিতে সলীম জানমান্রই লাভ বর! 
সম্ভবপর । গণিতের পদ্ধতিতেও এই জ্ঞান অলভ্য। সাধারগ তর্ক প্রণাল্ট, এঁ্মন কি 
তাত্বিক *প্রকারণ্দিগের ব্যবহার করিয়াও এই জ্ঞানলাভ কর! অসম্ভব । শোলিং “বৌদ্ধিক 
গ্রতীতি”কে৯ এই জ্ঞানলাভের প্রথম সোপান বলিয়! বর্ণনা! করিরাছিলেন। এই যৌদ্ধিক 
প্রতীতি কি? ঙ 

যখন কোনও বস্ত প্রত্যক্ষ হয়ঃ তখন তাহার সত! প্রত্যক্ষকারীর চিন্তার সঙ্গে এক 
হইয়। যায়। প্রত্যক্ষ জ্ঞানে চিস্তা ও বস্তর সত্তার একত্ব প্রতাত হয়। কিন্তু লাধারণ 
প্রত্যক্ষজ্ঞানে চিন্তা এবং কোনও বিশিষ্ট ইন্ড্রি়-গ্রহা বস্তুর সত্তার একত্বই প্রতীত হয়। 
কিন্তু প্রজ্ঞ। ( অথব! বুদ্ধির) প্রতীতিতে অলঙ্গ বিষয়ী-বিষয়ের জ্ঞান হুয়--সমগ্র সভার 
অভেদের জ্ঞান হয়। “বৌদ্ধিক প্রতীতি” অসঙ্গ জ্ঞানং। ইহার মধ্যে চিত্ত। ও সত্তার 
বিরোধ নাই। বহির্জগতে দেশ ও কালের মধো, চিন্তা ও সত্তার মধ্যে যে অভেদ দৃষ্ট হয়, 
অন্তরের মধ্যে বুদ্ধির সাহাষ্যে অব্যবহিত ভাবে তাহ! প্রত্যক্ষ কর! “বৌদ্ধিক প্রতীতি”। 
এই অলঙ্গ জ্ঞান সম্পূর্ণ রূপে অলঙ্গেরই অন্তর্গত। ইহ! শিক্ষার বিষয় নহে। ইহার মধ্যে 
কোনও দ্বন্ব নাই। ইহাকে অন্তের নিকট প্রমাণ করাও যায় না। শেলিং এই “বৌদ্ধিক 
প্রতীতি”কে একটি প্রণালীতে পরিণত করিতে চেষ্ট৷ করিয়াছিলেন, এবং এই প্রণালীকে তিনি 
“ব্যাথ্য।'”৩ বলিয়াছিলেন। প্রত্যেক বিশিষ্ট সম্বন্ধ ব৷ বিষয়ের মধ্যে অনীম প্রকাশিত হন, 
ইচ্ছা গ্রমাণ করাই এই 'ব্যাখ্যা”»। শেলিং অপঙ্গের এই জ্ঞানকে বৌদ্ধিক প্রতীতি নামে 
অভিহিত করিলেও বুদ্ধির সাধারণ ক্রিয়া-প্রণালীতে এই জ্ঞান লব্ধ হয় ন!, ইহ! বুদ্ধির জ্ঞান 
হইলেও, অব্যবছিত জ্ঞান। প্লেটো, স্পিনোজ। ও ক্যান্ট ষাহাকে [25017 বলিয়াছেন, 
সেই বৃত্তিঘায়াই এই জ্ঞান হয়। জেকোবির চ৪10%এর (বিশ্বাসের) সহিতও ইহার 
সাদৃশ্ত আছে। 


ুষটধর্দের ব্যাখ্যা 

"145068265 02 (0৪ 7160500 ০ 4.০20211091 500৫7 শীর্ষক বন্কৃতাবলীতে 
শেলিং যাবতীয় দার্শনিক মত নিজের অভেদবাদ-অনুলারে ব্যাখ্য। করিতে চেষ্ট। করিয়াছিলেন। 
এই সকল বক্তৃতায় তাঁহার নিজের দার্শনিক মত হুশৃঙ্খল ভাবে বর্ণিত হুইম্বাছে। এই গ্রন্থে 
তিনি এতিহাসিকের দৃষ্টিতে খৃষ্টধর্ণের ব্যাখা! করিতেও চেষ্ট1 করিয়াছেন। ঈশ্বরের দেহ-ধারণ 
সনাতন। ঈশ্বরের সনাতন জ্ঞানে সলীমের যে জ্ঞান বর্তমান, তাহাই সনাতন ঈশ্বর-পুত্র। 
ইতিহালে আবিভূঁতি এই জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতম রূপই থুষ্ট । তাহার আবির্ভাব-কালের পরিবেশ হইতে 
তাস্থার ব্যক্তিগত আবিাব বোধগম্য হয়। কিন্তু ঈশ্বর কালাতীত) কোনও নিদ্দিই কালে 
তিনি মানবশপ্রকতি গ্রহণ করিয়া! আবিভূতি হইবেন, ইছা! মনে করা যায় না। খৃইধর্দের 
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খা পাশটাস্য দর্শনের ইত্ডিহাস 
বাহ্রপ কালে প্রকাশিত) তাছার অন্তর্নিহিত ভাবের স্থিত তাহার সংগতি নাই ; এই 
সংগতি ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। কিন্তু এই লংগতির পথে প্রধান বাধ! বাইবেল। কুসংস্কার 
এবং পৌরাণিক কাহিনীর ভাগ্ডাররূপে এই গ্রন্থ অজ্ঞতা চিরস্থায়ী করিয়া প্রজ্ঞ/র আলোক 
আচ্ছাদিত করিয়া রাধিয়াছে। প্রকৃত ধর্দের সার-সম্বন্ধেও ইহা অন্ত কতক গুলি গ্রন্থ অপেক্ষা 
নিকুষ্ট। গুহামূলক খুষ্ট-ধর্ম্ের নব জগ্ম, অথবা দর্শন,__ধর্ম ও কিত্বের সংমিশ্রণোদতৃত 
উচ্চতর নবধর্ম--ভ বিষ্যাতের গর্ভে নিহিত। 

শেলিং ইতিহাসের প্রারস্তে এক সত্য যুগের কল্পনা! করিয়াছেন। মানুষ যে নিজের 
চেষ্টায় সহজাত সংস্কার হইতে লংবিদে, পশুত্ব হইতে প্ররজ্ঞাতে, আপনাকে উন্নীত করিয়াছে, 
ইহ! কল্পনা কর! যায় না। হ্ৃতরাং নিশ্চয়ই বর্তমান মানবজাতির পুর্বে পৌরাণিক কাহিনীতে 
দেবতা এবং বীর নামে বণিত জাতি-বিশেষের অস্তিত্ব ছিল। উৎকুষ্টতর জীবের দৃষ্টান্ত 
হইতেই ধর্ম এবং সভ্যতার উৎপত্তি বোধগমা হইতে পারে। শেলিংএর মতে সভ)তাই 
মানুষের আদিম অবন্থ! ছিল, এবং রাষ্ট্র, বিজ্ঞান, ধর্ম এবং কলার উদ্ভব একই সময়ে 
হইয়াছিল । এই সকল বিষয় তখন বিভিন্ন ছিল নাঃ ইহারা পরম্পরের মধ্যে অন্ুপ্রবিষ্ট 
ছিল। ভবিষ্যতেও তাহাই হইবে। পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে শেলিং পরিপূর্ণ বিজ্ঞ/নের 
প্রকাশ দেখিতে পাইয়/ছিলেন। 


গুস্ধ-প্রবণতা ও মত-পরিবর্তন 


শেলিংএর উপরি উত্ত মতের মধ্যে যে “মিষ্টিক” অংশ দেখিতে প1ওয়৷ যায়, তাহা 
ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার দার্শনিক চিন্তা প্রকাশ করিবার উপযুক্ত প্রণালীর 
আবিফারের জন্ত নিক্ষল চেষ্টা হইতেই এই গুশ্ব-প্রবণত! উদ্ভূত হইয়াছিল। অনীমকে 
তর্কশাস্ত্রামোদিত আকারে প্রকাশিত করিবার অসামর্থ্য হইতেই উচ্চতর শ্রেণীর মিষ্টিক 
ভাবের উদ্ভব হয়। আপনার চিন্ত। প্রকাশ করিবার জন্ত অস্থির ভাবে সমস্ত পদ্ধতি 
পরীক্ষা! করিয়া শেলিং অবশেষে তীহার “ব্যাখ্য।'+ পদ্ধতি-সম্বন্ধেও হতাশ হইয়! তাহার 
কল্পনার সীমাহীন জোতে আপনাকে ভালাইয় দিয়াছিলেন। তাহার দাশনিক মতও ক্রমশঃ 
পরিবন্তিত হইতেছিল। উপপাদক প্রারুতিক দর্শন বর্জন করিয়া, তিনি মনের দর্শনের 
দিকে ক্রমশঃ অধিকতর আকৃষ্ট হইতেছিলেন; তাহার অসঙ্গের লংজ্ঞাও তাদনুলারে 
পরিবত্তিত হইয়। গিয়াছিল। এ পর্ধ্স্ত চিন্তা এবং বাস্তবতার মধ্যস্থলে তাহার “অলঙ্গ” 
অবস্থিত ছিল। এখন হুইতে তাহ! চিন্তার দিকে সরিয়! যাইতে লাগিল, এবং চিন্তাই 
অপসঙ্গের মৌলিক গুণ বলিয়৷ পরিগণিত হইল । চিৎ এবং জড়ের মধাস্থ সংগতি ভগ্ন ছুইয়। 
গেল, এবং জড় চিতের «ব্যতিরেক* বলিয়! গণ্য হইল। বিশ্বকে এইরূপে অসঙ্গের বিরুদ্ধ- 
ধর্মী কল্পন! করিয়! শেলিং স্পিনোজার দর্শন বর্জন করিয়া! অন্ত দিকে ধাবিত হুইলেন। 
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চতুর্থ যুগ্--শেলিংএর দর্শনের নব-প্লেটনিক র্প ০ 


ইহার পরে (১) 01711950012 920 [২6115101 (১৮০৭৪ )) (২) 15309051502 
91 029 41715 13২61980012. 01 12016 11119500175 ০ 012 21271011060. 7209911 
16৭9 (১৮০৬), এবং (৩) 20215 ০: 11650101775 (১৮৯৫-১৮৯৮) গ্রন্থে শেঙ্গিং- 
এর দর্শন নৃতন পথ অবলম্বন করিয়ছিল। পূর্ব অধ্যায়ে যে “মাধ্যস্থ্য” মত বিবৃত 
হইয়াছে, তদনুলারে অসীম এবং বিশ্বের মধ্যে ভেদ নাই, প্রকৃতি এবং ইতিহাসে অসীম 
প্রকাশিত। কিন্তু উপরি উক্ত গ্রন্থ-সমুহে শেলিং অসীম ও জগতের মধ্যে পার্থক্যের 
উপর .গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। নব প্রেটনিক মত অবলম্বন করির|! তিনি জগৎকে 
অসীম হইতে বিচ্যুত বলিয়! বর্ণনা করিয়াছেন। অলীম হইতে জগতের উৎপত্তি কোনও 
অবিচ্ছিন্ন ধার/ব|হিক ক্রমে সংঘটিত হয় নাই। জগৎ সম্পূর্ণভাবে অলীম হইতে স্মলিত 
হইয়া! পড়িয়াছে। অদীমই একমাত্র সং পদার্থ, সশীম বস্তর মধ্যে কোনও সতা নাই। 
অসীম যে সসীমকে ধারণ করিয়া তাহার অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছেন, তাহ! নছে। অসীম 
হইতে সীম বহুদূরে অবস্থিত, অসীম হইতে নিয়ে পতিত বলিয়াই তাহার অন্তিত্ব 
রহিয়াছে। এই পতন হইতে জগৎকে উদ্ধার করিয়া! অসীমের মধ্যে তাহাকে পুনঃ 
স্থাপনের অভিমুখেই ইতিহাসের গতি। শেলিং 75০1,র (আত্মা) পতনের এক 
পৌরাণিক কাহিণী বিবৃত করিয়া! অহং-জ্ঞানের শান্তিস্বরূপ বুদ্ধি-জগৎ হইতে ইন্জ্রিয়জগতে 
তাহার পতনের বর্ণনা করিয়াছেন। জীবাম্মার পুনর্জম্মের কথাও বলিয়াছেন। যেসকল 
আত্ম। সংসারে স্বার্থের বন্ধন হুইতে মুক্ত হইয়! আপনাদিগকে পাপ-মুস্ত করিয়। অলীমের 
সহিত একত্বান্ুভব কিতে পারে, তাহারা উন্নততর নক্ষত্রে আবার জন্মলাভ করে; 
যাহারা পারে না, তাহাদের অধোগতি হয়। প্রাচীন গ্রীক ধর্শের 12059061255এর 
আলোচনা শেলিং বিশেষ শ্রদ্ধার সগিত করিয়াছেন। ধর্মের আধ্য।ঝ্সিকত। যে 195057255 
(গুহ ক্রিয়া) বাতীত রক্ষিত হইতে পারে না, তাহাও বলিয়/ছেন।* ধর্মের সহিত 
দর্শনের এঁক্যের প্রয়োজনীয়তা উপগি উত্ত সকল গ্রন্থেই বিবৃত হইয়াছে । ধর্ম অনুভূতির 
উপর প্রতিষ্টিত। উঙ্গরের অস্তিত্বও অনুভূতির বিষয় আমাদের সমস্ত অন্ভূতির ভিত্তিই 
ঈশ্বর। ধর্ম ও দর্শন এক না হইলেও, যে দর্শনে বিজ্ঞানের সহিত ধর্মের পবিত্র মিলন 
সাধিত হয় না, তথে। দর্শনই নহে । শেলিং বলিয়াছেন, “বিজ্ঞান অপেক্ষা! উচ্চতর কিছ 
আমি জানি। বিশ্লেষণ ও সংঙ্কেষণ ব্যতীত বিজ্ঞ/নের অন্ত কোনও' প্রণালী যদি না খাকে, 
তাজা হইলে অলীমের বিজ্ঞ'ন হইতে পারে ন1****কিন্ত এক লময় আসিবে, বখন 
কোন বজ্ঞানই থাকিবে না, অব্যবহিত জ্ঞান তাহার স্থান গ্রহণ করিবে। যে বিজ্ঞান 
সর্ধশ্রে্ঠ, তাহাতে মানুষের মর্ত) দৃষ্টির লোপ হয় এবং এক লনাতন আলোক তাহার 
স্থানে আবির্ভূত হয়। কিন্তু তখন যে দেখে, যে আর মরণশীল মানুষ থাকে না। 


প্রাচীন ' মিইকদিগের গ্রন্থ শেলিং শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি 
লিখিয়াছেন দশনিকগণ মিষ্টিকদিগের রচনার প্রতি অবজ্ঞ প্রদর্শন করিয়! থাকেন। কিন্ত 
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৩৯৪ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


এই সকল রচনায় অন্তরের সদপদ্‌ এত আছে, যে অনেক দার্শনিক আপনাদের দর্শনের 
সছিত' সানন্দে তাহার বিনিময় করিতে প্রস্তুত হইবেন “ 


পঞ্চম যুগ 
জেকব বোহম-গ্রভাবিত দর্শন 


. প্রীশ্বরিক সত্ব! অসীম, নির্ধ্বিশেষ, রূপহীন ও অনিন্ত্য। এই অসীম নিগুণ সত 
সঙ্কুচিত হুইয়! সমীমত্ব প্রাপ্ত হইয়! প্রকৃতির কেন্দ্রে | ভিত্তিতে পরিণত হইলেন। তাহার 
মধ্যে যে গুণরাশি মিলিত অবস্থান অবিভ|জ্য ছিল, তখন তাহার। বিভক্ত হুইয়। পড়িল) 
অন্ধকারের মধ্যে বিছ্যাতের বিকাশ হুইল। সেই 'বিছ্যুৎ চিত্রপে বিবদমান গুণরাশি 
আলো]।কত করিল। তখন সেই চিদালোকে ঈগর আ।বিভূতি হুইয়! অবিনাশী আননারাজে) 
বান করিতে লাগিলেন ।” ঈশ্বরের উৎপত্তি-সম্বন্ধে বোহমের এই মতের সহিত শেলিংএর 
শেষ মতের বিশেষ মিল আছে। শেনিংএর অসগগ রূপহীন, স্বয-প্রতি্ঠ ও নিগুণ। 
তিনি আপনাকে বাহিরে প্রকাশিত করিয়া পরিশেষে এই বাহ রূপের সহিত উচ্চতর 
একত্বে পুনমিলিত হন। ৪6079 ০0£ [5101917 171559010 গ্রন্থে প্রথম অবস্থায় 
ঈশ্বর নিগুণ, ভেদহীন, ভিত্বিহীন, কারণহীন, শ্ুন্তমাত্্র; (২) দ্বিতীর অবস্থায় উত্বর 
দ্বিধা বিভন্' সত্তা; তাহার ভিত্তি আত্মিক এবং বাস্তব, এই ছুইভাগে বিভক্ত বলির! 
বণিত হইয়াছে । (:) তৃতীয় অবস্থায়__এই ছুই ভাগের পুনমিখন এবং আদিম মাধ্য্র্ের 
অভেদে রূপান্তর ব্ণিত হইয়াছে । প্রথম অবস্থায় ঈশ্বরের মধ্যে কোনও ভেদ নাই, 
কোনও গুণ নাই । সৃষ্টির পূর্ববর্তী এই অবস্থাকে আদি ভিত্ত১ অথবা ভিত্তিহীনতা। বল। 
বায়। ইছার মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব নাই । বিপগাীত-ধর্মী তত্বের সমবায় হইতে ইহার উদ্ভব 
হয় ন!ই। ইহ|র কোনও গুণই নাই-_কিছুই ইহার সম্বন্ধে বলা যায় না, ইহ। অনির্বাচা। 
ইহাকে বাস্তব অথব! আত্মিক, অন্ধকার অগব1! আলোক, কোনও অভিধানে অভিহিত 
কর! যার না। কৈবল*নেতি, নেতি" বণিয়াই ইহার বর্ণনা কর যার । এই নিগুণ অবস্থ। 
হইতে দ্বৈতৈর আবির্/ব হয়| আদি কারণ ছুই অবিনাশী ভ।গে বিভক্ত হইয়। পড়ে। 
এই বিভক্তির উ্দেম্ত প্রেমে তাহাদের পুনগিলন, অনির্দেগ্ত নিগুণের প্র!ণবান্‌ নির্দিষ্ট অভেদে 
প্রকাশ। 

ঈশ্বরের পূর্বেও কেহ ছিল না, তাহার অতিরিক্তও কিছু ছিল না। তাহার অস্তিত্বের 
কারণ তাহার নিগ্জের মধ্যেই ছিল। এই কারণ যুক্তিরপ কারণমাত্র নহে, ইহ! বাস্তব 
পদ্দার্থ। "এই কারণই প্রক্কৃতি--যাহ! ঈব্বর হইতে স্বতন্ত্র কিন্তু ঈশ্বরের মধ্যেই বর্তমান 
ছিল। ইহ! ঈশ্বর হইতে অবিভাজ্য ছিল। ইহার মধো বুদ্ধি ছিল না, ইচ্ছা! ছিলনা, 
কিন্তু বুদ্ধি ও ইচ্ছা-প্রাপ্থির জন্ত অ।কাঙ্ষা ছিলঃ আপনাকে প্রকাশিত করিবার জন্ত 
প্রবল আকাজ্ষ। ছিল। যখন জন্মগ্রহণের আগ্রহে এই প্ররূতি আন্দোলিত হইতেছিল, 
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নব্য ঘর্শন-_-শেলিং ৩৯৫ 


বাত্যাতাড়িত সমুদ্র-বক্ষের মত বিক্ষু হইতেছিল, 'তখন কোনও নিগুঢ় নিয়মের জনুবর্থী 
হুইয়! ঈশ্বরের নিজের মধো একট1 আভ্যন্তরীণ পরিচিন্তনমূলক জ্ঞ।পের আবির্ভাব হুইল--- 
ঈশ্বর আপনার প্রতিষৃত্তি নিরীক্ষণ করিহেন। ঈশ্বর ভিন্ন তখন জ্ঞানের“অগ্ত কোনও 
বিষয় ছিলনা । তিনি নিজেই নিজেয় জ্ঞানের বিষয় হইলেন। এই জ্ঞানই ঈশ্বর__ 
ঈশ্বরের নিগ্গের মধ্যে জাত ঈশ্বর | ইছাই সেইণ্ট জন-বর্টিত উশ্বরের__আদি কসৈণের 
--মধ্যগত সনাতন বাণী। অন্ধকারেয় মধ্যে আলোকের মত এই বাণীর আবির্ভাব । জ্ঞ।ন- 
বিহীন আকাজ্ষার সহিত ইহ! হইতেই বুদ্ধির লংযেগ। বুদ্ধি এই রূপে তমোভূত আদি 
কারণের সঠিত সংযুক্ত হইয়৷ স্বধান স্জনশীল ইচ্ছায় পয়িণত হুয়। ষে নিয়মবিহীন 
প্রকৃতি আদি কারণের মধো বিলীন ছিল, তাহার মধ্যে শৃঙ্খলা-স্থাপনই এই বুদ্ধির কাধ্য, 
এবং বুদ্ধি-কর্তৃক আদি কারণের এই রূপান্তর হইতেই জগতেয় স্থষ্টির উদ্ভব) জগতের 
অভিব)ক্তির হই বুগঃ (১) প্রথমতঃ আলোকের জন্ম--প্রকৃতির ক্রমিক বিকাশের ফলে 
পরিণামে মানুষের অবির্ভাব ; এবং (২) আত্মার জন্ম--ইতিহাসে মানুষের বিকাশ । 
গ্রকৃতির মধ্যে শৃঙ্খলা-বিধাণকাধ্যে বদ্ধিকে আছি কারণের সহিত সংগ্রাম করিতে 
হইয়াছিল। আপিকারণ আপনা হইতেই সমস্ত স্থষ্টি করিতে চাঠিয়!ছিল, বুদ্ধির স|হাষ্য চাহে 
নাই। কিন্তু তাহার স্য্ বস্ত স্থায়িত্বলাভে সমর্থ হয় নাই। প্রাক এঁতিহ!সিক যুগের উদ্ভিদ 
এবং জন্তর দেহাবশেষের মধ্যে এই চেষ্টার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া] ষায়। ক্রমে ক্রমে আদি 
কারণ বুদ্ধির বশত! স্বীকার করিয়াছিণ, এবং ক্রমে নৃতন নূতন জীবের সৃষ্টি হইয়/ছিল। 
প্রাকৃতিক প্রত্যেক বস্তর মধ্যে ছইটি তত্ব বর্তমনঃ (১) জ্ঞানহীন তত্ব, যাহাদ্বার 
ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে ব্যবধানের সৃষ্টি হয়, এবং জীবের মধ্যে স্বতন্ত্র ইচ্ছার উদ্ভব 
হয়; (২) বুগ্ধিরূপ এরর তত্ব--অথব! সাবিবক ইচ্ছ।। প্রজ্ঞ/বিহীন ইতর জীবের 
মধ্যে এই দুই তত্বেধ মিলন হয় নাই, ক্রোধ এবং লোভরূ.প ওক্তিগত ইচ্ছা! তাহাদের 
মধ্যে বর্তমাণ। সাব্বিক ইচ্ছা খাহা প্রাকৃতিক শক্তিন্ূপে তাহাদের স্বাঙ।ৰিক প্রবৃত্তিকে 
শালন করে। মাগ্ষের মধ্যেই সাব্বিক ইচ্ছা সহিত ব্যক্তিগত ইচ্জা মিলিত হয়-- 
অলগ জখরের মধ্যে তাহার1 যেরূপ মিপিত, সেই রূপ মিলিত হয়) কিন্তু ঈথরের মধ্যে 
তাহার! অবিভ।জ্য, মানুষের মধ্যে তহারা বিভাজ্য। ঈশ্বপ্প হইতে মানুষের পার্থকা- 
বিধানের জন্ত এই বিভাগের বেমন প্রয়োজন, তেমনি স্বকীয় স্বরূপে-__খণ্ডিত ইচ্ছা 
এবং সাব্বিক ইচ্ছার মিলনকে এ উভয়ের মধ্যগত ধিভেদের অতীত প্রেম-স্বরূপ 
আত্মরূপে ঈশ্বরের প্রকাশিত হইবার জন্তও মানুষের মধ্যে, এই বিভাগের তেমনি 
গ্রয়োজন। সাধ্বিক ইচ্ছা এবং ব্ক্তিগত ইচ্ছার এই বিভাজ্যতাই মঙ্গল ও অমঙ্গলের 
উদ্ভখের মুলে বর্তমান। ব্যক্তিগত ইচ্ছা লাধিব$ ইচ্ছার অধীনতাই মঙ্গল, উভয়ের 
বিযোধই অমঙগল। মঙ্গল ও অমঙ্গলের অস্তিত্বের সস্ত/বনাই মানুষের ম্বধীন ইচ্ছার মূল। 
মানুষের মধ্যে ষে বাক্তিগত, ইচ্ছা ও সাব্বিক ইচ্ছার সংঘর্ষ বর্তমান, পরিণামে উভয়ের 
মধ্যে মিলন-সাধনের জন্তই 'তাহান আববির্ত।ব। ব্যক্তিগত ও লাব্বিক ইচ্ছার বিরোধ 
কর্তৃক মানুষের বর্তমান অবস্থা নিয়ন্ত্রিত । তাহার কর্ষযও নিয়জিত। এই অথে মানুষ 


৩৯৬ পাশ্চান্ত্য দর্শনের ইতিহাস 


স্বাধীন নহে। কিন্তু সৃষ্টির গ্রার হুইতে স্বাধীনভাবে .ক্কৃত কর্দন্থারাই মানুষের বর্তমান 
অবস্থা, নিয়ন্ত্রিতি। কর্ম করিবার সময় মানুষ স্বাধীন, যদিও সাব্বিক ও ব্যক্তিগত 
ইচ্ছার মধ্যে বিরোধের জন্ত মানুষ স্বার্থপর ও ব্যক্তিগত ইচ্ছার অধীন হইয়! পড়িয়াছে। 
ইহ! হইতেই অমঙ্গলের উদ্ভব। কিন্তু প্রত্যেকের স্বাধীন কর্ণান্বারাই অমজলের 
উৎপত্তি হয়। 

প্রকৃতির ইতিহান আদিকারণ এবং বুদ্ধির মধ্যে দ্বন্দের ইতিহাস। মানুষের ইতিহাস 
ব্যক্তিগত ইচ্ছার সহিত সাবিবক ইচ্ছার দ্বন্দের ইতিহাস। প্রেমের সহিত অমঙগলের 
সংগ্রামের বিভিন্ন ক্রম ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে প্রকাশিত। খৃষ্টধর্ম এই ইতিহাসের 
মধ্য-বিন্ু। সৃষ্টির মধ্যে প্রেম অমঙ্গলের বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়াছিল। অমঙ্গল হইতে 
মানুষের উদ্ধার এবং ঈশ্বরের সহিত তাহার পুনগিলনের জন্তই খুষ্ট আবিভূ্ত হইয়াছিলেন। 
্বার্থচালিত ইচ্ছা ও প্রেমের মধ্যে মিলন এবং সাধ্বিক ইচ্ছার রাজত্ব-গ্রতিষ্ঠার সঙ্গে 
জগতেরও শেষ হইবে। তখন সকলের মধ্যেই ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত হইবেণ। সকলই 
তাহাতে পর্য্যবপিত হইবে। স্থষ্টির পুর্ব্বে যাহা! উদাসীন ছিল, তাহা! অভেদে পরিণত 
হইবে। 

১৮১২ সালে জেকোবি যখন শেণিং-এর দর্শনকে প্ররৃতিবাদ বলিয়। অভিহিত 
করেন, তখন শেলিং বলিয়াছিলেন, প্রকৃতিবাদ এবং ঈশ্বরবাদের মিলনেই ঈশ্বরের প্রকৃত 
ধারণ! পাওয়া যাঁয়। প্ররকৃতিবাদ ঈশ্বরকে জগতের ভিত্তি (£1987)৫--জগতে অনুস্থাত 
117111791151) ) রূপে কল্পন! করে, ঈীশ্বরবাদে ঈশ্বর জগতের কারণ ( জগদতীত-_-0:2- 
50600621£)| উভয়ের মিপনেই ত্বরের সত)রূপ প্রকাশিত হয়। ইর্বর জগতের ভিত্তি 
ও কারণ উভয়ই । জগতে ঈখর আপনাকে অপূর্ণ হইতে ক্রমশঃ পূর্ণতর কপ প্রকাশিত 
করিবেন, ইহ!তে ঈখরের স্বরূপের বিরোধী কিছু নাই। পুর্ণতাভিনুখ। অপূর্ণত।ই পূর্ণতা । 
পূর্ণতার পুর্ণরূপ-প্রদর্শনের জন্ত এই গাতর বিভিন্ন স্তরের প্রঞজোজন। ঈরের মধ্যে 
একটি অন্ধকাণ পট-ভুমিকা, এবং বাতিরেক তত্বরূপ প্রক্কাতিণ অস্তিত্ব ন। থাকলে, ঈখরানুভূতি 
অর্থহীন হইয়া পড়ে। ঈশ্বরের মধ্যে যদি কোনও বিভেদ শা থাকে, ঈখরের স্বরূপই 
ষর্দি একমাত্র মৌলিক বস্ত হয়, তাহ! হইলে তাহার মধ্যে কোনও বান্তবত৷ নাই বলিতে 
হয়। ঈশ্বরের বিস্তারোনুখ বাস্তবশক্তির বিরোধী কোনও ব্যবচ্ছেদক ব্যতিরেকী শক্তি 
যদি তাহার মধ্যে না থাকে তাহ। হইলে তাহাতে ব্যক্তিত্বের আরোপ করা যায় না। 
যত দিন ঈীশ্বরবদের জ্বরের মধ্যে স্বৈত অস্বীকৃত হইবে, ৬তদিন সেই ঈশ্বরকে পুরুষ বলিয়! 
ক্বীকার কর! অসম্ভব হইবে। 

11500901985 2110 1২556196131 সম্বন্ধীয় বন্তৃতা-মালায়' শেপিং একত্ব-গ্রতিষ্ঠার 
চেষ্ট। বর্জন করিয়/ছিলেন বলিয়া মনে হুয়। এই সকল বন্ৃতায় তিনি দ্বিবিধ দর্শনের 
»-অন্থরমুখী এবং ব্যতিরেকমুখী দর্শনের মধ্যে পার্থক্যের নির্দেশ করিয়াছেন। যুক্তি হইতে 
সত্যের রূপমাজ্জ প্রাপ্ত হওয়! যার) উপপাদক দর্শনঘারা নত্যের মধ্যে শৃঙ্খলা-প্রতিষ্ঠা 
হইতে পারে; কিন্তু বাস্তব সন্তার সাক্ষাৎ কেবল ইচ্ছার" মধ্যেই প্রাপ্ত হওয়! যায়। 


নব্য র্শন- শেলিং ৩৯৭ 


বাণ্ুবের সৃষ্টি করিবার সামর্থ্য চিন্তার নাই। ইচ্ছান্বারাই বাস্তব সৃষ্টি সম্ভবপর । মানবের 
ইচ্ছা বাস্তব ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লয়। মানবের মনে বাস্তব তীশ্বরেন্ত জন্ঙ বে 
ব্যাকুলতা, তাহ! হইতেই ধর্মের উৎপত্তি--তাহাই ধর্ম১ | দর্শন হইতে বিশ্বাসের উৎপত্তি 
হয়, এবং বিশ্বাসত্বর। দর্শনের পূর্ণত| লাধিত হয়। দর্শনর উন্নতি ব্যক্ত হয় প্রথমে 
পুরাণে, তাহার পরে প্রত্যাদেশে। ইতিহাসে ঈশ্বরের ধারণ! কিরপে ক্রমে ক্রমে বিকাশ 
প্রাপ্ত হইয়াছে, শেলিং তাহ। প্রার্শন করিয়াছেন। সর্বেশ্বরবাদ হইতে একেন্বরবাদ, 
একেস্বরবাদ হইতে বহুদেববাদ, এবং বহুদেববাদ হইতে প্রতা'দেশের ত্রি-মূর্তি ঈশ্বরবাদের 
উদ্ভব হইয়াছে। 

শেলিং থুষটধর্মের ইতিহ!সে ভিন যুগের বর্ণনা করিয়াছেন। প্রধান তিন ধর্্ম-প্রবক্তা 
পিটার, পল এবং জনের নামে তিনি এই ঠিন যুগের নামকরণ করিয়াছেন। পিটারের যুগ 
ক্যাথলিক যুগ, পলের যুগ প্রটেষ্টাণ্ট যুগ, জনের যুগ ভবিষ্যতের গর্ভে--ক্যাথলিক ও গ্রটেষ্টাণ্ট 
ধর্শের ধ্বংসের উপর ইহার প্রতিষ্ঠা হইবে। 


সমালোচন৷ 


প্রকৃতির দর্শনে শেলিং আত্মসংবিদের সামগ্রিক বিকাশে £কৃতি এবং চিৎ উভয়েরই 
তুল) প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব অরোপ করিয়|ছিলেন। প্রকৃতি চিন্তারই প্রকাশিত 
অবস্থা, ইহা! কেবলমাত্র চিৎশ্তির বাস্তবতা-প্রাপ্তির সাধন-স্বরূণ অবচ্ছেদমাত্র নহে। 
ইহ! কেবল অভাবাত্মক নহে, ইহ্। স্বকীয় গঠন এবং বিশেষত্ব-বিশিষ্ট বস্ত। চিৎ ও প্রকৃতি 
পৃথক হইলেও, চিন্ত।ই উভয়ের বিকাশের তত্ব । প্রকৃতির মধ্যে চিন্তা সংবিদে উত্তীর্ণ হইবার 
জগ্ত সক্রিয়, চিতের মধ্যে চিন্ত। সংবেদন হইতে পরিচিস্তন অভিমুখে অগ্রসর । প্রকৃতির 
“দর্শন এবং চিতের দর্শন লমান্তরাল এবং পরম্পরের পরিপুরক। ইহা হইতে উভয়ের 
একটা লাধারণ ভিত্তি অস্তিত্ব অনুমিত হয়। এই লাধারণ ভিত্তির অনুসন্ধ।ন হইতেই 
শেণিং এর অভেদ-দর্শনের উদ্ভব। ইহা! হইতেই তীহার উদাসীন নিগুণের কল্পনা। 
ইহার প্রতিবাদে হেগেল রাত্রির অঙ্ককারের সহিত শেলিংএর নিগুণের উপম1 দিয়াছিলেন। 
অন্ধকারের মধ্যে সকল বস্তই কৃষ্ণবর্ণ, সকলই একরূপ হইয়! যাম। বিশিষ্টতা শেলিং নুনাধিক্য 
বলিয়! ব্যাখা! করিয়াছিলেন; ছুই বিষয়ের মধ্যে এক বিষয়ের আধিক্য বণিয়াছিলেন। 
যে চিত্রকরের নিকট সবুজ ও লাল ভিন্ন অন্ত কোন রং নাই, তাহার চিত্র ও কার্ষের সহিত 
হেগেল শেনিংএর “এই ব্যাখ্যার উপম! দিয়াছিলেন। এই চিত্রকর চিত্রে কোথাও সবুজ 
রং, কোথাও লাল রং অধিক পরিমাণে ব্যবহার করে। অভেদ-দর্শনে শেলিং অধ্যাত্মবাদ 
বর্জন করিয়াছিলেন বল! যায়, কেনন! এই মতে অসঙ্গ নিগুণ, চিৎ নহে। 

ফিকৃটের দর্শন হইতে শেলিংএর দর্শন যে অধিক দুর অগ্রলর হইয়াছে, তাহ। বল! 
যায় না। প্রর্কতি এবং আর্ট-লম্বন্ধে ফিক্‌টের আলোচন! বিশেষ বিস্তারিত হয় নাই। 
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কিন্তু শেলিং এই ছুই বিষয়ের খুব বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এই খ্আালোচনার 
মধ্য এমৎ অনেক ইঙ্গিত |ছল, যাহ! সে।পেনহর এবং হেগেলের হস্তে বিকাশ গ্রাপ্ত 
হইয়াছিল। ফিন্ট্টের দর্শন আরব্ধ হুইরাছিল ক্যাণ্টের 02:161005 ০:£ 7165 109901 
হইতে ) শেলিং 0110985 ০£ 0089610 হইতে আরম্ত করিয়াছিলেন বলা যায়। 
বিরাট এবং হুন্দর-সম্বন্ধে ক্যাণ্টের মত অনেক স্থলে শেলিংএর হস্তে উতৎকষ্টতর বিকাশ 
লাভ করিয়াছে । ক্যাণ্ট ও শেলিং উভয়ের মতেই প্রকৃতি এবং আর্টের মধ্যে যে পার্থকা, 
তাহা মজ্ঞান সথষ্টি ও অজ্ঞ!ন স্থষ্টির পার্থকা। প্রকৃতির মধ্যে উদ্দেশ্তের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়] 
যার? কিন্ত প্রকৃতি কোনও সঙ্ঞান উদ্দেশ্তে স্ষ্ট হয় .নাই। আর্টের উৎপত্তি অন্ধুপ্রেরণা 
হইতে; তাহার স্য্ট সম্ভান। মানুষ নৈতিক জ্ঞানে ষে আদর্শে উপনীত হইতে চেষ্টা 
করিয়! সম্পূর্ণ সফলতা-লাভে সক্ষম হয় না, সেই আদর্শ ই আর্টে রূপায়িত। ফিকৃটের দর্শনে 
নৈতিক প্রবুত্তির৯ যে স্থান, শেলিংএর দর্শনে আর্টের বুত্তির২ শ্থান তদনুরূপ | ব্যবহারিক 
দর্শনে ফিক্টের মতের সহিত শেোলংএর বিশেষ প্রভেদ নাই] নিয়তর প্রবৃত্তির বাধা 
অতিক্রম করিয়াই যে স্বাধীনতা অর্জিত হয়, এবিষয়ে উভয়েই একমত। ফিকৃটে ও শেলিং 
উভয়েই ধর্মসম্বন্ধে আলোচন! করিয়াছেন এবং উভগ্মেই খুষ্টধর্মের মধ্যে যুক্তির অনুসন্ধান 
করিয়াছেন। 

ফিকৃটের শিষ্যূপে শেলিং তাহার দার্শনক জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন। পরে 
ম্পিনোজা এবং ব্রনোর প্রভাবের বশীভূত হইয্া তিনি স্বতন্ত্র দর্শনের উদ্ভাবন করেন ॥ 
এই গ্রভাবের ফলে ফিকৃটের দর্শনে মধ্যে যে অদ্বৈতবাদ অপরিস্ফুট ছিল, তাহ। পরিস্ফুট 
হয়। ফিকৃটে প্রকৃতির গবেষণ! প্রয়োজনীয় মনে করেন দাই । প্রকৃতিকে মানুষের 
নৈতিক উন্নতির উপায় বলিয়! গণ্য করিয়াছিলেণ। ততৎকালে ষে সক বৈজ্ঞানিক 
সত্য আঅিষ্কিত হইয়াছিল, ফিকৃটে তাহা প্রতি অবজ্ঞ! প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু শেলিং 
আগ্রহের সহিত তাহ! পাঠ করিয়ছিপেন | কিন্ত তিনিও প্রথমে জড়জগৎকে আধ্যাত্মিক 
উন্নতিয় সহুকাপী বপিয়। গণ্য করিয়াছিলেন। ষে নর, গ্রতিনয় এবং সমন্য়-প্রক্রিয়- 
ছার গ্রজ্ঞা আত্মলংবিদে বিকাশিত হইয়াছিল, সেই প্রক্রিয়া চেতন ও অচেতন গ্রকৃতির 
মধ্যেও বর্তমান এবং তাহার সপাহাযষ্যেই প্রকৃতি সংবিদের উদভাবন করিয়াছে বলিয়া 
বিশ্বাস করিয়৷ তিনি প্রকতির মধ্যে এই প্রক্রিয়ার গ্রম!ণ অন্বেষণ করিয়াছিলেন। 

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মৌলিক তত্ব এই, যে বিরোধী শঞ্তির পরস্পর মিলনের ফলে 
সাধ্যাবস্থার উৎপত্তি হুর, এবং পরে শত দ্বয় পৃথক হইয়া উচ্চতর বিকাশে পুনহিপিত 
হয়। এই ছুই শক্তির- আকর্ষণ ও বিকর্ষণের মিলন হুইতে জড়ের উদভব | চুম্বক ও 
বিদ্যুৎ শক্ত হইতে রাসায়নিক আকর্ষণের উৎপত্তি। তিনটি অজৈব শক্তি হইতে জীবনের 
উদ্ভব হয়) প্রাণী-শরীরে উৎপাদনস্ণীলত। এবং উত্তেঞনশীলত! হইতে অনুভব শক্তির 
আবির্ভাব হয়। শেণিং এর অভেদদর্শন এই মতের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মত-প্রকাশের 
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নব্য দর্শন- শেলিং ৩৯৯ 


বছদিন পরে বৈছাতিক প্রবাহদ্বার৷ লৌহে চুম্বক শক্তি উৎপন্ন হওয়ায় শেলিংএর মত 
সমধিত হুইয়াছিল। 

শেলিং ইতিহ|সকে ঈশ্বরের ক্রমিক আত্মপ্রকাশ বলির! ব্যাখ্য। করিয়াছেন। এই ঈশ্বর 
'অথব! অধৈতে জড় ও চিৎ মিলিয়া এক হইয়! যয়। ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ বর্তমানে অসম্পূর্ণ 
হইলেও, ক্রমশঃই পূর্ণতার অভিমুখে অগ্রলর হইতেছে। এই আত্মপ্রকাশ কখন সম্পূর্ণ 
হইবে না-_অনস্তকাল ধরিয়া চলিবে। ন্ৃতর1ং দেশ ও কালের মধ্যে ঈখরের অস্তিত্ব নাই। 
ঈশ্বরের এই আত্ম-প্রকাশের মধ্যে সর্বশ্রে্ঠ আদর্শ ফিকুটের মতে প্রকৃতির উপর 
প্রতৃত্বলাভ। কিন্তু শেলিংএর মতে আর্টের মধ্যে উভয়ের বিরোধের সমন্বয়ই সেই 
আদর্শ। আর্টের পর্ববোত্ষ্ট হথষ্টির মধ্যে সম্ভান ও অজ্ঞ স্থষ্টির মিলন সাধিত হইয়াছে, 
যেমন প্রকৃতির মধ্যে তাহাদের মিলন সাধিত হইয়াছে । শেলিংএর এই মত রোমার্টিক 
সম্প্রগায়-কর্তৃক অবলধিত হইয়াছিল । 

ফিকৃটে প্রকৃতিকে নিশ্চণ,১ শেলিং স্ৃষ্টিীল বলিয়া ব্যাখ্যাঁ করিয়াছেন। ফিক্‌টে 
প্রকৃতিকে লনাতন গতিহীন তথ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন ) শেলিংএর মতে অন্তহীন 
পরিবর্তনের সমষ্টিই গ্রকৃতি। ফিকৃটে কেবল সংবিদের আধেয বিশ্লেষণ করিয়াছেন, 
শেলিং সেই সকল আধেয়ের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস বিবৃত করিয়াছেন। 
যে সনাতন তথ্য ফিকৃটে বিশ্বের মধ্যে আবিষ্কার করিয়াছিলেন, শেলিংএর মতে তাহা 
অন্তরে এবং বাহরে, সংবিদে ও প্রকৃতিতে উভর়ত্রই ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে । বুদ্ধির 
সম্পদ--তাহার চিন্তা, আদর্শ গ্রভৃতি--কিরূপে ইতিহাসে এবং প্রকতর মধ্যে প্রকাশিত 
হয়, তাহ! প্রদর্শন করাই শেলিংএর মতে দর্শনের কার্ধ্য | 

শেনিংএর অনঙ্গ অভেদ ও ফিক্‌টের সাব্বিক অহ্মের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে বিশেষ 
পার্থক্য নাই। শেলিংএর অসঙ্গ প্রজ্ঞা বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে সাম্য) বিষয় ও বিষয়ীর 
মধ্যেও আত্যন্তিক বিরোধ নাই। বিষয় ও বিষয়ীর এই অভেদের সহিত ম্পিনোজার 
অভেদের প্রকৃত পক্ষে কোনও পার্থক্য নাই। শেলিং এই অভেদকে প্প্র্ঞ। নামে অভিন্থিত 
করিয়াছেন সত্য) কিন্ত এই প্রজ্ঞা গুণহীন, তাহার সম্বন্ধে কিছুই বলা সম্ভবপর নহে। 
একত্বের মধ্যে বিষয় ও বিষয়ীর ভেদ সম্পূর্ণরূপে তিরোছিত হইয়াছে-_বিষয় ও বিষস্বী 
পরম্পরের বিনাশসাধন করিয়াছে। প্রজ্ঞ। উভয়ের মধ্যে তুল)ভাবে প্রকাশিত বলা, আর 
উহাদের কোনটার মধ্যেই প্রকাশিত নহে বলা, একই কথ । শেলিংএর উদাসীন বিন্দু 
“প্রকৃত পক্ষে বস্তত্বহীন পদা খরমাত্র,-শূন্ত-গর্ভ নামমাত্র । 
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ত্রয়োদশ অধ্যায় 


রোমাণ্টিক দর্শন 


অষ্টাদশ শতাব্ীর শেষভাগে ইয়োরোপের সাহিত্য ও আর্টে এক নূতন চিস্তা-প্রণালীর 
আবির্ভাব হয় 1 এই চিস্তাগ্রণালী “রোমার্টিক* নাম পরিচিত | দর্শনের সহিত ইহার প্রথমে 
বিশেষ সম্পর্ক ন! থাকিলেও, পরে দর্শন ইনাপ্বারা গরভাবিত হইয়াছিল। ভাব-প্রবণতা 
ইহার বিশেষত্ব ছিল। 

রুসে৷ হইতে এই চিস্তা-প্রণালীর সুত্রপাত হয় ॥ রুসোর নিজের জীবনে ইহ! মূর্ত 
হই! উঠিয়াছিল। তাহার সমগ্র জীবন ভাবাবেগণ্বার। পরিচালিত ছিল। ভাবাবেগের 
প্রাবল্য-বশতঃ তিনি প্রচলিত সম|জ, ধর্ম ও রাষট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে উ্িত হুইয়(ছিলেন, 
সভ্যতাকে মানবতার শক্রু বলিযাছিলেন, এবং সভ্যতা হইতে দূরে অরণ্যের মধ্যে গিয়া 
কিছু দিন বাসও কখিয়াছিশেন। কসোর পূর্বেও কাহারও কাহারও চিন্তা এই খাতে প্রবাহিত 
হইয়াছিল। রূসে! এই চিন্তাকে বিশিষ্ট রূপ দান করিয়াছিলেন। 

অষ্টাদশ শতাব্দী যুক্তির যুগ। যুক্তিই এই যুগে সত্যের একমারর “কষ্টি” “বলিয় 
গৃহীত হইয়াছিল! রুসে! অনুভূতিকে যুক্তির উর্ধে স্থান দিয়াছিলেন, এবং মানবের জীবনে 
অনুভূতির একট! বিশিষ্ট স্থান নির্দেশ করিয়া ছিলেন। 

পরের ছুঃখে সহানুভূতি এই চিন্তা-প্রথালীর প্রধান বিশেষত্ব। এই তাবের ধাহার। 
ভাবুক ছিলেন, তাহ।র! দারিজ্যের মধ্যে সৌন্দধ্য দেখিতে পাই.তন। ধাজলভার ছুধিত 
পরিবেশ ও নগরের কোলাহল হইতে দুরে পল্লীগ্রামের শান্ত সন্তুষ্ট জীবন তাহাদের নিকট 
লোভনীয় ছিল। গ্রচলিত লমাজ, ধর্ম ও বর্দ-নীতির বন্ধন তাহারিগের নিকট অলহ্‌ 
বোধ হইত। "জীবনের পুর্ণত1৮-লাভের জন্ত তাহারা লালা(য়ত ছিলেশ। "জীবনের 
পূর্ণতার” অর্থ জীবনকে সম্পূর্ণরূপে উপভোগ, এবং যত প্রকারের অভিজ্ঞত1 সম্ভবপর, তাহ 
লাভ করা) এই জন্ত সামাজিক আচার-ব্/বহার প্রকাশ্ত ভাবে লঙ্ঘন করিতে তীহার! 
কুষ্টিত হইতেন না । তাহাদের রচিত সাহিত্যে ঈদৃশ সামাজিক বিদ্রোহ চিত্র।কর্ষক রূপে 
চিত্রিত হইত। | 

রোমান্টিকদিগের যে নৈতিক বোধ ছিল না, তাহ! নহে, কিন্তু তাহাদের ভালমন 
বিচারের “কন্টি” ভিন্ন ছিল”। পুর্ববে লোকে সামাঞ্জিক বিশৃঙ্খলাকে ভয় করিত, এবং প্রবল 
ভাবাবেগের লমাজবিরোধী পরিণাম-সম্বন্ধে তাহার] সচেতন ছিল। সামাজিক শাস্তির 
নিরাপত্তার জন্ত ম্বার্থত্যাগের আবশ্তকতা তাহার! উপলব্ধি করিত। বিমুশ্তকারিত। তখন 
বিশিষ্ট গুণ বলিয়! খিবেচিত হইত ; এবং শিষ্টাচার সভ্য সমাজের অস্তিত্বের পক্ষে অপরিহার্য 
এবং ভাঁবাবেগ-দমন শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ও তদ্রলোকের নিদর্শন বলিয়। গণ্য হইত। 
কিন্তু অবস্থার পরিবর্তনের লঙ্গে লোকের মনোভাবের৪ পরিবর্তন হুইরাছিল। রুসোর 
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সময়ে অনেকে শাস্তি ও শৃঙ্খলাকে ভার বলিয়া! মনে করিতেছিল, এবং উত্তেজনার জন্ত অস্থির 
হইয়! পড়িয়!ছিঞ। ফঝ।সী বিপ্লবে উত্তেজন! প্রচুর পরিম।ণেই সৃষ্ট হুইয়াছিলণ কিন্ত 
বিপ্লবের পরে ষে শাস্তি আপিল, তাহাতে ব্যক্তিত্বের বিকাশের সম্ভ/বন! রহিল না। রোমা্টিক 
আন্দোলন ইহার বিরুদ্ধে ব্যক্তিত্বের বিকাশের জগ্ত আন্দোলন । 

ভালোমন্দর বিচারে লৌন্দধ্যই রোমার্টিকদিগের একমাজ্র কষ্টি ছিল। তাছাদের 
রুচি সাধারণের রুচি হইতে ভিন্ন ছিল। এক দিকে যেমন প্রচুর গোচাঁরণ ভূমি, গবাদি 
পণ্ড ও উর্বর শস্তক্ষেত্র-সমন্থিত পল্লীগ্রথম তাহাদ্িগের প্রীতি আকর্ষণ করিত, অন্তদিকে 
দুরারোহ পর্ববতম।লা, উন্মািনী শ্রে।তম্বতী, পথবিহীন নির্মানব অরণ্যানী, বস্রনাদস্কুল ঝটিকা, 
বাত্)।-বিক্ষুন্ধ মহাসাগর প্রভৃতির সম।বেশ তাহাদের রচনায় প্রচুর পরিমাণে দেখা যাইত। 
তাহাদিগের উপন্ত!সে বণিত ঘটনা স্থ'পিত হইত সাধারণতঃ মধ্যযুগে, ইয়োরোপ হইতে বহু 
দূরে । ভূত, প্রেত, প্রাচীন ধ্বংসোন্ুখ হুর্গ, প্রাচীন বংশের দারিফ্র্গ্রন্ত উত্তরাধিকারী, জলন্ত 
মেস্মেরিস্মে পারদর্শী লোক প্রনৃতি তাহাদের উপন্াসে বহুল পক্জিমাণে দেখিতে পাওয়! 
যায়। অনেক সময় তাহাদের বণিত ঘটনার সহিত বাস্তবের কোনও সাদৃশ্তই পাওয়৷ 
যায় না। কোলরিজের £11016116 119117761 এবং 70019, [২1911 এই শ্রেনীর রচনা । 

রোমার্টিকগণ বলবান চিত্তাবেগ ভালব|লিত) সে চিত্তাবেগের পরিণ।ম যাহাই 
হউক, তাহ! গ্রাহ করিতন।। সেই জন্তই পরিণম-চিন্তাবিহীন ভাবাবেগচালিত সমাজ-ও- 
রাষ্ট্র-বিদ্রোহী চরিত্র তাহাদের রচনায় প্রচুর দৃষ্ট হয়। বাণিজ্য ও আথিক ব্যাপারের 
প্রতি তাহাদের অপরিসীম অবজ্ঞ। ছিল। ব্যক্তিকে প্রচপিত সমাজ ও নীতির বন্ধন হইতে 
মুক্ত কর! ইহার একটা প্রধান উদ্দেশ্ত ছিল। এই জন্ত ম্পিনোজার কন্ম্নীতি জার্মান 
রোমার্টিকদিগের নিকট সাদর অভার্থন! লাভ করিয়াছিল। 

রোমার্টিক আন্দোলন ফ্রান্সে উদ্ভূত হইলেও জার্মানিতেই ইহা! বিকাশ প্রাপ্ত হুয়। 
কোলরিজ ও শেলিং জার্মান রোমান্টিকগণ কর্তৃকই প্রভাবিত হইয়/ছিলেন। জার্মানীতে এই 
আন্দোলনের নেতা ছিলেন গেটে। মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশ তাহার আদর্শ ছিল। জীবনকে 
তিনি আর্ট বলিয়! বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার ড/111551201 205156651 গ্রন্থে তাহার মত 
সন্দর ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে । “সংস্কৃতিকে” তিনি জীবনের লক্ষ্য বলিয়া গণ্য করিতেন। 
সংস্কৃতিদ্বারাই সংসারের মধ্যে সংগতির প্রতিষ্ঠ। হয়, আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে সামগ্রস্ত এবং 
প্রকৃতি ও কলার মধ্যে এঁক্ স্থাপিত হুয়। গেটের মতে জগৎ একটি বিরাট কলা-স্ষ্টি। 
তিনি ঠিক দার্শনিক না হইলেও, শ্পিনোজার মত অবলম্বন করিয়া সর্বেখবরবাদী হইয়াছিলেন, 
এবং জগৎ-কারণ চিৎরূগী আত্ম ক্রমে ক্রমে আপনাকে অচেতন ও চেতন জগতে ব্যক্ত 
করিয়াছেন বলিক়! বিশ্বাস করিতেন। শেলিংএর অভেদবাদ হইতে এই টিস্তাধারা 
সমর্থন লাভ করিয়াছিল। মানুষ এক দিকে যেমন গ্রকৃতির সৃষ্টি, তেমনি প্ররাতির 
জাতা ও ব্যাখ্যাতা, শেলিংএর এই মত জার্মীণিয় যুবক সাহিতিকগণের অরস্ধালাভ 
করিয়াছিল। প্রত্যেক মানুষ ঈশ্বরের এক একটি স্বতন্ত্র “প্রত্যয়”, প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র 
উদ্দেন্ত আছে, এ্রতোক প্রত্যয়ের পূর্ণ বিকাশই লেই উপ্দেন্ত-_এই ব্যক্তি-ম্বাতঙ্্া-বাদ 
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৪০২ পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিছা্ 


জার্মান যুবকগণ লাদরে গ্রহণ করিয়াছিল। এই যুগের জেখকগণ যে আত্মাকে যাবতীয় 
পদার্থের ৬ৎস এবং মাণদণ্ড বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে আত্মা লাবিবিক আত্ম! নছে, তাহ। 
ব্যক্তির মধ্যে গ্রফাশিত আত্মা, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞত! ও অনুভূতির আধার অহম্‌। 

জার্মানির রোমান্টিক সাহিত্িকগণের মধ্যে গেটে, হুর্ডার এবং শিলারের নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখধোগ্য । জার্ম।নির রো'া্টিক দর্শনের সহিত ফিকৃটে, জেকোবি অথব! 
শেলিংএর দর্শনের কাহারও সম্পূর্ণ মিল নাই। যদিও ইহাতে ফিকৃটের দর্শনে বিবৃত 
আত্মাকেই প্রাবান্ধ দেওয়। হুইন্নাছে, তথাপি কর্মনীতির উপর সেরূপ গুরুত্ব আরোপিত 
হয় নাই। ফিক্‌্টের নৈতিক আগ্রহ ও চারিত্রিক, ওজন্বিতও ইহাতে লক্ষিত হয় 
ন1। যে ব্যক্তি-স্বাতত্ত্রের উপর ইহাতে গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে, তাহাও শ্বয়ং-সম্পূর্ণ 
নহে, তাহার মধ্যে অসীমত্ব এবং সাব্বিকতার ভাব অন্ুগ্রাবষ্ট। ইহার বব্যক্তিশ্বাতনত্র 
ব্যক্তিত্বের সীমা অতিক্রম করিয়া! ঈশ্বরের অনন্ত সংবিদে আত্মবিলোগের জন্ত উন্ুখ ৷ 
এই খানে এই দর্শন্নের উপর শেলিংএর প্রভাব অনুভূত তয়। নোভালিদ্‌ ও শ্লেগেলের 
মধ্যে শেলিংএর মিষ্টিক ভাব বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া! যায়| 


নোভালিস্‌ 

নোভালিসের প্রকৃত নাম £1:61101. [14600010 0৫ [72106179679 | ১৭৭২ 
সালে তাহার জন্ম হয়, এবং ২৯ বংলর বয়সে ১৮০১ পালে তিনি অকালে পরলোক গমন 
করেন। তাহার গভীর ধর্মভাব এবং কবিত্বমপ্ডিত চরিত্র" সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ 
করিত। গ্রেন! বিশ্ববিগ্তালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি সিলারের প্রভাবাধীন হন। ফিকৃটে 
শেলিং এবং শ্লায়।রমেক|রের তিনি বন্ধু ছিলেন। প্রথমে ক্যাণ্টের মতা'খলমী হইলেও 
তিনি ম্পিলোজ! এবং শেলিংএর দর্শনঘ্থারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। তিনিই 
ম্পিনোজাকে “ঈশ্বরোন্স1?” আখ) দিয়ছিলেন। মিষ্টিক ভাবপূরণ তাহার রচনার মধ্যে 
শৃঙ্খলার একান্ত অভাব ছিল। ইচ্ছার স্বাধীণতাই তাহার মতে আধ্যাত্মিক জীবনের 
ভিত্তি। দার্শনিক জ্ঞান ব্যতীত ষেমন শৈতিক বোধ অলস্ভখ, তেমনি নৈতিক বোঁধ ব্যতীতও 
দর্শনিক জ্ঞান অনম্ভব। অ্থরের ভয় হইতেই নৈতিক বোধের উদ্ভব ; ঈশ্বরের ইচ্ছা- 
সম্পাদন করিবার ইঞ্থাই আমাদের সত্য ইচ্ছা। লমন্ত বস্তই তমসাচ্ছন্ন; যুক্তিদ্বার! 
জগতের ব্যাথা করা নম্ভবপর নছে। সমস্ত বস্তই ঈশ্বরের মধ্যে অবস্থিত, ইঈশ্বরও 
সর্ব বস্তর মধ্যে অবস্থিত। জীবনের উদ্দেস্ত কি, তাহ! বুঝিতে হইলে, বিশ্বাসের প্রয়োজন । 
বৈজ্ঞানিক অপেক্ষা! কবি প্ররুতির রহন্ত বুঝিতে অধিকতর সমর্থ। জীবন কবিতারই 
গ্রকাশ। যাবতীয় বস্ততেই কবিত্বের প্রকাশ । সমগ্র বিশ্ব আত্মাকর্তৃক পরিব্যাপ্ত। সাধারণ 
কর্ণও কবির দৃষ্টিতে সুন্দর দেখায়। “যুক্তির ক্ষত*১ কবিতা-ন্বার। বিদুরিত হয় । যুক্তির 
উপাদান হইতে কবিতার উপাঙান সম্পূর্ণ ভিন্ন। মছান্‌ সত্য এবং স্ুখদায়ক ত্ত্রান্তি 


₹/011298 ০0:1162501ঃ 
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উভয়ই কবিতার উপাঞ্ধান। অন্তত্র নোভালিন্‌ বলিয়াছেন-_“কবিত্ব নিবুর্টি সত্য।” “বাহ! 
যতই কবিত্ব পুর্ণ, তাহা! ততই লত্য।” "জীবন একট! কলা । কলার অবস্থান্বুদ্ধিতে | 
বুদ্ধি আপনার স্বাভাবিক বোধশন্তি অনুলারে স্ষ্টি করে। স্যষ্টিকার্ষে; কল্পনা, বোধশক্তি 
এবং বিচার তাহার পহযোগী। প্রকৃত কল।কৌশলী আপনাকে যাহ! ইচ্ছা, তাহাই 
করিয়। ভুলিতে পারে ।” মানুষের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নছে। চিস্তা এক গ্রকার 
কর্ম। দুষ্ট বস্ত অপেক্ষা অনৃষ্ট বস্তর সহিত আমর! ঘণননষ্ঠতর বন্ধনে আবদ্ধ। দর্শন 
এক প্রকার (প্রবাসীর) গৃহ-পিপাসা_-গৃছে প্রত্যাগমনের জন্ত ব্যাকুলতাঁ। জীবন 
একপ্রকার তৃষ্/। কর্ন ছুঃখভোগ। বিশ্রাম আমার নিবাস। মানুষ প্রকৃতির উদ্ধার- 
কর্ত।। যখন কেহ কোণও মানুষ,ক স্পর্শ করে, তখন সে স্বর্গ স্পর্শ করে! স্থার্থত্যাগ 
প্রকৃত দর্শন-সম্মত কর্ম | মৃত্যু ও জীধন অভিন্ন? প্রত্যেকের অন্তরে মহ।কাণের বান। 
পীড়! এবং মৃত্যুর ভিতর দিয়াই অমরত্ব প্রাপ্ত হওয় যায়। ইত্য'দি মনাহ্থারী বচনাবলী- 
দ্বার! নোভালিসের রচন! স্ুু-সমূদ্ধ। কিন্তু তাহাদের মধ্যে শৃঙ্খলার অভাবি। 


ফ্রেডারিক শ্লেগেল (১৭৭২--১৮২৯) 


ফ্রেডারিক শ্রেগেল এবং তাহার ভ্রাতা অগাষ্ট জার্মানির রোমার্টিকদিগের মধ্যে 
বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। রোমান্টিক দর্শনের প্রচারের জন্ত দুই ভ্রাতা 21 4১016119601 
নামক সাময়িক পত্ত্রিক' প্রকাশিত করেন। শ্লেগেলের 11195000105 ০: 771509:5% এবং 
[71519:5 ০£ 15165156016 নং 12176096680 15010 ০? 006 171019115 
বিখ্যাত গ্রন্থ] ১শেষে!ক্ত গ্রন্থের ফলে ইয়োকোপে সগস্কৃত ভাষা-শিক্ষার জন্ঠ আগ্রহের 
সৃষ্টি হইয়াছিল। শ্রে:গলই সোপেনহরের দৃষ্টি উপশিষদ্রে দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। 
প্রথম জীবনে তাহার 1/001205 নামক উপন্যাসে স্বাধীন প্রেমের সম্থন করিলেও১ শেব 
জীবনে তিনি রোমান ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। দর্শনে অধ্যাত্মবাদী হইলেও, 
তিনি ম্পিনোজার সর্বেশ্বরবাদ গ্রহণ করেন নাই। 

শ্লেগেলের মধে) বিষয়িনিষ্ঠ অধ্যাত্মবাদ এবং সর্বেশ্বরবাদের মিশ্রণ দেখিতে পাওয়! ষায়। 
অভভুত অদ্ভুত কল্পনায় ইহা পরিপূর্ণ। তীহার মতে আমাদের প্রত্যেকের মনে অসীমের 
প্রত্যয় সহজাত। এই অর্পীমের মধো একত্ব এবং বুত্ব উভয়ই বর্তমান । ঈশ্বরের 
প্রত্যয় যুত্তি' হইতেও পাওয়। যায় না, ইন্দ্রিয় হইতেও পাওয়া যায় না। প্রত্যাদেশ হইতেই 
ইহা! প1ওয়। যায়। জশ্বর ও জগৎ উভয়ই অনবরতই পরিবর্তনশীল। বিশ্বের আত্মার 
সহিত শ্লেগেল ইঈশ্বরের পুত্রকে অভিন্ন বলিয়ছেন। বিশ্বের আত্মার ক্রমবিকাঁশই ইতিহাস; 
ইহাই ঈশ্বরের চিন্তার ব্যক্ত অবস্থা । [২10:219002কে শ্লেগেল “মানথষের দ্বিতীয় বার 
পতন” আখ্যা দিয়াছিলেন। 

দর্শনের উপ্র প্লেগেলের প্রভাব অতি সামাগ্ত। 


৪০৪ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


ফ্রান্জ, বাডার (১৭৬৫-১৮৪১) 

ফ্রান্জ, 'বাডারও রোমান ক্যাথলিক ছিলেন। তিনি থুষ্ট-ধর্মের মত হইতে তাহার 
দর্শনের আরম করিয়াছিলেন। টমাস্‌ একুইনাস্‌, একছা্ট, প্যারাসেলস।স এবং জেবৰ 
বোহু-ন তাহার আদর্শ ছিলেন । ধর্ম হইতে দর্শনকে পৃথক করা তিনি অসঙ্গত মনে করিতেন। 
যুক্তিবাদকে তিনি ভীষণ স্বণা! করিতেন। তাহার মতে সলীম জীবাত্মার মধ্যে অসীম 
পরমাত্মবার অবস্থিতির জন্তই জীবাত্ব! আত্ম-সংবিদ-লাভে সমর্থ হুয়। জীশ্বর অথণ্ড জীবন, 
তিনি সত্তা এবং ভবন উভয়ই ; তাহা! হইতে “ভবনের” অবিচ্ছেদ ধারা অনস্ত কাল বাহির 
হইন্ট আলিতেছে ; তিনি নিজেই এই ভবনধার1। ইঈগরের সত্তার মধ্যে ইচ্ছা জ্ঞান এবং 
প্রকৃতি এই তিন পদার্থ বর্তমান । ইচ্ছা হইতে ঈশ্বরপুত্রের জম্ম । জ্ঞান হইতে পবিত্রাত্মার 
উদৃভব, এবং প্রকৃতি হইতে স্থষ্টির আবির্ভাব। পাপের আববর্ভব এবং তাহ।র জন্য প্রায়শ্চিত্ত 
এতিহ্থাসিক ঘটন!1। * থৃষ্টের রত্তদ্বার মানুষের মুক্তি সাধিত হয়। বাডার রোমান ক্যাথলিক 
ধর্মের সহিত তাহার দার্শনিক মতের সামগ্রস্ত প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 


কাল ভ্রজ, (১৭৮১-১৮৩২ ) 

ক্রজ জীশ্বরবাদের সহিত সর্কেশ্বর-বাদের মিলন-সাধনের দন্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন, 
এবং শেলিং হইতে প্রেরণ! লাভ করিয়াছিলেন। তিনি তাহ।র দর্শনের নাম দিয়াছিলেন 
[705010175 অর্থ।ৎ ঈশ্বরের জ্ঞান । তাহার মতে আত্মনংবিদই যাবতীয় জ্ঞানের উৎস 
অহংরূপী আত্মার মধ্যে যে সমস্ত শক্তি ও প্রবৃত্তি আছে, তাহাদের মধ্যে আছে, তিনটি বুত্তি_ 
চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছ!। এই সকল বুভ্তির ব্যবহ|রের সময় শামা আম|দগের হইতে 
স্বতন্ত্র স্তর অস্তিত্ব অবগত হই, এবং আত্মজ্ঞান হইতে আরন্ত কারা ক্রমে জীবনের অনীম 
তত্ব ঈশ্বরের জ্ঞান লাভ করি। তাহা হইতেই লমন্ত লঙাম দ্রব্যের উদ্‌ভব। এই অলীম 
তত্বকে ক্রেজ 73556705 (সার) বপিয়াছেন। ঈশ্বরই একমাত্র 785561)06--এক মান 
সত1--যাহ| কিছুর অন্তিত্ব আছে, তাহার নমষ্টি। ক্রজ ঈখরকে ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট পুরুষ 
বলিয়াছেন। তাহার মতে এই এরশ্বরিক সত্তা বিকাশ প্রাপ্ত হইয়! জগতরূপে পরিণত 
হইয়াছে। ঈশ্বরের মনের মধ্াস্থ আদর্শ অনুসারে এই বিকাশ সাধিত হইয়াছে । ঈশ্বরের 
সত্তা বস্তত্বহীন প্রজ্ঞামাত্র নহে, ইহা জগতের জীবস্ত পুরুষরূপী কারণ। ক্রঞ্জ আপনার 
দশনের নাম দিয়াছেন 1791161101)6150 | শেলিংএর মত তিণি বিশ্বকে প্রশ্বরিক দেই” 
বলিয়াছেন। দেহের জীবনী-শক্তির ক্রিয়ার ফলে মানুষের ও পরে সমাজের উদ্ভব হইয়াছে । 
মানুষের মধ্যে ক্রমশঃ বুহৎ হইতে বুহত্তর সংঘের উৎপাদনের দিকেই ইতিহাসের গতি। 

জগতের সর্বজ্রই প্রকৃতির সহিত প্রজ্ঞার মিলন দেখিতে পাওয়া যায়। প্র।ণী-জগতেও 
এই মিলন আছে, কিন্ত তাহাদের সম্পূর্ণ মিলন মানুষের মধ্যেই সাধিত হইয়াছে । বিশ্বমানবের 
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মাত্র একাংশের সহিতই আমর! পরিচিত--যে অংশ পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছে । কিন্ত 
মানুষের সর্বোত্তম নিয়তি কেবল নিজের মধে) বন্ধ থাক নহে, অন্ের সহিত মিঙ্লিত হইয়া 
অবশেষে ঈশ্বরের সহিত মিঞিিত হওয়াই সেই নিয়তি। মাগুষ কিরপে স্বীয় জীবনে 
ঈশ্বরকে প্রকাশিত করে, এবং ঈশ্বর মানুষের নিকট ক্াত্ব-সমর্পণ করেন, ধর্দের দর্শনে 
তাহাই প্রদশিত হয়। 

মূলতত্ব পগারের” আলোচনা হইতে নানা বিজ্ঞ/নের উত্তব ছইয়াছে। প্রথমেই 
পরিমাণের১ বিজ্ঞান। ক্রঞ্জ ইহাকে ম্যাথেসিস্‌২ নামে অভিহিত করিয়াছেন। দেশ, কাল, 
গতি, শক্তি, প্রভৃতি এই বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় । তাহার পরে লজিক- চিন্তার রূপ ও 
নিয়মই ইহার আলোচ্য । শজেকের পরে সৌোন্দ্্য-বিজ্ঞান। ক্রজ বলেন, ঈশ্বরের সাদৃশ্ই 
সৌনার্ধ্য। কর্মনীতি-সম্বন্ধে ক্রজ বলিয়াছেন, পরম মঙ্গলের বতট! মানব-জীবনে আয্মত্ত কর৷ 
সম্ভবপর, তাহ। জীবনে রূপায়িত করাই কর্মনীতির সার। “মঙ্গলকে মঙ্গল বলিয়াই ইচ্ছা 
কর, এবং মঙ্গল বলিয়াই মঙ্গল কর্ম কর”-_ ইহাই ক্রজের নৈতিক কুত্র। পাপ এবং 
ছুর্ভাগ্যের আকবর অমঙ্গলের৩ স্বাধীনত! নাই । তাই ইহ ক্ষণস্থায়ী । 

ইতিহ।সের দর্শনের আলোচনায় ক্রজ ইতিহাসকে তিন যুগে বিভক্ত করিয়াছেন £-_ 
শৈশব-যুগ, যৌবনের যুগ এবং প্রৌঢ় যুগ । মানুষের আদিম অবস্থই প্রথম যুগ । সত্যধুগ- 
সম্বন্ধে যে সকল [কংবাদস্তী প্রচপিত আছে, তাহাদের মধ্যে মানবের শৈশব-যুগের স্বৃতি রক্ষিত 
আছে। যীশুর আব্র্ভবের সহিত বনু দেবে বিশাসী এই যুগের অবলান হয়। দ্বিতীয় যুগ 
একেস্বর-বাদেয় এবং পুরোহিতদিগের আধিপতোর যুগ । সংসার এই যুগে অবজ্ঞাত। তৃতীয় 
যুগ গ্ঠার, সত্য ও ধর্মের যুগ) মানবের চেষ্টায় এই যুগে ন্তায়, ধর ও সত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। 
তাহার পরে ইহা অপেক্ষও শ্রেষ্ঠতর একযুগের আবির্ভাব হইবে--তাহ।ই মানবজাতির লক্ষ, 
তাহাই তাহার নিয়তি । মঙ্গল এই যুগে পরিপূর্ণ ভাবে বাস্তবে পরিণত হুইবে। এই যুগের 
বর্ণনায় ক্রুঞ্গ কল্পনার নিকট সম্পূর্ণ আত্ম-লমর্পন করিয়াছেন _ধুক্তির লীমা লঙ্ঘন করিয়! 
গিয়াছেন। 


শ্লীয়ারমেকার .( ১৭৬৮-১৮৩৪) 

চিন্তার প্রত্যেক বিভাগে শৃচ্ঠগর্ভ প্রত্যয় এবং নীরস যুক্তিবাদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদট রোমাট্টিকত।। যুক্তিবাদের সহিত বাস্তবজীবনের সম্পর্ক নাই, এবং ব্যক্তির 
সখ, দুঃখ, আঁশ! ও আকাঙ্ষ।র কোনও মৃল্যই তাহাতে নাই। কিন্তু সমগ্র জগতের যুক্তিসংগত 
ধারণার মধ্যে ব্যক্তিগত জীবনের স্থান নির্দেশ করাই বোমার্টিকতার প্রধান্‌ লক্ষ্য। 
রোমাটিক দর্শন বাস্তব জীবনের দশন। শেলিং এই দর্শনের প্রধান বক্তা এবং শ্লীয়ার- 
মেকার ইহার ধর্মবিজ্ঞানের প্রধান ব্যাখ্যাতা। 

১৭৬৮ লালে শ্লারারমেকার ব্রেস্ল নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ফিকটে, শেলিং এবং 
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ছেগেল তাহার সমসাময়িক। 'জার্মনির শ্রেঠ পণ্ডিতদিগের তিনি অন্যতম । শিক্ষ।- 
লমাপলাস্তে তিশি ধর্মযাজকের পদ গ্রহণ করেন। ১৭৯৬ সালে তিনি বাণিনের এক 
হাসপাতালে চ্যাগ্লেন পদে (পুরোহিতে) নিযুক্ত হন। এই সময়ে শ্লেগেলের সহিত 
তাহার পরিচয় হয়। শ্লেগেলের প্ররোচনায় তিণি প্রেটোর গ্রস্থাবলীর অনুবাদ করেন। 
১৭৯৭ সালে তাহার 19150011156 010 1২6115107) এবং ১৮০০ সালে 10130195169 
প্রকাশিত হয়। তাহার অন্ন্তে গ্রস্থের নাম--9996212. ০0? 14071055 0111509 
৮৪10) এবং 40601659565 010 161110911 10 165 001100150. 0216109, 

শ্লায়ারমেকার বলেন, ধর্মসন্বন্ধে দুইটি ভ্রান্ত ধারণা আছে। অনেকের মতে জ্ঞানই 
ধর্মের পারভাগ। আবার অনেকে মনে করেন, নৈতিক চরিক্রের সহায়ক রূপেই ধর্দের 
সুল্য-_ইহার নিজের কোনও মুগ্য নাই। উভয় মতই ভ্রাস্ত। তিনি বলেন, জ্ঞান 
পূর্ণতা লাভ করে ধর্মের মধ্যে । ধর্ম কেবল ঈশ্বর, আত্মা, স্বর্গ প্রভাতি বিষয়-সম্বন্ধে বিশিষ্ট 
মতমাত্র নহে। ধর্ম জীবনের বিশিষ্ট রূপ, জীবনে রূপায়িত কগ্ধিবার বস্ত। ধর্মই উৎকুষ্ট 
জীবন। ধন্দম অনুভব করিবার বস্ত ; কেবলব্যাধ্যার বিষয় নহে। ব্যক্তির জীবনে তাহ! 
রূপায়িত হয়| ধর্মই মানুষের প্রধান বিশেষত্ব । ইহার প্রতি যে অবজ্ঞ! প্রদর্শন করে, 
তাহার সংস্কৃতি যে পূর্ণত। প্রাপ্ত হয় নাই, অবজ্ঞান্ধরা তাহাই প্রমাণিত হয়। যাবতীয় 
্রান্তি-বিবজ্জিত চিন্তা ও কর্মের মুলে ধর্দদ। সকল মানবেষাহ! সাধারণ, যাহ! মানবের 
সাব্বিক অংশ, তাহার সহিতই ষদিও ধর্মের সম্পর্ক, তথাপি প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব বিকাশিত 
না হইলে, তাহার মধ্যে সাব্বিকের প্রকাশ হইতে পারে না। ন্ুতরাং আপনার মধ্যে 
সাব্বিকের প্রকাশের জন্ঙ প্রত্যেকের প্রথম কর্তব্য আপনার প্রতি কর্তব্য পালন কর|। 
সেহ কর্তিত হইতেছে আপনার বাক্তিত্বকে পুর্ণ বিকশিত করা_ তাহার ষে প্রত্যয়” ঈশ্বরের 
মনে বর্তমান, শ্বকীয় জীবনে তাহাকে বাস্তবতা দান করা। ঈত্বের বহুমুখী প্রত্যয় এই 
উপায়েই ব্যক্তির মাধ্যমে জগতে বাস্তবে পরিণত হইতে পারে। 

শ্লায়ারমেকাত্রের মতে ধর্মবোধ প্রত্যেক মানুষের সহজাত । ধর্ম ধর্খের জন্তাই 
প্রযোজনীয়। ধর্ম হুইতে উদ্ভূত কোনও উপকারের উপর ধর্মের প্রয়োজন নির্ভর 
করে ন!। 

জ্ঞ।ন-সন্বন্ধে শ্লয়ারমেকার বলেন, যদিও অধৈত জ্ঞান--যে জ্ঞানে চিন্তা ও সন্তা, 
জ্ঞাত ও জ্ঞেয়ের পার্থক্য থাকে না, যাহার মধ্যে সমস্ত দ্বন্দের অবসান হয়--যিও 
এবংবিধ জ্ঞানই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান, তথাপি ইহা মানুংষর অধিগম্য নহে ; এতাদুশ জ্ঞান কখনই 
প্রাপ্ত হওয়! যায় না। আমর! সসীম জীব বলিয়! ঘবন্্রর হস্ত হইতে আমাদের নিষ্কৃতি নাই। 
ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির মধ্যে ঘন্ব আমাদের স্বভাবের অন্তর্গত বলিয়। এই ঘন্দই আমাদের প্রধান 
অন্তরায় । ল্লীয়ারমেক!র এই দ্বন্ছকে মানুষের দৈহিক ও বৌদ্ধিক অংশের ছন্দ নামে 
অভিহিত করিয়াছেন | ক্যাণ্টের মত তিনিও জ্ঞানের উপ]দাণ এবং রূপের কথ বলির়াছেন। 
স্্উপাদান ইন্জ্রিয় হইতে প্রাপ্ত, রূপ বুদ্ধি হইতে, কিন্তু সর্বশ্রেঠ জন এই উপায়ে ল্য 
নছে। জ্বাতা ও ভেয়ের ভেদ সে জ্ঞানের মধ নাই। সে জ্ঞানে চিন্তা এবং সতা_ জের 
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ও জ্ঞাতা__এক হুইযা যায় । তর্ক অথব! বিজ্ঞানত্বার। সে, অবৈত জ্ঞান লাভ করা যায় না। 
ক্যাণ্টের কর্মাভিমুখী গ্রজ্ঞদ্বারাও তাহ। অধিগম্য নহে) এই জ্ঞান লাভ করা যায় 
অব্যংহিত ভ।বে--খন চিন্ত। ও সন্ত এক হইয়া যায়। ঈখরের স্বরূপ কি, তাহ! আমাদের 
জ।ঠ্বির উপায় নাই। কোনও গুণের আরে!প তীহাতে কর! যায় না। তিনি আদি 
কারণ সত্ব! ও চিন্তার বাবচ্ছেদ-বিহীন একত্ব, জ্ঞ।ত! ও জ্ঞেয়ের অভেদ। পাধিব ন্বের 
মধ্যে-আম।দের আপেক্ষিক ও ঘন্বমূলক জ্ঞানের মধ্যে তাহাকে নামাইয়া আনিয়া আমর! 
তাহাতে বাক্তিত্বের আরোপ করি। এই বিশ্ব তাহার প্রতিবিষ্ব ; তিনি জীবের অন্তরে 
বর্তমান। তাহাকে পাইতে হইলে অন্তরের মধ্যে অনুসন্ধান করিতে হয়। আমাদের ব্যক্তিত্বের 
মধ্যে তিনি অন্ুপ্রবিষ্ট। ব্যক্তিত্বাপন্ন আত্মাই একমাত্র মতবস্ত-_বিশ্ব তাহ।রই প্রতিবিম্ব । 
আপনাকে ধ্যান১ করিবার সময় জ্ঞাণ্রে সমন্ত বন্দ অস্তহিত হয়, এবং জীবাস্ম। ধ্যানকালে 
চিরস্তনের রাজ উত্তীর্ণ হয়। এই আত্মার ধ্যানই ধর্মানিষ্ঠ।২। ধিনি এই অবস্থায় উপনীত 
হন, তিনি সমস্ত ঝেষ্টনী৩ অতিক্রম করেন। বাহা জীবনের যৌবন, জরা, মৃত্যু প্রত্ৃতি 
তাহার শান্তির বা।ঘাত করিতে পারে না। এই অবথা-_ঈখরের সাধুজ!-_বুদ্ধি অথব। 
ইচ্ছাথারা লভ্য নহে। ইহ! অনুভূতিগম্য । অব্যবহিত জ্ঞানেই আমরা অসঙ্গের সাক্ষাৎ 
পাই। অনুভূতির মধ্যে মানুষ ও ঈশ্বর এক হইয়! ষায়। 


অলীমের জদৃশ জ্ঞানই ধর্ম। অনুতুতিই ধর্মননিষ্ঠার ভিত্তি। ঈদৃশ অনুভূতির 
স্বূপ কি? শ্লীয়া়মেকার বলেন, ঈশ্বরের উপর অনন্।পেক্ষ নির্ভরের অনুভূতিই 
এই অনুভূতি! জাগতিক দ্রব্যের উপরও আমর! নির্ভর করিয়া থাকি। কিন্তু সে 
নির্ভর আপেক্ষিক। আপেক্ষিক নির্ভরর অনুভূতির সহিত ইঈশ্বরের উপর অনপেক্ষ 
নির্ভরের অনুভুতি একসঙ্গে বর্তমান থাকে । সসীম অলীমের মধ্যে বর্তমান; অলীমের 
লন্তাতেই সমীমের দস্তা; এই পরিণামী কালিক জগৎ সনাতনেরই প্রকাশমাত্র ) ঈশ্বরের মধ্যে 
এখং ঈশ্বরের মাধ্যমে যাপিত জাবনই প্রকৃত জীবন-__ইহা!র অনুহৃতিই ধর্ম । 


ঈশ্বর জগতের বাহিরে এবং তাহার পশ্চাৎ ভাগে অবস্থিত এক অদ্বিতীয় পুরুষ-_ 
ঈশ্বর-সন্বন্ধে এই ধারণা ধর্ধের আদিও নহে, অন্তও নহে। ইহা ঈশ্বরকে প্রকাশ করিবার 
একটি রীতি হইলেও, এই রাঠি বিশ্ীদ্ধও নহে, ইহাদ্বার। ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাঁশিতও 
কর! যায় ন৷। ছুঃখকছ্টের মধ্যে সান্তনা! দিবার জন্য ও ছুঃখকষ্ট হইতে উদ্ধার করিধার জন্ত 
ঈদ্বশ এক পুরুষের প্রমৌজন এামুষ উণলব্ধি করিয়া থাকে। এই প্রয়োজন-সাধনের 
জন্ত এইরূপ এক পুরুষের কল্পনা করা যাইতে পারে, এবং ধর্্মনিষ্ঠা ন। থাকি লেও এইরূপ 
পুরুষের অস্তিত্বে বিশ্ব হইতে পায়ে? কিন্ত প্রকৃত বিশ্বাস ইহা নহে। ইশ্বর জগতে, এবং 
আমাদের অন্তরে যে ভাবে বর্তমান, তাহার অব্যবহৃত অনুভূতিই ধর্ম | 

আবার যেরূপ অমরতায় অনেকে বিশ্বাম করেন, অথবা বিশ্বাসের ভাগ করেন, ধাম্মিক 
জীবনের লক্ষ্য যে অমরতা, ভাহ হইতে তাহ! ভিন্ন। লে অমরত। ভান্বী অমরত! নহে, 
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“কালের বাহিরে, জথব! পশ্চাৎ ভাগের, অথবা তাহার পরবর্তী অমরত)৮ নহে। এই মর 
জীবনে ঝ্্রম!নেই আমরা সে অমরত! প্রাপ্ত হইতে পারি। সেই অমরতার সন্ধানে চিরকাল 
আমাদের থ|কিতে হইবে। লশীমতার মধ্যে অসীমের সহিত এক হুইয়! বাওয়া, প্রতি মুহূর্তে 
সনাতন বলিয়।৷ আপন|কে বোধ কর, ইহ।ই সেই অমরত1। “যখন ব্যক্তিত্বের কোনও 
অমুভূতিই থাকে না, যখন ঈশ্বরের সহিত আমাদের যে সম্বন্ধ, তাহার অনুভূতি ভিন্ন অন্ 
কোনও অন্ুভূতিই থাকে না, যাহা ব্যক্তিগত এবং বিনশ্বর, তাহার অনুভূতি যখন সম্পূর্ণ বিলীন 
হুইয়। যায়, তখন যাহ। অবিনখ্বর এবং লনাতন, তাহ! ভিন্ন সেই অনুভূতির মধ্যে অন্ত 
কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না। যাহা কিছু বিনঙ্বর, তাহা বর্জন করিয়! বাস্তবপক্ষে 
যে জীবনে আমর! অমরতা৷ উপভে!গ করি, সেই জীবনই ধান্মিক জীবন। কিন্তু যে ভাবে 
অধিকাংশ লোক অমরতা এবং তাহার জন্য ব্যাকুলতার ব্যাখ্যা করেন, আমার নিকট তাহ 
ধর্মবিগ্ছিত বলিয়! মনে হয়। ধর্দনিষ্ঠার সহিত তাহার স্পষ্ট বিরোধ | প্রকৃত পক্ষে 
ধর্মের যাহা লক্ষা, তাহ।র প্রতি বিতৃষ্ণাই অমরতার জন্ত ব্যাকুলতার কারণ। আমাদের 
ব্যজিত্বের সুমির্দি্ট বেষ্টনীর প্রসারদ্বারা ক্রমশঃ অলীমের মধ্যে তাহার বিলোপ-লাধন, এবং 
"লর্ব্বের” অনুভূতির মধ্যে যতদুর সম্ভব হাহার সহিত :এক হই! যাওয়াই যাবতীয় ধর্মমপিপালার 
লক্ষ্য। কিন্তু ইহাই তাহার] চার না। তাহারা অন্যন্ত ঝেষ্টনীর বাহিরে যাইতে অনিচুক। 
সংসারের (সুপরিচিত ) অবস্থার সদৃশ অবস্থাই তাহাদের কাম্য। তাহাদের ব্যক্তিত্বের 
রক্ষার জন্য তাহার। ব্যাকুল। ফলে বাক্তিত্বের সীমা অতিক্রম করিয়া যাইবার যে 
স্থযোগ মৃত্যু হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার সধ্যবহার ন করিয়।, তাহার! ব্যক্তিত্বকে 
সঙ্গে লইয়। এই জীবনের পর পারে যাইতে চায়, এবং মৃত্ার পারে যাহা! পাইবার কামন। 
করে, তাহ! খিস্তৃততর দৃ্টি-শক্তি এবং উৎকুষ্টতর দেছ ব্যতিরিক্ত অন্ত কিছুই নহে। কিন্ত 
(শান্তে যেমন আছে )-_ঈশ্বর তাহাদিগকে বলেন, “আ|মার জন্ত যে তাহার জীবন ছারাইবে, 
লে তাহ! প্রাথথ হইবে, এবং ষে তাহ প্রাপ্ত হইবে, সে তাহা হারাইবে।” যে জীবন 
তাহার| রক্ষা করিতে চায়, তাহ! রক্ষা করা অসম্ভব । যদি তাহাদের বাক্তিত্বের চিবস্থাসিত্বই 
তাহাদের কামণার বিষয় হয়, তাহ! হইলে সেই ব্যপ্িত্বের বিগত অংশের জন্য তাহাদের 
ভাবন। নাই কেন? কেবল তাহার ভবিষ্যতের জন্তই তাহার| চিন্তিত কেন? অতীত 
অংশ যদি হাতের বাছিরে চলিয়া ধায়, তাহা! হইলে ভবিষ্যৎ অংশের মুল্য কি? যতই 
তাহার! (তাহাদের মনোমত) অমরতার জন্ত ব্যাকুল হয়, ততই তাছার। যে অমরত। 
সর্ব সময়েই লাভ কর! যায়, তাহা! হইতেও বঞ্চিত হয়,:এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্লেশ-ও-বিরক্তি- 
জনক চিন্তা তাহাদিগকে মর জীবনের সখ শান্তি হইতেও বঞ্চিত করে। ঈখরে প্রীতির 
বশে তাছারা ঈশ্বরে তাদের জীবন সমর্পন করুক। যতদিন পৃথিবীতে আছে, তত 
দিন অধিতীয় পনর্ষে” তাহাদের ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়া, তাহার মধ্যে জীবনধারণ 
করুক। আপন! অপেক্ষা বড় হইতে যিনি শিথিয়াছেন, তিনি জানেন, আপনাকে 
হারানোর ক্ষতি কত সামান্ত।” উপরি উদ্ধৃত উক্তি হইতে বুঝিতে পার! যায়, ষে 
শ্নায়ারমেকার ব্যক্তিগত অমরতায় বিশ্বান করিতেন লা। তাহার প্রকাশিত পত্রাবলীতেও 
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ইহার প্রমাণ প1ওয়া বায়।* স্বামী শোকাতুর! হেন্রিএট! শ্লায়ারমেক!রকে লিবিয়া ছিলেন, 
“আমর ছখের মধোও আমাদের পরস্গরের মধ্যে যে ভালবাসা ছিল, তি! স্পষ্ট 
স্মরণ করিয়া, এবং ঈদৃশ ভালবাম! অনস্তকাল-স্থাস়্ী এবং ঈশ্বর-কর্তৃক ইহার*্ধ্বংস অসম্ভব, 
কেনন! ঈশ্বর প্রেমম্বূপ, ইহ! মনে করিয়া, আমি শান্তি পাই। এই জীবন আমি রক্ষা 
করিতেছি, কেননা শিশুদিগের জন্ত-_তীহার ও আমার শিশুদিগের জন্ত--আমার করণীয় 
কার্য এখন9 অবশিষ্ট আছে! কিন্ত হা! ঈশ্বর! কি গভীর ব্যাকুলতার লহিত-_ 
কি অবর্ণনীয় সথথের প্রত্যাশায়-তিনি ষে জগতে বর্তমান, আমি তাহার দিকে চাহিয়। 
আছি। মৃত্যু আমার নিকট আনন্দ-স্বপ। আবার কি আমি তাহার দেখা পাইব 
না? হা! ভগবান! শ্লাপাপ, যাহ। কিছু ঈত্বরের প্রিয় এবং পবিত্র, তাহার নামে আমি 
তোমাকে একান্ত অনুরোধ করিতেছি, পরে! যি, আমাকে নিশ্চিত আশ! দেও, ষে আমি 
আবার তাহার দেখ! পাইব, তাহাকে চিনিতে পারিব। এবিশ্বাস বদি তোমার না থাকে, 
তাহ। হইলে আমার কি হইবে? ইহার জন্যই আমি বাচিয়া আছি, ইহার জন্ত শাস্ত ভাবে 
আমি সকলই সহ করিতেছি। ইহ|ই আমার অন্ধকারময় জীবনপথে একমাত্র 
আলোক-রশ্মি--নাব!র তাহাকে পইব, আবাগ তী/হার জন্য জীবন ধারণ কিব। তুমি 
জানো, কখন শোক আমার তীব্রতম হইয়! ওঠে? যখন মনে হয়, সেই ভবিষ্যতে অতীতের 
কোনও মুঙ্ল্য থাকিবে না, যে তাহার সর্বাপেক্ষ। উপযুক্ত, সেই হবে তাহার নিকটতম ; আর 
তাহাকে হার! ভালবাসে, তাহাদের অনেকেই অ।মা অপেক্ষ। অধিক উপযুক্ত । আবার 
বখন ভাবি, তাহার আত্ম! সর্বের মধ্যে বিলীন হইয়! গিয়াছে, অতীত চলিয়৷ গিয়াছে, তাহ! 
আর কখনও ফিরিবে না, তথন এই চিস্ত। আমি লহা করিতে পারি না। বদ্ধ, আমাকে 
বল, কোন্ট সত্য ?* এই ব্যাকুল প্রার্থনার উত্তরে শ্লায়ারমেকার লিখিয়াছিলেন, “তুমি চাও, 
তোমার কল্পনার প্রসব-বেদন। হইতে উদ্ভূত (রঙ্গীন) চিত্রাবলী আমি লত্য বলিয়! ব্যাখ্যা 
করি। আমিকি বলি? এট জীবনের পরে কি আছে, সে লন্বন্ধে নিশ্চিত জান আমাদের 
নাই। আমাকে তুল বুঝিও না। আমি যে নিশ্চিতির কথ! বলিতেছিঃ তাহা! আমাদের 
কল্পনার হৃষ্টি-সম্বন্ধে নিশ্চিতি। কল্পনা! চায়, প্রত্যেক বস্ত নি্দি্ইট আকার-যুক্ত ভাবে 
দেখিতে। কল্পনান্থষ্ট সেই রূপ-সম্বন্ধে কোনও নিশ্চিতি নাই, ইহাই আমি ৰলিতেছি। 
নতুবা, মৃত্যু নাই, আত্মার বিনাশ নাই, ইহ। একান্ত ভাবে নিশ্চিত। ইহ! যদি নিশ্চিত 
ন! হইত, তাহা! হইলে কোনও [ব্যয়েই নিশ্চিতি থাকিত না । ইহ! সত্য, যে ব্যক্তিগত 
জীবনে আত্ম! তাহার স্বরূপ প্রাপ্ত হয় না, কেবল সেই স্বরূপের ছায়! উহার মধ্যে প্রতিবিদ্বিত 
'ূক্। পরে তাহার কিরণ পরিবর্তন হইবে, তাহু। আমরা জানি না। তাহ। আমাদের 
জানের অতীত। আমর! কল্পনাই মাত্র করিতে পারি।” 

ইস্ছার উত্তরে বিধবা! লিখিলেন, প্ছায়, সে ছায়্। তবে চিরকালের জন্তই অন্তহিত 
হইয়্াছে। যে ব্যক্তিগত জীবনমাত্রই আমি জানিতাম, তাহ! অন্তহিত হইয়াছে, তিনি 
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আর 107৩51 নছেন। তিনি ঈশ্বরের নিকট গিয়াছেন নিরাপদ ভাবে রক্ষিত 
হইবার আন্ত নয়) তীহার মধ্যে চিরকালের জন্ত বিলীন হইবার জন্ত!!” এই বিলাপের 
শ্লায়ারমেকার যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহা! এই; “সেই বিরাট পর্বের মধ বিলীন 
হইয়া যাইবার কথ! যখন তুমি কর্পন! কর, তখন তোমার উপর শোকের প্রলেপ 
যেন না পড়ে। ইহাকে মৃত্যুতে বিল মনে করিও না, জীবনের সহিত মিলন বলির! 
গণ্য করিও-_সর্বশ্রে্ঠ জীবনের সহিত মিলন বলিয়া ভাবিও। এ জীবনে ইহার জগ্তই 
সকলে চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু কখনও ইহা প্রাপ্ত হই না। আমরা সর্বরূপ ঈশ্বরের 
অংশ। আমর স্বাধীন। এই ধারণ! বর্জন করিয়া, সেই সর্কের মধ্যে জীবন ধারণ 
করাই আমাদের লক্ষ্য। তোমার স্বামী যদি ঈশ্বরের মধ্যে জীবিত থাঁকেন, আর তুমি 
তাহার মধ্যেই যেমন ঈশ্বরকে দেখিতে পাইতে, এবং তাহার মধ্যে ঈশ্বরকে ভালবালিতে, 
তেমনি যদি অনন্ত কাল তুমি ঈশ্বরের মধ্যে তাহাকে ভালবাস, তাহ! হইলে ইহ! অপেক্ষ! 
মহত্তর কিছু কল্পন! ফ্রিতে পার কি? ইহাই কি প্রেমের সর্ববোত্বম পরিণতি নয়? ঈশ্বরের 
মধ্যে [11):510160 যে স্বতন্ত্র ভাবে বর্তমান থাকিবেন, তাহাকে হেনরিয়েটা [81116100160 
বলিয়৷ চিনিতে পারিবে, একথ। শ্লায়ারমেকার বলেন নাই। অনন্ত কাল ধরিয়া ভালবাসার 
কি অর্থ, তাহাও বোধগম্য হয় না। অপস্ত কাল ভালবাসিবার জন্ত হেনরিএটাকে 
স্বকীয় ব্যক্তিত্ব রক্ষা! করিতে হইবে। তাহার পক্ষে ব্যক্তিত্ব-রক্ষা যদি সম্ভবপর হয়, 
তবে 1101520150এর পক্ষে তাহ। অসম্ভব কেন? 

07550 গত গ্রন্থে গ্লায়ারমেকার খুষ্টীয় ধর্মননিষ্ঠা এবং খুষ্টের সহিত এই 
র্ঘনিষ্ঠার সম্বন্ধের অ!লোচন। করিরাছেন। খৃষ্টান ধর্মমুভূতির মধ্যে তিন বিষয়ের অনুভূতি 
মিশ্রিত আছে £--(১) ঈশ্বরানুভূতি, (২) পাপের অনুভূতি, এবং (৩) ৃষ্টকর্তৃক পাপ হইতে 
পরিজ্ঞাণের অনুইৃতি। ইশ্বরের অনুভূতির মখো ঈশ্বর-কর্তৃক আমাদের সৃষ্টির অনুভূ(ত 
নাই; তিনি আমাদের পালন করিতেছেন এবং আমর! তাহার উপর নির্ভরশীল, এই 
অন্থভূতি অছে।, ঈঙ্বর লমন্ত জগতের স্ত্িকর্তা, কিন্তু তাহার গুণ-লম্বন্ধে কিছু বল। অসন্তব। 
আত্মার উপর দেহের জয়লাভ এবং আমাদের নিম্নতর স্বভাবের পরাধীনতাই পাপ। ইহাই 
সকল মানুষের প্রাথমিক* অবস্থ! বলিয়া! নিয়্তর স্বভাবের পরাধীনতাই “আদিম পাপ*। 
ৃষ্টের ধর্মাহুতূতি সম্পূর্ণ রূপে তাহার আয়ত্তাধীন ছিল। ঈশ্বরের অনুস্থৃতি পরিপূর্ণ রূপে তাহাতে 
সদাই বর্তমান ছিল--এইখানে অন্ত মানুষের সহিত তাহার পার্থক্য। কিন্ত তাহার 
চরিত্রেরও ক্রমবিকাশ সাধিত হইয়াছিল, এবং মানব-সাধ!রণ অপুর্ণতাও যে তাহার মধ্যে 
ছিল, ইহাও বিশ্বা করিতে হইবে। তাহার চরিত্রের ধর্মীয় অংশেই তিনি পূর্ণ ছিলেন। 
তিনি আদর্শ পুরুষ ছিধেন। এই জন্তে খুষ্ট নূতন আধ্যাত্মিক জীবন এবং ঈশ্বরের লহিত 
মাংষোগ-বিধানের উপায় | মানুষের মধ্যে স্বকীর ভ্রাতৃত্বের অনুতি সংক্রামিত করিক়াই তিনি 
পাপ হইতে উদ্ধার করেন। তীহ্থার সহিত মিলনঘারা পাপের বিনাশ এবং মার্জনা- 
বোধ জন্মে। 

উপরি উত্ত বর্না হইতে শ্লায়ারমেকারের মতে ধর্ম যে বিষয়িগত, ইহ! যে সম্পূর্ণ 


নব্য দর্শন--রোমাণ্টিক দর্শন ৪১১ 


অন্তরের বনস্ত, সে সম্বন্ধে সনেহ থকে না। পাপ মানুষের আত্মশবিকাশের নিম্তর অবস্থা” 
মাত্র, ইনার কোনও বাস্তব সত। নাই। খু যে কোনও বাহ অমঙ্গল হুইতেন্মান্ধুষের 
পরিস্রাণ করেনঃ তাহ! নহে, তিনি মানুষের আধ্যা ত্বক অবস্থার উন্নতি-যিধান করেন। 

মঙ্গল, সংগুণ এবং কর্তব্য, এই তিন ভাগে শ্লাম্ুরমেকারের কর্মনীতি আলোচিত 
হইয়াছে। আদর্শ ও বাস্তবের, প্রজ্ঞ। এবং মানব প্রকৃতির চরম মিলনই পরম মঙ্গল । নৈতিক 
কর্ণ প্রবুত্িই সৎ গুণ, এবং নৈতিক নিয়মানুযায়ী কর্ম ই কর্তব্য। বিষুশ্তিকারিতা,১ নিষ্ঠা,২ 
ভূয়োজ্ঞান এবং প্রেমই মৌলিকগুপ ।৩ নৈতিক আচরণের ক্ষেএ চারিটা £--(১) মান্য 
মানুষে সম্বন্ধ, (২) সম্পত্তি, (৩) চিন্তা ও (৪) অনুভুতি |. মানুষে মানুষে সম্বন্ধ হইতে 
অধিকারের, বস্ততে ম্বামিত্ববোধ হইতে পম্বত্ে্র। চিন্তা হইতে “শ্বাের” এবং অনুভূতি 
হইতে প্রত্যাদেশের উদ্ভব হুইয়াছে। রাস সমাজ, সম্প্রদায় এবং ধর্মনংঘ-রূপ প্রতিষ্ঠানে 
এই সকল ভাব বাস্তবতা প্রাণ হুইয়াছে। 

শ্লায়ারমেকার “ঈশ্বরের মধ্যে ম্বাধীনতা"-লাভের কথা বলিয্মীছিলেন। প্রত্যেক 
মানুষের মধ্যে যে ব্যক্তিত্ব আছে, তাহার বিকাশ-সাধনের জন্ট প্রবৃত্তি, এবং বিশ্বরূপ জশ্বরের 
নিকট আত্মসমর্পণ করিয়! তাহার মধ্যে মিশির! যাইবার প্রবৃত্বি-_মানবজীবনে এই দুইটি 
বিভিন্ন প্রবত্তি বর্তম।ন। এই বিরোধী প্রবুত্তিতয়ের মধ্যে সমন্থয়ই "ঈশ্বরের মধ্যে স্বাধীনতা”। 
ঈশ্বরের মধ্যেই কেবল ব্যকির পুর্ণ বিকাশ সম্ভবপর, এবং ঈশ্বরের মধ্যে এই পূর্ণ বিকাশ- 
দ্বারাই তাহার স্বাধীনত1 লাভ হইতে পারে । পাপকে শ্রায়ারমেক1র ব্যতিরেক মাত্র বলিয়- 
ছিলেন। আধ্যাত্মিক জীবন তার মতে মানুষের প্র/কৃতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
অবিচ্ছেদ প্রগতিশীল জীবন। ঈশ্বরের মধ্যে এবং তাহার মাধ্যমেই জীবনের পরিপূর্ণত! 
সম্তাবিত। শ্রীয়ারমেকারের দর্শনে রোমার্টিকবাদদ তাহার মহত্তম পরিণতি লাত 
করিয়াছিল। তিঁনই প্রথমে ধর্মের সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। অভিজ্ঞতা 
এবং ইতিহাসের মধ্যে, এনং ব্যক্তির ধর্্মবিবেক ও তাহার সম্প্রদায়ের ধর্মবিবেকের মধ্যে, 
বিরোধের লমস্বয়-সাধনের জন্ত তাহা! অপেক্ষা সুষঠুতর ভাবে আধুনিক* যুগে আর কেহই 
আলোচন! করেন নাই। 


অংশোধন | 
৩৪* পৃষ্ঠঠর পঞ্চম পংক্তির *যেমন (১) আকাশ নীল” হইতে আরম্ভ করিয়! নবম 
পংক্তির "তৃতীয় বাক্যটি সত)৮ পধ্যস্ত কয়েক পংক্তি বাদ দিয়া পড়িতে হইবে। যে উদাহরণ 
তথায় দেওয়! হইয়াছে, তাহা অন্তত্র প্রযোজ্য । অনবধানে তথায় লন্নিবিষ্ট হইয়াছে । 
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চতুর্দশ অধ্যায় 
হেগেল 
ৃঁ ( ১৭৭*-১৮৩১) জীবনী 
১৭৭* সালে স্টাটগার্ট নগরে হেগেলের জন্ম হয়। হেগেলের বাল্যজীবন-সন্বন্ধে 
বিশেষ কিছুই জান যার নাই ; তীহার পিতা প্রঃদেশিক অর্থবিভাগের একজন নিমপন্স্থ 
কর্মচারী ছিলেন। তাহার অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না। হেগেল টিউবেনজেন বিশ্ববিস্তালয়ে 
শিক্ষালাভ করেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি কোনও কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই । তীহার 
ডিগ্রীর লনন্দে লেখ। ছিল, তিনি উৎকৃষ্ট মেধা ও চরিত্রের অধিকারী; ধর্মতত্ব ও 
ভাঁষাবিজ্ঞানে তাহার বথেষ্ট অধিকার আছে; কিন্তু দর্শন-শাস্ত্রে দক্ষতা নাই। কয়েক 


রঙ 





হছেগেল 


বৎসর গৃহশিক্ষকের কাঁজ করিয়া তাঁহাকে জীবিক অর্জন করিতে হইয়াছিল। পিতার 
মৃতুর পরে প্রায় ১৫** ডলার উত্তরাধিকার-মত্রে প্রাপ্ত হইয়া তিনি গৃহ-শিক্ষ কত! 
পারত্যাগ করেন। তাহার বন্ধু শেলিংকে এই সময়ে লিখিত এক পঞজ্জে তিনি 
কোথায় বান করিবেন, সে সন্ধে পরামর্শ চাহিয়াছিলেন, এবং বেখানে সাধারণ খত 
এবং গ্রন্থের প্রাচ্য আছে, এইরূপ এক স্থান নির্দেশ করিতে বলিয়াছিলেন। শেলিংএর 
পরাম্শাযুলারে ১৮*১ লালে হেগেল জেনা নগরে গমন করেন। এবং ২৮৭৫ সালে 
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জেন! বিশ্ববিগ্ভালয়ে অধ্যাপক নিযুক্ত হছন। তখন পিল্লার সেখানে ইতিহাসের অধাপক, 
এবং ফিকুটে এবং শেলিং দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। নোভালিস ও শ্লেগেল জাতৃদ্বর়ও 
তখন তথার বান করিতেছিলেন। 

বিশ্ববিস্তালয় হইতে বহিরগত হইয়! হেগেল €ষ কয়েক বৎসর গৃহৃশিক্ষকত] 
করিয়াছিলেন তখন গ্রীক ইতিহাল ও দর্শন অতি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন। 
ফলে এথেন্সের সংস্কৃতির উপর তাহার ষে শ্রদ্ধ! উৎপন্ন হয়, তাহ! জীবনের শেষ 


দিন পর্যন্ত অক্ষু ছিল। এক সময়ে থুটধর্ম অপেক্ষ প্রাচীন গ্রীক ধর্মকে তিনি অধিক 
শ্রদ্ধ1/ করিতেন। এই সময়ে তিনি যীশুর এক জীবনীও লিখিয়াছিলেন। তাগাতে 


বীশুর অপ্রাকৃত জন্মের কাহিনী বর্জন করিয়! জোসেফ ও মেরীর পুত্ররূপে তাহার 
জীবন ও চরিত্র বর্ণনা করিয়াছিপেন। পরে তিনি এই গ্রন্থ নই করিয়া! ফেলিয়া" 
ছিলেন। 

নেপোলিয়ন প্রালিয়।কে যুদ্ধে পরাস্ত করিবার পরে জেন! নগরে ভীষণ আতঙঞ্ষের 
সৃষ্টি হয়। একদিন ফরাসী সৈম্ত হেগেলের গৃহ আক্রমণ করিলে, হেগেল পলায়ন 
করেন। পলায়নের সময় তাহার [217571072601067 ০6 5011 গ্রন্থের পাগুলিপি 
সঙ্গে লইয়! যাইতে বিস্বত হণ নাই। ইহার পরে কয়েক বৎসর তাহাকে অর্থকষ্টে 
কালাতিপাত করিতে হয়। নার্ন্বার্গের জিমনেলিয়ামের অধ্যক্ষ-পদে অধিঠিত থাকিবার 
সময় তিনি তাহার 10510 রচনা করেন (১৮১২--১৬)। এই গ্রন্থের ফলে তিনি 
[76106119615 বিশ্ববিস্ত।লয়ে দর্শন-শাস্ত্রের অধ্য/পকের পদ প্রাপ্ত হন। জেন! বিশ্ববিস্তালয়ে 
অধ্যাপক নিযুক্ত হইব৷র পূর্বে হেগেলের প্রথম গ্রন্থ 0£ 02 10196161109 10৫12 
(0 555651205 01 7710115 2120. 50196111176 প্রকাশিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থে হেগেল 
€শলিংএর দর্শঞত্র সমর্থন করিয়াছিলেন। জেনাতে শেলিংএর সহষে।গিতার় হেগেল 
01161091 )০1171191 নামে এক পত্রিকা সম্পাদন করেন। এই পত্রিকাতেও শেলিং এবং 
হেগেলের মতের এঁক্য ল।ক্ষত হইন্লাছিল। , উভগ্নেই লাইবনিটুজের প্রাক প্রতিষ্ঠিত 
সংগতিবাদদ পরিহার করিয়৷ জ্ঞানের উৎপত্তির জন্ত বিষয় ও বিষয়ীগ লংযোগ আবশ্তক বলিয়। 
মত প্রকাশ করিকাছিলেন। কিন্তু ক্রমে উভয়ের মতের মধ্যে ব্যবধানের আবির্ভাব 
হয়। শেলিং আত্ম ও প্রকৃতির একত্ব-সাধনের জন্ত যে উদালীন বিন্দুর--আত্মা ও 
প্রতি উভয়ের ধর্ম-বঙ্জিত “- নিরপেক্ষ অবস্থার-_কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহ! তিনি 
বর্জন করেন নাই। কিন্ত হেগেল এই একত্বকে আত্মার নিজের সহিত একত্ব বলিরা 
বাধ্য করিলেন, অর্থাৎ প্রকৃতিকে “মনঃ হইতে ভিন্ন স্বতন্ত্র বস্তরূপে গণ্য ন! করিয়া, 
তাহাকে মনঃ হইতে উদ্ভূত বলিয়! বর্ণন। করিলেন। তীহ্থার 717611010520195 গ্রন্থের 
ভূমিকায় তিনি শেলিংকে 'পরিহালও করিয়াছিলেন! ইহার পরে উভয়ের বন্ধুত্বের 
বিচ্ছেদ ঘটে। রঃ 

ছেইডেলবার্গে ১৮১৭ সালে হেগেল 11100109208 ০0: 71311095012191091 
5০15058 নামে বৃৎ গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। এবং ইহার ফলেই ১৮১৮ সালে বালিন 


৪১৪ পাশ্চান্ত্য দর্শনের ইতিহাস 


বিশ্ববিগ্ভালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হম) এই সময় হইতে জীবনের শেষ পর্যান্ত তিনি 
দাশনিক জগতের সম্রাট বলিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন। তখন গেটে ছিলেন" সাহ্িত্য- 
জগতের সম্রাট, এবং বিটোভেন সঙ্গীত-রাজ্োর সম্রাট । জার্মনিতে তাহায় জন্মগিন 
মহোৎলাহে পালিত হইয়াছিল। 

থালিনে হেগেণশ দর্শনশাস্ত্রের পর্ব বিভাগেই বক্ৃত। করিতেন; দর্শনের ইতিহাস, 
ইতিহালের দর্শন, অধিকারের দর্শন, কলার দর্শন, ধন্মের দর্শন কোনও বিভাগই তিনি অবহেল! 
করেন নাই। তাহার ছাত্রের! তাহার বক্তৃতার যে সকল "নোট” করিয়াছিল, তাহার 
মৃত্যুর পরে তাহ। সংগৃহীত হুইয়!, বক্তৃতার আকারে প্রকাশিত হয়। অষ্টাদশ খণ্ডে 
হেগেলের সমগ্র গ্স্থ গ্রকাশিত হইয়াছল। 

ফিকৃটে এবং শেলিংএর বভৃতা-প্রণালী মনোরম ছিল। হেগেল বাগ্ী ছিলেন 
ন।। তাহার ভাষাও ছিল জটিল ও ভারাক্রান্ত | যে 10510 লিখিয়া তিনি 17511011615 
এর দর্শনাধ্যাপকের পদলাভ করেন, অধিকাংশ লোকেই তাহা বুঝিতে সক্ষম হয় নাই। 
ইহা] সত্তেও তিনি বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিলেন । জেন! বিশববিগ্তালয়ে তিনি 
যে সময়ে ক্লাসে শিক্ষা দিতেন, সোপেনহর ঠিক সেই সময়ই স্বীয় বক্তৃতায় জন্ 
নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন কিন্তু কেহই হেগেলেব ক্লাস ত্যাগ করিয়। যায় নাই। 

যৌবনে হেগেল বিপ্লবের সমর্থক ছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন, “বিপ্লবের রক্তে 
নান করিয়! ফরাসী জ।তি, পক্ষীর অঙ্গে মৃত পালকের মত স্বীয় অঙ্গের ভারম্বরূপ 
অনেক প্রতিষ্ঠান হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়াছে । মানবাত্! এই সকল প্রতিষ্ঠান 
শৈশবের পাছুকার মত পশ্চাতে ফেলিয়া! আলিয়/ছে, কিন্তু ইহারা এখনও অনেক 
জাতির অঙ্গে বর্তমমন আছে ।” এই সময়ে সাম্যবাদেএও তিন সমর্থক ছিলেন, এবং 
সমগ্র ইয়োরোপব্যাপী ঝোমাটিক মতবাদের স্রোতে আত্মনমর্পণ করিয়াছিলেন। 

হেগেলের দশনও বিপ্লবের সনর্থক। যে দ্বন্ৰমূলক ব্রিভঙ্গী-নয় পদ্ধতিকে১ তিনি চিত্ত! ও 
বস্তজগতের অভিবাণি'র মূল বলয়! বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহ। যদি সত্য হয়, তাহ! হইলে ঘন 
ও সংঘর্ষ ব্যতীত উন্নতি অসগ্ুব | বিপ্লবকেই তাহ! হইলে সকল উন্নতির জনক বলিয়! 
অভ্যর্থনা! করিতে হয়। কিন্ত পরিণত বরসে তাহার মতের পরিবর্তন হইয়াছিল। ১৮৩০ 
সালের বিপ্লবের পরে তিনি লিখিরাছিলেন, “চল্লিশ বৎলরব)াপী যুদ্ধ ও বিশ্খলার পরে 
ইহার পরিসমাপ্তি এবং শান্তির যুগের প্রারস্ত দেখিয়া! বুদ্ধের অন্তর আনন্দ-লাভের স্থযোগ 
প্রাপ্ত হইয়াছে ।” তখন তাহার বয়স যষ্টি বংসর । তখন তিনি তাহার পুরাতন প্রবন্ধ গুলির 
প্রকাশ বন্ধ করিয়৷ দিয়াছিলেন, গ্রানলিয়ায় রাজতান্ত্রিক গবর্ষে্টকে সমর্থন করিয়াছিলেন, 
এবং শক্রগণ কর্তৃক “রাজকীয় দার্শনিক” নামে অভিহিত হুইয়াছিলেন। হেগেল তাহার 
দার্শনিক প্রস্থানকে জগতের প্রাকৃতিক নিয়মের অঙ্গীভৃত এবং জগতের অভিব্যক্তির এক অংশ 
বণিয়! গণ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন) তিনি ভূলিয়! গিয়াছিলেন, ষে তাহারই ঈশন 
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নব্য দর্শন-_হেগেল ৪১৫ 
অনুসারে তাহার দর্শনের বিরোধী দর্শনের আবির্ভাব, এবং হার দর্শনের অস্থারিত্ব এবং 
তিরোভাবও নির্ধারিত! প্রভূত রাজসম্মানের মধ্যে জরার আক্রমণে হেগেক্ ক্রমশঃই 
অন্তমনস্ক হই! পড়িতে লাগিলেন। এক দিন এক পায়ে জুত! পরিয়! তিনি ক্লাসে উপস্থিত 
হইলেন, অন্ত পায়ের জুতা যে পদ হইতে ্থলিত হই কর্দুম-মধ্যে পড়িয্নাছিল, তাহা তিনি 
লক্ষ্য করেন নাই। ১৮৩১ লালে বািনে কলেরার ভীষণ প্রকোপ হয়। হেগেল আরক্ষার 
জন্ত নগর ত্যাগ করিয়৷ পলায়ন করিয়াছিলেন, [কিন্ত কলের প্রকোপ সম্যক গ্রশমিত 
হইবার পূর্বেই ফিরিয়। আসেন। আমিয়াই কলেরায় আক্রান্ত হণ, এবং একদিন রোগের 
কষ্ট ভোগ করির৷ পরলোক গমন করেন। ইহার চারি বৎসর পূর্বেবে গেটের মৃত্যু হইয়াছিল। 
বিটোভেন এক বংদর পরে পরলোক গমন করেন। 


হেগেলের দর্শনের ভুমিকা 


হেগেল বলিয়াছেন, তাহার পূর্ববর্তী সকল দর্শনের সারভাগহ্থ তাহার দর্শনের মধ্যে 
রক্ষিত হইয়াছে। এই জন্ত তাহার ধর্শনকে সাধিবিক দর্শন বলে। ওয়ালেস্‌ বলেন, 
“হেগেল তাহার দশনে ধাহ। দিতে চাহিয়াছেন, তাহা! কোনও নূতন অথব1 বিশেষ মত 
নহে। ষে সাব্বিক দর্শন যুগধুগান্তর হুইতে চলিয়। আলিতেছে, কখনও সংকীর্ণ” কখনও 
বিস্তীণ হইয়। মুলে একই রহিয়াছে, তাহাই হেগেলের দর্শন। ইহার সাতত্য এবং প্লেটে 
ও আরিস্টটলের মতের সহিত অভিন্নতা-নন্বদ্ধে ইহ। লচেতন।৮ বিভিন্ন দার্শনিক প্রস্থানে 
এই লাব্বিক দর্শন বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হইলেও, ইহার লারভাগ এক ও অভিন্ন। আমর! 
প্রাচীন দার্শনিকদিগের গ্রস্থানে প্রথমে এই সারভাগ আবিরের চে! করিব। তাহার 
পরে বিস্তারিত ভাবে হেগেলীয় দর্শনের বর্ণণ। কৰিব। 


এলিয়াটিক দর্শন ও হেগেল 


এলিয়াটক দর্শনে “ভবন” অথবা পরিবর্তনের সত্যত। স্বীকৃত হয় নাই। তাহাদের 
মতে পসত্তা৮”ই একমাত্র সত্য পদার্থ। প্রত্যেক বস্তু হইতে তাহার যাবতীয় গুপ নিফাশিত 
করিলে, যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই “লত্ত/” । এই লত্ব! সর্বকন্ত-সাধারণ ! ইহ! অপরিণামী 
ও শ্থাগু | ভবন” অর্থ পরিবর্তন যাহ। দেখিতে পাওয়! যায়, তাহ! লত্য নহে, তাহ! 
মায়।। সত্/ এক, অবিভাক্। বছর অস্তিত্ব নাই; বহুত্বের ধারণ। ত্রান্তি-প্রস্থত ; 
তানাও মার়।। এই ভবন এবং বহর জগৎ, এই ইন্দ্রি্-গ্রাহ জগৎ-_মায়। জগৎ--. 
প্রপঞ্চ মাত্র । প্রকৃত সত্ব ইন্ড্রিয়গ্রাহ নহে, তাহ! গ্রজ্ঞা-গ্রাহ ) তহ! দেখিতে পাওয়! 
ধায় না, স্পর্শ করিতে পার! ধায় না, কোনও বিশেষ স্থানে অথবা লময়ে তাহার অস্তিত্ব 
নাই! কিন্তু চিন্তায় তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যার, প্রজ্ঞান্ধারা তাহার ধারণা কর! যায়। 
ঈদৃশ পদ্ার্থকে পারমেনিদিম্‌ যে গোলাকার বলিয়াছিলেন, ইহা! হইতে গ্রতীত হু, বিশুদ্ধ 
সত্তার পরিপূর্ণ ধারণ! সেই প্রাচীন কালে সম্ভবপর হয় নাই। সন্ত! যে দেশ ও কালে 
অবস্থিত নহে, এবং ইহা! গ্রজ্ঞ-গ্রাহ, ইঞ্জিয়-গ্রা্থ নহে, ইছাই এপিকাটিক দর্শনের সার কথ!। 


৪১৬ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 

ইহাই সকল গ্রীক আধ্যাত্মিক দর্শনের প্রধান কথা , হেগেলের দর্শনেরও ইহ! একটি 
অংশ। কিন্ত হেগেল ইন্জ্রিয়-জগতেরও একপ্রকার সত্যতা! স্বীকার কগিয়াছেন-_তাহাকে 
একেবারে মিথা। বলেন নাই। পরিবর্তিত আকারে হেগেল এলিয়াটিক দর্শনের সারভাগ 
গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরিবর্তন্র ব্যাখ্যা আমর! পরে করিব। 

“কিন্ত ইঞ্জিয়-দ্বারা আমর! ষে বহুত্ব, গতি ও পরিবর্তন প্রতাক্ষ করি, তাহার সত্যতা 
নাই, এ কথার অর্থ কি? যে উদ্ভানে একশত বৃক্ষ আছে, তথায় কি বাস্তবিক একটি বৃক্ষের 
বেশী নাই? যে অর্কে দ্রতবেগে ধাবমান দেখিতে পাই, তাহ|। কি বাস্তবিক স্থির ভাবে 
দাড়াইয়। আছে? ইহা। বল! তো প্রলাপমাত্র ! বনৃদ্ব ও গতি সত্য নহে-_ইহা'র অর্ধ বনৃত্ব 
ও গতির পারমাথিক সত্তা নাই ; তাহাদেয় ষে ব্যবহারিক সত্ব/। আছে, আমর! তাহাদিগকে 
প্রত্যক্ষ করিতেছি, ইহাই তাহার প্রমাণ। ব্যবহারিক সন্ত! ও পারমাথিক সত্তা এক নহে। 
যাহ] ইন্রিয়-গ্রাহা তাহার-_কুর্ধ্য, চন্দ্র, বুক্ষ, সমুদ্র, গৃহ প্রভৃতির-ব্যবহারিক সত্ত। আছে। 
কিন্ত তাহার! প্রতিভাস-মাত্র, পারমাধিক সন্ত! তাহাদের নাই। একমাত্র বিশুদ্ধ লত্তাই 
পারমাধিক ভবে সত্য। কিন্তু পারমাধিক সত্য হইলেও বিশুদ্ধ সত্তার ব্যবহারিক অস্তিত্ব 
নাই--তাহ। ইন্জিয়-গাহা নহো যদিও এই ভাবে এই সত্য এলিয়াটিক দর্শনে ব্যক্ত হয় 
নাই, তথাপি ইহাই সেই দর্শনের মুল কথ!। ভারতীয় দর্শনেরও ইহাই প্রধান কথ! । 
প্লেটে! ও আরিস্টইটলকে বুঝিতে হইলে, এই সত্য মনে রাখ প্রয়োজন। ইহু। বুঝিতে ন! 
পারিলে হেগেলকে ও বুঝিতে পার! যাইবে না। 


প্লেটে। ও হেগেল 


কিন্তু সোফিষ্টগণ এই লত্য স্বীকার করে নাই 1 প্রোটাগোরালের মতে যাহ] আমার 
নিকট সত্য বলিয়। প্রতীত হয়, তাহ! আমার পক্ষে সত্য, তোমার নিকট যাহ! সত্য বলিয়! 
প্রতীত হয়, তোমার পক্ষে তাহ! সত্য। ইহার অর্থ, যাহ। প্রতীত হয়, তাহ! ব্যতীত অন্ত 
কোনও সত্য নাই। প্রতিভান এবং পরমার্থ অভিনন। ইন্দ্রিয় ঘারপথে যাহ! আমাদের 
নিকট উপস্থিত হুর, তাহাই প্রতিভা । গ্রতিভানই সত্য, তাহাই পরমার্থ। ইন্দ্রিয়ে 
যাহ! গ্রতীত হয়, তাহাও লত্য। গ্রজ্ঞায় যাহ! প্রতীত হয়, তাহাও সত্য। একই বস্ত 
ইন্ড্িয়-পথে একরপ এবং প্রজ্ঞা অন্থরূপ প্রতীত ইইলে, উভয় গ্রতীতিই সত্য। স্থতর!ং 
প্রজ্ঞাঘার। পরমর্থের জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত হয়ন।। সংবেদন হইতেই পরমার্থের জ্ঞান 
হুয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞানই জ্ঞান। প্রতিভা এবং পরমাথের মধ্যে ভেদ নাই ॥ 

প্লেটে! স্বকীয় সামান্ত-বাদ-ছারা| এই মতের থগুন কৰিয়/ছিলেন। তিনি প্রমাণ করিয়া 
ছিলেন, বে কেবল মাত্র সংবেগন হইতে কোনও জ্ঞনেরই উৎপত্তি হইতে পারে না, এবং 
সংবেদনের জানের জন্তও ইন্ত্রিকবুত্তির অতিরিক্ত অন্ত এক বৃত্তির প্রয়োজন। আমাদের 
যাবতীয় জ্ঞ।নই বাকের আকারে উৎপর হয়। বাছিরে প্রকাশিত ন। হইলেও মনেও বাকোর 
আকারেই জন বর্তমান থাকে | বখন দেছে তাপ অনুভব করি, তখন “আমার শরীর গরম 
হইয়াছে” এই আকারেই আমার অনুভূতি 'প্রক1শ করিতে পারি। কিন্ত বাছ। গরম হইয়াছে, 


ক 


নব্য র্শন-_কেগে ৪১৭ 


তাহা যে একট! দেহ, তাহ! কিরূপে জানিলাম ? আর ইহাই বা জানিলাম কিরণে, দে দেহে 
যাহ! অনুভব করিয়াছি, তাহ] “গরম” ? অন্ত অনেক দেহত্আমি দেখিয়াছি । তাহাদের 
সহিত আমার দেহের তুলনা করিয়াছি, এবং তাহাদের সহিত আমার দেঠের সাদ 
দেখিতে পাইয়াই, আমার ঘর, খাড়ী প্রভৃতি হইতে তাহা ষে ভিন্ন, তাহাও অনুভব করিয়াছি! 
আবার দেহে যাহ! অনুত্ভব করিয়াছি, তাহা যে তাপ, তাহাও বুখিয়াছি পূর্বের এরূপ অনুভূতি 
এবং শৈতা, কাঠিগ্ত প্রভৃতি অন্ুস্থৃতির সহিত এ অন্ুভৃতির পার্থকা হইতে । ইহার অর্থই 
শ্রেণীবিভাগ । “দেহ'” শষ এক শ্রেণীর দ্রবোর, এবং “গরম” শব এক শ্রেণীর অনুভূতির 
সাধারণ নাম। যাবতীয় অক্ষন জ্ঞানের মধ্যে “শ্রেণীর” প্রত্যয় নিহিত থাকে । শ্রেণীর 
প্রত্যয়ের নাম সম্প্রত্যয়। কেবল দ্রব্যেরই ষে সম্প্রত্যয় আছে, তাহা নহে। গুণ, কর্ম, সনবন্ধ 
সকলেরই তাহা আছে। “দেওয়া* এক শ্রেণীর ক্রিদ্বার সাধারণ নাম । *এই” শব্টও একটি 
সং্প্রত্যয়ের বাত্ময় রূপ। কেননা “নিকটবত্তিত্ব+-সম্বন্ধই ইহ দ্বার! ব্যক্ত হয়। প্হয়”- 
ও একটি ব্প্রত্য়, কেনন| সকল বস্তই "হয়।” “মধ্যে” শবঘারাও এক শ্রেণীর সনবনধ 
প্রকাশিত হয়। ভাষায় এমন কোনও শব নাই, যাহ। সামান্তের নাম নহে। স্থতরাং যাবতীয় 
জ্ঞানই লম্প্রত্য়মূলক | বিশুদ্ধ সংবেদন হইতে কোনও জ্ঞানের উপত্তি হইতে পারে না। 
ইন্দ্রিয় হইতে সামান্তের জ্ঞান হয় না, সামান্য মনের কাধ্য। মন বিভিন্ন লংবেদনের তুলনা 
এবং শ্রেণী-বিভাগ করিয়! সম্প্রত্যয়ের সি করে। 

প্রত্যেক দ্রব্যের জ্ঞানেয় মধ্যে বিভিন্ন সামান্তের জ্ঞানের অতিরিক্ত কিছুই নাই। 
কোনও দ্রব্য-সম্বন্ধে যাহাই বলা যায়, তাহ1 সম্প্রত্যয় ভিন্ন অন্ত কিছু নহে। কেননা যাহ। 
বল! যার, তাহ! শব্দ, এবং প্রত্যেক শবই সম্প্রত্যায়ের বাহ্বয় রূপ। যখন বলি “প্রস্তর 
কঠিন, ভারী, ও কৃষুণবর্ণণ, তখন এই বাক্যের প্রত্যেক শবাই এক একটি সামান্তবাচক । 
প্রস্তর-সম্বন্ধে ষাহাই বল! যাউক, তাহাই সাম।ন্ত-বাচক। সামান্ত কোনও বিশিষ্ট বন্ত নহে, 
ইহা “জাতি” ব। শ্রেনী, ইহাকে স|বিবকও বল! হয়। প্রস্তর-সম্বন্ধে আমার যে জ্ঞান, 
তাহা এই, যে “কঠিন, “ভারী” “ককঞ্$বর্ণ* প্রভৃতি সম্প্রত্যয় ইহার সম্বন্ধে গ্রযোজ্য। কিন্ত 
এই সমস্ত সপ্প্রত্যয় হইতে বিধুক্ত ভাবে প্রস্তর কি, বদি জিজ্ঞাস! কর! যায়, "তাহা হইলে 
বলিতে হইবে, ইহার অতিরিক্ত কিছু যদি প্রস্তর হয়, তাহা হইলে পেই অতিরিক্ত "কিছু 
যে কি, তাহা! আমরা জানিনা । কখনে জনিতে পরিবার সম্ভাবনাও নাই। কিন্তু বাহ! 
আমর| জানি না, তাহার অস্তিত্ব কল্পন! করিবার কারণও নাই । সুতরাং] প্রত্যেক দ্রব্য 
যদি সামান্তের সমগ্রিমত্র হয়, এবং তাহাদের যদি আমাদের মনের বাহিরে--মনঃ-নিরপেক্ষ-__ 
অস্তিত্ব থ|কে, তাহ! হইলে বপিতে হইবে, যে লামাগ্ত অথবা সাধ্বিকদিগেরও আমাদের 
মর্নের বাছছিরে, মনঃ-মিন্ঘপেক্ষ অস্তিত্ব আছে। এই বিষয়গত, মনঃনিরপেক্ষ সাব্বিক-' 
ধিগকেই প্লেটে! 10693 নামে অভিছ্িত করিয়াছিলেন । 

সৃতরাং দেখা যাইতেছে, সাব্বিক ব্যতীত অন্ত কিছুরই অস্তিত্ব নাই। প্লেটে কিন্ত 
এত দুর পর্যন্ত অগ্রসর হন নাই । তিনি.বস্তর অন্তরস্থ এক রূপবঙজ্জিত অনির্দিষ্ট পদার্থের 
'অন্তিত্ব স্বীকার ধানিয়াহিলেম। তিনি এই পদার্থকে 11865: (উপাদান) না দিয়াছলেন। 

$ও 


৪১৮ সাশ্টাত্য দর্শনের ইতিহাস 
কিন্ত 7186: নিজেই থে একটা সার্বিক, তাহ! তীছার মনে হয় নাই। ইন্জরিয় হইর্ভে 
সাব্বিকের জন প্রাপ্ত হও! যায় না! প্রন্ঞ। হইতেই ইহাদের জ্ঞ/ন-লাভ হয়। চ্ুতরাং 
প্রজাই জানের উৎম--সংবেদন ভ্রান্তির জনক। লংবেদন হুইতে আমর! প্রাতিভালিক 
জগৎ প্রাপ্ত হই, প্রজ্ঞা হুইতে প্রাপ্ত হই পারমার্ধিক জগৎ। পরমার্থ কোনও বিশেষ নহে, 
তাহ সাবিবিক” | ইহাই €প্লটো, আরিস্টটল এবং হেগেলের অধ্যাত্মবাদের প্রধান কথ!। 
পরমার্থ সাব্বিক, কিন্ত সকল সাধ্বিকই দেশ ও কালের অতীত। গুণযুক্ত পদার্থ 
আছে, কিন্ত পদার্থ হইতে স্বতন্ত্রভাবে কোনও গুণের অস্তিত্ব নাই। শ্বেতবর্ণ অশ্ব আছে, 
কিন্তু শুধু শ্বেতবর্ণ কোনও দেশে অথব1 কালে পাওয়া যাইবে ন। | অশ্ব বছ আছে, কোনটি 
বড়, কোনটি ছোট, কোনটি সাদা, কোনটি কালে, কোনটি দ্রুতগামী, কোনটি মন্থরগামী।, 
কিন্তু এই সমস্ত বিশেষত্ব-বজ্জিত সার্বিক অশ্ব পৃথিবীতে নাই, আকাশে নাই, কোথায়ও 
নাই, বর্তমানে নাই, অতীতে ছিল না, ভবিষ্থতেও থাকিবে না। সাধ্বিকের অস্তিত 
কোনও কালে নাই, সাব্বিক দেশ-কালাতীত, তাহাদের ব্যবহারিক অস্তিত্ব নাই। 


প্রতিভাস ও নিত্য 

সাব্বিক দর্শনের মতে লাধিবকই নিত্য পদার্থ। কিন্তু নিত্য প্দীর্সের ব্যবহারিক 
অস্তিত্ব নাই। প্রাতিভামিক পদার্থেরই ব্যবহারিক অস্তিত্ব আছে৷ এখন, প্রতিভা এবং 
নিত্যত্বের মধ্যে পার্থকা কি দেখিতে হইবে। প্রতিভাসের অস্তিত্ব আছে, নিত্য পদার্থেরও 
অন্িতব আছে। আমর! লাধারণ ভাষাতেও প্রতিভান এবং বাস্তবের মধ্যে পার্থক্য - 
করিয়! থাকি। স্বপ্নকে আমর! অলীক বণি, বাস্তব বণি না। বাস্তব পর্বত এবং 
বপন-দৃষ্ট পর্বতকে এক বণি না। বান্তব পর্বত আমার অস্তিত্ব-নিরপেক্ষ, কিন্ত স্বপ্নের 
পর্বতের অন্তিত্ব আমার উপর নির্ভর করে। কেননা আমার মনের বাহিরে তাহার 
অস্তিত্ব নাই। ছায়ার অস্তিত্ব আছে, কিন্তু তাহ।র অস্তিত্ব নির্ভর করে অন্ত বস্তর উপর । 
স্থতরাং দেখ! যাইতেছে, বাহার অস্তিত্ব অন্তের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে, তাহ! নিত্য 
নহে, তাহ! প্রতিভান ; আর যাহার অস্তিত্ব অন্তের উপর নির্ভর করে না, তাহা নিত্য । 
যাহা! অন্ের উপর নির্ভরশীল, যাহ! দেশ ও কালে প্রকাশিত, যাহ! বিশিষ্টভাব-প্রাপ্ত, 
তাহাই প্রতিভান, তাহ! ব্যবহারিক। ইংরেজী দর্শনে ইনার অস্তিত্ব অন্তবিধ আন্তত্ব”” 
হইতে পৃথক করিয়। বুঝাইবার জন্য চ%15661109 শবের ব্যবহার কর! হইয়। থাকে । কিন্ত 
বাহা অন্তের অপেক্ষা করে না, যাহা স্বমংসিদ্ধ, যাহ।র বিশিষ্ট কোনও রূপ নাই, যাহ! দেশ 
ও কালে প্রকাশিত হয় না, তাহ! নিত্য অথব! পারমাধিক। ইংরেজীতে তাহাকে [২6911 
নাম দেওয়া! হইয়াছে। এই [২৩০116র অস্তিত্বকে বল! হয় 36111 সুতরাং বল! যায়, 
যাছা 7২591165, তাহার 73615 আছে, কিন্তু 7১%19051106 নাই ; আর যাহ! গ্রতিভাস, 
তাহার £45250510€ আছে, কিন্তু 7২9116 নাই। 

সাব্বিক দর্শনের মতে নিত্য পদার্থ সাহিবক; সুতরাং যে পদার্থ সকল বস্তর 
ভিততি। বাহ হইতে জর্গতের উৎপত্ধি হয়,তাহাই সার্বিক লাব্বিক"বুদ্ধ-গরাহ, ই্িদ-গ্াহ 
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নছে। ইহা! হইতে যাবতীয় বিশেষের উৎপত্তি হলেও, ই! বিশেষ নছে। কোনও 
দেশে অথবা কোনও কালে ইহার অস্তিত্ব নাই। কিন্তু প্রতিভান বিশিষ্ট বন্ত, দেঁশ 
ও কালে ইহার অবস্থিতি। ইহা অব্যবিত ভাবে বোধগম্য হুয়, ইহার বোধের জন্ত 
যুক্তি-তর্কের প্রয়োজন হয় না| প্রত্যেক বাহ পদার্থ এবং প্রত্যেক মানলিক পদার্থ বিশিষ্ট 
পদ্দার্থ; তাহার অব্যবঞ্িত জ্ঞানের বিষয় | তাহার! গ্রতিভাস। 

সাবিবিক দর্শনের মতে এই জগৎ প্রতিভাস। ইহ! দেশ-কালে জবস্থিত, অব্যবহিত- 
জ্ঞানগম্য বিশিষ্ট বস্ত। অন্তিত্বের জন্য ইহ! অন্ত পদার্থের উপর নির্ভরশীল। সেই পদার্থ 
লাধ্বিক ও নিবিবশেষ। জগৎ ষদি সাধ্বিক শিধ্বিশেষের উপর নির্ভরলীল হয়, তাহ! 
হইলে, সেই'সাবিবিক হইতে কিরূপে ইহার উৎপত্তি হয়, তাহ! দেখানো আবশ্তক | প্লেটে 
তাহ! দেখাইতে চেষ্ট) করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, জাগতিক প্রত্যেক বন্ধ 
1499 দিগের প্রতিরূপ। ইশ্বর 10৩9িগের “ছাপ” [০9৮এর উপর অন্বিত করি! 
দেন। প্লেটোর 1296661 রূপহীন, বিশেষত্ব-বজ্জিত, অনির্দেগ্ত বস্ত-বলিতে গেলে 
শৃন্তমাত্র, যদিও তাহ! বিশিষ্ট বস্তর মুলাধার। ইহার স্বরূপ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। প্লেটে! 
এই শুগ্গর্ভ অজ্ঞের 11720051এর অস্তিত্ব স্বীকাব করির! তাহাকে “অসৎং"১ বলিয়াছিলেন। 
এই অলতের উপর 1059দিগের প্ছাপ” অঙ্কিত হইয়। বিশিষ্ট বস্তর উৎপত্তি হয়। 
কিন্ত [৫9 হইতে এই অসতের উৎপত্তি হয় নাই; ইহাও 169দিগের মতই আদি হইতে 
বর্তমান ও স্বতন্ত্র; অন্ত কিছু হইতেই ইহার উদ্ভব হয় নাই। স্থতরাং ইহাকে সম্পূর্ণ অসৎ 
বল। যায় না| ইহাকে সংই বলিতে হয়। ইহ! হইতে প্রেটোর মতের মধ্যে স্ব-বিরোধ 
পরিস্ফুট হইয়া উঠে। , 

আবার প্লেটে! ]5০দিগকে স্বতন্ত্র জগতের অধিবাী বলিরাছলেন। সে 
জগৎ দেশ ও কালের বাহিরে অবস্থিত। ধাম্মিকদিগের আত্মা মৃত্যুর পর এই লোকে 
গমন করে, এবং 152দিগকে দেখিতে পায়, বলিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই বর্ণনার 
প্লেটে! রূপক ভাষ! ব্যবহার করিয়ছিলেন। বস্ততঃ সাব্বিক 1169দিগের * ব্যবহারিক 
অস্তিত্ব নাই! দেশকালাতীত জগতে 1069দিগের ব্যক্তিগত অস্তিত্ব আছে বলিগ্াও 
' প্লেটো বিশ্বাস করিতেন | এখানেও স্ববিরোধ দুষ্ট হয়। কেননা যাহা সাব্বিক, তাহা 
বাশ ভাবে থাকিতে পারে ন1। 


আরিষ্টটল ও হেগেল 
প্লেটে! যাহাকে [069 বলিয়াছিলেন, আরিস্টটল তাহাকে রূপ নাম দিয়াছিলেন? 
আরিস্টটলের মতে প্রত্যেক বস্তব উপাদান এবং রূপের সমবায়ে গঠিত। কিন্তু উপাগানের 
বাহিরে রূপের শ্বতন্ত্র অন্ডতিত্ব তিনি স্বীকার করেন নাই। রূপ সার্বিক, ভাহ! বিশিষ্ট বস্ততে 
বর্তমান বস্তর বাহিরে তাহার অস্তিত্ব নাই। এইখানে গ্রেটোর সহিত তাহার মতভেদ। 
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রূপের অস্তিত্ব উপাদানের উগর নির্ভর করে। কিন্তু উপাগানেরও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, 
রূপ হইতে স্বতন্ত্র ভাবে উপাদানও থাকিতে পারে না। স্বর্ণের পীত বণেন্প যেমন হ্বর্ণ হইতে 
স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, তেমনি গীত বর্ণ হইতে স্বতন্ত্র ভাবে দ্বর্ণেরও অস্তিত্ব নাই। স্বর্ণ হইতে 
তাহার গুণদ্দিগকে স্বতন্ত্র কিলে ম্বণের অস্তিত্ব থাকে না। ইহ! সত্বেও আরিস্টটল সার্বিবিক- 
কেই নিত্য পদার্থ বলিয়াছিলেন। কিন্তু দেশও কালে লার্ববিকের অস্তিত্ব নাই। 

কিন্তু সার্ধ্িকের এই নিতাত্তের স্বরূপ কি? পূর্বে উক্ত হুহয়ছে, যাহার অস্তিত্ব অন্যের 
অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে, তাছ। প্রতিভাল, নিত্য নহে | এখন দেখ! যাইতেছে, সার্ববিকের 
অন্তিত্ব উপাদানের উপর নির্ভর করে। তাহা: হইলে সার্বিক কিরূপে নিত্য বলিয়া 
গণ্য হইতে পাবে ? আবার বস্তুর অস্তিত্ব সার্বিকের উপর নির্ভর করে, ইহাও আমর! 
দেখিয়াছি । সার্ব্বিকের যদি অস্তিত্ব ন! থাকে, তাহ! হইলে, বস্তরও অস্তিত্ব থাকিতে পারে 
শা] স্থুতরাং জগৎ শুনামাত্রে পর্যবসিত হয়। উপরে বলিয়াছি শার্তরিকের দেশ ও কালে 
অস্তিত্ব নাই। দেশ ও কালের বাহিরে তাহার যে অন্তিত্ব, তাহার স্বরূপ কি? 

আরিস্টটলের মতে কোনও বস্তর রূপ ও তাহার উদ্দেশ্ত অভিন্ন । বস্তর উদ্দোহের 
অর্থ তাহার অন্তিত্বের কারণ _-যে জন্ত সেই বস্তব আছে, সেই কারণ। বস্তর রূপ ও উদ্দেশ্য 
যদি অভিন্ন হয়, তাহা হুইলে রূপ যখন সার্বিক, তখন সার্বিক সেই বস্তর কারণ, 
যাহার জন্ত সেই বস্ত আছ, সেই কারণ। কোনও বস্তর কারণ সেই বস্তর পূর্ববর্তী । 
কারণ হইতেই বস্তর উদ্ভব হয়] স্থতরাং বস্তু কারণের পরবর্তী। কিন্তু উৎপত্তির 
পরেই বস্ত রূপ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং যেরূপ বস্তর স্থষ্টির পরবর্ত, এই যুক্তিতে দীড়াইল 
তাহা বন্তর সৃষ্টির পূর্ববর্তী । 

উপরি উক্ত যুক্তি একটু জটল। উহ! বুঝিবার জন্য ভান্কর খন কোনও, মৃত্তি 
নির্মাণ করে, তথন কি হয়, তাহা বিবেচনা করাযাউক। ভাঙ্কদ প্রথমে মূর্তির রূপ 
কল্পনা করে। সেই রূপ পরে গ্রস্তর-খণ্ডে অপিত হয়। সেই রূপের বাহ্‌ প্রকাশ 
ূর্তি-নির্দাণের 'আরন্তের পরবর্তী। কিন্তু ভাঙ্করের মনে তাহার আবির্ভাব মুর্তি-নির্্াণের 
পুর্বববর্থী। তেমনি প্রত্যেক বস্তর প্রাপ্ত রূপ তাহার সৃষ্টির পরবর্তী, কিন্ত লেইরূপ যদি 
বস্তর কারণ হয়, তাহ। হইলে স্তাহ! সেই বস্তর স্যষ্টির পূর্ববর্তী | কিন্ত খিশ-স্থ্টিতে ভাঙ্করের 
মুর্তি-কর্পনার মতো বন্ত-স্থষ্টির পূর্বাধ্তী কোনও কল্পনার প্রমাণ নাই। সুতরাং এই 
পুর্বববন্তিতাকে কালিক বলিবার কারণ নাই। ইহ! নৈয়ায়িক পূর্বববর্তিতা। এখানে “কারণ” 
শবের অর্থ “যুক্তি” ব! “উপপত্তি” উৎপাদক শক্তি নছে। 

তর্কের রূপ হইতে উপরি উক্ত যুক্তি স্পষ্টতর হইতে পারে। 5911981579এর 
তিনটি অবয়ব? তাহার মধ্যে শেষ অবযবটি নিদ্ধাস্ত। এই পিদ্ধান্তের কারণ পূর্ববর্তী 
ছুইটি অবয়ব। সেই ছুই অবয়বহৃইতে নিদ্ধান্তের উদ্ভব হয়। সিদ্ধান্তের কারণ এখানে 
ূর্বববন্তী হইলেও» এই পূর্বরবর্তিতা কালিক নছে, ইহা নৈয়ায়িক পুর্ববর্তিতা। এই অর্থে ই 
আরিস্টটল জগতের উদ্দেশ্রুকে জগৎ-ব্যাপারের পূর্ববর্তী বলিয়াছেন । জগং-ব্যাপার এখনও 
সম্পূর্ণ হুয় নাই, কিন্ত একট! লক্ষের অভিমুখে তাহ! অগ্রসর হইতেছে । এই লক্ষাই 
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জগতের উদ্দেস্ত, তাছাই তাহার শেষ পরিণতি; কিন্ত তাহ! ভবিষ্কতের গর্ভে নিছিত। 
জগতের সেই শেষ অবশ্থ॥ সৃষ্টির গ্রারভ্ের পরবর্তী হইলেও, সেই উতদশ্-সিদ্ধির জন্তই 
যখন জগৎব্যাপার সংঘটিত হইতেছে তখন তাহাকে ্ষ্টির পূর্ববর্তী বলিতে হইবে। 
মানুষের বেলায় উদ্দেশ্তের পুর্বববর্তিতা ধেমন নৈষ্ারিক, তেমনি কাঁণিক। মানুষে মনে 
উদ্দেশ্য কর্মমারস্তের পূর্বেই আবিভূ্ত হয়; সেই জন্ত কালে তাহা কর্মের পূর্ববর্তা। 
আবার সেই উদ্দেশ্ত কর্মের নৈযাগ্িক কারণ বণিয়াও, তাহ! পূর্ববর্তী । কিন্তু আরিস্টটলের 
মতে কোনও বুদ্ধিমান পুরুষ গথমে জগতের রূপ কল্পন! করিয়া! তদনুস।রে জগৎ স্ষ্টি 
করেন নাই। জগতের উন্দে্ জগতের মধ্যেই অনুসুযুত। এই উদ্দেস্তা কোনও মনে সংঘটত 
কোনও ঘটনা নছে। ইহা নৈয়ায়িক কারণ। আারিস্টটল যাহাকে প্রূপ* বলিয়াছেন, 
তাহাই এই নৈষ্ঠায়িক কারণ জগৎ সেই কারণ হইতে উদ্ভূত) রূপ সার্বিক। 
এই সাধ্বিক পদার্থ সমস্ত বস্তর উৎস। ইহাহইতে জগৎ উদ্হৃত। কিন্তু ইহা যে 
জগতের আবির্ভ।বের পূর্বে বর্তম্যন ছিল, ভাই] নহে । কেননা ইহ1 কাল্যতীত--অ-কাল। 
সেই সাবিবিক পদর্থ জগতের উৎপাদক কোনও শক্তি নহে, তাহ! নৈয়ান্িক কারণ। 
জগৎ সাব্বিক পদার্থ ইইতে উদ্ভূত, কিন্তু এই উদ্ভব কারণ হইতে কার্যের উদ্ভব 
নহে) 55110951510 এর সিদ্ধান্ত যেমন তাহার [016121555 হইতে উদ্ভূত হয়, সেই- 
রূপ উদ্তব। এই সার্বিক সকল বস্তর আদ্দি। ইহার অন্ত কোনও নৈয়ারিক কারণ নাই। 
বস্ত হইতে কাধ্যতঃ ইহ1কে পৃথক করিতে পার! যায় না; কিন্তুচিন্তায় (ন্যায়ের বিধি 
অনুসারে) পার! যায়| ইহার সত্তা নৈয়ায়িক। এই সতত! স্বতন্ত্র ও স্বাধীন) কিন্তু যখন 
ইহাকে বস্তজগতে অবতরণ করিতে হয়, তখন বিশেষের সহিত মিলিত হইতে হয়। 
'বিশেষ হইতে স্বতঞ্র ভাবে বস্তজগতে ইহার অস্তিত্ব নাই। 

আগিস্টটলের উপরোক্ত মত হেগেলের দর্শনে একট! গ্রধান স্থান অধিকারে করিয়। 
আছে। এতঘ্যতীত আরিস্টটগের আরও কয়েকটি মত হেগেল *গ্রহণ করির়াছেন। 
আরিস্টটল উপাদানকে শক্যতা এবং রূপকে বাস্তবত| বলিয়াছেন। উপাদানের কোনও 
রূপ নাই, কিন্তু ইহ! যে কোনও রূপ গ্রহণ করিতে সমর্থণ ইহার উপর যে সার্বিবক 
অথবা রূপের ছাপ পাড়ে, ইহ তাহাই হইয়] বায়। প্ররুত পক্ষে ম্বরূপে উপাদান কিছুই 
নহে, কিন্তু সমস্ত বস্ত হইব।গ শক্যতা তাহার আছে। এই বস্তত্ব উপ|দান প্রাণ হন 
রূপের নিকট হুইতে | এই জন্তই রূপ বাস্তবতা । উপাদান ও রূপের মিলন হইতেই জগতের 
উদ্ভব হুইয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক বস্তুতে উপাদান ও রূপ সমান পরিমাণে বর্তমান নইেঁ। 
কোনও বস্তুতে উপাদানের পরিমাণ অধিক, কোনটিতে রূপের । ইহা! হইতেই জগতের 
বিভিন্ন-জাতীর বস্তর--রূপহীন উপাদান হইতে আরম্ভ করিয়া, উপাদানহীন রূপ পর্যন্ত 
যাথতীয় বস্তর--উৎপত্তি। কিন্ত রূপহ্থীন উপাদান এবং উপাদ।নহীন রূপের বাস্তব অস্তিত্ব 
নাই। ইহাদের মধ্যবর্তী সমস্ত বস্তর সমবার়ই জগৎ। অচেতন জড় বস্ত ইনার এক 
প্রান্তে অবস্থিত; তাহার মধ্যে উপাদানের পরিমাণ অত্যধিক ) তাহার পরে উদ্ভিদ; উদ্ভিদের 
পরে' জন্, সর্বশেষে মান্য | মানুষের মধ্যে রূপের পরিমাণ অনেক বেশী। প্রত্যেক বস্তাই 
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উন্নততর রূপ-লাভের জন্ত চেষ্টা করিতেছে । তাহার ফলেই জগতের পরিধর্থম। তাহাই 
জাগতিক ব্যাপার। এই জাগতিক ব॥াপারের গতিশক্তি হইতেছে--রূপ। প্রত্যেক 
বস্তই উন্নততর-রূপ-লাভ-রূপ উদ্দেশ্-পিদ্ধির জন্ত চেষ্টিভ। স্থৃতরাং রূপই সেই শক্তি, 
যাহাঘার| সকল বস্ত চালিত হয়। রূপ উপাদানকে ফ্রেমশঃ উন্নততর অবস্থার দিঁকে 
চালিত করে। স্থতরাং প্রথম হইতেই উদ্দেত্ত ক্রিয্নাশীল। উদ্দেশ্ট প্রথমেই বর্তমান ছিল, 
না হইলে জাগতিক কার্য্যে তাহার শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিত না। কিন্তু কিরূপে 
বর্তমান ছিল? স্থটি-প্রক্রিয়ার প্রথমে তো সে উদ্দে্ট বাস্তব রূপ গ্রহণ করে নাই। 
তাহ! শক্যরূপে বর্তমান ছিল । বটবীজের মধ্যে বটবুক্ষ যেমন শক্যরণপে বর্তমান থাকে, 
সেই-ূপ বর্তমান ছিল। মানুষ শক্যরূপে বানরের মধ্যে ছিল, মানুষ হইয়া] বাস্তবত! প্রাপ্ত 
হইয়াছে। যাহ! গুড়, তাহার প্রকাশই বিকাশ। কোনও বস্তর অভ্যন্তরে যাহ! গৃঢ়, 
থাকে, তাহাই বাহির হইয়া আলে। ইহাই বিকাশ, ইহাই অভিব্যক্তি। বটবীজজ 
শকারূপে বটবৃক্ষ, বিকাশ প্রাপ্ত হুইয়! বাস্তব বক্ষে পরিণত হয়| হেগেল বস্তর শক্য ও 
বাস্তব রূপ বুঝাইতে ”[1 15616” এবং “০: [651 শবের ব্যবহার করিয়াছেন। বটবীজ 
[ [516 ( আপনার অভ্যন্তরে ) বটবুক্ষ ; কিন্তু বীজ হইতে যখন বটবৃক্ষ বাহির হইয়াছে, 
তখন বটবীঞ্জ 7০: ]6561£ (আপনার নিকট) বটবুক্ষ হুইয়াছে। যাহ! শক7, বাস্তবে 
পরিণত হয় নাই, 70/52091, হেগেল তাহাকে “[ [05616” এবং যাহ! বাস্তবে পরিণত 
হইয়াছে, তাহাকে 73০: 16501 বলিয়াছেন। এই ছুই শব অব্যক্ত ও ব্যক্ত শব্ধ দ্বার! 
অন্বাদ করা যাইতে পারে । 

প্লেটে! ও আরিস্টটল উপাদানকে অসৎ বলিলেও, উভয়েই তাহার অস্তিত্ব স্বীকার 
করিয়াছেন, এবং দ্ৈতবাদ পরিহার করিতে পারেন মাই। হেগেল উপাদানের অস্তিত্ব 
অস্বীকার করিয়াছেন। তীহার অসঙ্গ অথব! ঈশবর-সম্বন্ধীয় মত আরিস্টটলের মতদ্বার। 
প্রভাবিত । উপাদানের সংস্পর্শ-বজিত রূপকে আরিস্টটল “ঈশ্বর” নাম দিয়াছিলেন। লমস্ত 
বস্তর উৎস বলির এই রূপ অলঙ্গ ঈখর। এই রূপের মধ্যে কোনও উপাদান নাই। কেবল 
রূপই আছে। ইহ! কিসের রাপ? ইহ! রূপের রূপ। রূপ ও চিন্তা অভিন্ন বলিয়া 
আরিস্টটল ঈশ্বরকে [1:0281,% ০£ 05০৫1: অর্থাৎ “চিস্তার চিন্তা” বণিয়াছেন। ঈশ্বর 
উপাদানের চিন্তা করেন না, তিনি যাহা চিত্ত করেন, তাহাও চিন্ত/ | তিনি আপনাকেই 
চিন্ত। করেন ( আত্মনং আত্মন! বেত্তি)। ইহার অর্ধ জীশ্বর-_স্ব-নংবিদ১ ; হেগেলের অসঙ্গ ও 


দ্ব-সংবিদ | 
কিন্ত “রূপের রূপ” এবং “চিন্তার চিস্ত” কি অভিন্ন? রূপ ও চিস্ত/ কি এক? 


আ(রস্টটল যাহাকে “রূপ” বলিয়াছিলেন, তাহা প্লেটার 10691 প্লেটোর [0693 
সাব্বিক পদার্থ। বাস্তব জগতে সারধিবিক কিছু নাই, সকলই “বিশেষ” বন্ত হইতে তাহার 
গুণ নিফাশন করিয়! না লইলে, সাব্বিক কিছুই পাওয়া যায় না। এই নিফাঁশন মানসিক 
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ক্রিয়া। সুতরাং যাছ! কিছু সার্বিবক, সকলই মানলিক পদার্থ। কিন্ত প্লেটোর 1659 
মনের বাছিরে অবস্থিত । বাহিরে অবস্থিত হইলেও তাহাদের সাবিবকত| তাহাদের মানলিক 
প্রকৃতির পরিচায়ক । তাহার! মানলিক পদার্থ; তাহার! চিন্তা, কিন্তু বিবয়ত্ব-প্রাপ্ত চিন্তা, 
অর্থাৎ কোনও ব্যক্তিবিশেষের, এমন কি ঈশ্বরের চিন্তাও তাহার] নহে। কিন্তু ব্য্জি- 
বিশেষের চিন্তার স্বরূপ ও তাহাদের স্বরূপ অভিশ্ন। উভয়ের উপাদান এক। রূপ*-*চিস্ত, 
রূপের রূপ-চিস্তার চিন্তা! | সুতরাং ঈশ্বর চিন্তার চিত্ত অর্থাং তিনি মনোরপ, ন্তিনি “চৈতন্তরূপী, 
স্ব-সংবেষ্ধ | এই জগৎ বিষয়ত্ব-প্রাপ্ত চিন্তা । ইহাই হেগেলের মত। 
কিন্তু ঈশ্বর ব্যক্তিত্বপ্রাপ্ত মনঃ নহেন-_-সাব্বিক মনঃ__সাধ্বিক চিন্তা-রাজির সমাবেশ । 

যে আদিম মন হইতে এই বিশ্বের উদ্ভব হইয়াছে, ঈশ্বর সেই মনঃ। তীহার অস্তিত্ব" 
দেশ ও কালের অতীত, তাহার ব্যবহারিক সত্ব! নাই, কিন্ত তিনিই পরমার্থ ব! সৎ বস্ত। 
সমগ্র জগতে এই মনঃ সক্রিয়। জগতের বাহিরে তিনি নহেন। এই মনঃবস্তর অন্তর্নিহিত 
প্রজ্ঞা, বস্তর বহিঃস্ক নহে। কিন্তু ইহা কোনও বাক্তি নহে; এই প্রজ্ঞার অধিকারী 
কোনও ব্যক্তি নাই। মান্তষের মধ্যেও প্রজ্ঞ। আছে; মানুষ তাহার ব্যবহার করে। জীখর 
সেরপ কোনও পুরুষ নহেন ; তিনি প্ররজ্ঞ মাত্র | এই প্রজ্ঞ। জগৎ “ন্থষ্টি” করে নাই। 
971102151এর সিদ্ধান্ত যেমন তাহার অবয়ব হইতে উদ্ভূত, জগৎ তেমনি স্টায়ের নিয়মে 
তাহ! হইতে উদ্ভূত। 

হেগেলের দন ছুর্বোধায, কিন্তু অবোধ্য নহে। সোপেনহর ইস্াকে অর্থহীন বাকৃজাল 
এবং উদ্মাদের স্যঙ্টি বণিয়াছিলেন। কিন্তু এই দর্শন হেগেলের স্্টি নহে। ইহার মুগ 
অতীতে নিহিত। ইহার মধ্যে যুগধুগ সঞ্চিত মানবজ্ঞান বর্তমান। ইহার মধ্যে যে গভীর 
সত্য আছে। তাহার সম্যক জ্ঞানের জন্ত প্রাচীন চিস্তার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রয়োজন। 


নব্যদর্শন ও হেগেল 

আরিস্টটলের মৃত্যু পরে গ্রীক দর্শন হইতে অধ্যাত্মবাদ তিরোহিত হইয়াছিল বলা 
যায়। প্লোটিনাস ও তাহার শিষাগণ অধ্যাত্মবাদী ছিলেন? কিন্ত নঝ প্লেউনিক দর্শন গুহা- 
মূলক দর্শন, হেগেলের উপর তাহার কোনও প্রভাব ছিল না। মধ্য যুগের দার্শ'নকদিগের 
মধ্যে কেহ কেহ গ্লেটোপস্থী, কেহ কেছ অরিস্টটলের মতাবলম্বী ছিলেন? কিন্তু দর্শনে তাহাদের 
কাহারও বিশেষ দান ছিল না। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ জান্মান মিষ্রিক একৃহার্ট 
বলিয়্াছিলেন, "সত্ত/ ও বোধ অভিন্ন। জগতে ষে সকল ঘটন! ঘটে, তাহার! বস্ততঃ জ্ঞানের 
ক্রিয়ামাত্র । জগৎ ঈশ্বর হইতে বাহ্গত হুইয়ছে; এই বহছিরাগমন জীশ্বরের আত্মপ্রকাশ, 
ইহ1৪ জ্ঞান-ক্রিয়। ) সমস্ত বস্ত পরিণামে ঈশ্বরেই ফিরিয়। ধায়, ইহা ও জ্ঞানক্রিঘ়া 1” - লত্ত। ও 
জ্ঞানের অভেদবাদ হেগেলের দর্শনের একট! মূলতত্ব। 

লক্‌ জড় বস্ততে গৌণ গুণের অস্তিত্ব জন্বীকার করিয়া অধ্যাত্মবাদের পথ পরিফার 
করিক্জা দিয়াছিলেন। বিশপ বার্কলে গৌণ ও মুখ্য উভরবিধ গুণেরই বাহ্‌ অস্তিত্ব অস্বীকার 
করিনা " জগৎকে প্রতারয়াজিতে পরিণত ক্িয়াছিলেন। নব্য দর্শনে তিশিই বিষগ্গিগত 


৪২৪ সাণ্টাত্তা দর্শনের ইতিহাস 
অধ্যাত্মধাদের উদ্ভাবক ? কিন্ত হেগেলের উপর তীহ্ার দর্শনের বিশেষ প্রভাব লক্ষিত 
হয় না। ক্যাণ্টের উপর গ্রীক অধ্যাত্ববাদের বিশেষ প্রভাব ছিল ন॥ যদিও তাহার 
ক্যাটেগরিদিগকে তিনি আরিস্টটলের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু হেগেলের উপর 
ক্যান্টের দর্শনের বিশেষ গ্রভাব দেখিতে পাওয়। যায়। 

আর একজন দার্শনিক-কর্তৃক হেগেল বিশেষ প্রন্ভাবিত হুইয়/ছিলেন; তিনি 
শ্পিনোজা। হেগেল ব্যতিরেক অথবা নেতিবচনের আশ্চর্যজনক শক্তির কথা যলিয়াছেন। 
ম্পিনোজ। বলিয়।ছিলেন, “নকল বিশেষীকরণই অভাবাত্মক*। ম্পিনোজার দর্শনের 
আলোচনায় এই মতের ব্যাখ্যা কর! হুইয়াছে। হেগেলের দর্শনে এই মত গুরুত্বপূর্ণ স্থান 
অধিকার করিরাছে। কোনও বস্তকে *বিশ্িই্* করার অর্থ তাহাতে বিশেষণের প্রযোগ 
করা। বিশেষণের প্রয়োগণ্ধারা বস্তর অর্থ সম্কুচিত হয়, এবং প্রযুক্ত বিশেষণের বিপন্নীত 
গুণের অভাব তাহাতে সুচিত হয়! “ফুলকে নীল বিশেষণঘারা তিশেষিত করিলে, তাহা 
লাল নয়, সবুজ নয়, পীত নয়, প্রভৃতি বল!হয়। ন্ৃতরাং বিশেষীকরণঘ্বার| যেমন একটা 
গুণের সদ্ভাব স্থচিত হয়, তেমনি অন্ত অনেক গুণের অভাবও সুচিত হয়। ম্পিনোজ।র 
“সকল বিশেষীকরণই ব্যতিরেক”, এই বাক্যের আবর্তিত রূপ গ্রহণ করিয়া হেগেল বলিয়াছেন, 
"সকল বাতিরেকই বিশেষীকরণ”। সায় শাস্ত্রের নিয়মাজুলারে প্সকল তিশেষীকরণ হয় 
ধ/তিরেক”--ইহার আবর্তন করিয়! “সকল ব্যতিরেক হয় বিশেবীকরণ”, ইহ! পাওয়! 
ধায় না বটে, কিন্তু বিশেষীকরণ ও ব্যতিরেক অবিনাভাব-সম্বদ্ধে আবদ্ধ। যেখানে বিশেষী- 
করণ, সেখানেই ব্যতিরেক, যেখানে বাতিরেক, সেখানেই বিশেষীকরণ | অস্তিকাচক বাক্যের 
মধ্যে নেতিবচন উহা ধাকে, নেতিবচনের মধ্যে অন্তিবচন উহা থাকে | কোনো বসত কোনো 
এক শ্রেণীর অন্তর্গত নহে বলিলে, তাহা অন্থ এক শ্রেণীয় অন্তর্গত বল! হয়; যদিও কোন 
শ্রেণীভূক্ত হয়, তাহ! আমর! না! জানিতে পাগি। অন্তির সহিত “নাস্তি” অচ্ছেন্ত সম্বন্ধে 
আবদ্ধ। জগতে নেতিবচনের প্রভাব সর্বাত্র দৃষ্ট হয়। নেতিবচনদ্বারা সম্কুচিত গণ 
গ্রজাতিতে পরিণত হয়। জাতির বিশেষ গুণ গণভূক্ত অগ্ঠান্ত বস্তরতে নাই বলিয়া, অন্থান্ত 
ঘস্ত বঞ্জিত হয়। প্রীজ।তির অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তিই এই নেতিবচনদ্বারা! স্বতগ্র হয়। 

অলীম-সম্বদ্ধে ছেগেলের মত ন্পিনোজার মতদ্বারা প্রভাবিত। অনীম অর্থ 
গীমাহ্হীন | বিশেষীকরণ অর্থ অবচ্ছেদ, সীমাবদ্ধ-করণ। ন্থতরাং অলীম অবিশিষ্ট) তাহার 
কোনও গুণ নাই। ঝহ।র কোনও গুণ নাই, যাহার লম্বন্ধে কিছুই বল! য।য় না, তাহ্য 
শূমাত্ত। কিন্তু ম্পিনোজ। বলিয়াছেন, যে 58509106 তাহার নিজের কারণ। সুতরাং 
তাহ! অনিয়জিত নহে, স্ব-নিয়ন্ত্রিত 1 অসীম কেবল অস্তহীন, সীমাহীন, অবিশিষ্ঠ বস্ত নহে, 
অসীম আপনা-কর্তৃক [বশেধিত ও নিয়ন্ত্রিত । ইহাই হেগেলের মত। 

ক্যাণ্ট জগৎকে গ্রতায়ে পরিণত করিয়া ও, ভাহার কারণ-ন্বরূপ স্ব-গত বস্তর জবস্তিত্ব স্বীকার 

করিয়াছিলেন। এই ম্বগত বস্তুর স্বরূপ কি, ক্যাণ্টের মতে ভা! জানিবার উপায় নাই, তাছা 
অজ্ঞেয়। ক্যাপ্টের এই মত শ্বধিরোধ দোষে হট । আমাদের মনে বাহ্‌ঞ্ধগতের যে জ্ঞান 
হয়, তাছার কারণ-রূপেই তিনি প্বগত বস্তর বঞ্জণা করিয়াছি,লন। কিন্তক্যান্টের মতে 


নব্য জর্শন-_-হের্গেল ৪২৫ 


কারণ একটা «গ্রকার*, অস্তিত্বও একট! প্রকার, এবং প্রতিভ্ভাসের বাহিরে প্রকারগিগের 
প্রয়োগ হইতে পারে ন!। সুতরাং যাহ! আমদের জ্ঞানের বাহিরে, তাহাকে কারণও “বল৷ 
যায় না, তাহার অস্তিত্বও কল্পনা করা যায় না। বিশেষতঃ এই করপনাঘার! লাভ ও কিছু হয় 
না। ম্বগত বস্ত কি, তাহাই যখন আমর! জানি না, তখন তাহ,হইতে কিরূপে প্রতিভাসের 
উৎপন্তি হইতে পারে, তাহ! বলিতে পারা যায় না। স্থতরাং তাহাকে প্রতিভানের কারএ 
বল৷ যায় না, তাহাকে প্রতিভাসের কারণ বলবার কোনও সার্থকতা নাই। আবার 
বস্তর জ্ঞন কতকগুপি সম্প্রত্যয়ের সমষ্টিমাত্র। যে কোনও বস্তর বিষয়ই বিবেচন৷ 
কর! যাউক না কেন, তাহার সম্বন্ধে, যাহাই বলিতে পার] যায়, তাহাই সম্প্রত্যয়। পূর্বে 
বল! হইয়াছে, ভাষার প্রত্যেক শবই সম্প্রত্যয়। কোনও বস্ত-সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান, 
তাহার বর্ণ ভার, আকার প্রভৃতি যাহ! কিছু ধর্ম আমর1 জানি, তাহারা সকলই সম্প্রত্যয়। 
এই সকল ধর্ম তাহ! হইতে নিষ্ষাশন করিলে কিছুই অবশিষ্ট থাকে ন!। স্থৃতরাং ন্ব-গত বস্তর 
কল্পন! নিরর৫থক হইয়া পড়ে। বস্তর ধর্মের কারণও তাহাকে বলিতে পারি না। কেননা, 
কিরূপে তাহ হইতে এ সকল ধর্ম উদ্ভব হয়, তাহ। আমর! জানি ন!। স্থৃতরাং স্ব-গত বস্তর 
অস্তিত্ব কল্পন। করিবার কোনও প্রয়োজন নাই । হেগেল তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। 

ফিকৃটে প্রকৃতির মধ্যে কোনও স্ব-গত বস্তর অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। তিনি 
নিব্বিশেষ আহং বা! আত্ম হইতে সমস্ত জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে, বলিয়াছেন । এই নিব্বিশেষ 
অসীম আত্ম! লক্রিয়। কিন্তু আত্মার মধ্যে তিনি 45955 নামে এক বিরোধী শক্তির 
অদ্ঠিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। আত্মমর মধ্যে এই বিরোধ হইতে ন্ব-সংবিদের উদ্ভব হয়। 
এই বিরোধ ভাব ও অভাবের বিরোধ, এবং ইহ! হইতেই নয়, প্রতি নয় এবং সমন্য়- 
রূপ শ্রিভঙ্গী ণয় পদ্ধতির উদ্ভব। হেগেল ফিকুটের এই ত্রিভঙ্গী নয় পদ্ধতি গ্রহণ 
করিয়া তাহার পরিপূর্ণ ব্যবহার কথিয়।ছিণেন। শেলিংএর অভেদ-দর্শন এবং নিব্বশেষ 
অটবত হইতে চিৎ ও প্রকৃতির ₹ধপত্তির মত তিনি গ্রহণ করেন নাই? পরমার্থকে তিনি 
মনঃ সংবিদ৯) বলিক্লাছেণ।৯ 


হেগেলের দর্শন 

হেগেলকে খুঝতে হইলে প্রথমেই জানিরা রাখা ভাল, ষে হেগেলের মতে এই জগৎ 
নৈয়াযিক সম্বন্ধে আবদ্ধ যুক্তিযুক্ত ॥১স্তারাজির লমাবেশ--সমাবিষ্ যুক্তিযুক্ত, চিন্তারাজির 
স্থল রূপ | চিগ্তার স্থল রূপ-_-কথাট ছূর্বেধ্য হইলেও অবোধা নহে। 792261676151 
0%10145 কতকগুলি গণিতের চিহ্বের সমাবেশ । কিন্তু যে চিন্ত। প্রকাশ করিবার জ্ত 
সেই চিহ্নগুলি সমাধিষ্ট, তাহারই স্থুল রূপ তাহারা । বৈজ্ঞানিকের নিকট গ্রক্কৃতি কতকগুলি 
গণিতের সুত্রে পর্য/বসিত হুইগাছে; গ্রব্কৃতি সেই সুত্রাবলী-কর্তৃক প্রকাশিত চিস্ত!-রাজির 
স্থল রূপ। ছেগেলের মতে চিন্তা-ব্যতীত অন্ত কিছু জগতের মধ্যে নাই। 
পপ ০০৮০০০৮্্সপপপাাস»া 
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8২৬ পাশ্ান্তয দর্শনের ইতিছাস 


ব্যাখ্যা কাহাকে বলে 

দর্শনের উদ্দেশ জগতের ব্যাখ্যা করা । দর্শনের আলোচা বিষয়ের সংখ্যা বন 
মনোবিজ্ঞান, তত্ববিজ্ঞান, কর্মী তি, জ্ঞানবিজ্ঞান, সৌন্দধ্য-বিজ্ঞ/ন--সকলই দর্শনের আলোচ্য। 
কিন্ত জগতের ব্যাখ্যার সঙ্গে এসমস্ত বিষয়েরই ব্যাখ্য। হইয়। যায়। কোন৪ কোনও 
দ।শনিক জড় বস্তকে জগতের কারণ বলিয়াছেন) এবং জড়ের দ্বার। জগতের ব্যাখা। করিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন। কেহ কেহ টঠৈতন্তকেই জগতের মূল বলিয়। তাহাদ্ব।র! জগতের 
ব্যাখ্য/ করিতে চাহিয়াছেন। আবার কেহ কেহ জগতের ব্যাখ্যার জন্ত তাহার আদি 
কারণের সন্বন্্র করিয়াছেন। কেহ বা জগতের শ্রষ্টা এক অনীম জ্ঞান-ও-বুদ্ধিমান পুরুষের 
কল্পনা করিয়াছেন। এই সকল উপায়ে জগতের সন্তোষজনক ব্যাখ্য। হইয়াছে কি না, 
তাহ। বুঝিতে হুইলে ব্যাখ্য। কাঁহ1কে বলে, প্রথমে তাহার আলোচন! হওয়া আবশ্তক। 

কোনও বিশেষ ঘটনার কারণ যতক্ষণ আবিষ্কৃত ন! হয়, ততক্ষণ তাহার ব্যাখা 
হইয়াছে, বল! যায় না। কিন্তু এই ভাবে জগতের ব্যাথ্য। করা যায় না। এক আদি কারণ- 
সবার! যদি জগতের ব্যাখ্যা কর! হয়, তাহা হইলে লেই কারণ কিবপে উদ্ভূত হইল, তাহ! 
অব্যাধ্যাত থাকিয়া যায়। আর কোনও কারণকে যদি প্রথম বলিয়। স্বীকার কর! ন! হয়, 
তাছ! হইলে তাহার কারণ,পরে এই কারণের কারণ, পরে তাহারও কারণের অনুসন্ধান করিতে 
হয়। এইরপে অনবস্থ। উপস্থিত হর । স্থগুরাং কারণের নির্দেশদ্বারা জগতের সস্তোযজনক 
ব্যাখ্। অলম্ভব বলিতে হইবে। বিশেষ বিশেষ ঘটনার ব্যাখ্যা তাহাদ্বারা সম্ভবপর 
হইলেও, সমগ্র বিশ্বের ব্যাখ্যা তাহাঘার] হয় না। আবার কারণঘার] বিশেষ বিশেষ 
ঘটনারই কি বাস্তবিক সন্তোষজনক ব্যাখ্যা হয়? কঠিন পদার্থ উত্তাপে গলিয়! যায়, 
তরল পদার্থ শৈত্যে জমিয়! যায়| উত্ত'প বা শৈত্যকে গলিয়! যাওয়া! ও জমিয়। যাওয়ার 
কারণ বল! হইয়া থাকে। কিন্তু কেন তাপে কঠিন পদার্থ গলে, এবং শৈতো তরল পদার্থ 
জমে? এইরূপ ঘটে, অমর! দেখিয়া থাকি, কিন্তু না ঘটিলেও পাৰিত। স্থতরাং জগতের 
সন্তে/ষজনক ব্যাখ্যা করিতে হুইলে, তাহার কাবণের অনুসন্ধান ন1 করিয়! অন্ত উপায়ের 
বিষয় চিন্তা করিতে হইবে | দেখাইতে হইবে, ষে ষাহাকে আমরা জগৎ বনিয়৷ জানি, 
তাহা যুক্তিযুক্ত, তাহাতে অযৌক্তিক কিছু নাই। যাহার! এক মঙগলময় সর্বশক্তিমান 
পুরুষঃবর্তৃক জগৎ হই হইয়াছে বলিয়। জগতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহারা 
জগতে অমঙ্গলের অস্তিত্ব তেন রহিয়াছে, তাহ! বঝাখ্যা করিতে পারেন নাই। মঙ্গলময়ত্ব 
এবং পর্বশক্তিমন্তার সহিত অমঙ্গলের সামঞ্জন্ত কোথায়? সুতরাং দেখ! বাইতেছে, 
জগতের ব্যাখ্যার জন্ত প্রয়োজন প্রজর | জগতের প্রথম তত্ব শক্তিমূলক কারগ নহে 
গ্রজ্ঞ। ব| যুক্তি-মুলক কারণ, ইহ! দেখইতে হইবে। প্রজ্ঞা হইতে জাতের উদ্ভব 
এবং প্রজ/র নিয়মানলারে ইহার অভিব্াকি হইয়াছে, এবং ইহার মধ্যে প্রজ্ঞা-বিরোধী, 
ধুকি-বিরুদ্ধ কিছু নাই, ইহ। দেখাইতে হইবে | শক্তিমূলক কারণ হইতে কার্যোর উৎপত্তি 
কেন হয়। তাহা! আমর! যুঝিতে গারি গ1। কিন হুজিদ্বান! চীঘাংস! কিরূণে হুয়। তাহ 
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মপষ্ট বুঝিতে পারি। উত্তাপরূপ কারণঘ।র! স্বর্ণ কেন বিগলিত হয়, তাহ! বুঝি না।* কিন্ত 
সমবান্ধ ত্রিভুজের তিন কে।ণ কেন সম।ন হয়, তাহ! বুঝিতে কষ্ট হয় না। শক্তিমূলক কারণ 
হইতে কার্যের উৎপত্তিতে কোনও অবশ্তত। অথব! নিম্ুতি নাই, কিন্তু যুক্তি অথবা 
উপপত্তি এবং উপপন্ন বিষয়ের মধ্যে অবশ্ঠতা বর্তমান। উপপত্তি এবং উপপরের মধ্যে 
যে সম্বন্ধ, তাহ! অবশ্টক। তাহার অন্তথ| সম্ভবপর নহে। আমরা বর্দি জগতের মন 
একটি প্রথম তত্ব আবিষার করিতে পারি, যাছ। হইতে জগতের আবিউবি তর্কশাস্স্ের 
নিয়মে অব্শ্যত্ত।বী--যে জগৎ আমর] জানি, তাহ।র আব্রব নিয়ত, এবং সে জগৎ ভিন্ন অন্ত 
প্রকারের জগতের তাহা হইতে আবির্ভাব অসম্ভব, তাহ! হইলেই জগতের ব্যাখ্যা হয়। 
গ্রথম তত্ব হইতে তর্কের শিয়মানুমারে জগতের অস্তিত্ব উপপরন করিতে হইবে । হেগেল 
তাহাই করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আরিস্টটল যখন বলিয়াছিলেন, যে জগতের প্রথম তত্ব 
কালে জগতের পূর্ববর্তী নহে, কিন্তু তর্কের নিয়মে পূর্ববর্তী, তখন তিনিও তর্কের নিয়মেই 
জগতের ব্যাখ। করিতে চাহিয়াছিলেন। 


প্রজ্ঞা কি? 
কিন্তু এই প্রজ্ঞ!, এই যুক্তি কি? প্রথমতঃ ইহ] কোনও বস্ত নহে। জগতে বস্ত 
অনেক আছে; তাহাদের অনেকগুপি জড় বস্তু, অনেকগুলি মানবিক বস্ত। তাহারা 
সকলেই বিশিষ্ট বস্ত। কিন্তু প্রজ্ঞ। কোনও বিশিষ্ট বস্ত নহে-_-তাহা বিশি্ই বস্তর অস্তিত্বের 
যৌক্তিক কারণ। বিশিষ্ট বস্তর অবস্থান দেশ ও কালের মধ্যে, কিন্তু প্রজ্ঞ। দেশ ও কালের 
অতীত। দ্বিতীয়তঃ গ্রজ্ঞ। মাবিবিক | দেশ ও কালে অবস্থিত বস্তমকল হইতে ইহার ন্বতন্ত 
অস্তিত্ব নাই। চিস্তাতে আমর! যুক্তিকে বন হইতে পুথক করিতে পারি, কিন্ত বস্ত হইতে 


বিচ্যুত যুক্তি একট! নিরাধার গুণমাত্র, তাহার দেশ ও কালে অস্তিত্ব নাই। সমবাহ 
ক্ষেত্র বঙ্জিত সমবাহ্ত্বের অস্তিত্ব নাই সুন্দর বন্ত-বর্জিত সৌন্দর্যের অস্তিত্ব নাই। বস্ত-বর্ছিত 


গুণ সার্রিক। জগতে অধিষিত প্রজ্ঞ।ও সার্ব্বিক। প্রজ্ঞই জগতের থম তত্ব; তাছাই 
অনঙ্গ। 


" প্রজ্ঞার গতিশক্তি 
তর্কের ষে প্রক্রিয়।১, ভাহাকেই যুক্তি বল! যায়। (১) সকল জবাফুল জুন্দর, (২) 
কতকগুলি জবাফুল লাল; (৩) স্থতরাং কতকগুলি ললবন্ত সুন্দর । য়ে প্রণালী-ক্রমে 
পূর্ববর্তী ছুইটি বাক্য হইতে তৃতীয় বাক্যটি উদ্হৃত হইল, তাহাকে যুক্তি অথব! তর্ক 
বলে। কিন্তু উপরি উক্ত তিনটি বাক্যে ব্যবহৃত সমস্ত শবধই নার্ধিক। স্থৃতরাং যুক্তিকে 
সার্ব্বিকের সমাবেশ বল! যায়।' কিন্তু এই সমাবেশ নিশ্চল নহে । ইহা! গতিশীল; এই' 
সমাবেশের মৃধ্যে এক সার্বিক ছইতে আমর! অন্ত সার্বিকে উপনীত হই॥ এই 
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গতিই ধুক্তির গতি। হেগেলকে বুঝিতে হইলে যুক্তির এই গতি ভাল করিয়া বুঝিতে 
হইবে। ' 


সার্বিক দ্বয়ংনিষধ যুক্তি 


আপতি হইতে পারে, যে জগতের প্রথম যৌক্তিক কারণের আবিফার যদি সম্ভবপর 
হয়, তাহ! হইলে শক্তিমুলক প্রথম কারণের বিকৃদ্ধে ষে আপত্তি উথিত হয়, ইহার বিরুদ্ধেও 
তো সেই আপত্তি উ্থিত হইতে পারে। কিন্তু যে যুক্তি সমগ্র জগতের কারণ, তাহ 
কোনও বিশেষ যুক্তি নহে, তাহ! সার্বিক যুক্তি অথবা গ্রন্তা। জগতের কোনও বিশেষ ঘটন! 
আময়! একট! যুক্তিদ্বার! ব্যাখ্যা করিতে পারি। সেই যুক্তি-বলে প্রমাণ করিতে পারি, 
যে উক্ত ঘটনা যুক্তিযুক্ত। উক্ত যুক্তিরও স্বতন্ত্র যুক্তি, এবং শেষোক্ত যুক্তিরও যুক্তি 
আছে। কিন্তু সমগ্র জগতের উৎপত্তির যৌক্তিক কারণ এতাদুশ বিশেষ যুক্তি নহে; 
তাহা সার্বিক যুক্তি। সেই জন্ত তাহার ব্যাখ্যার জন্ত অন্য যুক্তির প্রয়োজন হয় না) 
তাহ! ম্বয়ং লিদ্ধ। এই জন্যই ম্পিনোজ! তাহার প্রথম কারণ 5019997109কে নিজের 
কারণ ঝলিয়াছিলেন। শ্পিনোজ! অবশ্য প্রন্ঞ। অর্থে 9005051106-শব্ষ ব্যবহার করেন 
নাই|] তাহাকে নিজের কারণ-_ন্ববসৃ--বলিয়। তিনি কারণাস্তবের পরিহার করিয়ছিলেন। 
কিন্তু প্রজ্ঞার বেলায় তাহার পূর্ববর্তী যুক্তির প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। প্রজ্ঞ! নিজেই 
নিজের যুক্তি--ম্ব-প্রকাশ। তাহাকে প্রকাশ করিতে অন্ত কিছুর প্রয়োজন হয় না। 


বিশুদ্ধ চিস্ত! ও মিশ্র সার্বিক 

হেগেলের প্রথম তত্ব কি, তাহা বুঝিতে হইলে বিশ্তদ্ধ চিন্তা ও মিশ্র পা্িবিক 
কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে হইবে । যে চিন্তার সহিত ইন্্রিয়-সংস্পর্শ নাই, তাহাই 
বিশুদ্ধ চিন্তএ বৃক্ষ, পর্বত, পুষ্প প্রভৃতি বস্তুর প্রত্যয় চিন্তা বটে, কিন্তু বিশুদ্ধ চিন্ত! 
নছে। কেননা তাহাদের প্রতায়ের সহিত রূপ-রস-গন্ধ প্রভৃতি ইন্ত্রিয়ার্থের সংশ্রব 
আছে। (১) বকলশ্মান্ুষ মরণশীল; (২) সক্রেটিন হনন"্একজন মানুষ; (৩) স্থতরাং 
সক্রেটিস হন মরণনীল। এই 9711951597এর যুক্তির মধ্যে কতকগুলি প্রতায় ইন্দিয়ার্থের 
সহিত সম্বন্ধ। মান্য, মরণনীল, সক্রেটিস, ইহাদের প্রত্যয় ইন্দ্রিয়ার্থের প্রত্যয় । কিন্ত 
(১) পকল মহয়প;) (২) কোন একটি মহ্য়ল। (৩) সুতরাং কোন একটি সহয়প। 
এই 95119£1910এর সহিত ইন্দ্িঘার্থের সংশ্রব নাই! ইঞাদের মধ্যে “সকল”, 
প্ছয়” এবং “কেন একটি”, এই শব তিনটির প্রত্যয় সার্বিক এবং ইন্দ্রিয়ার্থ-বর্জিত 
বিশুদ্ধ প্রত্যয় | 

প্রেটে! তাহার সামান্ত-জগং-দঘার! জড় জগতের ব্যাধ্যা করিয়াছিলেন। তাহার 
সামান্ত জগতে সকলগ্রকার সাব্বিকই আছে। বিশুদ্ধ ও মিশ্র যাবতীয় সাব্বিকই সে 
জগতের অধিবাসী । সেখানে যেমন বৃক্ষ, পর্বত গো» অখ, মানুষ প্রভৃতির প্রত্যয় আছে, 
তেমনি ক্যাপ্টের ক্যাটেগরিগণও আছে। হেগেলের মতে জগতের প্রথম কারণের মধ 


নব্য বর্শন-্*হেগেল  ৪হ্& 


মিশ্র লাধ্বিক নাই। ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শ-বর্জিত সাবিবকদিগের সংছানই ত'হার মতে জগতের 
গ্রথম তত্বব! আদি কারণ। 


সত্তা ও বোধের অভেদ' 

যে লকল ক্যাটেগরি হইতে স্তায়ের নিয়মে এই জগৎ উদ্হৃত হইয়াছে, তাহার! 
জগতের পূর্ববন্তী। কিন্তু এই পূর্ববর্তিত| কালিক নহে, নৈয়ান্িক। তাহারা ন! থাকিলে 
আমাদের কোনও জ্ঞানই সম্ভবপর হইত না, সুতরাং জগৎ থাকিত না) কেননা 
জগতের যে অভিজ্ঞত! আমাদের আছে, তাহ।ই আমাদের জগৎ। তত্ব্যতিরিক্ত কোনও 
জগতের অন্তিত্বনাই। সত্1১ ও বোধ২ অভিন্ন। প্রত্যেক বস্ত যে কতকগুপি সামান্ 
অথব1 সাব্বিক প্রত্যয়ের সমষ্টিমাত্র, প্লেটোর দশনের আলোচনার সময় তাহ! প্রগণিত 
হইয়াছে। লামান্ত প্রত্যয়ের অতিরিক্ত কোনও স্ব-গত বস্তুর অস্তিত্রকল্পন। যে অযৌক্তিক, 
তাহাও দেখানে! হইয়াছে । সুতরাং এই জগৎ সার্ববকদিগের সমষ্টি, এবং লাধ্বিকগণ 
জ্ঞানের রূপবিশেষ। কিন্তু তাই বলিয়৷ তাহার! মনের স্য্ট নহে। তাহাদের মনের 
বাহিরে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অছে? কিন্ত সেই আস্তত্ব দেশ ও কালে অস্তিত্ব নহে। লাধ্বিকের। 
যখন দেশ ও কালে প্রকাশিত হয়, তখনই জগতের আবির্ভাব হয়। 


ক্যণ্টের ও হেগেলের ক্2ুটেগরি 

“গ্রকারণ্গণ হেগেলের অসঙ্গ, তাহারাই জগতের প্রথম তত্ব, তাহাদিগের হইতেই 
এই জগতের 'উদ্ভব হুইর়াঁছে। ইহাদের সমবারই প্রজ্ঞা। ক্যাণ্ট মাত্র দ্বাদশটি 
£প্রকারেশ্র নাম করিয়াছিলেন, কিন্তু হেগেল আরও অনেক *প্রকারেশ্র উল্লেখ করিয়াছেন 
ক্যাট তাহার প্রঞ্কারদিগের মুধ্যে কোনও সম্বন্ধ প্রদর্শন করেন নাই। হেগেল 
দেখাইয়াছেন, ষে প্রত্যেক প্রকারের মধ্যে অন্তান্ত প্রকার অস্তসিবি্ট। এই সকল 
প্রকার ব| 0262০: পরম্পর মিলিত হুইয়! একত্বে পরিণত হইয়াছে, তাহাদের একত্বই 
প্রজ্ঞা, এবং প্রজ্ঞাই জগতের মূল তত্ব। ইহাই হেগেলের, 1:0£10এঞ প্রতিপাদিত 
হইয়াছে । পরবর্তী গ্রন্থে কিরূপে এই মূলতত্ব হইতে জগতের উদ্ভব হুইয়াছে, হেগেল 
তাহ! প্রদর্শন করিয়াছেন। 

গেগেল অদ্বৈতবাদী, কিন্ত প্লেটোকে অধৈতবাদী বল! যার ন|। প্লেটোর প্রত্যয়-জগৎ ও 
বাস্তব জগৎ পাশাপাশি অবস্থিত। প্রত্যর-জগৎ হুইতে বান্তবজগৎ কি প্রকারে উদ্নৃত হর, 
তাহ! তিনি দেখাইতে পারেন নাই। তাহার প্রত্যয়-জগতে অসংখ্য প্রত্যয় বর্তমান; তাহার! 
উচ্চ-নীচ-ক্রমে শ্রেণীবদ্ধ হইলেও, উর্ধতন প্রত্যয়ের মধ্যে যে নিয়তন প্রতায় সন্নিবিষ্ট, তাহা তিনি 
দেখান নাই। দেখানোও সম্ভবপর ছিল না। লাল, নীল, সবুজ, পীত প্রভৃতি বর্ণের 
লামান্ত "বর্ণের" প্রতায়। কিন্ত বিভ্িনন জাতীয় বর্ণের সাধারণ ভাগই, “ব্ণ”--তাহাদের 
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সামা এই সামান্তের মধো বিভিন্ন বর্ণের অস্তিত্ব নাই। ত্থৃতরাং বর্ণ-সামান্ত হইতে 
কিরূপে বিভিন্ন বর্ণ উদ্ভূত হয়, তাহ] দেখানো সম্ভবপর ছিল না। হেগেলের সামান্ডতের 
ধারণ। প্লেটোর সামান্তের ধারণ হইতে ভিন্ন। হেগেলের “গণে”্১ র এর মধ্যে "প্রজাতি২০ 
এবু তাহাদিগের বিশেষ বিশেষ গুণ৫ অন্ুপ্রবিষ্ট । প্লেটোর সামন্ত বন্তত্বহীন, হেগেলের 
সামান্ধ স্থুল। 


প্রথম ক্যাটেগরি 

পুর্ব্বে উত্ত ইহ্য়।ছে, ক্যাণ্ট ক্যাটেগরিদিগ্গের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধের 
নির্দেশ করেন নাই। কিন্তু হেগেল তাহাদিগকে যুক্তির বন্ধনে বদ্ধ বলিয়াছেন। তিনি 
"সত্ু/কে* প্রথম ক্যাটেগরি ব! প্রকার রূপে নির্দেশ করিয়া, তাহ! হইতে ক্রমান্থুলারে 
অন্তান্ত ক্যাটেগরি উদ্ভূত বণিয়াছেন। "সত্তা যাবতীয় ক্যাটেগরির মধ্যে সাব্বিকতম | 
কোনও বস্ত হইতে তাছার সমস্ত গুণ পৃথক করিয়া লইলে যাহ! অবশিষ্ট থাকে, তাহ 
সন্ভামাত্র। জড়ীয় ও মানশিক যাবতীয় বস্ত সত্তাবান্‌, স্থতরাং তাহার! সতত! সামান্োর 
অন্তগত। দসতা? যাবতীয় বস্তর মধ্যে সাধারণ; বস্তর পরিমাণ, গুণ, কারণ, বস্তত্ব গ্রভৃতি 
সকলের মুলে তাহার সত্তা। কোনও বস্ত আছে প্রথমে এই বোধ না হইলে, তাহ|র 
পরিমাণ, গুণ ও কারণের কথ! উঠিতেই পারে না । হেগেল এই সত্ব। ক্যাটেগরি হইতে 
কিরিপে অন্ান্ত ক্যাটেগরির উদ্ভাবন করিয়াছেন, পরে দেখিতে পাওয়! যাইবে। কিন্ত 
তাহার পূর্ব্বে হেগেলের আর একটি উক্তির অর্থ বোধ প্রয়োজন। 


বিপরীত পদার্থের অভিন্ত। 

হেগেল বলিয়াছেন, যে সকল বস্ত্ব বিপরীত, ভ্হার! অভিন্ন। ইহার অর্থ সহজে 
বোধগম্য হয় নু। পপত্তা” ও “বোধের” অতিন্নতা-সম্বন্ধে পূর্বে যাহ! বলা হইয়াছে, 
তাহ! বুঝিতে পারিলে এই উক্তির অর্থ ম্পই হইতে পরে । কোনও বস্তু ও তৎসন্বন্ধীর 
চিন্তা অভিন্ন--ইহায় অর্থ বিষদী ও বিষয়ের মধ্যে কোনও ছুরতিক্রম্য বিভেদ নাই। 
কেননা, বিষয় বিষরীর মধ্যে বর্তমান। বিষয় বিষয়ী হইতে স্বতন্ত্র--ইছার অর্থ এই, ষে 
বিষয়ী আপনারই এক অংশ আপন! হইতে বাহির করিয়! আপনার সম্মুখে স্থাপিত করে। 
প্রস্তর খণ্ড যে আমার বাহিরে অবস্থিত, তাহাতে লন্দেহ নাই। ইহা! অনাত্ব!। ইহ।ই 
বিষন্মী ও বিষয়ের শ্বাতন্ত্র । বিষ্ত গ্রস্তরথণ্ড তো কতকগুলি প্সামান্তের” সমাবেশের 
অতিরিক্ত কিছু নছে। আবার স্লামান্ত”গকল চিস্তামাত্র। স্থতরাং প্রস্তরথণ্ড চিস্তার 
অন্তর্গত--চিস্তার একত্বের মধ্যে অবস্থিত। ইহা! চিন্তার বাহিরে অবস্থিত নহে, এবং সেই 
'অর্থে আমার বাছিরে অবস্থিত নহে। ইহাই জ্ঞান ও সত্তার অভেদ। এই জন্তই হেগেল 
ঝলিয়াছেম, গচিস্তা ও তাহার বিষয়ের মধ্যে ষে ব্যবধান, চিন্তা তাহ] অতিক্রম করিয়] বায়" 
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অর্থাৎ চিন্তা ও তাহার বিষয়ের মধ্যে যে ব্যবধান, তাছ। বিপুপ্ত হর, উভয়ে এক হুইয়! যায় 
উভয়ের মধ্যে যে বাবধান, তাঙ্থা চিন্তার মধ্যেই বর্তমান। বিষয় ষদি চিন্তার একত্ব হইতে মুক্ত 
হইয়! বাছিরে যাইতে সমর্থ হইত, তাহ! হইলে 'অজ্ঞেন্ন বস্ততে পরিণত হইত, কিন্তু তাহা! 
অলসম্ভব--অজ্ঞের কিছুই নাই। গণ হইতে প্রজাতির উদ্ভাবন করিতে হুইলে, গণ এবং 
প্রজাতির মধ্যে ষে পার্থকা, ( প্রজাতিয় বিশেষ লক্ষণ ) তাহ! গণে ষে।গ করিতে হয়| বপরীপ- 
সামান্তের সহিত নীল লোহিত ও পীতবর্ণের বিশেষত্ব যোগ করিলে, নীল, লোহিত ও গীত 
প্রভৃতি বর্ণের উদ্ভব হয় । হেগেল বলেন, যে গণের মধ্যে যে বিশিষ্ট লক্ষণ নাই, ইহা! সম্পূর্ণ 
সত্য নছে। আমাদের বুদ্ধিতে ধারণ! হয়, ষে সতত" এবং অসত্ার মতে! ছুইটি সম্পূর্ণ বিপরীত 
পদার্থ পরস্পরের বাহিরে অবস্থিত, তাহাদের একটির মধ্যে অন্টির অস্তিত্ব নাই। প্রজ্ঞাতেও 
প্রতীত হয়, যে তাহার! পরস্পরের বাহিরে বর্তমান। কিন্তু প্রজ্ঞতে ইহ1ও প্রীত হয়, 
যেপরল্পর বিপরীত পদার্থের এই বাহ্ত্বই একমাত্র সত্য হে । তাহার! যেমন পরস্পরের 
বাছিরে বর্তমান, তেমনি তাহার! অভিন্নও বটে! এই সত্য আবিফর করিয়! হেগেল 
গণ হইতে প্রজাতির উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। গণের যাহা সম্পূর্ণ বিপরীত, তাহ!কে 
01761611619 গণ্য করিয়াই ইহ! সম্ভবপর হইয়াছে । গণ হইতে প্রজাতির উদ্ভাবন 
করিতে হইলে গণের অবচ্ছেদ প্রয়োজন | হেগেল বলিলেন, যাবতীয় অবচ্ছেদ যেমন 
নেতিবাচক তেমনি যাবতীয় নেতিবচনও অবচ্ছেদে। গণের সম্পূর্ণ বিপরীত তাহার 
নেতিবচন। ম্ুৃুতরাং এই নেতিবচন যুক্ত হইলে গণ অবচ্ছিন্ন হই! পড়ে, এবং প্রঙ্গাতির 
উদ্ভব হয়। পরস্পর বিরোধী পদার্থের অভিন্নতা চিন্তার জগতে এক অতি ছুঃসাহলিক 
কল্পনা । এই করনাতারা হেগেল অনেক সমস্তার সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 
কি হেগেলের এই মত সম্পূর্ণ নৃতন নহে। বৈদাস্তিক, এপিয়াটিক, প্লেটিনাস্‌ এবং 
ম্পিনোজ! সকলেই জগতের বহুত্বকে একত্বে পঠিধত করিয়াছেন। যাহা বহরূপে প্রতিভাত 
হয়, তাহ! বস্তুতঃ এক ও অভিন্ন, ইহাই ত|হাদের মত। বহু ও এক পরম্পরের বিপরীত। 
সুতরাং তাহারাও পরম্পর বিপরীত পদার্থের একত্ব ত্বীকার করিয়াছেন । হেগেল এই 
মতকে একটি বিশিষ্ট নৈয়ারিক মত রূপে প্রকাশিত করিদ্নাছেন মাত্র। সর্বেখরবাদী 
সমস্ত দাশনিক গ্রস্থানে "এক হইতে প্বহর” আবির্ভাব স্বীকার কর! হইয়াছে । এই 
এক+ অসীম | অসীম আপনার মধ্য হইতে সলীমের সৃষ্টি করিয়। নিজে সসীমের সহিত 
এক হুইয়! যায়, ইহাই এই সকল দর্শনের অন্তনিছ্িত মত। বিপরীত পদার্থের অভিন্নতাই 
ইহার গুড় অর্থ। হেগেল বিপরীত পদার্থের অভিরত স্বীকার করিয়াও, তাহাদের 
ভেদ অস্বীকার করেন নাই। তাহার মতে তাহার! বিভিন্ন হইয়াও অভিন্ন । বিভিন্নত| ও 
অ্তিরত৷ উভগই সতা। 


ভ্রিভজী রয় প্রণালী বা ঘন্ধমুঙগক পদ্ধতি 
এই প্রথ।লী হেগেলের আবিষ্কীত নহে । নব্-দর্শনে ফিকুটে প্রথম এই প্রগালীর 
ঘ্যাধহার করেন। ইহ! ভাল রূপে না বুঝঞো, হেগেলের দর্শন যোধগমা হয় না। সন্তা- 


6৩২ :_ পরশ্চান; দর্শনের ইতিহাগ 
ক্যাটেগরি হইতে গ্ন্তান্ত কযাটের্গরির আবিষ্কারে ছেগেল এই গ্রধালীর বাবহার করিয়াছেদ। 
যাবতীয় 'প্রতায়ের মধ্যে লার্ধিকতম প্রতার সত্তা। লতার রূপ, রল, গন্ধ, স্পর্শ, শব, 
কোনও গুণ নাই। ইন্থার সংখ্যা নাই, পরিমাঁণ নাই, কিছুই নাই। ইহা কেবণ লত্তামাত্র। 
ইনার মধ্যে কোনও অবচ্ছেদ"নাই। কিন্তু জাগতিক যাবতীয় বন্ত গুণদ্বার1! অবচ্ছিন। 
নিগুপ অনবচ্ছিন্ন সাবিবিক সন্ত হইতে কিরপে এই সগ্ুণ অবচ্ছিন্ন বব! বিভক্ত জগতের 
উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা দেখাইবার জন্ত হেগেল প্রথমে সত্ব! ক্যাটেগরি হইতে অন্ঠান্ত 
ক্যাটেগরির উদ্ভাবন করিয়াছেন। সম্ভ-রূপ সর্োচ্চ গণ হইতে প্রথমে একটি প্রঙ্গাতির 
উদ্ভাবন, সেই প্রজাতি হইতে অন্ত প্রঙ্গাতি, তাহা হইতে অন্ঠ প্রঞ্জতির উদ্ভাবন, 
এইরূপে ক্রমশঃ বিশিষ্ট হইতে বিশিষ্টতর প্রপ্গাতির এবং অবশেষ বিশিষ্ইতম বস্তুতে 
উপনীত হওয়া ষায়। গণ এবং প্রজাতির মধ্যে ষেপার্থকা, গণে তাহ! ফোগ করিলেই 
প্রজাতি প্রাপ্ত হওয়া যায় । জন্তু ও মান্গষের মধ্যে পার্থক্য মানুষের গ্রজ্ঞাবত্ত।। জস্ততে 
প্রজ্ঞাবত্ত যোগ করিলে মানুষ প্রাপ্ত হওয়! যান়। সুতরাং সত" হইতে কোনও নিম্নতর 
ক্যাটেগরির উদ্ভাবন করিতে হইলে সত্তার সহিত নৃতন কিছু যোগ কৰিতে হইবে। 
যাহ1 যোগ করিতে হুইবেঃ তাহাই হইবে নৃতন ক্যাটেগরির বিশিষ্ট লক্ষণ 

সত্তার সম্পূর্ণ বিপরীত অ-সত্তবা। সত্তা ও অসত্ব! 'অবিনাভাব-সপ্বন্ধে আবন্ধ। 
কিন্ত সত্তা ও অসত্ত। সম্পূর্ণ বিপরীত হইলেও, হেগেল প্রমাণ করিয়াছেন, যে উভয়ে অভিন্ন। 
কেন না সত! নিগুণ) যাহা! পিগুণ, বাহার রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি কিছুই নাই, বাহার 
সংখ্যা নাই, পরিমাণ নাই, যাহার সহিত কোনও কিছুর সম্বন্ধ নাই, তাহার কল্পনা 
করাও অসম্ভব--তাহ! শূন্তমাত্র,_-তাহ1 অসত্ত! (000-736195)1 এইরূপে যাহ! ছিল “সত্ব, 
তাহ! অসত্তার মধ্যে প্রবেশ করে। আবার অসত্তার দিক হইতে বিবেচনা করিলে, 
যাহ! কিছুই নহে, তাহ।ই অপত্ত/। এই অনত্তাও শূন্যমাঅ। পূর্বে আমর! দেখিয়াছি, 
বিশুদ্ধ নিগুণ সত্তাও শুগ্তমাত্র। সুতরাং অসত্তা এই রূপে সত্তার মধ্যে প্রবেশ করে। 
সত্ত! ও অসত্তর এইভাবে পরস্পরের মধ্যে "প্রবেশ" হইতে “ভবন” ক্যাটেগরির উদ্ভব হয়। 
বণ অর্থ অসত্তর সত্তার মধ্যে প্রবেশ এবং সত্তার অনত্তার মধ্যে গ্রবেশ। অসত্ব হইতে 
সত্তার উদ্ভব এবং অলত্।র মধ্যে সত্তার খিলর়কে পারমিনিদিস “ভবন” নামে অভিহিত 
কগিয়/ছিলেন। সত্তর উদ্ভব হইতেছে “উৎপত্তি, এবং বিলয় হইতেছে শেষ অথবা 
অন্তর্ধন |” , ভবনের মধ্যে সত্ব। ও অনদত্তা উভয়ই বর্তমান] সত্তর লিত অলত! 
যুক্ত হইলে ভবনের উদ্ভব হয়। নুতরাং দেখ| যাইতেছে, হেগেল সত্তর লম্পূর্ণ বিপরীত 
ধাহা, বাহ! সপ্তার অভাববাচক, তাহাকেই ৫19616705 রূপে ব্যবহার করিয়া, তাহার 
নিয়ন্থ ক্যাটেগরি “ভবনের” উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই উদ্ভাবন €হগেলের "সথৃষ্ি? 
“গছ, তাহার বুদ্ধির খেল! নহে) ইহা! *আবিফার+, যাহ গুঢ় ছিল, তাহারই আবিফার, 
তাহার উদ্খাটন। নেতিবচনের যে আশ্চর্যজনক শক্তির কথা হেগেল বলিয়াছেন, ইহ! 
তাহাই--পরম্পর বিরোধী ক্যাটেগরিয় সমন্বর-সাধনঘারা নূতন ক্যাটেগরি উর 
ইহাই জিওদী নয় প্রণালী । 


মধ্য দশন-_ হেগেল ৪ 


ছেগেল সতত! হইতে আরম্ভ, করিয়! রহ-সংখ্যক ক্যাটেগরির আবার কাধছাছেমুচু 
তাহার সর্বশেষ ক্যাটেগরিয় নাম “অনল প্রত্যয়”১। কিন্তু একদিকে সর্বশেষ ক্যাটেগরি 
হইলেও, ইহা! সকলের প্রথমও বটে। সত্তা হইতে “ভবনের আবির্ভাবু হয়। স্তর 
ভবন সবর মধ্যে ছিল; ভবন ব্যতীত "সন্ত হইতে পারে না। হ্বতরাং ভবন সতার 
গ্রতিবন্ধং, ভর্খন সতার ভিত্তি, ইহা বলিতে হইবে। এ্রইরূপে ভবনের পরবর্তী সময় 
ভবনের ভিন্তি--অর্থাং ভবন ও সত্ব উভয়ের ভিত্তি। এই ভাবে অগ্রপর হইয়! সর্বশেষ 
সমঘ্বয়-_অঅলঙ্গ প্রত্যয়--যেমন তাহার পূর্ববর্তী সমন্বয়ের ভিত্তি, তেমনি তাহারও পূর্ববর্তী 
অন্তান্ত পকল সমম্বয়েরই ভিত্তি। সুতর।ং যাহ! ছিল সকলের শেষে, তাহ! সকল 
ক্যাটেগরির ভিততি-্ূপে সর্ব-প্রথম বণিক বিবেচিত হয়। হেগেলের এই ধারণার লছিত 
অরিস্টটলের মতের সম্পূর্ণ এঁক্য আছে। আরিস্টটলের রূপস্থীন উপাদানের কোনও 
অবচ্ছেদ নাই। হেগেলের বিশ্তপ্ধ সত্তার সহিত তাহ! অভিন্ন । ক্রমে ক্রযে অবচ্ছেদ- 
সমন্বিত হইয়। আরিস্টটলের বূপহীন উপদান উপাদান-হীন রূপে উত্তীর্ণ । আ।রিস্টটলের 
উপাদানহীন রূপ হেগেলের অসন্গ প্রত্যনন। এই অসঙ্গ প্রত্যয় সম্পূর্ণ বস্তবব-প্র।৫৩, বহছুধা 
অবচ্ছিন্ন এই বাস্তব জগৎ। আরিস্টটলের উপাদানহীন বপের দিকে সমস্ত সত্তার গতি। 
ইহাতেই গতির শেষ; শেষ হইলেও ইহাদারাই সমস্ত গতি নিয়ন্ত্রিত। এই অর্থে শেষ 
হুইয়াও ইহ সর্বপ্রথম । হেগেলের অলঙ্গ প্রত্যয়েই ক্যাটেরিদিগের অভিব্যক্তির শেষ 
পরিণতি । এই অর্থেই ইহা! শেখ হইরাও প্রথম। 

ছেগেলের ক্যাটেগরিদিগের হইতে অসঙ্গের উদ্ভব হইলেও, অসঙ্গ ও ক্যাটেগরিগণ 
অভিন্ন। ক্য।টেগরিগণ অসঙ্গের ধর্ম ণহে। ব্রাডলে হেগেলের অসঙ্গকে “40006210219 . 
99116 ০£ 1810001555 095501159 (রক্তহীন ক্যাটেগরিপিগের অলৌকিক নৃতা) 
ঝুলিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ক্যাটেগরিগণ রক্তহীন নহে--প্রজ্ঞার কল্পনামাত্র নছে। 
তাহারা সত্য। সমস্ত সত্যের প্রস্থৃতি প্রজ্ঞার ূপই ক্যাটেগরিগণ--তাছারাই অসঙ্গ। জগং 
€পই অলঙ্ধেগ্ঠ গ্রকাশ। 


হেগেজের দর্শনের বিভাগ 


ছেগেলের দর্শন তিণ ভাগে খিন্ভ্র'ঃ (1) লঙ্জিক €( তর্ক» (1) প্রকৃতির দর্শন এবং 
(177) আত্মা দর্শন। এই তিন লইয়। একটি ত্রন্নী। পর প্রত্যয় স্বরূপে যাহা, তাহাই লজিকে 
আলোচিত হুটয়াছে। পর প্রত্াশ্ম “নয়” | পর প্রত্যয়ের বিপরীত প্রকৃতি। ইহাই 
"প্রতিনঃ়" | এই নয় ও প্রতিনয়ের সমন্বয় হইক্জাছে আত্মার মধ্যে। হেগেলের এই 
প্রথম আবীর নয়, প্রতিনযর ও সমন্য়ের প্রত্যেকটি হইতে অন্ত ত্রয়ীর উদ্ভব হইয়াছে, এবং 
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8৩৪ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাগ 
এই সকল আ্ীর নর, গ্রতিনর ও সমস্থ হইতেও আবার অন্তান্ত আরী উদ্ভূত হইয়াছে। 
এই সবল ত্রশীই প্রথম ত্রয়ীর ( প্রতায়, প্রকৃতি ও আত্ম।) অন্তর্গত। লজিকে কেবল এই 
প্রথম ত্ররীর ”নয়”, পর গ্রতায়ের আলোচনা আছে। লঞ্ষিক তিন ভাগে বিভক্ত £ (১) সত্তা, 
(২) সার এবং (৩) সম্প্রত্যয়১। সত্তা, লার ও সম্প্রত্যয় লইয়! একটি ত্রয়ী । ইহাদের 
প্রত্যেকটি আবার ক্ষুদ্রতর ত্রয়ী-নমুহে বিভক্ত । এইরূপে প্রথম ত্রয়ীর প্রতিনয় প্রন্কৃতি, 
এবং সমন্বয় আত্মা, ক্ষুদ্রতর জন্ী-সমুহে বিভক্ত । তাহার! প্রক্কৃতির দর্শন, ও আত্মার দর্শনে 
আলোচিত হুইপ্লাছে। 

লজিকে বিশুদ্ধ লাবিবক প্রত্যয় অথব! ক্যাটোগিগণের বর্ণনা! আছে। এই ক্যাটেগরি- 
গণই জগতের প্রথম কারণ। হেগেলের দর্শনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে প্রক্কৃতি এবং আত্মার 
অর্থাৎ বাস্তব জগতের আলোচনা আছে। দেশ, কাল, অগগৈব জড়বস্ত, উদ্ভিদ এবং প্রাণী 
প্রকূ'তর অন্তর্গত. আত্ম! অর্থে মানুষের আত্ম, তাহা'ও বাস্তব জগতের একটি অংশ। 

পরপ্রত্যয় ম্বরীপে যাহ, তাহাই ক্য!টোরিগণদ্বার। ব্যক্ত হইয়াছে । পরপ্রত্যয় স্বীয় 
স্বরূপের বৈপরীত্য প্রাপ্ত হইয়! যাহ! হইয়াছে, তাহাই প্রকৃতি । পরপ্রত্য় এই বৈপরীত্য 
হইতে স্বরূপে প্রত্য।গত হইয়া! যাহা হইয়াছে, তাহাই আত্ম! । পরপ্রত্যয় শব দ্বিবিধ অর্থে 
হেগেল ব্যবহার করিয়াছেন! পরস্পর-সম্বদ্ধ ক্যাটেগরিদিগের সমষ্টি অর্থে ই! যেমন 
ব্যবহৃত হুইয়াছে, তেমনি লজিকে বণিত শেষ ক্যাটেগরি বুঝাইতেও ইহা ব্যব্হত হুইয়াছে। 
সর্বপেষ ক্যাটেগরির নাম অসঙ্গ প্রত্যর ৷ কিন্তু ইহ! যে মণ্ডলের অন্তর্গত, তাহাকেও পর্রত্যয় 
বল! হল্ন। শেষ ক্যা-টগরি অঙ্গ প্রত্যয় পুর্বতত্তী যাবতীয় ক্যাটেগপ্দিগের সমর, কেনন! 
ব্রিভঙ্গী নর-পদ্ধতির & নিয়মানুসারে শেষ কা!টেগরির মধো পূর্ববর্তী যাবতীয় ক্যাটেগঞ্িই 
বর্তমান সেই সকল ক্যাটেগরির একত্বই শেষ ক্যাটেগরি । স্ুুতর|ং বস্ততঃ পর প্রত্যয়ের 
এই দ্বিবিধ অর্থের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই। পরপ্রতয় এবং অসঙ্গ প্রত্যয়ের মধ্যে 
ভেদ নাই। * 

লজিকের পন প্রত্যয়ের বিপরীত গ্রক্কৃতি। সত্ব/ ও অসতার মধ্যে যে সম্বন্ধ পরপ্রত্যায় 
ও প্রকৃতির মধ্যের সম্বন্ধও তাহ।ই। কিন্তু সত্তা ও অসত্বা যেমন অভিননও বটে, তেমনি 
প্রকৃতি ও পররপ্রত্যয়ও অন্িনন। এখানে বিরোধের মধ্যে অভিন্নতা বর্তমান। আত্মাতে 
এই বিরোধের লমন্থঘ়। প্রকৃতি এবং পরপ্রত্যয়ের একত্বই আস্মা। আ্মাই দেশ ও কালে 
বর্তমান প্রজ্ঞ]। 

(১) বিষয়ী আত্মা, (২) বিষয় আত্ম! এবং £৩) অপসঙ্গ আত্মা, আত্ম।র দর্শনের এই তিন 
ভাগ। বিষয়ী আত বিভাগে নৃষত্, প্রতিভ।ন-বিজ্ঞ।ন ও মনোবিজ্ঞ।ণ অ৷লোচিত হইয়াছে। 
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* তন দর্শন হ্াতবাদের বর্ণনায় প্সপ্তভঙগী নয়ে”র বর্ণনা আছে। নয়. 
1881152 “বিচার” । সেখানে একই বস্ত-সম্বন্ধে )108:৫8:এর সাত রূপের কথা 
আছে। (৬৫০ 11700009610 (0 1110181 [13119300120 5 101, 8, ০, 
01096661056 ৪20 101. 0. 24, 0865 ০৪4৫) 


নবা ্নি--হেগেল ৪৩৫ 


বিষয়গত আত্ম! বিভাগে অলোচিত হইয়াছে, পরিবার, লমাজ, রাষ্ট্রনীতি প্রত্ৃতি | 
অনঙ্গ আত্ম বিভাগে কলা দর্শন ও ধর্ের দর্শন আলোচিত হইয়াছে । 

পরপ্রত্যন়, প্রকৃতি এবং আত্ম। এই জয়্ীর শেষ পদ আজকে পরগ্রত্য ও প্রকৃতির 
ভিত্তি বল! যা | সত্তার অব্যবহিত ভিত্তি ভবন, এবং শেষ ভিত্তি শেষ ক্যাটেগরি অসঙ্গ 
আত্ম! । সেই রূপ ন্থগত৯১ পরপ্রত্যয়ের ভিত্তি আত্মা । আব।র আস্থার ভিত্তি অনঙগ আত্মা। 
সতরাং এই অয আম্মা (বাছা নকল ভ্র্ীর শেষ গ্রস্ত অবস্থিত ) সকলের ভিত্ি। ইহ। যে 
কেবল বিষয়ী আত্ম! এবং বিষয় আত্মার ভিত্তি, তাহা! নহে; ইহ! প্রক্কতি এবং পরগ্রত্যয়ের ও 
ভিত্তি। স্থতরাং এই অলঙ্গ আয্াই জগতের চরম ভিত্তি। অনঙ্গ (1১৩ £7১50116 ) এই 
আত্মমই। অনঙ্গ ক্যাটেগরিদিগের সম, আখার মানবায্মওর শেষরণ অসঙ্গ আয্মাই অপন্থ। 
অলঙ্গ প্রত)য় (যাহাপরে বনিত হইবে) ও এই অন্ঙ্গ আত! অভি্। বাস্তব জগতের 
কারণ বস্ত ও কারণ ক্যাটেগরি ঘেমন অভিন্ন, বাস্তব কারণ যেমন ক্যাটেগরি কারণের 
বাস্তব রূপ, তেমনি অলঙ্গ আত্ম। অনঙ্গ প্রত্যয়ের বাস্তব রূশ; অলঙ্গ গ্রতায় অনঙ্গ আত্মার 
প্রত্যয় রূপ। কারণ বস্ত ও কারণ ক্যাটেগরির মধ্যে যে ভেদ, দ্রবা ও দ্রব্য ক্যাটেগরির 
মধ্যে যে ভেদ, অসঙ্গ আত্ম! ও অনঙ্গ প্রত্যয়ের মধ্যেও সেই ভে । হেগেলের মতে চিন্তা 
ও লত্ব। অভিন্ন, এবং দ্রব্য ও তাহার প্রত্যয় অভির । স্থতরাং অনঙ্গ আত ও অন 
প্রত্যয়৪ অভিন্ন। 

কিন্তু এই অপঙগ আত্ম ব্যক্তির আত্ম! নহে, মানবাত্ব। নছে। ইহ! মানব জাতিও 
নহে। পুর্ণতম আয।ই অসঙ্গ আত্মা। প্রত্যক মানবের মধ্যেই অসঙ্গ আহ! বর্তমান, 
কেনন! অনঙ্গ আত্মার আদর্শেই প্রত্যেক আত্ম! গঠিত। মানবাত্মর মধ্যে স্থার্থপরতা, 
যুক্তিহীন খেয়াল ও অন্ঠান্ত বৈশিষ্ট্য বত্তমান বলির! ত।হ! অপূর্ণ। কিন্তু অসঙ্গ আত্মা সর্বৃ্ত, 
পর্ণ/ল, প্রজ্ঞা বান, ক্নবন্ধ, নিরস্ত-নিধিল-দেধ-_তিনিই ঈখ্র | মানবাত্মা ঈশ্বরের সজাতীর, 
এবঃ প্রত্যেকের মধ্যেই ঈখরত্বের শক্যতা আছে, কিন্তু তাহা ঈখর নহে। খৃষধর্শে থে ঈশ্বরের 
কথ! আছে, ছেগেলের অলঙ্গ তাহা! নহেন। তিনি পুরুষ বটেন, কিন্ত অনীম, ললীম 
বক নহেন। 

(1) 
তর্কবিজ্ঞান 

লজিকে হেগেল বিশুদ্ধ স|বিবক প্রত্যয়দিগের আলোচন। করিয়াছেন। আরিল্উল, 
উলফ,ও ক্যান্ট যে সকল ক্যাটেগরির বর্ণনা করিয়াছিলেন, হেগেল তাহাদিগের পৰীক্ষা 
. করি যেগুলি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ নহে, তাহাদিগকে বর্জন করিয়াছেন, এবং কয়েকটি নুতন 
ক্যাটেগরির অধিফারকরিয়! লকল ক্যাটেগরির মধ্যে পারস্পূরিক স্ধ নির্ধারিত করিস্নাছেন। 

কাটেগরিগণ এক দিকে যেমন সকল চিন্তার ভিত্তি, তেমনি যাবতীয় বস্তরও ভিত্তি। 
তাহার! যেমন জ্ঞানের মৌলিক উপাদান, তেমনি বাহ্‌ পদ।র্থের অন্তস্থ মৌলিক তথ্বও বটে। 
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তাহার! আত্মিক ও প্রাকৃতিক জগতের মিলন-ক্ষেত্র। সত্য যধনিকাদ্বায়া আচ্ছাদিত 
( হিরগ্নয়েন পাত্রেণ সত্যন্তাপিছিতং মুখং)। ধবনিকামুক্ত সত্য--সত্য শ্বরূপে যাহা, তাহা ই-- 
লর্জিকের আলোঁচয বিষয়। রূপক ভাষার ব্যবহার করিয়া হেগেল বলিয়াছেগ, অগং-সৃষ্টির. 
পর্বের জীশ্বর যে সনাতন ম্বরূণে অবস্থিত ছিলেন, লঙ্গিকে তাহারই বর্ণনা আছে। সুতরাং 
লজিটকর ক্ষেত বন্তত্ব-হীন ছাত্নামাত্র। তাহ!তে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শবা-_ইক্জিয়গ্রাহ 
কিছুই-নাই। বিস্ত স্থণত্বত্জিতএই সকল ছায়াই বিশ্বের মূল তত্ব। তাহারাই এই বিশ্বের 
কাঠামো । সেই কাঠামোর মধ্যে এই বিশ্ব গঠিত। 

প্রথম ক্যাটেগরি সত্তা ও শেষ ক্যাটেগরি অলঙ্গ গ্রাতায়। পূর্ববর্তী সকল ক্যাটেগরি 
এই শেষ ক্যাটেগরির অন্ততূক্ত, যদিও তাহাদের হইতেই ইহার উত্তব। এই অসঙ্গ 
প্রতায়ই লজিকের আলোচ্য বিষয়। সেইজন্ত ইহাকে ল্জিকের প্রত্যয় নাম প্রদত 
হইয়াছে। শেষ ক্যাটেগরি অনঙ্গ গ্রত্যয়কে যখন যাবতীয় ক্যাটেগরির লমহ্িরপে গণ্য 
কর! হয়, তখন তাহাকে “লজিকের প্রত্যয়” বল! হয়। 

লজিকের আলোচা বিষয় প্রজ্ঞা। প্রজ্তার হই রূপ, আত্তর ও বাহ১। পুর্বে উত্ত 
হইয়াছে, পরস্পর সংবন্ধ ক্যাটে।গরিগণই গ্রজ্ঞ।। এই লকল ক্যাটেগরিরও ছুই রূশ-_. 
আস্তর ও বাহ। ক্যাণ্ট ক্যাটেগগিদিগকে প্রজ্ঞ/র আম্তর রূপ বল্ল গণ্য করিয়াছিলেন, 
কিন্ত হেগেল তাহাদিগকে জ্ঞান ও বাস্তবত! উভয়ের ভিত্তি বলিয়া বর্ণনা কতিয়াছেন। 
সৃতরাং ছেগেলের লজিক জ্ঞন-বিজ্ঞান২ এবং তন্ববিজ্ঞান৩ উভয়ই । 

হেগেল ক্যাটেগরিদিগকে তিন মণ্ডুলে বিভক্ত করিয়াছেন £ (১) লত্ত/ মণ্ডল (২) 
সার মণ্ডল: এবং (৩) সম্প্রত্যয় মণ্ডল। এই তিন মগ্ডলে মিলিয়া একটি ত্রয়ী। সপ্ত! যেমন 
একটি ক্যাটেগরি নাম, সত্ত/-অস্ভ'-ভবন, এই ত্রমীর অন্তর্দত গ্রথম ক্যাটেগারর নাম, তেমনি 
একটি মণ্ডলেরও নাম। এই মগুলের অন্তত ক্যাটেগরি দিগের মধ্যে সত্। একটি মাত্র 
কাটেগরি। সত্ব-মগ্ডুলের মধ্যে গুণ, পরিমাণ, শিিষ্টৎপরিমাপ গভূতি ক্যাটেগরি এবং 
তাহাদের অধীনগ্থ ক্যাটেগরিলকল বর্তমান। সত্তর মণ্ডলের অন্তর্গত ক্যাটেগরিগণ 
হহতঃ অনপেক্ষ অর্থাৎ স্পষ্টতঃ ত1ছাদের ধারণার জন্ত অন্ত কোন ক্যাটেগরির প্রয়োজন হয় 
না। কিন্তু সার মগুডলের অন্তর্গত ক্যাটেগরিগণ সাপেক্ষ । ইহ।র। যুগলাত্মক । এক 
এক যুগলের একটির ধারণা করিতে অন্ত এক্টি ক্যাটেগরির প্রয়োজন ; ফেজজন কারণ ও 
কাঁধ্য। এই মণ্ডলকে লার মণ্ডল বল! হইগাছে এই জন্ত, যে এই মণ্ডলের অন্তত ক্যাটেগরি- 
দিগের একটি অন্ত আর একটির অবিচ্ছে্ভ অংশ। যেমম কার্যের ভিত্ত কারণ, 
উপলক্ষণের ভিত্তি ভ্রব্য। তৃতীয় মণ্ডলের নাম “শন্প্রতায়” অথবা! 1960৫ | এই 
মণ্ডলের অন্তর্ত ক্যটেগরিগণ পরম্পরের সহিত সম্বন্ধ তাহাদের পরম্পরের 
বিভিন্ত! সুষ্প্। কিন্তু এই বিভিন্নতা স্থায়ী নহে। বুদ্ধিতে আখিভূর্তি হইগ়াই এই 


7590121০65৪ ৪0৫ 0%)০0৮৩ * 20155180192 
9 2156900115510 « 36111 5 125561706 * 2911012 


মব্য দর্শন--হেগেল ৪৩৭ 


বিভিন্নত। অন্তরহিত হয়| ক্যাটেগরিগণ বিভিন্ন রূপে প্রথমে প্রতীত হইলেও, অচিয়েই 
অভিন্ন রূপে গ্রতীত হয়। 


তেদাভেদব।দ 


ক্যাটেগপ্িগণ একদিকে যেমন অসঙ্গের বাচক, তেমনি বাস্তব জগতেরও বাচ্ছক। 
তাহারাই অনঙ্গ, আবার তাহারাই বাস্তব জগৎ। এই জগৎ অথব| ত।ছার অন্তর্গত কোনও 
বস্ত কি, তাঁছ! বুঝিতে হইলে ইহাদের প্রয়োজন । কোনও বস্ত ক, বুঝিতে হইলে প্রথমেই 
তাহা4 যে অস্তিত্ব আছে, ইন্থা বুঝিতে হয়__তাহাকে ”*ত্ত৮ ক্যাটেগন্দির অন্তন্ৃতি বলির 
বুঝিতে হয় । তাহার পরে বুঝিতে হয়, যে তাহ! একটি দ্রব্য; পরে বুঝিতে হয়, যে তাহ! 
“কারণ”, অর্থৎ তাহা হইতে কার্ধের উৎপত্তি হর়। পরে বুঝিতে হয় তাহার ”গ৭ ও 
“পরিমাণ” আছে, ইত্যাদি ॥ কিন্তু সর্বশেষ ক্যাটেগরিগুলিও ষে প্রত্যেক বস্তুতে গ্রয়োজা, 
তাহ! হদরঙ্গম কর! সহজ নহে। তহ৷ প্রমাণ করা হেগেলের দর্শনের উদ্দে। আমাদের 
লেরূপ দৃষ্টিশক্তি থাকণে দেখিতে পাইতাম, যে এই স্থল জগং অসন্গ প্রত্যয় ভিন্ন অন্ত 
কিছু নহে; এবং পরপ্রত্যয় ও আওত্ম। অভিন্ন। 

প্রত্যয় বণিতে বুঝায় চিন্ত! | “দ্রব্য” ক্যাটেগরি বলিতে ড্রৰোর প্রত্যয় বুঝায়। সকল 
ক্াটেগপিই প্রত্যয় অথব! আমাদের মনের চিন্ত। ব। ধারণ।। পরপ্রতায়ও চিন্ত! | 
ক্যাটেগরিগণ যাহা, তাহার চিন্তা বা প্রতায়ই পরপ্রত্যয়। ক্যাটেগরিগণ বখন 
চিন্তা ব! প্রত্যর, তখন পরপ্রত)য় চিন্তার প্রহার--ক্যাটেগরি-রূপ প্রত্যরগণের প্রতায় 
চিন্তার চিন্তা ।১ অনঙ্গ প্রতায় ক্যাটেগন্ও স্থল জগতে প্রযোজ্য-_-ইহার অর্থ জড়জগং 
চিন্ত। ব্যতীত অন্ত কোনও পদার্থ নহে । কো:ও বস্তুর অস্তিত্ব আছে, যদি বলা যার, তাহা 
হইলে হেগেলের *হ-ছ্ুপারে তাহার অন্তি নাই, ইহাও স্বীকার করিতে হুইবে। 
তাহ!র পরে তাহাকে “কারণ” “ড্রধ)” এবং ক্রমে ক্রমে অবশেষে অসঙ্গ প্রত্যন্ব বলির! 
স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপে লকল ক্যাটেগরিই লেই বস্তুতে প্রধুক্ত হইল। যে 
কোনও বস্বতেই *পাত্ত” ক্যাটেগরি প্রযোজা, তাহাতেই অলঙ্জ প্রত্যয় ক]াটেগরিও প্রযোজা, 
অর্থাং কোনও বিশিষ্ট বস্তই হউক, অথব! সমগ্র জগংই হউকঃ যাহারই অস্তিত্ব আছে, 
তাহা চিন্ত! অথবা আত্মা । প্রাতিভ1পিক জগৎ অসঙ্গ হইতে ভির কোনও বস্ত নহে, অসঙ্গের 
বাছিরে অবস্থিত নহে। কিন্তু এই অভেদের মধ্যে ভেদও আছে। অসঙগ ও জগতের 
মধ্যে ভেদ ও অভেদ উভয়েই আছে) এই ভেদাভেদ-বাদই হেগেলের মত । 


ক্যাটেগরিদিগের মূল্য 


সকল ক্যাটেগরিই লমগ্র জগৎ এবং তাহার অন্তর্গত বিশিষ্ট বস্ততে প্রযোজ্য হইলেও, 
তাঞাদিগের মূলোর তারতম্য আছে। জগতের অথবা বিশিষ্ট বস্তদিগের বর্ণনায় প্রত্যেক 


₹70708210 ০1 7150061 


৪৩৮ গাশ্টান্তা ধর্শনের ইতিহাস 
ক্যাটেগরি অপেক্ষা তাহার পরবর্তী ক্যাটেগরি অধিকতর উপযোগী, এবং সর্ধাশেষ 
ক্যাটেগরিঘার!ই কেবল, জগতের পরিপূর্ণ বর্ণনা সম্ভবপর হয়। কোনও বস্ততে "সত্ব 
ক্যাটেগৰির গ্রুযোগ করিলে, তাহা! আছে, এই মাত্র বল! হয়। ইহাছ্ারা সেই হত্তর 
সর্বাপেক্ষা! কম পরিচয় দেওয়া হয়| তাহার পরে যখন “ভবন” ক্যাটেগরির প্রয়োগ 
কর! হয়, তাহ|র পরিবর্তন হয় বলা হয়, তখন আর একটু বেণী পরিচয় দেওয়] হয়। যখন 
সেই বস্তর গুণের এবং পরিমাণের উল্লেখ কর! হয়, তখন আবও বেশী পরিচয় দেওয়া 
হয়| পরবর্তী প্রত্যেক ক্যাটেগরিঘার! ঘস্তটকে পূর্ব হইতে অধিকতর অবঙ্ছি্ কর! 
হয়, এবং প্রত্যেক ক্যাটেগরির মধ্যে পূর্ববর্তী ক্া।টেগরি বর্তমাণ থাকে বণিয়। ক্রমেই 
বন্ত-মধন্ধে অধিকতর জ্ঞানলাভ হয়। পরিশেষে যখন তাহাকে সর্বশেষ ক্যাটেগঞ্রি 
আনল প্রত্যয়” বলা হয়, তখনই তাঁছার পুর্ণ জ্ঞান-লাভ হয়। পারমিনিঙিদ্‌ অনঙ্গকে 
সত্তামাত্র বনিয়াছিলেন। তুল হয় নাই। কিন্তু অলঙ্গের পুর্ণ বর্ণনা হয় নাই। ম্পিনোজ। 
অসঙ্গকে দ্রবা বহিয়াছিলেন। ঠিকই বণিয়|ছিলেন, কিন্তু তাহাতেও পূর্ণ বর্ণন। হয় নাই। 
অনন্গকে যখন অসঙ্গ গ্রত্যর বল হয় , তখনই বর্ণনা সম্পূর্ণ হয়। 

সত্ব! মণ্ডলের ক্যাটেগরিগণ আমাদের প্র।ত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত হয়। প্রাত্যহিক 
জীবনে যে সকল বস্তর আমাদের প্রয়োজন, তাহাদের অস্তিত্, গুণ ও পরিমাণ জানিলেই 
আমাদের চলিয়া যায় । সার মণ্ডলের কাটেগরিগুলি ব্যবহৃত হয় বিজ্ঞ/নে। গুণ ও পরিমাণের 
প্রয়ো্গন যে বিজ্ঞানের নাই, তাহ! নহে । বস্তর শক্তি ও তাহার প্রক।শ--কা্ধয-কারণ, ক্রিয়া" 
প্রতীক্রয়া, দ্রবা ও তাহার বিকার প্রন্তুতি ক্যাটেগরিগুলি-জগতের বৈজ্ঞ/নিক জ্ঞানের জঙ্গ 
বিশেষ আবশ্তক | ইহাদের ছ।র! জগতের পুর্ণতর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়! যায়। ইহার! বুদ্ধির 
ক্যাটেগরি। | 

কিন্তু জগতের পূর্ণতম জ্ঞানের জন্ত প্রয়োজন সপ্রতায় মণ্ডলের অন্তর্গত ক্যাটেগরি 
দিগের। সংঘাত,১ গ্রাণ, উদদেশ্ত এবং অবশেষে পরী প্রত্যয় ক্যাটেগৰির প্রয়োগেই 
পুর্ণতম জন নস্ভবপর হয়। যাবতীয় বস্তই যে চিন্তা, সমগ্র জগৎ যে একটি গ্রাণবান আত্মিক 
সংঘাত, এবং ইহ! বুদ্ধির! চাগিত, এবং এই বুদ্ধি ষে উদ্দেস্ত্ের অভিমুখী এবং দর্ব্বশেষে ইহ। যে 
-আত্মা, ইহ যে পর প্রায় ভিন্ন অন্ত কিছু নহে, ইহাই বিশব-সনবন্ধে শেষ কথ|। এই জ্ঞানই দর্শন। 


দর্শনের অভিব্যক্তি 
হেগেল বলিয়াছেন, যে পূর্ববর্তী যাবতীয় দর্শন তাহার দশশনের অন্তর্গত । তাহার 
পূর্ব্বে ষে সকল দর্শনের উদ্ভব হইয়াছিল, তাছাদের উদ্‌ভব আকন্রিক নহে । তাহাদের মধ্য 
অভিব্যক্তির ক্রম দেবিতে পাওয়া যায়। এলিয়াটিকগণ অলঙ্গকে সত্তামাত্র বলিয়াছিলেন। 
হেগেলের অনঙ্গ সত্তা, কিন্ধু আরও কিছু । হেরাক্লিটাস “ভবনকেই” মূল তত্ব বলিয়াছিলেন। 
“ভবন” হেগেলের ছিতীর় ক্যাটেগরি । পরমাণুবাদিগণ পরমাণুকেই লত্য বলিয়াছিলেন। 
হেগেলের “আপনার নিকট ব্যক্ত সত্ত।”২ (যাহার মধ্যে এক, বহু এবং অ। বর্ষণ বিকর্ষণ ক্যাটেগরি 
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বর্থমান) ক্যাটেগরিই সেই তত্ব। স্পিনোজার “্র'য' হেগেলের সার মণ্ডলের অন্বর্গত। ইহা- 
দ্বার! প্রমাণিত হয়, যে পর প্রত্যয় আপনাকে বিভিন্ন দর্শনের মধ্যে কালে প্রকাশিত করে। 
লুতরাং আপ|ত বিরোধ থাকিলেও, সকল দাশনিক প্রস্থানই সত্য। দর্শনের ইতিহালে 
যাহা সত্য, জগতের ইতিহাসেও তাহ সত্য। জগৎ মন্ধ শক্তির ক্রীড়াক্ষেত্র নছে। প্রজ্ঞা 
কর্তৃক ইহার অভিব)ক্তি পরিচালিত। পর প্রন্যয়ের কার্ল গ্রকাশই ইতিহাল। এই 
অভিব্যক্তি যাৃচ্ছিক নহে। ইহা যুক্তি-কর্তৃক নিয়ন্ত্িত। 


5) 
জত্ত।ব।দ* 
এই খণ্ডে হেগেল সভ্তামণ্ডের অন্তর্গত সকল ক্যাটেগরির উদ্ভবের ব্যাখা 
করিয়াছেন। সত্তার অন্তর্গত প্রধান তিন কাটেগরি হইতেছে £ (১) গুণ, (২) পরিমাণ (৩) 
সমামুপাত। ইহাদের প্রত্যেকটি হইতে আবার অন্ত/ন্ত ক্যাটেগরি-্রয়ুর উদ্ভব হইয়াছে। 
অতি সংক্ষেপে হেগেলের এই উদ্‌ভাবন-গ্রণালী নিয়ে বণিত হইল। 


গুণ 


সত! ও অনত। সমান। নিগুণ সত্ব! শূন্তমাত্র | অনত্বাও শুন্ত। স্থতরাং উভয়ের 
মধ্যে ভেদ নাই। উভয়ের সমন্বয় হয় “ভবনের” মধ্যে। ভবন অর্থ যাহ! ছিল না, তাহার 
ঘটন-_পরিবর্তন। ভবন িবিধ_-উৎপত্তি ও লয়। অমত্তার স্ত্তয় পরিণতি উৎপত্তি, 
সত।র অসত্ার পরিণতি লয়। দেশ ও কালে অস্তিত্ব এবং সন্ত এক নহে। দেশ 
ও কালে অস্তিত্বের সহিত অন্ত বস্তগ সম্বন্ধ আছে। কিন্তু সত! সম্বন্ব-বজ্জিত, তাহ 
শুহুগভ । 

উৎপত্তি ও লয়ের সমস্থ শবিশিই-অবস্থা প্রাপ্ত সত্ত।২”। সত্ব! যখন জনত্ত'র মধ্যে 
গ্রবেশ করে, তখন হয় লয়। অসত্ত। যখন সম্ভার মধ্যে প্রবেশ করে, তখন হয় উৎপত্তি; 
পরিবর্তন। কিন্তু সত্ত/ ও অসত্তার মিলিত অবস্থা একট! বিশিষ্ট * অবস্থা, সত্তার 
অবচ্ছি় অবস্থা । ইহাই “গুণ” । কোনও বস্ত্র গুণকে সত্তা হইতে পৃথক কর! যায় না। 
করিলেই সে বস্তর অস্তিত্ব বিনষ্ট হয়। গুণরূত অবচ্ছেদ বস্তর আভ্যন্তরীণ অবচ্ছেদ। 
ইহাই বস্তর বাস্তবতা-_মীমাবন্ধ অবস্থা। গুণ দ্বিবিধ_-ভাবাত্মক ও অভাবাত্মক। 
লৌহের বর্ণ, ভার, কাঠিন্ত প্রভৃতি ভ।বাআক গুণ | আবার এই লকল গুণের আস্তত্বঘ।রা 
ইহাছের বিপরীত গুণের অভাবও ক্ুচিত হয়। এই অর্থে উহার অভাবাত্মক 
রটে। স্থতরাং গুণ একদিকে যেমন বাস্তবতা, অন্তদিকে তেমনি ব্যাতিরেকও বটে। বাস্তবতা 
ও নিতাত্ব এক নছে। ব্যবদির সত্তা--দেশে বিপ্ুমাঁনতা-যাহার আছে, তাহাই বাস্তব। 
হস্তর গুধকে ভাবাত্মকরপে তাহার ত্বরণ বলিয়। গণ) করিলে পাওয়। যায় “ম্ব-গত লত্ত?”১, 
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এবং অভাধায্মক গণ) করিলে, অন্ত ব্স্বর সহিত সম্বন্ধ ভাবে দেখিলে, প1ওয়! যায় “অন্ত সন্ধী 
সাং 1৮ মত্তা, বিশিষ্ট সত্ত। ও আপনার নিকট ব্যক্ত সত্তা--এই তিনটিই গুণের নিয় 
ক্যাটেগরি । , 

বিশিষ্ট সতার অন্তর্গত তিন ক্যটোগরির নাম £ গুণ, সীম! ও সত্য অনস্ত। সীমার 
অধঃস্থ তিন ক্যাটেগরির নাম সাস্ত, পরিবর্তন ও ভ।ক্ত অনস্ত। সাস্ত বস্ত অন্ত বস্তদ্ধারা-- 
তাহার বাতিরেকঘরা-_সীমাবদ্ধ। সেই বাতিরেক একটা হস্ত, তাহাঁরও গুণ আছে। 
সেই গুণদ্বারা তাহা লীমাবন্ধ। সুতরাং প্রথম (ভাবাত্মক )বস্ত দ্বিতীর ( অভাবাজক) বস্তুর 
ব্যতিরেক | যাহা ভাবাত্মক, এইভাবে তাহ! অভাব|জ্মক হয়, যাহ! অভাবাত্মক, তাহ! 
ভাবাত্মক হয়। কিন্ত এই পরিবর্তন প্রত্যর়গত, বস্তগত নহে । প্রত্যয় কিরূপে প্রত্যন়াস্তরে 
পরিণত হয়, ইহা! তাহারই উদ্াহরণ। পরিব্র্তন সশীমত্বের সহিত অবিচ্ছেন্ত সব্বঙ্ধে 
সম্বব্ধ। এই জন্ত সকল পদার্থের ধ্বংস হুয়। 


ভাক্ত অনন্ত ও সত্য অনন্ত 

সলীমের অন্তহীন পারম্পর্য হইতে যে অনস্তের ধ|রণা হয়, তাহ! গররুত অনস্ত নহে, 
তাহা ভাক্ত অন্ত, অভ্ভাবাত্মক অনন্ত। ১+২+-৩+৪..*এই শ্রেছী অন্তহীন হইলেও, 
প্রকৃত অসীম নহে। পরিবর্তনের পরে পরিবর্তন অনন্তকাল ধরিয়া চলিলেও, তাহ! 
প্রকৃত অনন্ত নহে । এই শ্রে়ীর প্রত্যেক পদটি সসীম। সসীমের সমষ্টি হইতে অনন্ত গ্রণ্ 
₹ওয়া বায় না। 

যাহা আপনাদারা ব্যবচ্ছিন্। অন্ত-কর্তৃক ব্যবচ্ছিন নহে, তাহাই প্ররুত 
অনস্ত। বুদ্ধতে সলীম ও অনলীম পরম্পর বিরুদ্ধ বগিয়! প্রতীত হুয়। কিন্ত 
অনীমের পার্থ যদি সমীমের অস্তিত্ব ধাকে, তাহ! হুইলে তাহা হয় সলীম-কর্তৃক 
ব্যবচ্ছিন্ন ; সুতরাং সে অনীম হইতে পারে না। বুদ্ধির এই ভ্রান্তির সংশেধন হয় প্রজ্ঞা- 
বর্তৃক। সীম অনীমের বহিঃস্থ বস্ত নহে। লসীম অলীমেরই অন্তর্গত। ললীম ও অসীম 
অভিন। হঈখর "অনন্ত । তাহার পার্থ সাস্ত জগতের অন্তিত্ব কিরূপে সম্ভবপর? ইহার 
উত্ত:র প্লে।টিনাস বলিয়াছিলেন, তাহ।র অলীম ”"একে৮র সহিত নপীম জগতের সংস্পর্শ 
নাই। ন্পিনোজা! এই সমস্তার সমাধান করিতে সক্ষম হন নাই। ইহার প্রকৃত উত্তর 
সসীম ও অসীম অভিন্ন। চিন্তাই প্রকৃত অসীম। পর প্রত্যয়ইও অসীম। ইছ! হইতে 
যে সলীগ নির্গত হুয়, তাহা ইহ! হইতে অভিন্ন। 


নিজের নিকটব্যস্ত অন্তাঃ 
যাহ! অগ্ঠকর্তক ব্যবচ্ছি। তাহা সসীম) কিন্তু বাহ! ম্বাবচ্ছি্, 
আন্ত-কর্তৃক অবচ্ছি্ন নহে, তাহ। অলীম। অনীমই নিজের নিকট বাত্ত 
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সড়া। অনুং এই সম্ভার উততগ দৃষ্টান্ত। একথও প্রস্তর, এই সতত! নহে। তাহার অস্তিত্ব 
আমার নিকট ; কেবল চিন্তাতেই তাহার অন্তিত্ব। কিন্তু অহং তাহার নিজের গ্স্তিত্ব 
জানে--কআমি” আম।র নিজের জ্ঞানের বিষয় । অহং নিজের নিকট ব্যক্ত *সপ্তা ও অন্ত । 
সাধ।রণ জ্ঞানে অহং অনহং-ছার1 ব্যবচ্ছি্ন। কিছু দার্শনিকের জ্ঞানে অহং ও জনহং 
অনিন্ন। প্রকৃতি ও প্রত্যর অভিন। 

নিজ্বের নিকট ব্যক্ত সত্তার অন্তর্গত তিনটি ক্যাটেগরি £$ (১) এক, (২) বনু ও (৩) 
বিকর্ষণ ও আবর্থণ। এই সত্ব শ্বাবচ্ছিন্ন ও স্বয়ং প্রতি্ঠ। এই জদ্ত তাহা “এক 
ব। “একক”। ইহার লহিত প্অন্তে*র স্পীপর্ক নাই; যাহা কিছু সম্বন্ধ ইছার আছে, 
তাহ! শির গে | “এক” হইতে বছর উদ্দ্ভব। এক” কেবল নিজের সহিত সম্বন্ধ, 
ইহার অর্থ “অন্ত” ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়! ইহ|র সহিত একীভূত হুইয়াছে। যাহ! “একের” 
মধ্যে অর্তরহিত হইয়াছে, তাহার সহিণ্ভ ল্বন্ধই নিজের সহিত সম্বন্ধ। কিন্তু এই সম্বস্ধ 
সম্বপ্ধী ও সম্বহ্ধ? মধ্যে সম্বন্ধ । যদিও উভয়ে দিগিত হইয়! গিয়াছে, তথাপি চিন্তার 
তাহাদিগকে পৃথক করা যায়। “এক” আপনাকে 'আপন।, হইতে পৃথক মণে করিয়া উভয়ের 
মধ্যে সম্বদ্ধের গ্রতিষ্ঠঠ করে। এই পৃথকীকরণকে হেগেল পবিকর্ধণ” বলিয়াছেন। এই 
রূপে “ধনুর ক্যাটেগরি উদ্ভূত হয়। বহর মধ্যে বছ «একের সমাবেশ। 
সেই সকল ”এক* পরস্পর হুইতে বিচ্ছিন্ন । তাহার! প্রত্যেকে অন্ত সকলকে দুরে রাখে; 
ইহাই বিকর্ষণ। আবার প্রত্যেকেই এক একটি “এফ? বলিয়! তাহার! পরস্পরের সদৃশ। 
ইহাই তাহাদের আবর্ষণ। 


পরিমাণ 


পঞিমাণ ক্যাটেগরির অন্তর্গত তিশটি কাটেগরি £ বিশুদ্ধ পরিমাণ,১, নির্দিষ্ট পরিমাপং 
এবং পরিমাণের গভীরত1৩ | অনির্দি্ই পরিম[৭ই বিশুদ্ধ গরিমাণ। বিশুদ্ধ পরিমাণের মধ্যে 
আছে তিনটি ক্যাটেগরি £ (১)। বিশুদ্ধ পরিমাণ, (২)। সম্ততৃ এবং বিচ্ছিন্ন আকারের 
পরিমাণ৪ এবং (৩) পরিমাণের ব্যবচ্ছেদ € | 

পরিমাণের সঙ্গে পব্ন্ধ বস্তর় আকারের, গুণেঃ সহিত ইহার সঘন্ধ নাই। 
বস্তর আকারের মধ্যে বৃ পৃথক এককের অন্তিত্ববশতঃ ইহা! বিচ্ছির। কিন্ত এই 
সকল একক জাতীয় বলিয়! বস্তার আকার সম্ততও বটে। সাতত্য ও বিচ্ছিন্নতা 
ঘন্ততঃ অভিনন। বিচ্ছি্তার প্রত্যয় ব্যতীত সাতত্যের চিন্তা হয় না। সাতত্যের গ্রত্যর 
[ব্যতীত বিচ্ছন্নতার চিত্ত! হয় না। পরিমাণের বাস্তবত,ঙ অথব| সীমাহন্ধ পরিমাণই 
নিদিষ্ট পদ্ধিমাণ। ইহার মধ্যে একত্ব ও বহত্ব উত্তম বর্তমান। ইহা! বহু এফকের সমটি) 
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ইছাই সংখ্য1। গিদিষ্ট পরিমাণের, (বিস্তীর্ণ আকারের) বিপরীত গভীরতামুলক পরিমাণ । 
ইহার অঞধ্য পরিমাণ ও গুণের মিলন সাধিত হয়) এই থিলণের নাম "পরিমাণগত 
অনুপাত* |৯ ' 

সীমাবদ্ধ নিদিষ্ট পরিম পরিমাণের বাহ ব্যাপ্তি। পরিমাণের আস্তর ব্যান্ড 
অর গভীরতাই গভীরতামুলক পবিমাণ। পঞ্চাশ ফুট পরিমাণের বাহ্‌ ব্যাপ্তি 
( 048:76820 ), কিন্ত তাপের ৫€« ডিগ্রী তাহ।র আব্তর ব্যাপ্তি ব। 1816৫, 


সমানুপাত 

গরিমাণের উপর গুণের নির্ভরকে সমানুপাত২ বলে। ২ ১ এই অনুপাতে 
মিশ্রিত জলজান ও অগ্ন্জাণই জল। এই অন্ুপাতের পরিবর্তন করিয়। ১ £ ১ 
করিলে হাইড্রোজেন পেরক্সাইডের উৎপত্তি হয়। গুণ এখানে পরিষাণের উপব নির্ভর 
করে। 

হেগেল বলেন, দেশের শ/সনতান্ত্রর গুন ঠ্্ভর করে দেশের আয়তণ এবং লে।ক- 

সংখ্যার উপর। ভারতবর্ষের মত বৃহৎ ছেশে প্রচীন নগর-রাষ্ট্রের শাসন-প্রণালী প্রবর্তন 
কর! সম্ভবপর নছে। সথরের গুণ শির্ভর করে স্নানের উপর। গুণ পরিমাণের উপর 
নির্ভর করে বলিয়া! হেগেল লমানুপ1তকে *গুগ-যু ক নির্দিষ্ট পরিমাণ*৩ বণিয়াছেন। 

অন্যান্য ক্যাটেগরির সায় সম।নুখ।ত৪ অসঙ্গের বাচক। ইন্দীধিগের স্তেত্রেব অনেক 
গুণিতে বল হইয়াছে, যে হর জল, স্থণ, বিভিন্ন জন ও উত্ভিদ। সকলেই সীমা 
নিদিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। গ্রীক ধর্ধেব ট6101655ও এ ভাবের গ্েতক। প্রত্যেক 
বস্তরই-_সম্পল্, সম্ম/ন, শক্তি, আনন, দুঃখ গ্রন্থতি প্রত্যেকেরই--সীমা আছে। তাহা 
উল্লজ্ঘিত হইলে ধবংস অনিবার্ধ্য। 

পরিমাণের সহিত গুণের নংযোগই সমানুপ।ত। গুণ-বজ্জিত পরিমাণের গতিকে হেগেল 
£ামানুপাতহীন”৪ বলিয়াছেন। কিন্তু পরিমাণের এই গুণ-বজ্জিত রূপ স্থায়ী নছে। ইহ! 
আবার পরিমাণের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া সমান্ূপাতে পরিণত হয়। জলের তাপ ১৮ 
ডিগ্রী অতিক্রম করিলে তরলতা অন্থঠিত হয়। কিন্তু তখন নূতন সমান্ুপ!তের আবির্ভাব 
হয়, এবং বায়বীর়ত্বের উদ্ভব হয়। এই নূতন সম|মুপতও স্থায়ী হয় ণা। ফলে একটির 
পরে একটি সমানুপাতহীন ও সমনুগ/তির আবির্ভাব হয়--একটি অন্তহীন শের 
উদ্ভব হুয়। কিন্তু এই লমানুপাত ও সমানুপাতহীনত।র ক্রমিক আবির্ভাব সমানুপাতের 
আপনার মধ্যে প্রতযাবর্তৃনমাত্র। কেননা যাহ! সমান্গপতঙ্থীন, তাহা সমানুপাতই ॥ 
সানুপাতের এই অন্তহীন শ্রেণীই পলমানুপ|তের অনীম”৫। 
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(£) 
জরবাদ 


সভার শেষ ক্যাটেগঞ্ধি “সমান্ুপাতের অসীমে* গু ও পরিমাণ মিলিয়। এক 
হইয়। যায়। লমানুপাতে প্রথমে গুণ ও পরিমাণের সংষে।গ ঘনিষ্ঠ নহে। তাহাদের এক 
অ।পেক্ষিক। “লমান্ুপাতহীনে” গুণ ও পরিমাণ পৃথক হুইয়। পড়ে। কিন্তু তাহার! পৃথক 
হইয়। থ|কিতে পারে না। সেই জন্ত সমানুপাত আবার সমানপাতে ফিন্বিয়। আসে, 
তখন গুণ আবার পরিমাণের সহিত সংযুক্ত হইয়া! উভয়ে একত্ব প্রাপ্ত হয়। তখন গুণ 
হয় পরিমাণ। এবং পরিমাণ হয় গুণ। এই পারস্পরিক পরিবর্তনের অর্থ এই, ষে 
গুণ ও পরিমাণ যেমন এক, তেমনি পৃথকও বটে, কেনন! পার্থক্য যদি ন! থাকে, তাহা 
হইলে একটির অন্তটিতে পরিবর্তনের কোনও অরগই হয় না। ইহ! হইতে প্রন্তীত 
হয়) যে বস্তুর সত্তার চুই স্তর, বাহ ও আন্থর। আন্তর স্তর অপরিবর্তনীর একত্ব; 
তাহার সন্বন্ধ নিজের সহিত, তাহার মধ্যে ভেদ নাই; সেখানে গুণ ও পরিমাণ অতিন্ন। 
কিন্ত বাহ শ্ুরের মধ্যে ভেদে আছে। সেখানে গুণ ও পরিমাণ পরিবর্তনশীল। তাহার! 
অনবরত একটি অন্তটতে পরিণত হইতেছে। বস্তর আস্তর রূপ তাহার সার, বাহ্‌ রূপ 
লারেব 'অ।ধরণ। সুতরাং জগতের বাহা রূপ তাছ।র প্রকৃত স্বরূপ নহে। উপরিভাগের 
পরিবর্তন-রাজির নিয়ে আমরা তাহার অপরিবর্তণীয় শ্বরূপের (লারের )অনুসন্ধান করি। 
সারের যাবতীয় ক্যাটেগরিত্বার| জগতের এই দ্বৈত ব্যক্ত হয়--একটি ভান্ার প্রতীক্মমান 
রূপ, অন্যটি ত|হার অব্যক্ত স্বরূপ। সত্ব।র জ্ঞান অব্যবহিত। তাহার জন্ত বুদ্ধির 
প্রয়োজন হয় নাঁ। সারের জ্ঞান ব্যবহিত, তাহার জন্ঠ বুদ্ধির প্রয়োদন। সত্তার 
ক্যাটেগরিগণ অব)"হুত-_ইহার অর্থ, ইহাদের কোনটিই অন্তের অপেক্ষঃ করে না। 
কিন প্রকৃত পক্ষে এই ধারণ! ভূর্। প্রকৃতপক্ষে সত্তার ক্াটেগরিগণও পরম্পরের সহিত 
সম্বন্ধ, পরম্পরের উপর নির্ভগনীল। ষে শৃঙ্খলে তাহার। বন্ধ, তাহার অঙ্গলরণ করিয়! একটি 
হইতে অন্ত আর একটিতে পৌছান ষায়। কিন্ত এই সম্বন্ধ দৃষ্টিগোচর নহে-_লুককারিত। 
সারের ক্যাটেগরিগণ স্প্তঃই .পারস্পরিক সম্বন্ধ বন্ধ। তাশ্থীর। যুগবাঝ্ক, প্রত্যেক 
যুগলের একটি অন্তট হইতে অবিচ্ছেন্ত। তাহ।রা আপেক্ষিক। সম্ভার ক্যাটেগরিগণের 
প্রভ।বাধীন মনের নিকট বাহ্‌ ২-গৎ সত্য বণিয়! প্রতীত হয়। কিন্তু লারের ক্যাটেগরিতে 
পৌছিয়! মনঃ জগতের তলদেশে নিত্যের অনুসন্ধান করে। অন্তঃস্থ এই সার দৃষ্টিগোচর হয় 
না। গুণ ও পরিমাণ গ্রত্যক্ষের বিষয়। বস্তুর বর্ণ চোখে পড়ে। কিন্তু কোনও বস্ত যে অন্ত 
বন্তর কারণ, তাহা বুঝিতে তুলন! ও চিন্তার প্রয়োজন হয়। এই জন্যই সারের ক্যাটেগরিগণ 
বুদ্ধিগ্রাহ। সারের ক্যাটেগরিগণ বিজ্ঞানের বিষয়। তাহাদের সাহায্যে বিজ্ঞান বাহ জগৎ, 
বুঝিতে চেষ্টা করে। সেই, জন্য জ্ঞানের আপেক্ষিকতাই বিজ্ঞানের তত্ব। বিজ্ঞান 
অসঙ্গকে অজ্ঞেয় বূলিয়। গণ্য করে। সারকে অতিক্রম করিতে না পারিলে অসঙ্গের জ্ঞান হয 
না। সত্ব আপনার মধ্য হইতে বাহির হইয়! ভিন্ত্ব প্রাপ্ত হয়। সত্তা প্রতীয়মান, ও দিদি 


888 ' পাশ্চাত্য ঈর্শনের ইতিহাস 


স্থানে অবস্থিত | লারকে সেখাজ্স'পাওয়। যায় না, তাহা! দৃষ্টির অতীন্ত। যাহ সেখানে পাওয়া 
যায়, সার"তাহায় ব্যতিরেক। সম্ভতাও সারের সমন্বয় সম্গ্রুতায়ের ( ০/101)) মধ্যে । 

সত্তার কাটেগরিদিগের মন্ডে! সারের “ক্যাটেগরিগণও অসঙ্গের বাচক। দৃশমান 
জগতের অন্তরালে অবস্থিত-্বৈচিত্র্য ও ঘহুত্বের তলদেশে অবস্থিত--একত্বই অনঙ্গ। হেগেল 
বলেন-হিঙ্লু্গণ 'সার'কেই অসঙ্গ বলিয়! গণ্য করিয়।ছিলেন, তাঁহার কারণ খাহারা পর- 
প্রত্যয়ে পৌছিতে সক্ষম হন নাই 

অসঙ্গ . জগতের প্রথম কারণ, প্রতিতাসের তলম্থ শভিত ম্পিনোজার 
991908, প্রাচ্য দর্শনের একমেবাছ্বিতীয়ম । এই সকল বর্ণন।ই সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য 
নহে। অশ্প্রত্যয়ের ক্যাটেগরিগণঘ্থরাই কে্খল 'অলঙ্গের সম্পৃ্ণ বর্ণনা হ্য়। 

অস্তঃস্থ সার ও তাহার বাহ গ্রকাশ বা প্রাতিভাগিক জগং--সার ও অ-সার--সত্বার 
এই ছুই রূপ। কিন্তু এই বিভাগ প্রকৃত পক্ষে সত্য নহে। কেননা অনার যেমন সারের 
উপর প্রতিষ্ঠিত, সারও তেমনি অ-সারের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং সারের জন্য 
অপদারের প্রয়োজন। অসারের অস্তিত্ব দি ম! থকিত, তাহ! হইলে সারের সারঘ্ই থ।কিত 
না। অপারের বিনাশ হইলে সারেরও বিনাশ হয়। সর ও অসারের এই পারস্পরিক. 
নির্ভরকে হেগেল প্রতিফলন১ ঘলিয়াছেন। অ'লোক দর্পণে পতিত হইয়া প্রতিফলিত হয়। 
তাহার প্রতিফলনের জন্য দর্পণ অথবা অন্য বস্তর প্রয়োজন । সারের ধারণার জগ্ত তেমনি 
গ্রতিভালের ধারণার প্রয়োজন, এবং প্রতিভাসের ধারণার জন্য সারের. ধারণাঁর 'প্রয়োজন। 
এই স্বাদৃষ্ঠের জন্যই হেগেল সারকে প্রতিফলিত সন্ত। বলিয়াছেন। 

সার-মগুলের অন্তর্গত তিনটি প্রধান ক্য।টেগরির নাম £ কে) “অস্তিত্বের ভিত্তিনপ 
লার,২ (খ) প্রতিভাম এবং (গ) বাস্তবতা । 


(ক) অস্তিত্বের ভিত্তি সার 


অস্তিত্বের ভিত্তি সারের অন্তর্গত তিন ক্যটেগণি £ (১) বিশুদ্ধ তত্ববলী বা বুদ্ধির 
ক্যাটেগরিগণও (২) অস্তিত্ব ও (৩) ৰন্ত। বুদ্ধির বিশুদ্ধ কাটেগরি তিনটি £ (১) ভেদ (২) অভেদ 


* হিন্দু দর্শন সন্বদ্ধে হেগেলের যে ভাল জ্ঞান ছিলনা, ইহাত্বারা তাহ] গ্রমাণিত হয়। 
বৃহদারপ্যক উপনিষদে অমগ্র জগৎ ন|নাবিধ স।মান্যের সমষ্টি বলিয়! বণিত হইয়াছে । এই সকল 
সামানা এক মহাসামান্োর অন্তর্গত এবং সেই মহাসামান্য বিজ্ঞ।নরূপী ব্রদ্ধ বলিয়া ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে। হেগেলের অসঙ্গ (তাহার বর্ণন! যে রূপই হউক ন| কেন) এই বিজ্ঞানরূপী ব্রহ্ধ 
হইতে নুক্মতর ও উচ্চতর পদার্থ নহে | ব্রহ্কে উপনিষদে সৎ ও অনতের আঅতীতও বলা 
হইয়াছে। (“সদসং তৎপরং যখ'__গীতা)। হেগেলের দর্শনে সৎ ও অসতের অতীত নিধিবকল্প 
কোনও কিছুর উল্লেখ নাই। হিন্দু দর্শন স।রের উপর উঠিতে পারে নাই, এই কথ লত্য নহে । 
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ও (৩) ভিত্তি। ইহাক্ষিগকে বুদ্ধির ফ্যাটেগরি বল! হইয়াছে এই জন্য, যে ইহার! বুদ্ধির প্রধান 
তত্ব। সার ও অসার এক হিসাবে ভিন্ন হইলেও, তাহারা একই বস্তরর দুই পিঠ। যাহ! 
অনার/ তাহাই সার হইয়! দায় ইহাই[অভেদ। হেগেলের মতে অভৈদের নিয়মও 
ত,দায্যের নিয়ম একই নিয়ম, ভিন্ন ভাখে গ্রকাশিত। পুর হয় ক” এইনিয়মের ভাব- 
বাচক রূপ। “ক অ-ক “নহে,” ইহ1 অভ।ববাচক রূপ। অভেদ হইতে ভেদের উৎপত্তি 
হয়। আপনার 'সহিত সম্বন্ধই অভেদ। কিন্তু সত্বন্ধের জন্য ছুইটা বস্তর প্রয়েেজন। যখন বলি 
“ক হয় ক”, তখন দ্বিতীয় “ক”কে প্রথম “ক” হইতে ভিন্ন মনে করিয়। পরে তাহাদের 
অভেদ কল্পিত হখ্'। সুতরাং ভেদ অভেদের অন্তর্গত | 
 ভেদের মধ্যে তিন ক্যাটেগরি; (১) বৈচিত্র্য (২) সাদৃগ্ত ও বৈণাদৃপ্ত এবং 
(৩) বৈপরীত্য (ভাবত্বক এবং অভাবাত্বক )। বিভিন্ন বস্ত যখন পরম্পর হইতে ভি 
হইলেও তাহাদিগের মধ্যে কোনও বিরোধ থাকে না, তখন বৈচিত্র্য১ প্রার্ধ হওয়া যায়। 
একটি পেনদিল ও একটি ছাগের মধ্যে পার্থক্য থকিলেও বিরোধ নাই। কিন্ত আলোক 
ও অন্ধকার যেমন ভিন্ন, তেমনি পরম্পরের বিরোধীও বটে,--তাহ।রা ভাব ও অভাববা5ক। 
বৈচিত্র্যের পার্থক্য বাহা, কিন্ত বৈপর'ত্যের পার্থব্য আস্তর। ছুই বস্তুর তুগনামুলক 
সন্বন্ধ সাদৃশ্ত ও বৈণাদৃগ্ত। ইহাও বাহ 
অভেদ্দ ও ভেদেের সমন্থয়ই “ভিত্তি”২। অভাবের সহিত সম্বন্ধে ভাবকে ভাব বল! 
হয়, এবং ভাবের লহিত সম্বন্ধে অভ।বকে অভাব বলা হয়। কিন্কু অভাবকে (যেমন 
অন্ধকার ) ভাব বলিয়া গণ্য করিলে, “ভাব” (অ!লোক- অন্ধকারের অভাব) হইয়। ধীঁড়ায় 
অভাব । অসত্যকে ভাব বলিলে সত্য হয় অভাব, আর সত্য ভাব হইলে অসত্য হয় 
অভ ব। স্থতরাং ভাব ও অভাব অভিন্ন) একটি অন্তের উপর নির্ভরণীল। এই 
নির্ভরশীলতাই ভিত্তি। 
প্অস্তিত্বেয় ভিত্তি সারের” দ্বিতীয় ক্যাটেগরি প্অস্তিত্” । যাহা অন্ঠের উপর নির্ভর 
করে, অন্ত পদ৫ যাহ।র ভিত্তি, তাহাই অস্তিত্ব । এই নির্ভর অন্তোন্তসার্পেক্ষ। ভাব যেমন 
অভাবের উপর নির্ভর করে, তেমনি ভিত্তি ও ভিত্তিবান্ও পরস্পরের উপষ নির্ভর করে। 
তাহার। অভিন্ন। সুতরাং দেখা যাইতেছে প্রত্যেক বস্তই প্ররুতপক্ষে তাহার নিজের উপরেই 
নির্ভর করে। লোকের আচরণ তাহার চরিত্রের উপর নির্ভর করে; তাহার চরিত্রও 
আচরণের উপর নির্ভর করে। সুতরাং চরিত্র ও আচরণ জ্বভিন্ন। "সুতরাং ভিত্তি এবং 
ভিত্তিবান অভিন্ন। ভিস্তিবন অব্যবহিত ভাবে প্রতীত হয়। অব্যবহিত ভিত্বিবানই 
অস্তিত্ব ; কিন্ত ভিত্তি ভিত্তিবণের মহিত অভিন্ন । স্থতরাং ভিত্বিও আর একটি অস্তিত্ব। 
জগতের প্রত্যেক বস্ত জগতের অংশ, জগতের অন্যান্য বস্তর সহিত সম্বন্ধ, এবং ষে বহুবিধ 
সন্বদ্ধের জাল এই বিশ্ব, তাহ।র অন্তর্গত। ইহা বুঝাইতেই হেগেল “অস্তিত্” শবের ব্যবহার 
করিয়াছেন! সত্ত।ও অস্তিত্ব এক নহে! ভিত্তিবান সত্তই অস্তিত্ব। প্রত্যেক অস্তিত্ববান 
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বস্তর ভিত্তি আছে, এই ভিত্তিরও গ্গিত্তি আছে) তাহারও ভিত্তি আছে। প্রত্যেক অস্তিত্ব 
বান বস্ত জবচ্ছিন্ন। কিন্তু সত্তার কোনও অবচ্ছেদই নাই। 

“অস্তি-ত্বব ভিত্তিন্গ সারের" তৃতীয় ক্যটগরির নাম বস্ত১। বস্তর অন্তর্গত 
তিন ক্যাটেগরি £ (১) বস্ত ৪ তাহার ধর্$ (২) বস্ত ও উপ|দান-রাজি৩ এবং (৩) উপাদান 
ও. রূপ৪। নিজের সহিত নিজের মন্বন্ধকে হেগেল “আপনর মধ্যে প্রতিফলন" 
এবং অন্যের সহিত সন্বন্ধকে “অন্যের মধ্যে প্রতিফলন+ বলিয়ছেন! আপনার মধ্যে 
প্রতিফলন এবং অন্যের মধ্যে প্রতিফলনের একত্বকে আন্তত্ব বলিয়ছেন। গঞ্ত্যেক 
সত্ববাঁন বস্তর মধো এই দ্বিবিধ প্রতিফলন বর্তমান। আপনার মধ্যে গ্রতিফলনের অর্থ 
এই, ষে প্রত্যেক অস্তিত্ববান বস্ত অন্য-নিরপেক্ষ রূ.প প্রতীত হয। অন্যের মধ্যে প্রতিদলনের 
অর্থ-_অস্তিত্বান বস্ত অন্যের উপর নির্ভরশীল রূপে গণ্য হয্ব। যখন কোনও সত্তাবান 
পদার্থকে এই দ্বিবিধকপে গণ্য কর! হয়, তখন তাহ! বস্ত। বস্থব অন্যের মপ্যে প্রতিফলনই 
তাহার ধর্ম | সন্বন্ধ-বিচ্যুতরূপে চিন্ত। করিলে বস্থ স্বরূপে বাহা, তাহ।তে পরিণত হয়। 
ইহাই হেগেলের অ!পনার মধ্যে প্রতিফলন | বস্তুর দ্বিতীয় রূপ--অন্যের মধ্যে প্রতিফলন-- 
হইতে তাহার ধর্মের উতৎ্পত্তি। বস্তর ধর্ম ও তাহার গুণ এক নহে। কোনও বস্তর ৭ 
তাহার সত্। হইন্তে অভিন্ন। তাহ। তাহার সত্তার অবচ্চেদ। সেই অবচ্ছেদ ন| থ।কিলে 
তাহ। শুন্যগর্ভ সত্তাষ পর্যযবপিত হয়। কিন্তু বস্তর ধর্ম তাহার সত্তর সহ্তি অভিন্ন নহে ; 
ধর্ম অন্যান্য বস্র সাহত সম্বন্ধ হইতে প্র1ণ্ত। জলের সংস্পর্শে লৌহে মরিচা পঞ্ঠে। মবিচা- 
উৎপাদন জলের ধর্শ।। আবার মণ্ুরত্ব ( মবিচা পড়া) প্রাপ্ত হওখ! লৌঠের ধর্শ। কিন্ত 
' এইভাবে গুণ ও ধর্মের বিভেদ সকল সমধ নির্ণয কর। সম্ভনণব হয না। রক্তিম রক্তব্ণ 
আলোকের গু৭। কিন্তু বস্তুর উপর আ.লকেয ক্রিয়াদ্ব। উৎপন্ন বলিঘ। ইহ।কে ধর্মও 
বল৷ যায়। পূর্ববন্তী ক্য।টেগরি পববর্তী ক)টেগরীর ন্তন্ঁতি বলিয়া ইহ! সম্ভবপর হষ। 


বস্ত্র ও উপাদান 


নিজের মধ্যে প্রতিফলন “বস্ত্খ। অন্যের ষধ্যে গ্রভিফলন প্ধর্শ"। কিন্ত 
নিজের মধ্যে প্রতিফলন হইতে অন্তের মগ্যে প্রতিফলন পৃথক করা যাঁয় না। 
উহ!দের একটির মধ্যে অন্যটি নিহিত। নিজের মধ্যে গ্রতিফলনই “আপনার অভিন্নতা"-_ 
আপন|র সহিত আপনার 'শভেদ-সম্বন্ধ । কিন্তু এই সম্বন্ধ বুঝিতে বস্তর ছুই রূপের কল্পনা 
করিতে হয়--“এই বস্ত ও এঁবস্'। এই বস্-এ বস্ত। শ্রবস্তর" মধ্যে প্রতিফলন 
(শাহ! বস্তর ধর্ম) তখন বস্তর মধ্যগত হইয| যায়, আপনার মধ্যে প্রতিফলন হইয়া যার, 
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এবং আপনার মধ্যে প্রতিফলন অগ্তঠের মধ্যে প্রতিফলন হইয়া পড়ে। | বস্তু ও তাহার ধর্ম 
স্থানবিনিময় করে। বস্তর ধর্মই তখন আপনার সহিত অভিন্ন এবং স্বাধীন বলিয়। প্রতীত 
হয়। ইহার পূর্বে বস্তই ছিল স্বতন্ত্র ও সারভ।গ। এখন তাহার ধর্মই হইয়! ,দীড়ায় “সার"। 
পূর্বে বস্ত হইতে স্বতন্ত্রভাবে তাহ!র ধর্মের অস্তিত্ব ছিল না, এখন ধর্মই স্বতন্ত্র বস্তুতে পরিণত । 
তাহারা বস্তর মধ্যগত না হইয়! এখন স্বতন্ত্র সত্তা এবং তাহাদের দ্বারাই বন্ত গঠিত বলিয়া 
পরিগণিত হইয়াছে । এই রূপে ধর্ম উপাদ।নে পরিণত হয়। 


উপাদ।ন ও কূপ 


ঘস্তর তৃতীয় ক্যাটেগরি উপাদান ও রূপ। প্লেটো ও আবিষ্টটল যে অর্থে 11961 
বের ব্যবহার করিয়াছিলেন, হেগেলও এখানে সেই অর্থেই ইহার ব্যবহার করিয়াছেন | 
বস্তুর সীমাহীন অনির্দিষ্ট রূপ ও বৈশিষ্ট্যহীন উপাদান, যাহার উপর রূপের প্রয়োগ হইতে 
বিশিষ্ট বস্ত্র উদ্ভব হয়, তাহ।ই 1096611 বস্তু ও উপ।দ।ন এর কাটেগরিতে যে উপাদান 
উল্লিখিত হইয়।ছে, তাহ।রা বহু ও পরস্পর হইচ্চে ভিন্ন। কেননা বস্তুর বিভিন্ন ধর্ম হইতেই 
তাহারা উদ্ভূত| এই বিভেদ সতা নহে। অন্তের মধ্যে প্রতিফলনই *ধর্মা” | 
ইহা যখন আপনার মধ্যে গ্রতিফলনে বপান্তরিত হয়, তখন “ধর্ম” উপ|দ।(নে পরিণত 
হয়। প্রত্যেক উপাদানই আপনার মধ্যে প্রতিফলন, ইহাই আজম সন্বন্ধ--যাহার মধ্যে ভেদ 
ও অভেদ এক হৃইর1 যায়। বহু উপাদানের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কেনও ভেদ নাই! উপাদান 
একমাত্র, তাহার মধ্যে ব্য।বর্তক কিছুই নাই; তাহার অবচ্ছেদ নাই, কোনও বৈশিষ্ট্য 
নাই। কিন্তু *এই উপ|দ।নঘ।রা গঠিত বস্তর মধ্যে পার্থক্য বিগ্যমান। যত অবচ্ছেদে 
ও বৈশিষ্ট্য এই বস্তর মধ্যে ধর্তমন। তাহারা উপাদানের বহিভূ্তি! স্থৃতরাং বস্তই 
উপ।দানের রূপ, কেননা! রূপ হইতেই বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হয়। এইরূপে উপাদান ও রূপ 
প্র হওয়। যায়। 


(খ) প্রতিন্তাস১ 

সারের দ্বিতীর ক]টেগরির নাম প্রতিভাম। প্রথম “ক্যাটেগরি “অস্তিত্বের ভিন্ভি সার” 
হইতে ইহার উদ্ভব। “অস্তিত্বের ভিন্তিবপ গার” হইতে “বস্তু” ক্যাটেগরি উদ্ভূত হুইয়! ছুই 
ভাগে বিভক্ত হুইয় পড়ে- উপাদান ও রূপ। কিন্তু রূপের মধ্যে সমস্ত উপাদান এবং 
উপাদ।নের মধ্যে সমস্ত রূপ বিগ্বামান। উপাদান শুন্তগর্ভ, ইহা বস্তর আপনাতে প্রতিফলন। 
অন্ত দিকে রূপ বস্তর “অন্ঠের মধ্যে প্রতিঞ্লন।” আবার আপনার মধ্যে প্রতিফলন ও অন্তের 
মধ্যে প্রতিফলন অভিন্ন। স্থতরাং রূপ ( অস্তের মধ্ প্রতিফলন ) এবং উপাদান (আপনার 
মধ্যে প্রতিফলন ) অভিন্ন। ন্ুতরাং বূপও যেমন সমস্ত বস্টি, উপদানও তেমনি সমস্ত বস্তি! 
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কিন্তু ইহা স্ববিরোধী । সুতরাং ইহা এতিভাস মাত্র। কিন্তু আপনার মধ্যে প্রতিফলন এবং 
অগ্ঠের মধ্যে প্রতিফলনের অ ভদ হইতে সারের সহিত গ্রতিভাসের অভিন্নতা প্রতিপন্ন হয়। 
গ্রতিভাম সারেরই প্রতিভান। সারই প্রতিভাসিত হয। সুতরাং সার ও প্রতিভাস 
অভিন্ন। ভারতীয় দর্শনে জগৎকে মায়া বগা হইয়াছে । জগতের অস্তিত্ব নাই, ঘল। 
হইয়াছে । হেগেল জগৎকে মা বলেন নাই। জগৎ প্রতিভাস সত্য, কিন্ত এই প্রতিভাম 
সার অপেক্ষা কম সত্য মহে। প্রতিভাদিত হওযাই সারের ধর্ম _তাহার স্বভাব। ভারতীষ 
দর্শনে ব্রদ্ম কেন গ্রতিভাসিত হন, তাহার কোনও ধুক্তি নাই। 

গ্রতিভাস ক্যাটেগরির অন্তর্গত প্রথম ক্যাটেগরি প্রাতিভাসিক জগৎ । প্রত্যেক গ্রতিন্াস 
অন্ত প্রতিভাসের সহিত সন্বদ্ধ। সন্বন্ধযুক্ত গ্রতিভাস-পরম্পর!ই জগৎ। দ্বিতীয ক্যাটেগরি “আধেয় 
ও রূপ*। প্রত্যেক প্রতিভাসের মধ্যে রূপ এবং উপ।দান আছে। কিন্তু উপাদান রূপের 
একটা অংশ, এবং রূপ উপাদানের একটি শংশ। উপ॥দান এবং ৰপের মধ্যে পার্থক্য সত্তেও 
গ্রকৃত পক্ষে উভযকেই এক বলিয! বুঝিতে পারা ষাঁষ। কোনও কবিতার উপার্দান হইতেছে 
তাহার ভাব, তাহার বপ, তাঙার ছন্দ এবং শ্বাঁবলী। কিন্তু কবিতার ভাব তাহার বপ 
তাহার ছনদও শব্ধ হইতেই উদ্ভূত। আবার তাহার ছন্দ ও শব্দও ভাব হইতে উদ্ভূত। 
ইহাই আধেয় ও রূপের ক্যাটেগরি। তৃতীয ক্যাটেগরিয় নম “সম্বধ্ধ ও পরস্পরিক সন্বন্ধ”। ইহার 
মধ্যে তিনাট ক)টেগরি বর্তমন। (৯) সমগ্র ও অণ্শ, (২) শক্তি ও তাহ।র প্রকাশ, এবং 
(৩) আস্তর ও বাহা। ইহাদের প্রত্যেকের ছুইটি দিক থাকিলেও তাহার! সম্পূর্ণ সমান ও 
অভিন্ন। সমগ্র ষে তাহার অংশসকলের সমষ্টির সমান তাহ! স্পষ্ট। কিন্তু সমগ্র ও তাহার 
, অংশ সকলের মধ্যে সম্বন্ধ যান্ত্রিক সম্বন্ধ, অঙ্গ।ঙগী সম্বন্ধ নহে। 

সারের “আ।পন।র মধ্যে প্রতিফলন” ( অভেদ ) যখন তৎক্ষণাৎ বিকৃই হইয়া “অন্ঠের 
মধ্যে গ্রতিফলনে” (ভেদ) পরিণত হয, তখন “শক্তি ও তাহার প্রকাশ" ক্যাটেগরির 
উদ্ভব হয়। একত্ব এখানে বছু রূপে প্রকাশিত হয়, এবং এই বহু প্রকাশ আবার 
একত্বে প্রত্যাবর্তন করে। অন্তের মধ্যে প্রতিফলন বস্বর বাহা দিক, নিজের মধ্যে প্রতিফলন 
আরস্তর দিক (সার)। “অন্তের মধ্যে প্রতিফলন" এবং “নিজের মধ্যে প্রতিফলন” অভিন্ন 
ঝলিয়! উদ্ভূত বছত্ব আবার একতে পরিণত হয়। এবংবিধ একত্ব ও বহুত্বের সমম্যই "শক্তি 
ও তাহ।র প্রকাশ” । 

ভূীয় ক্যাটেগরির নম “অন্তর ও বাহ্‌ ৮» শক্তি ও তাহ।র গ্রাকাশ আভন্ন। বিছবাৎ- 
বিকাশ ও বি 7ৎ'অভিন্ন। শক্তিকে আস্তর সত্ব। ঝ| সার বলিযা গণ্য কর! হয়। গ্রকাশকে 
গ্রতিভাস, বা বাহ্‌ সত গণ্য করা হয় । কিন্তু শক্তি ও প্রকাশ উভয়ের বাচ্য (অংধেয়) অভিন্ন। 
উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ব্চনিক মাত্র। এই সব্বন্ধ দেশিক সন্বন্ধনহে। ইহাসার ও তাহার 
প্রকাশের, সম্বন্ধ। লোকের কর্ম তাহার বাহ্‌ রূপ; তাহার চরিত্র আস্তর রূপ। এই 
প্রসঙ্গে হেগেল বলিয়াছেন, লোঁকে যাহা করে, সে তাহাই। বাইবেলে আছে "ফলঘ্বারাই 
তোমক্ন তাহাদিগকে জানিবে্। কেহ যাহা বস্ততঃ সম্পরন করিয়াছে, তাহ্াদ্বার1 তাহার 
বিচার না ফরিদী, সে যাহ! করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল) তাহার] তাঁহার বিচার ফিবে, যদি 


নব) দর্শন-_হেগেল ৪৪৯ 
কেহ বলে, তবে তাহার সে দাবি অগ্রাহহ করিতে হইবে । আবার কেহ যদি ভাল কাজ 


করিয়! থাকে, ভাহা হইলে অন্তরে তাহায় উদ্দে্ত ভাল ছিল না, বলিলে তাহাও অগ্রাহা, 
কেনন] কেহই তাহার আস্তর প্রকৃতি সম্পূর্ণ গোপন করিতে পারে না। 


(গ) বাস্তবতা, 

সারবাদে জগতের ছুই মুর্তি--আস্তর ও বাহা। আন্তর মুর্তি জগতের সার, বাহ মুসত 
প্রতিভাস। সার মণ্ডলের প্রত্যেক ক্যাটেগরির দ্বিবিধ সত্তা-স্আন্তর ও বাহা। প্অণ্তিত্বের 
ভিত্তি সার” বিভাগে আন্তর সত্তা, এবং প্রতিভাম বিভাগে বাহ সত! আলোচিত হইয়াছে! 
বাস্তবতা “অস্তিত্বের ভিত্তি সার” এবং প্রতিভাসের সমম্ব্ন--আস্তর ও বাহ্ের, সার ও 
গ্রতিভাদের, সমন্ব়। বাস্তবের মধ্যে আস্তর ও বাহ্র ভে? অদৃশ্য হইয়! গিয়াছে । কিন্ত 
তাহ! হইলেও এই পার্থক্য একেবারে বিদুরিত হয় নাই। বাস্তবেরও বাহ্‌ ও আন্তর, এই 
ছুই দিক আছে। কিন্ত এই ভেদ বাস্তবের একত্বের মধ্যেই বর্তমান্ধ। ইস্থা বাস্তবের 
আপনার সহিত অভেদের মধ্যে বর্তমান। সেখানে আন্তরই বাহ, বাহই আন্তর। 
সার আপনাকে পূর্ণ ভাঁবে প্রকাশিত করে। তাহায় কোনও অংশই অপ্রকাশিত থাকে 
ন!। এই প্রকাঁশই সার, সারের মতই সারবান২ এবং সত্য। হেগেল বাস্তব ও স্৩ শব 
ছুইটি প্রায় একই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। 

জগৎ যে সৎ পদর্থ, ইহা! এক দেশদর্শা জ্ঞ।ন। জড়বাদিগণ ও সাধারণ লোকে 
ইহাই মনে করে। আবার বাহ্‌ জগৎ যে মায়া, ইহার যে সত্যতা নাই, ইহার অন্তনিহিত 
ব্রহ্ম (হিন্দুদর্শন ) অথব| শুদ্ধ লত্যই € এলিয়।টিক দর্শন ) যে কেবল সৎ, এই মতও 
একদেশদশাঁ। বাহ জগৎ গ্রাতিভাসিক ইহা সত্য, কিন্তু মিথ্যা নহে। সার যেমন অসঙ্গের 
অন্গ, বাহাজগৎও তডপ। তাহা যদি না হইত, তাহ! হইলে জগতের সার ব্রহ্ম, অথব! 
সতত কেন আপনাকে প্রক!শিত «করে, তাহা বৌধগম্য হইত, ন1। প্রকাশিত করে, 
ইহার কারণ প্রকাশিত কর!তিন্ন গত্যন্তর নাই) প্রকাশিত না হইলে ত্রদ্ম অথবা সত্তাই 
অসৎ হই! পড়িত। সুতর|ং গ্রকাশশীল সারই সৎ পদার্থ। এই জগৎ মায় নয়) 
যবনিক! নয়; আত্তর সত্তার আবরক নয়; ই! আস্তর সাঞ্ের প্রকাশক । সুতরাং 
বাহ্‌ জগৎকে জানিলেই অন্তর্জগংকে জান! হয়; কেনন! ইহার বাহা রূপ ইহার আত্তর 
রূপেরই প্রকাশক। বাহ্যরূপই আস্তর রূপ। 

কিন্তু বাহ্য ও আন্তর রূপের যে সমন্বপ্ন “বাস্তব” সেই বাস্তব কি? হেগেল বলেন-_ 
যাহা যুক্তি-সঙগত, তাহাই বাস্তব। প্রত্যেক অস্তিত্ববান পদার্থই বাস্তব নহে। অমঙ্গল 
যুক্তিহীন, সুতরাং তাহা বাস্তব নহে। তাহাঘার। জগতের অভ্যন্তরীণ গ্রক্তা প্রকাশিত 
হয় না, তাহা প্রতিভাস মাত্র, তাহ! মায়! । যায ও'আত্তরের এঁক্যের মধ্যে অবশ্িস্তাবিতার 
ধারণ! অস্তনিহিত। এই অবশ্থস্তাবিত! অথব। অবশ্তকত।! নৈয়ারিক অথব! যুক্তিমূলক। বাহ্‌" 
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৪৫৪ 'পাশ্চান্ত্য দর্শনের ইতিহাস 
পদার্থের উপর নির্ভঃশীল নহে। বাহ জগতে যাহ! যুক্তিমূলক, তাহাই জগতের আত্তর 
সভার প্রকাশ; বাছা যুক্তি-নঙ্গত তাহাই বাস্তব, যাহা বাস্তব, তাহাই যুক্তি-নঙ্গত। 

'বাস্তবত। কাাটেগৰির মধ্যে তিনটি ক্যাটেগরি আছে ; (১) দ্রব্য ও বিকার১ (২) কংধ্য 
ও কারণ (৩) ব্যতিহথার২। | 

যাহার স্বাধীন সতত! আবহ, তাহাই দ্রব্য। যাহার স্বাধীন সত। নাই, যাহার সত্ব! 
ড্রধোর (5019502020) উপর নির্ভর করে, তাহ। অনিত্য--তাহ। বিকার । দ্রব্য নিজের কারণ 
বলির। আপনার সহিত সম্বদ্ধ। সন্বন্ধ ত্বৈতবাচক ! আপনার সছিত যেখানে আপনার সম্বন্ধ, 
সেখানে আপনাকে আপন। হইতে ভিন্ন বল্পন! কর! হয়। এই ভিন্নত| হইতে বনুত্বের উদ ভব 
হয়। সেইজন্য দ্রব্য বাহিরে ব্হুরূপে বক্ত হয়। বিস্তৃএই বাহ্‌ রূপ ও দ্রব্য অভির। 
স্থৃতরাং বাহ বস্ত আবার নিজের ম.ধ্য বিলীন হয়। 

ম্পিনোজ। জগংকে দ্রব্য এবং অস্ঙ্গ বলয়া,.ছন। অসঙ্গ যে দ্রব্য তাহা সত্য, 
কিন্তু নমগ্র সত্য .নহে। হেগেপের পর প্রতায়ের অভিব্যক্তির ইতিহাসে ম্পিনে:জার 
প্রব্য» একটি নিয়ত ক্রম । বিস্ত অন্ঙ্গ্য এই দ্রব্য হইতে অতিরিক্ত আরও কিছু; 


অসঙ্গ আতা!। 

কার্য ও কারণের সম্বন্ধ বাস্তবতার দ্বিতীয় ক্যাটেগরি । বিকার দ্রব্যের ব্যতিরেক, যাহ! 
নিত্য নহে, তাহাই । বিস্ত বিকার দ্রব্যে বিলীন হয়। তখন দ্রব্য ব্তিরেকের ব্যতিরেকে৩ 
পরিণত হয়। হেগেলের ব্যতিরেকের শক্তি পুর্বে ব্যাখ্াত হইয়াছে । দ্রব্যের ব্যতিরেক 
একট! শক্তি । সক্রিয় দ্রব্য শক্তির প্রয়েগ করিয়া বিকার উৎপাদন করে। যে বিকার 
উৎপন্ন হয়, তাহাও একটি দ্রব্য? ইহা হইতে একটি সক্রিয় দ্রব্য অন্ত দ্রব্যের উপর 
নিজ শক্তির প্রয়োগ করে, এবং এই দ্বিতীয় দ্রব্য নিজে নিশ্চেষ্ট থাকিয়া সেই শক্তি 
গ্রহণ করে, এই ধারণ! উৎপন্ন হয়| ইহাই কার্য কাহণের ধারণ|। রর 

সক্রিয় এবং নিক্রিয় দ্রব্যের বিভেদ হইতে কারণর উদ্ভব হয়| কারণ সক্রিয়, 
কাধ্য নিক্রিয়। , কিন্তু কার্ধ)র- পিক্কিয়তা সতা নহে। যাহ! নিষ্টি'র, তাহাই সক্রিয়। 
পুর্বে বলা হইয়াছে, দ্রব্য ব্যতিরেক এবং তাহার শক্তি এই ব্যতিরেকেরই শক্তি। 
কিন্তু কার্ধ্যও একটা! দ্রব্য, জতরা1ং তাহাও শক্তি । যাহ! কারণ, তাহাই কার্য, আবার যাহ। 
কাধ্য, তাহাই কারণ। ন্তুতর1ং উভয়েব পরর্থক্য থাকে না। ইহাই ব্যতিহার--ক্রিয়! 
ও প্রতিক্রিয়। ৷ - 

উত্তাপে মোম গলে। উত্তাপ সক্রিয়, মোম নিক্কিৎ। এখানে কারণ হইতে কাধ্যের 
উদভব হয়| কিন্তু গল! যদি মোমের স্ঘভাব না হইত, তাহা হইলে গলন কাধ্য হইতে 
পারত না। স্থৃতরাং মেমের স্বভাব৪ কার.ণর একট] অংশ। ইহ] ক্রি! প্রতিক্রিয়ার 
একটা দৃষ্টান্ত। আর একটি দৃষ্টান্ত ম,ছ.যর অনুভূতি ও বাহ্‌ প্রলে।ভনের সন্বদ্ধের মধ্যে 
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পাওয়! যার । বাহ প্রলোভন সক্রিয়--তাহার! মানুষের প্রলুক্ষ হইবার কারণ। কিন্ত 
অস্তরস্থ অনুভূতিও এই প্রলোভনের ফলে সক্রিপ্ন হইয়া উঠে। এখানে উভর়ত্রই সক্রিন্ত!। 
অনুভূতির উদ্ভব প্রলে!ভনের কাধ্য। কিন্তু প্রলোভনের ক্রিগছর ফলে অন্ুভূতিও সক্র্িমতা 
প্রাপ্ত হর়। 

ব্যতিহার ক্যা.টগরি ঠিক সম্প্রত্যয় মণ্ডলের পূর্ববর্ত।? ইহা! হইতেই সম্প্রঠ্যয় 
ক্যাটেগরির উদ্ভব | মানুষের স।মার্জিক এবং আধ্য।ত্মি* জীবনে ব্যতিহারের প্রকৃষ্টতম 
উদাহরণ পাওয়! যায়। ক্রির| ও প্রতিক্রি্ার এক সঙ্গে বিগ্যমানতার ন্দন্ত ইতিহামে কোনও 
অবস্থ। অবস্থাস্তরের কারণ অথবা ফল, তাহ! ত্র করা কঠিন হইয়া পড়ে। কোনও 
জাতির শাসনতন্ত্র এবং প্রচলিত আইন তাহার জাতীয় চরিত্রের কারণ অথবা ফল, তাহা 
বল। সহজ নহে। এখানে কারণ ক্যাটেগরি বা।খযার জন্ত পর্যাপ্ত নছে। ব্যতিছার 
ক্যাটেগরিই এখানে প্রযোজ্য । জাতীয় চরিত্র ও শাসন-তন্ত্র এবং আইনের মধ্যে ক্রিয়া" 
প্রতিক্রিয়া! সম্বন্ধ বর্তঘান। সমগ্র বিশ্বেই এই ক্যাটেগরি প্রয়াজ্য। জগতের প্রত্যেক 
অংশদ্ার! অন্যন্য তংশ প্রভাবিত । 

স্টালিং বলেন, দর্শনের ইতিহাসে হেগেলের পূর্ব পর্যস্ দর্শন এই ঝ/তিহ্থার ক্যাটেগরিতে 
উপনীত হইয়াছিল। দর্শনের বিক!শের বিভিন্ন ক্রমে পরপ্রত্যয়ের বিকাশ সুস্পষ্ট। 
পারমেনিদিস্‌ ও হেরাকিটাসের দর্শনে সত্তা, অসত্ত ও ভবন, এই তিন ক্যাটেগরি অভিব্যক্ত। 
প্রাকৃ হেগেলীয় নব্য দর্শনে বুদ্ধির ক্যাটেগরি অর্থ।ৎ সান্রর ক্যাটেগরি অভিব্যক্ত,-_দ্রব্য, কারণ 
এবং ব্যতিহার কাাটেগরি ইহার তত্ব । স্পিনোজার মুল তত্ব দ্রব্য, হিউমের মূলতত্ব কারণ, 
ক]াণ্টের ঝ/তিহার ! এই জগৎকে ক্যা স্বগত বস্তু এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞানের আকার (দেশ ও 
কাল) এবং বুদ্ধির ক্যাটেশরিদিগের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হইতে উৎপন্ন বলিয়! গণ্য 
করিয়াছেন। অথ।ং বিষী ও বিষয়ের ক্রিয়/-প্রতিক্রিয়াখে ই ক্য।প্ট চরম সত্য মনে 
করিয়াছেন। কিন্তু হেগেল ইহাদিগকে অত্ত্রম করিয়! সম্প্রত্যয়ের ক্যাটেগঞ্ছিদিগের 
মধ্যে পরম সত্য গ্রাপ্ত হইর়াছেন। 


(৩) 
নোশান* 
নোশান শব্দের অর্থ সামান্ডের প্রত্যয় বা সম্প্রত্যয়। ছেগেল এই শব্ধটি এক বিশেষ 
অর্থে ব্যবস্থার করিয়াছেন। সারের শেষ ক্যাটেগরি *ব্যতিহার” হইতে নোশানের 
উদ্তব। নোশাশ ক্যাটেগরি ভটিল। ইহার সম্যক ধারণ! করিতে হইলে চিন্তার এক 
মুতন স্তরে প্রবেশ করিতে হইবে। 
দ্রব্য ও তাহার বিকার.এবং ব্যতিহার ক্যাটেগরিতে আমরা দেখিতে পাইয়াছি, যে 


টরারাারারাররাররারারহার ররারুরারারহার রাররারারিরারারিরারার ররালারিরারতিও 
॥ [০92 


8৫. পাশ্যান্য দর্ণমের ইতিহাস 


আপনার মহিত সমঘন্ধ প্রধ্য* হইতে তাহার বিপরীত ক্যাটেগরির উদ্ভব হয়) এই 
বিপরীত ক্যাটেগরি, “কা, আবার গড্রব্যে” পরিণত হইয়। পূর্বোক্ত ড্রবোর উপর ক্রির। 
করে। ব্যতিছারে ভ্্বা ও তাহার বিপরীত এক হইয়! যায়, এবং কারণ ও কাধ্যের ভেদ 
বিলুপ্ত ছয়) কারণই কার্ধ্য হয, এবং কার্ধ্য কারণে পরিণত হয়। ইহা বুঝিতে হহলে কারণ 
ও ক্ষারধ্যকে বিশুদ্ধ *চিন্তা*-বপে ধারণ] করিতে হয়। হূর্যায ও পৃথিবীর পরস্গরের উপর ক্রিয়] 
থাক! লত্বেও তাহার! এক হইয়া যায় না, ইহ! আমর] দেখিতে পাই । কিন্ত বৃর্ধ্যও চন্দ্রের 
সহিত অনেক অভিজ্ঞতা-লব উপাদান মিশ্রিত থাকে । সেইগুলি কার্য ও কারণের ধারণ! 
হইতে নিফাশিত করিলে, বিশুদ্ধ কাধ্য ও কারণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সত্তা ও অসত্/ অভিন্ন 
বলিয়৷ যেমন কোনও বিশিষ্ট সত্তাবান্‌ বস্তু শুন পরিণত হয় না, তেমনি কর্ধ্য ও কারণ অভিন্ 
বলিয়া, হূর্ধ্য ও পৃথিবী এক হুইরা যাঁয় না। বিশুন্ধ কারণের মধ্যে কারণত্বের অতিরিক্ত 
কিছুই নাই। এতাদুশ কারণ ও তাহার কার্ধাই অভিন্ন। ইহা হইতেই এমন এক সত্ব! 
পাওয়] যায়, যাহা! তাহার বিপরীতে পরিণত হইয়া, তাহার নিজের মধ্যেই প্রবেশ করে, 
এবং এই বিপরীত ভিন্ন কোনও বস্ততে পরিণত ন। হইয়। বৈপরীত্যের মধ্যেও অভিন্ন থাকে। 
ইহাই নোশান। ব্যতিহারে «ক* বর্তৃক 'খ' প্রতিবদ্ধ, আবার «খ* কর্তৃকও «ক? প্রতিবন্ধ। 
স্থতর]ং “থ'কে প্রতিবন্ধ করিবার সময় “ক” আপনাকেই প্রতিবন্ধ করে। যখন “ক” তাহার 
বিপরীতে পরিণত হয়, তখন তাহার বিপরীত “ক'র মধ্যেই প্রবেশ করে। কিন্তু 'ক'র 
বিপরীত যখন «ক' হইতে অভিন্ন, তখন বিপরীতের এই 'ক"র মধ্যে প্রবেশ আপনার 
মধ্যেই গ্রত্যাবর্তন। এই সত্তা, যখন আপন! হইতে বৃহর্গত হইয়াও আপনার মধ্যেই 
অপরিবর্তিত থাকে, তাহাকে আর তথন দ্রবা বলা যায় না। তাহাই নোশান। 

ক্যাণ্টের ক্যাটেগরিদিগের মধ্যে হেগেলের নোশ|নের অনুপ কোনও ক]াটেগরি 
নাই। হেগেলের সত্ত'র ক্যাটগরিগণ ক্যাণ্টের গুণ ও পরিম।ণ ক্যাটেগরি অনুরূপ | 
তাহার "সারের" ক্যাটেগরিগণ ক্যান্টের সন্ধ এবং বিধ। ক্যাটেগরির অন্তরূপ। কিন্ত 
নোশনের অনুরপ কোনও ক্যাটেগরি ক্যান্টের ক্যাটেগরিদিগের মধ্যে নাই। নোশান 
হেগেলের নৃতন আবিফার। 

সহা'র ক্যাটেগরিদিগের বিশেষত্ব এই, যে যদিও তাহার! বস্তুতঃ অন্থনিরপেক্ষ নহে, 
তথাপি অন্তনিরপেক্ষ বলিয়া গ্রতীত হয়। যদিও গুণের মধ্যে পরিমাণ, এবং পরিমাণের 
মধ্যে গু আছে, তথাপি তাহাদের মধ্যে এই লধন্ধ গুড়, স্পষ্ট নহে। কিন্তু সার-মগ্ুণের 
ক্যাটেগরিগণ স্প্টতঃই সাপেক্ষ। ইহদের প্রত্যেকের সঙ্গে তাহার বিপরীত স্পট 
বর্তমান। অভেদ ও ভেদ, কার্য ও কারণ প্রভৃতি ক্যাটেগবি মধো প্রত্যেক ক্যাটেগরি 
তাহার বিপরীতের লম্মুবীন। ব্যতিহার ক্যাটেগরির মধ্যে এই টৈপরীত্যের সমাধান 
হইয়াছে, বিরোধের উদ্‌্ভবমাত্রই তাহার অবসান হইয়াছে । প্রব্য হইতে তাহার যে 
বিকারের উদ্ভব হয়, তাহ! বস্ততঃ ভিন্ন কোনও পদার্থ নহে, তাহ। সেই দ্রধ্যই । ইছা হইতে 
বুঝিতে পার! যার, যে বাস্তব পদার্থের মধ্যে যে বিরোধ, তাহ! নিজের সহিত নিজের বিরোধ । 
নিজের মধ্যে এই বিরোধের ম্বকত লমাধানই নোশান | “যে সন্ত! তাহার বিপরীতের মধ্যে 


মহা র্পনহেগেল 8৫ 
আপনার সহিত অভিন্ন থাকে, তাহার প্রত্যাই নোশান।% জণ্ত। অধ্যবহিত,১ সার 
ব্যবহ্থিত।২ সত্তা ও সারের লমন্বয়ই নোশান। জঙ্গিকের প্রথম অয়ীর ইহা তীয় পাঃ। 
বিপরীতের অভিন্নত। ইহার তত্ব। বিপরীত ছুইটি সত! সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইয়াও সম্পূর্ণ 
অভিন্ন রূপে গ্রতীত হয়। ইহাই প্রজ্ঞার তত্ব ।৩ লারেরু ক্যাটেগরিগণ প্রত্যেকেই তাহার 
বিরুদ্ধ ক্যাটেগরি-কর্তৃক অবচ্ছি্ন। কিন্তু নোশান স্বাবচ্ছিন। সারের কাটেগরিগুণ অন্ত- 
কর্তৃক আবচ্ছিন্ন বলিয়! নিয়ত । তথায় স্বাধীণতা নাই। লোশন স্বাবচ্ছিনন বলিয়া স্বাধীন। 
সেই জন্ত অলীমও বটে। 

নোশানের তিন প্রধান ক্যাটেগরির £ (ক) বিষয়িগত নোশান,৪ (খ) বিষয়গত 
নোশান, এবং (গ) পর প্রত্যর ।৫ 

(+) বিষরিগত নোশানের তিন ক্যটেগরি £--(১) স্ব-গত নোশান৬ (২) বহির্গত 
নোশান অথব| বিচার)৭ এবং (৩) লিলজিলম৮ অথব! নোশানের আপনাতে প্রত্য।বর্তন। 
স্বগত নোশানের মধ্যে আছে £--0১) সাধ্বিক, (২) বিশেষ এবং (৩) এক৯ অথবা 
ব্য । বস্ততঃ ইহার! স্বতন্ত্র ক্যাটেগরি নহে । ইহার] নোগানের উৎপাদক ।৯০ ইহাদের 
লইয়াই নোশানের আস্তত্ব। ইহাদের প্রত্যকেই অন্ত ছুইটি হইতে এবং নোশান হইতে 
অভিন্ন । কেননা নোশান অ।পনাকে বিতিন্ন অংশে বিভক্ত করিম! বিভিন্নতার মধ্যেও 
অ(পনার সহিত অভিন্ন থাকে । 

, নোশানের আপনার সহিত প্রাথমিক অভেদই লব্বিকত্ব। বিশেষ হইতেছে পরবর্তী 
ভেদ। কিস্তইহাও সার্বিকের সহিত অভিশ্ন। কেনন| বিশেষ ঘখন সার্বিকের সম্মুখে 
দণ্ডারমান হয়, তখন লার্ব্বিক ও বিংশেষ--এই ছুইটির মধ্যে সাব্বিক হয় একটি; স্তর 
তাহার সার্বিকতা থাকে না। সার্কক তথন বিশেষ হইয়া বায়) অর্থাৎ সার্বিক ও 
বিশেষের মধে) -ভদ দু্ীভূত হয়, তাহার! অভেদে পরিণত হয়। কিন্তু সার্বিক ও বিশেষের 
এই অভেদই *এক” বা “ব্যক্তি” | সার্বরবিক ও বিশেষ ষি এইরূপে “একত্বের” উৎপাদক 
বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহ।হইলে (সার্বিক ও বিশেষ অভিন্ন বলিয়। ) তাহাদের প্রত্যেকেই 
একাকী একত্বের সমগ্র অংশ। সার্বিক, বিশেষ ও এক সুতরাং পরম্পরের সহিত 
অভিন্ন | তাহাদের প্রত্যেকেই অবিভক্ত সমগ্র নোশান। 

পুর্ব্বে উক্ত হইয়াছে নোশান শবের অর্থ সম্প্রত্যয়।১১ কিন্ত “নোশান” ও সম্প্রত্যয় 
এক নছে। মানুষ, গরু, "ক্ষ প্রভৃতি প্রত্যেক সাধারণ নামই সম্প্রতায়। ইহাদদিগকে 
সার্ব্বিক বল! হয়। কিন্তু এই শার্বিক ছেগেলের নোশান হইতে ভিন্ন। সাধারণ অর্থে 
সাধিবিক বস্তত্বহীন। কিন্তু হেগেলের নোশ।ন তাহা! নহে। সাধারণ সব্বিকের মধ্যে 
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বিশেষ ও পএকের” অস্তিত্ব নাই ললিয়াই তাহ] বস্তত্বহীন। কিন্তু হেগেজের সাধিবকের 
মধো--নোখানের মধ্যে--বিশেষ ও এক উওয়ই আছে। 

হেগেল ফে সকল ক্যাটেগরি বিষয়িগত নোশানের অস্তভূতি বলিয়াছেন, তাহার! 
সকলেই চিস্তার রপ। ছেগেল *অন্তু”কে নোশান বলিয়াছেন । ক্যাণ্ট সংব্দিকে ছুইভাগে 
বিভক্ত কুরিয়।ছিলেন ; এক ভাগ জ্ঞানের রূপ--দেশ, কাল ও ক্যাটেগরিগণ; অস্ত ভাগ 
সংবেদন-_জ্ঞানের উপাদান । দেশ, কাল ও কাটেগরিগণই (মনের রূপ) অহং। সংবেদন 
অননং। ক্যাণ্ট অহ্ংকে বিস্তদ্ধ চিন্তা বলিয়াছিলেন ; হেগেলের নোশানও বিশুদ্ধ চিস্তা-_ 
' যাবতীম্ম ক্যাটেগরিদিগের সমষ্টি। কিন্তু ক্যাণ্টের অহং বস্তত্বহীন সার্বধিক। হেগেলের 
অহং ( নোশান ) বন্তত্ব-সমন্থিত সাধিবিক ।৯ 

প্রচলিত লজিকে প্রথমতঃ “নামের” কার্ধা ব্যখ্যা করিয়। পরে, “বিচার” এবং তাহার 
পরে লিলঙ্গিয়মের ব্যাখ্য। কর! হয়। কিন্তু "বিচার”ও পিলজিসম্‌ কেন আছে, কিরূপে 
ইহাদের উদ্ভব হয়, তাহার যুর্তি-সম্মত ব্যাখ্যা নাই। হেগেল ইহাদের উদ্ভবের যুক্তি- 
সম্মত ব্যাখ)া দিয়াছেন। সত্বা-মগ্ডলে এবং সারমগ্ডলে তিনি যেমন প্রত্যেক ক্যাটেগরির 
উদ্ভবের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তেমনি তিনি নোশাণ হইতে কিরূপে বিচার ও পরে 
লিলজিদ্ম উদ ভূত হয়, তাহার ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। 

“একত্বের ক্]াটেগরি হইতে “বিচারের” উদ্ভব-_এই উদ্ভব অব্শ্স্তব! 
সাবিবকের ব্যতিরেক বিশেষ) বিশেষ ও সাব্বিক পরস্পরের বিপগীত বলিয়! অন্ভিন্ন। 
আবার নোশান ষখন একত্বের মধ্যে আপনাতে ফিরিয়া 'আসে, স্তখম “এক”, হয় বিশেষের 
ব্রতিরেক, অর্থাৎ ব্যতিরেকের ব্যতিরেক অথব! অসঙ্গ ব্যতরেক 1২ ইহার পরে সাব্বিক ও 
ও বিশেষের ভেদ বিদুরিত হয়, এবং ইহা! অব্যবহিতত্বে পপ্িণত হয়। এই অব্যবহিতহ 
একটি স্বতন্ত্র সতত, কেনন৷ অব্যবহিতত্ব ও স্বাধীনত| অভিন্ন | সার্ব্বিক ও বিশেষ ইহার 
অন্তর্গত বলিয়া, «এক একটি সমগ্র সত্তা_ইহা সমগ্র নেশন) বিশেষ ও সাধ্বিকও 
প্রত্যেকেই সমগ্র নোলান-_সাবিবক, বিশেষ এবং একেয় সমগ্রতা। কেন ন! ইহার! একের 
সহিত অভিন্ন। এইরূপে নোশ।নের প্রাথমিক একত্ব ত্রিধা বিভক্ত হইয়া! পড়ে-_সার্বি্বিক, 
বিশেষ ও এক । নোশানের 'এই বিভভ্তিই «বিচার”। নোশান স্বীয় সক্রিয়তার ফলে 
“বিচারে” পরিণত 'হয়। নোশানের মধ্যে যাহ! গুঢ় ছিল, এই বিভাগের ফলে তাহ! 
প্রকাশিত হয়। কিন্তু ইহাঘ্বার। নোশানের একত্ব নষ্ট হয়না। এই ফলটি প--এই 
বিচারের মধ্যে “এই ফলটি” ব্যক্তি, “পক” একটি সাবিবক।” সুতরাং "এই ফলটি পক”. ব্যক্তি 
হয় সাব্বিক। পার্থক্যের মধ্যে এইরূপে একত্বও বর্তমান | হেগেল চারি প্রকার বিচারের 
উল্লেখ করিয়াছেন £ (১) গুণবাচক বিচার, (২) পগিচিস্তন মুলক বিচার,৩ (৩) নিম্নতি 
মূলক বিচার, এবং (8) নোশান মুলক বিচার | এই চারি প্রকার বিচারের গ্রত্যেকটিকে 
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নব্য 'দর্শন-_হেগেল 8৫৫ 
আবার তিনি ত্রিধা বিভক্ত করিয়াছেন। এই সকল বিভাগ ও অগ্ুবিভাগের বিস্তারিত 
বর্ণনার স্থান এখনে নাই। 

প্রত্যেক নিণজিস্মের তিনটি অংশ £ একটি সাব্বিক, দ্বিতীয়টি বিশেষু, তৃতীয়টি বাক্তি | 
(১) সকল মানুষ হয় মরণশীল; (২) সক্রেটিস হন মানুষ; স্থতরাং (৩) সক্রেটিস মরণশীল। 
এই লিলজিস্মের তিনটি পদ-_মামুষ, মরণশীল এবং সক্ষেটিস। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
ব্যাপকপদ মরণশীল। এটি সাধিবিক। তাহার পরে ব্যাপক মানুষ-_ইহ! বিশেষ 
উপরোক্ত মিলজিনম এর মধ্যে "্মান্থুষ* পদটি মধ্যপদ। ইহাদ্বারাই মর্ণনীল এবং 
সক্রেটিসের মধ্যে সম্বন্ধ স্পীকৃত হয়। ম্ব-গত নে'শনের মধ্যে ব্যক্তিত্ব, বিশেষত্ব এবং 
সামান্তত্ব অবিভক্ত ছিল। বিচারের মধ্যে বিভক্ত হইয়া পডে। মরণনীল পদার্থ বহু। 
মানুষ মরণশীলঃ পক্ষী মবণনীল, উদ্ভিদ মরণশীল | বিচারে মরণনীলের অন্তর্গত পদার্ঘপকল 
বাহির হইরা! পড়ে। পিলজিস্মের মধ্যে এই লকল পদার্থের মরণশীলের মধ্যে একত্ব 
ব্ক্ত হয়। এই জন্ত নোশান এবং বিচারের সমম্বরই সিলজিয়ম্‌। 

বিচারদবার! সামান্তের অন্তর্গত ভেদ, উদঘ|টিত হয়। এই জন্ত বুদ্ধিয় প্রয়োজন। 
সিলজিসমের মধ্যে যে বিরোধের সমন্বয় হয়, তাহ| প্রজ্ঞার কাধ্য। কিন্তু সিলজিসম্‌ ও 
বিচার কেবল মাত্র চিন্তার রূপ নহে। প্রত্যেক বন্তই িলছিলমূ ও বিচার । লিলজিসম্‌ 
গ্রজ্ঞর রূপ। বাস্তব প্রত্যেক বস্তই প্রন্ঞ'-সন্মত ব! যুক্তিযুক্ত। সুতরাং প্রত্যেক বাস্তব 
পদার্থই সিলজিসম্। অসঙ্গ অথবা ঈখরও সিলজিসম্। ঈশ্বরকে বস্তত্ব বজ্জিত সাধিবক 
বলিয়া গণ্য করিলে, ঈখর ও নৈযার্িক প্রত্যয় (10210911069) অহিন্ন। কিন্তু ঈীশ্বর 
কেবল বস্তত্ব-বঞ্জিত স|ব্বিক নহেন। সাবিবিক আপন।র মধ্য হইতে বহির্গত হইয়। বিশেষত 
গ্রাপ্ত হুর, এনটু বিশেষ প্রক্কৃতি। এই বিশেষ আত্মারপে আবার এই সাব্বিকের মধ্য 
এফিরিয়! আলে । 

9511081570এর তিন রুপঃ (১) গুণ বাচক পিলজিদ্ম্‌ (২) পরিচিস্তন মুলক 
সিলজিস্ম্‌ এখং (৬) নিত মুলক সিলজিস্ম্। হেগেল এই ভ্ত্িবিধ সিলজিস্ম্কে 
নানাভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তাহাদিগের বিস্তারিত বাখযার এখানে স্থানাভাব। 


বিষয়গত নোশান 


ক্যান্ট জ্ঞানকে ছুইতাগে বিশুক্ত করিষ্কাছিলেন-বিষয়্ী ও বিষয়, জ্ঞানের রূপ ও 
উপাদ।ন। দেশ ওকাল ৬" বারোটি ক্যাটেগরিই রূপ, এবং সংবেদন উপাদান। বিবিধ 
রূপের সংযে!গ-সুত্র, যাহ!কে ক্যাণ্ট আত্মন্ত/নের অতীন্ত্রির় একত্ব১ বলিয়াছিলেন, তাহাই 
বিষয়ী, তাহার বিগুদ্ধ অহং২। বিষয়ী আপমাকে বারে! ক্যাটেগরিতে বিভক্ত করে--কিরূপে 
করে, তাহ1 ক্যাণ্ট বলেন নাই। এই কটেগরিগুলিই বিচার বুত্তিঃ৩ রূপ। হঠেগেলের 
নোশান ও ক্যাণ্টের বিশুদ্ধ অহং অভিন্ন। হেগেল তঁ,ছার নে|শান কিরূপে আপনাকে বিচাল্ে 
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সাধ্বিক, বিশেধও ব্যাক্তি, এই তিন ভাগে বিভক্ত করে, তাহা! গ্রদর্শন করিয়াছেন। তীছার 
বিবরী জ্ঞানের রূপ, এবং বিষয় জানের উপাদান ক্যান্ট জ্ঞানের রূপ ও উপাদান ছুই 
বিভিন্ন উৎস হইতে উদৃত্ৃত বলিয়া গণ্য কগিয়া ছিণেন। কিন্ত হেগেল জ্ঞানের উপাদানকে 
তাহার রূপ হইতে উদ্ভূত বণিয়াছেন, এবং কিরূপে বিষয় বিষয়ী হইতে উদ্হৃত হয়, তাছ। 
দেখাইয়াছেন। নোশানের মধ্যেত্যাহ] যাহ! বর্তমান, তাহ ম্বগত নোশানের মধ্যে অবিভক্ত 
অবস্থার বর্তমান। নোশান হইতে যখন *বিচা'* উদ্ভূত হয়, তখন তাহারা বিভিজ্ঞ হই! 
পড়ে। পিলগ্রিদ্মের মধ্যে তাহাগের সবন্ধ এবং একত্বে প্রত্যাবর্তন দুষ্ট হয়। ইহাই 
বিষয় । মনে রাখিতে হইবে এই “বিষয় জ্ঞানের মধ্যেই অবস্থিত, বাহিরে নছে। ইহ! 
বিষয়ীরই বিষয়, বিষরী-, শ্বন্ধ-বজ্জিত নহে। অন্ত ম্ত কাঃটেগরির মত এই বিষয় ক্যাটেগরিও 
যেমন বাহ জগতে বাচক, তেমনি অসঙ্গেরও বাচক। প্রত্যেক বস্তই বিষয়, অর্থাৎ 
বিষয়ীর সহিত সম্বন্ধ যুক্ত । ইহার তর্থ চিন্তার সহিত সম্বন্ধ-বজ্জিত কোনও বস্তরই অস্তিত্ব 
নাই। বিষয়ীর সহিত লম্বদ্ধ-বজ্জিত অজ্ঞেয় ম্বগত বস্ত কিছুই নাই। দ্বিতীয়তঃ অসঙ্গ9 
ব্ষয়-_-ঈশ্বর পরতম বিষন্দ | ঈখর যেম্ন বিষয়, তেমনি তাহার বিষয়ীও বেন, ইহা! 
বিস্থত হুইলে তাহাকে বিষয়ীর বিরোধী একটি অজ্জ্ঞপ্ন শক্তি বলিয়! মনে কর! হয়) 
তাহাকে বাহ্‌ শক্তি এবং বিষয়ীর সম্পূর্ণ বিপরীত বলির! গণ্য কর! হয়। সুতরাং তীহ্থাকে 
ভয় কর! যায়, কিন্তু ভালোবাল! যায় ন1। কুনংক্করাচ্ছন্ন অজ্ঞ লোক তাহাই মনে করে। 
কিন্ত খন ঈশ্বরকে বিষনী ঝলিয়! গণ্য কর! হয়, তখন তাহাকে আমাদের অস্তরতম আত্মা 
এবং আমদের হৃদয়ে অধিঠিত ও (প্রেমাম্পদ বলিয়া! ধাএণা কর! হয়। থুষ্টধর্মে তিনি এই 
ভাবেই গৃহীত হন। 

বিষয় তিন ভাগে বিভক্ত £ (১) যান্ত্রিকত,১ (২) ঘণিষ্তাঙ এবং (৩) উদ্দেশ্ঠাভি- 
মুখিত।৩ জগংকে বিভিন্ন বস্তর অভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ-ৎজ্জিত সমট্টিরপে দেখাই যাস্্রিকতা। 
গ্রত্যেক বস্ত অন্তান্য বস্তর বাহিরে অবস্থিত, তাহাদের কোনও অভ্যন্তগীণ ফোগ-হুত্র নাই--এই 
ধারণাই যাস্ত্রিকত।। বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে অভ্যন্তরীণ সন্বন্ধ দেখিতে পাওয়! ও প্রতোক বস্তর 
গুণের সহিত অন্থান্ত বস্তর গুণের সম্বন্ধ লক্ষ্য করাই ঘনিষ্ঠতা । রাসাচণিক সংযোগ বসত 
গুণের মধ্যে সম্বন্ধ হইতে উদ্ভত হয়। উদৃ্ভিদ ও জন্তর মধ্যে যৌন আকর্ষণ, ও গ্রহ-নক্ষত্রাদিএ 
পারস্পরিক আকর্ষণ এই ঘনন্তার দৃষ্টান্ত । বিষক্পী ও বিষয়ের মধ্যের সম্বন্ধই 
উদ্দেশ্থাভিমুখিতা | বিষযী আদর্শ; সেই আদর্শের বাস্তবে পরিণতিই উদ্দেশ্ত | অভিবাক্কির 
গতি এই উদ্দেহ্র অভিমুখে--এই ধারণ।ই উদ্দেস্ঠ।ভিমুখিত। | টব দেস্ছের যাবতীয় 
অংশ সমগ্রের যাহ! উদ্ধত, তাহার বাস্তবতা-সম্পাদনের জন্ঠ সন্তিয়। সমগ্রের উদ্গেস্ত জীবন- 
রক্ষ!। ইছ! দেছের বহিভূর্তি কোনও উদ্দেক্ট নহে। দেহের অন্তিত্ব তাহার নিজের জন্ত | 
দেহের বাবতীয় অংশের অন্তিত্ব সমগ্র দেহের ভন্ক। কিস্তৃ গেহ ও তাহার অঙ্গ নকল অভিন্ন। 
সমগ্র গেছ উদ্দে্ত। তাছার অঙ্গ লকল উপার। দেহ ও অঙ্গদিগকে এক বলিয়! গণা 
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করিলে পাঁওয়! যায় উদ) দেহকে বহদ্বের সমবায় মূনে করিলে পাওয়| যায় উপায়। 
উদ্দেশ্য ও উপায় অভিন্ন। রাষ্ট্র ও নাগরিক দিগের মধ্যেও এই সববন্ধ বর্তমান। রাষ্্র,নাগরিক- 
দিগের উদ্দেশ্য, আবার তাহ! নাগরি কগণের সমবায় বলিয়! নাগরিকগণ হইতে অভিন৪ বটে। 
বখন উদ্দেশ্য ও তাহার লাধনের উপার অভিন্ন বলির! বুঝতে পার! যায়, তখনই উদ্ে্াভি- 
মুখিতার অর্থ সম্পূর্ণ বোধগম্য হয়। প্রথমে উদ্দেগ্ত ও উপায় ভিন্ন বণিয়| গ্রতীত, হয়। 
বিষয়ী উদ্দেশ্য, বিষয় উপায়। বিষয়ের সম্মুখে বিষয়ী, উপায়ের সম্মুখে উদ্দোস্ত, স্বতন্ত্র ভাবে 
গ্রথমে বর্তমান । বিষয় তখন তাহার অ।দর্শে উপনীত হইতে পারে নাই। উদ্দেগ্ত তখনও 
বন্তত্ব প্রাপ্ত হয় নাই ; তখনও তাহ। বিষন্বীরূপে বর্তমান, তখন সেই উদ্দেন্ত বিষহিগত। 
উদ্দেশামূলক কর্ণার! বিষয়ী ও বিষয়ের ভেদ বিদুরিত হয়। এতাদৃশ কর্্মই তখন 
উপায় বলিয়। গণ্য হয়| যখন বিষয়ী ও বিষয়ের ভেদ বিলুপ্ত হয়, তখন উদ্দেশ্যের 
বিষরিত্ব আর থাকে না। তখন বিষযী বিষয়ের লহিত গিধিত হইয়া বাস্তবতা প্রাপ্ত 
উদ্দেশ্যে১ পরিণত হয়। 

কিন্ত জাগতিক উদ্দেশ্যের বাস্তবে পরিণভি কালে সংঘটিত ঘটনা নহে। জগতের 
উদ্দেশ্য এখন পর্য্যন্ত বাস্তবে পরিণত হয় নাই-_-এই ধাবণ! অধঃস্থ ক্য।টেগরির প্রয়োগ হইতে 
উদ্ভূত হয়। হেগেল বলিষাছেন, “অসাম উদ্দে্ত বাস্তবে পরিণত হয় নাই__ইহা। ভ্রান্ত ধারণ! । 
এই ভ্রাস্তির নিরসন হইলে বুঝিতে প।রা যার, যে উহ! বাস্তবে পরিণত ব্যাপার । পরম মঙ্গল 
জগতে চিরকালই বাস্তবতা! প্রাপ্ত হইতেছে । আমরা! ভ্রান্তির মধো বাস করিতেছি।” 
,. কিস্ত এই ভ্রান্তি পরপ্রত্যয়-কর্তৃকই সৃষ্ট এবং উদদেশ্তের লিদ্ধির জন্য ইহা! অপরিহার্য । 
এই ভ্রান্তি হ্ত্টি করিয়। তাহার বিদৃবণই পরপ্রত্যয়ের কার্ধ্য। এই ভ্রান্তি হইতেই সত্যেরু 
উদ্ভব হয়। বিদুরিত ত্রাপ্তি লত্যের একট! শক্তিমুণক অংশ।২ অন্থত্র হেগেল বণিয়াছেন 
£পরপ্রত্যযন এত শক্তিহীন নহে, ধে তাহার কেবল অস্তিত্বের অধিকার অথবা বাধ্যত! 
আছে, কিন্তু বাস্তব অস্তিত্ব নাই।” জগতে অনর্গল, ভ্রান্তি ও অপূর্ণতার অস্তিত্ব ভ্রান্তি 
নহে। তাহাদের অস্তিত্ব আ হ। কিন্ত জগং অনবপ্ত, পরম মঙ্গল লর্ধবদ]ই বাস্তবে পরিণত 
ব্যাপার; ইহার লহিত অমঙ্গল ও অপূর্ণতার অস্তিত্বের অলামঞ্জন্য নাই। ইহাই ছেগেলের 
মত। 


পর প্রত্যয় 
নোশীনের মধ তিনটি ব্যাটেগরি £ বিষয়ী, বিষয় ও পর প্রত্যয়। ইহার] লকলেই 
অনঙ্গের বাচক | অসঙ্গ গ্রথমে বিষসীরূপে প্রতীত হয়। তাহার পরে বিষয়রূপে প্রতীত 
হয়। এই উভয়ের সমন্বয় পর প্রত্ঠয়। বিযয়ী ও বিষয়ের একত্বই পর প্রত্যয় । উদ্দেস্া- 
ভিমুখিতা ক্যাটেগরি হইতে পর গ্রত্য্ের ক্যাটেগরির উদ্ভব । উদ্দেস্তাভিমুখিতায় উদ্দপ্ত ও 
উপায়ের একত্ব সাধিত হয়। জীবদেহে অঙ্গলকল উপায়--নমগ্র দেছের জীবনের উপার। 
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সর্ব অঙ্গের সংহত একত্ব উদ্েপ্ত। দেহকে বহত্বের সমবায়রূপে দেখিলে তাহ! উপায় 3 
বছ অঙ্কে এক বলিয়া! গণ্য করিলে তাহা উদ্দেশ্ব। যখন উপায় ও উদ্দেশ্ত বাস্তবতা-প্রাপ্ত 
উদ্দেশ্তের ক7াটেগরিতে মিলিত হই] একত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন খিষয়ী ও বিষয়ের একত্ব সাধিত 
হয়। এই একই পর প্রত্যয়! 

যাবতীয় বস্তই চিস্তা। চিন্তার ছুই দিকঃ বিষয়ী ও বিষয়। জগৎ কেবল বিষয়ী ও 
কেবল বিষয় নহ্থে॥ জগৎ বিষয়ী ও বিষয়ের একত্ব। এই একত্ব শুন্তগর্ভ নহে। ইহার মধ্যে 
সমস্ত পার্থক্য নিমু'ল হইয়! যায় নাই। পার্থক্য এক ত্বের মধ্যে বর্তমান-__বিষন্ী ও বিষয়ের 
মধ পার্থক্য এই একত্বের অন্তুভুক্ত। এই এবত্ব শেলিংএর “উদাসীন বিন্দু নহে। 
যদি বল! যায় অসঙ্গ ত্ষিয়ী নহে, বিষয়ও নহে, চিত্তাও নহে, সত্তাও নহে, অসীমও নহে, 
সসীমও নহে, তাহ! হইলে সেবর্ণনা ঠিক হইবে না। এই একত্বের মধ্যে সশীম অসীমের 
অন্তর্গত, সত্তা চিন্তার অশ্ুভূক্ত, ব্ষির় বিষয্মীর মধ্যে বর্তমান। 9105081105এর প্রত্যয় 
হইতে ইহ! ভিন্ন। “চিন্তা ও তাহার মধ্যে ষে ছেদ, চিন্তা তাহ! অতিক্রম করিয়! যায় 1,» 
চিন্তার যাহ! বিষয়, তাসাও চিন্তা, যদিও চিন্তার বিপরীত রূপেই বিষয় তাহার সম্মুখে 
আহ্ভিতি হয়। বিষয় ও বিষয় অভিনন.। জ্ঞান ও সত্বা অভিন্ন 

পর প্রঙ্যয়ের তিন ক্রম ঃ (১) জীবন, (২) জ্ঞান ও১ (৩) অসঙ্গ প্রত্যয়।২ বৃত্তে 
আপনাকে বিভক্ত করাই যে একত্বের স্বভাব, এবং আপনাকে সংহত করিয়া একত্বে পরিণত 
করাই যে বহুত্বের স্বভাব, তাহার! অভিন্ল। এই অভিন্নতাই “জীবন” ক্যাটেগরি | থে 
একত্ব ও যে বহুত্ব এই ক্যাটেগরির অস্তভূ্ত, তাহার! অবিনাভাবী। পরস্পর হইতে 
স্বতন্ত্র ভাবে তাহাদের অন্তিত্ব নাই! গেছের অঙ্গবিশেষ অন্যান্ত অঙ্গের সহিত সংহত 
বলিয়াই তাহার অঙ্গত্ব। এই সংহতি বিদ্ট হইবে তাহ।র অঙত্ব থাকে না। হাত 
কাটিয়া ফেণিলে আর তাহ?কে দেহের অঙ্গ বলা যায় না। এই দৃটীন্তত্বারাও জীবন 
ক্যাটেগরির সম্পূর্ণ ব্যাখ্য) হয় পা! কর্তিত হস্ত গঙ্গ না! হইলেও, তাহার আস্তত্ব 
থাকে। কিন্ত নে বনুত্বের ও একত্বের সংহতি জীবন, পরস্পর হইতে স্বতস্ত্রভাবে তাহাদের 
অস্তিত্ব নাই। 

জীবন হইতে প্রাণধান্‌ ব্যক্তিও, প্রাণক্রিয়া৪ এবং জাতির৫ উৎপত্তি বন! করিয়। 
হেগেল পর প্রত্যয়ের দ্বিতীয় ক্যাটেগরি “জ্ঞানের” ব্যাখ্য। করিয়াছেন। জ্ঞানে বা 
জগৎ *বিষয়ীর সম্দুথে উপস্থিত হয়, বিষয়ীর মধ্যগত রূপে । প্রথমতঃ [ব্যরী নিক্রিয়ভাবে 
বাহ্‌জগতরূপ বিষয় গ্রহণ করে। ইহাই জ্ঞান। এখানে বিষয় সংবিদের মধ্যে প্রবেশ 
করিয়! তাগার পরিবর্তন লংঘটন করে। জগতের স্বরূপ অবগত হওয়াই জ্ঞানের লক্ষ্য । 
আবারু বিষক্নীকে সক্রিন্ন মনে করা৪ যাইতে পারে। বিষয়ী জগৎকে পরিবর্তিত ফিতে 
চেষ্ট1! করে, ইহাও মনে করা যাইতে পারে। ইহ! "ইচ্ছ! ক্রিয়া” জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র 
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কর্ম্থার বিষয়ী জগৎকে আপনার উদ্দেশ্তের অনুরূপ করিয়া গঠন করিতে চান্। ১ ইহাই 
ইচ্ছা। 

জ্ঞ/নের লক্ষ্য সত্যের প্রত্যয় ।১ এই প্রতায়কে 760:56091 1869 বলে। 

এই জ্ঞানে বাহ্‌ জগৎকে পূর্ব হইতে বর্তমান বলিয়! গণ্যৎকর| হয়। ইহ! সনীম ভ্ঞান। 

কেননা! এই জ্ঞানই সমগ্র সত্য নহে। বাহ্‌ জগৎ ইহার বাহিরে অবস্থিত । বিষয়ী ও 
বিষয় ইহার মধ্যে পৃথক ভাবে বর্তমান। তাহাদের অভিন্নতা এ জ্ঞানের মধ্যে নাই। 
ইহ! বুদ্ধর জ্ঞান। চিন্তার অভিব্যক্তিতে এই জ্ঞান একটি অবশ্তক ক্রম। বাহ বস্ত এই 
জ্ঞ।নে সার্ববকের মধ্যে গৃহীত হয়। এই সার্ধিকগুলি ক্যাণ্টের ক্যাটেগরি । এই ক্যাটেগরি- 
গুলি বাহ্থবস্ততব/রা পূর্ণ হয়। হেগেল এই জ্ঞ/নের মধ্যে আরোহ এবং অবরোহ প্রণালীর 
বর্ণন। করিয়াছেন। কিন্তু রিভঙ্গী নয় প্রণালীকে ই তিনি দার্শনিক প্রণালী বলিয়াছেন। 

বাহ্‌ জগৎ হইতে যাহা মনের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহার মধ্যে অবস্তকত| নাই। 
অবশ্তকতার ধারণা উৎপর হয় মনের ক্রিয়া হইতে | সক্রিয় বিষর়ী যখন জগৎকে 
আপনার অনুরূপ করিয়া গঠন করিতে চায়, তখন ইচ্ছার উদ্ভব হয়। তখন 
11150166109] 1068. হইতে 7১15001091 [069তে আমর] উপনীত হই | জ্ঞানের উদ্দেশ্য 
সত্য, ইচ্ছ।র উদ্দেশ্ত শিব বা! মঙ্গল। 

জ্ঞানের মত ইচ্ছাও সসীম। ইচ্ছার নিকট জগৎ একট! বিসদৃশ বস্ত, জগৎ 
ইচ্ছার অতচ্ছেদক। ইচ্ছা সলীম বলিয়াই শিবকে অনায়ত্ত এবং জগতে সাধনীয় বলিয়া 
গণ্য করে। যাহ! আছে, তাহ বিষয়, যাহা হওয়! উচিত, তাহ! বিষয়ী | ইচ্ছ৷ এখন 
পরধ্যস্ত বিষদ্ী ও বিষয়ের অভেদে উত্তীর্ণ হয় নাই। অসঙ্গ প্রত্যয়েই এই একত্ব অধিগত। 
যাহ] আছে এবং যাহ! হওয়া উচিত, তাহার! পরস্পর বিভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়্। 
ইচ্ছা শিবের দিকে অনবরত অগ্রসুর হইতে চেষ্টা করে, কিন্তু কবনও তাহাকে সম্পূর্ণ 
প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু যাছা অ'ছ ও যাহ! হওয়! উচিত, উভয়ে একও ,বটে, বিভিন্নও 
বটে) অর্থাৎ জগতের উদ্দেশ্য যেমন সাধিত হইয়া আছে, তেমনি সাধিত হুইতেছে। 
দার্শনিক জগংকে অলঙ্গ প্রত্ায় বলির! জানেন; তিনি উদ্গেশ্ত এন্সং উপায়ের মধ্যে, বিষয়ী 
ও বিষয়ের মধ্যে, এবং যাহা আছে এবং যাহা হওয়া উচিত, তাহার মধ্যে কোনও ভেদ 
দেখিতে পান না। ম্বরূপতঃ জগৎ শিব ব্যতীত অন্ত কিছুই নছে। সুতরাং শিব স্েমন 
সাধিত হুইয়্াই আছে, তেমনি চিণণাল সাধিত হইতেছে । সসীম বুদ্ধিই বিষয়ী ও বিষয়ের 
মধ্যে, “আছে” এবং “হওয়া উচিতের” মধ্যে, ভে? ফ্েখিতে পার, এবং শ্রিবকে দুর ভবিষ্যতে 
সাধ্য অ|দর্শ লিয়। গণ্য করে। 


অসঙ্গ প্রত্যয় 
পুর্ব্বে উক্ত হইয়াছে ইচ্ছা সলীম। ইহ বাহ জগং-দ্বার| ব্যবচ্ছিন। ইহার সম্মুখে 
সাধনীয় উদ্দেশ্তরূপে *শিব' বর্তমান। একদিকে ইচ্ছা এই শিবকে একমাত্র সত্য এবং 
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জগতের, সাররূণে দেখে, এবং এই শিব হইতে [ভয়বপে প্রতীরম!ন বিষদ্কে তাছা 
ছায়। বলিম! গণ) করে। আবার এই শিব অনণবাথ বণিয়া, ভবিষ্যতে সাধ্য বলিয়া, 


এখনও জ্ঞানের বিষয় হয় নাই বলিয়া, তাহাকেও অসৎ বণিক্া মনে করে। শিবকে 
পাইবার জন্ত অন্তহীন প্রচেষ্টার মধো এই সদ্য পরিস্ছুউ। শিবের দিকে ইচ্ছার দুটি আবদ্ধ 
কিন্ত শিব বিষয়ীর মধ্যে বর্তমান । ইচ্ছ! বিষয়কে বিষদ্দীর মধ্যগত শিবের অনুরূপ করিবার 
জন্ত লচেষ্ট। সেই সচেষ্টতাই ইচ্ছার ক্রিয়া। বিষযী ও বিষয়ের একত্ব-সম্পাঙ্জন করিয়া 


স্বকীয় সসীমত্ব হইতে মুক্ত হইবার জন্তই ইহার প্রচেষ্ট৷। এইভাবে ইচ্ছা ক্যাটেগরি ও 
জ্ঞন কাঁটেগরি মিলিত হইয়া! এক হুইয়! যায়। বিষয়ীর মধ বর্তমান শিবের ধ্যানই 
সম্পূর্ণ সত্য নছে। ইচ্ছ! চাছে শিবকে বিষয়ে পরিণত করিতে, বাহ্‌ জগতে তাহাকে 
প্রকাশিত করিতে। এই প্রকাশ সম্পূর্ণ হইলে-_জগতে শিব বিষয়বপে আবিভ্তি 
ইইলে--বিষরী তাহাকে জ্ঞাতার দিক হইতে দেখিবে, তাহাকে বাস্তবরূপে দেখিবে। 
ইহাই জ্ঞান। এইরপে ইচ্ছা ও জ্ঞানের একত্ব সাধিত হইবে। ইহাই অসঙ্গ প্রত্যয় । 
এই প্রত্যয়ের মধ্যে বিষয়ী ও বিষয় অভিন্ন। বাস্তবতা-প্রপ্ু উদ্দেশ্তের মধ যেমন 
উদ্গেন্ত ও উপায়ের ভেদ বিদুরিত হয়, তেম্নি অসঙ্গ প্রত্যয়ের মধ্যে যাহা! আছে ও 
যাহ! হওয়া উচিত, তাহার একত্ব ল!ধিত হয়। বাস্তবতা-প্রাপ্ত শিব বিষয়ী ও বিষয়ের 
একত্ব। 
অসন্গ প্রত্যয়ে উপনীত হুইয়! দাশনিক দেখিতে পান, যে বিষয় বিষয়ী হইতে স্বতন্ত্র 
ও বিরূপ কিছু নহে-__উভয়ে অভিন্ন। গ্রহ-নক্ষত্র-সমন্থিত জীব-সমাকুল বছুধা বিভক্ত 
এই জগৎ বাহা উৎস হইতে উৎপন্ন হইয়! বিষয়ীর সম্মুখে উপস্থিত হয় না--তাহ! 
ও বিষয়ী অভিন্ন। বাহ জগতরূপে যাহা! তাহার নিঙ্গের শিকটই আবিভূর্তি হয়, 
সেই জগংকে চিন্তা করিবার সময় মন্ঃ আপনাকেই চিন্তা করে। সুতরাং মনঃ 
চিন্তার চিন্ত।; চিন্ত। তাহার বিরূপ কোনও দ্বিতীয় পদার্থের চিন্তা করে না, আপনাকেই 
চিন্তা করে। অপঙ্গ প্রত্যয়কে স্বসংবিদও বল! হয়, তাহাকে পুরুষও বল! যায়| অসঙ্গ 
প্রত্যয়ই পরতম সত্য; * ইহাই অলঙ্গ অথব ঈখরের এবং বিশ্বের সর্বোৎকৃষ্ট বাচক। 
ইহাই জগতের সত্য রপ। শক্তির আধার জড় রূপ জগতের পূর্ণতম রূপ নহে । জগৎ 
চিন্তারপ এবং এই চিন্তা “চিন্তার চিন্ত।”। ইহাই জগতের সত্যরূপ। 

অসঙ্গ প্রত্যয় অলঙগ অসীম। ইহ] স্ববচ্ছিন। স্থতরাং 'অসীম। মানুষের মনঃকে 
সলীম বল! হয়--ইহা। সত্য নহে। দার্শনিকের জ্ঞ।ন_-অন্তহন চিন্তা--অসীমকে ধারণ 
করিতে সমর্থ। ইহা! নিজেই অনীম--যে অনীমকে ধারণ করিতে ইহা! সমর্থ, ইহ! 
নিজেই সেই অনীম। ও 

এই অলীম গ্রতায়ের মধো কি আছে? হেগেল বলেন, তীছার গ্লজিক”ই এই 
প্রত্যয়ের আধেয়, অর্থাৎ তিনি যে সকল ক্যাটেগগি তাহার পলজিকে” বর্ণনা করিয়াছেন, 
শৃঙ্খলা বন্ধ সেই সকল প্রত্যয়ই তাহার অসঙ্গ প্রত্যয়ের মধ্যে বর্তমান-_-তাহারাই সম্মিনিত 
ভাবে অসঙ্গ প্রত্যয় । প্রত্যেক ক্যাটেগরি তাহার পূর্ববন্তা সকল ক্যাটেগরির আধার । 


মব্য দর্শন--হেগেল ৪৬১ 


অলঙগ প্রতায় লর্বশেষ ক্যাটেগরি বলিয়া তাহার মধ্যেপ্অন্তান্ত সকল ক্যাটেগবিই বর্তমান । 
অসঙ্গ প্রত্যয় বিষয়ী ও বিষয় উডয়ই। বিষয়ীরূপ অপঙ্গ প্রত্যয় লজচকেক বূস১ আব১ ১ 
কেনন! চিন্তার রূপই জ্ঞানের বিষরী দিক) আ্রিভঙ্গী নয় পদ্ধতিই রর ০ 
পদ্ধতি । ম্ৃতরাং বিষয়ী-রপী অল্গ প্রত্যয় ও ভ্রিডলীনর পন্ভতি অপি গাথার 
রূপে অনন্গ প্রত্যয়ের আধেয় লজিকের ক্যাটেগরিগণ | কিন্ত এই রগ এ 

বিভিন্ন নছে। স্থৃতরাং ত্রিভঙ্গী নয় পদ্ধতি আধেয়ের উপর স্থাপিত একট। বিগুশ রগ 


( আকার ) নহে, তাহা তাহার আধেয়ের সহ্ত সম্পূর্ণ অভিন্ন । 


(11) 
প্রকৃতির দর্শন 

নৈয়ারিক প্রত্যয়, প্রকৃতি ও আত্ম, পর প্রত্যয়ের অন্তর্গত এই ত্রয়ীর মধ্যে গ্রকৃতি 
“প্রতিনয়»। ইহা পর প্রত্যয়ের বিপরীত। পর প্রত্যয় গরজ্ঞ। ) সুঁতর1ং তাহার বিপরীত 
প্রকৃতি প্রজ্ঞাহীন। পরপ্রতায় সাধ্বিক; কিন্তু প্রকৃতি বিশেষ। আত্মা সাধ্বিক ও 
বিশেষের সমম্ব়--একত্ব-প্রাণ্ত এক বা ব্যক্তি। 

পর প্রত্যয়ের মধ্যে বহু "চস্ত? সম্মিলিত; তেমনি প্রকৃতির মধ্যে বহু বস্ত সমাবিষ্ট। 
সর্ববাপেক্ষ! শুন্ঠতম ক্যাটেগরি "সত্ত” হইতে ক্রমশঃ পূর্ণতর ক্যাটেগরি উদ্ভূত হুইয়ছে। 
তেমনি প্রক্কৃতির দর্শনের আরম হুইয়াছে শুন্তগর্ভ বন্তত্ব-বঞ্জিত আকারহীন “দেশ” হইতে । 
কোনও ভেদই ইহার মধ্যে নাই। 

গ্রকৃতির এক প্রান্তে “দেশ,” অন্ধ প্রান্তে আত্ম।। আত্মা ও প্রজ্ঞা অভিনন। প্রকৃতি 
আকারহীন শুন্ত দেশ হইতে উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে আরোহণ করির। অবশেষে আত্মাতে 
*উপনীত হৃইয়া”-। পর প্রত্যনন এইরপে প্ররুতিরপে আপনা হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া 
আত্মারপে আপনাতে ফিরিয়। আলিয়াছে। পরপ্রত্যর হইতে বাহির হুইয়। আলিবার 
সময়ে প্রকৃতির মধ্যে 'র প্রত্যয়ের কোনও চিহ্ুই ছিল না বলা যার, তাহার 
মধ্যে প্রস্ঞা সম্পূর্ণ চাঁপা পড়িয়াছিল। পরবর্তী ক্রমগুলিতে প্রন্ঞা ক্রমশঃ উদ্দ্ধ 
হইয়া অবশেষে জীবদেছে সংবিদে উত্তীর্ণ হইয়াছে । তখন আত্মার উদ্বোধন আসনু। 

“দেশ” চিন্তার সম্পূর্ণ বিপরীত । চিত্ত অস্তমুখী, অন্তরের দিকে বিস্তৃত। দেশের 
অংশ কল পরম্পরের পার্শে অবস্থিত, কিন্তু চিন্তার অংপলকল পরস্পরের ঘাহিরে * অবস্থিত 
নহে। “চিস্তার অংশ”ই রূপক বর্ণনামাআ। ক্যাটেগরিদিগকে যখন পরপ্রত্যয়ের অংশ 
রূপে বর্ণনা কর! হয়, তখনও রূপক ভাষাই ব্যবহৃত হুয়। অসত্ব। সত্তার মধ্যেই অবস্থিত। 
সেই জন্ত সতত! হইতে তাহার উদ্ভাবন সম্ভবপর হয়। পরবর্তী যাবতীয় ক্যাটেগরি সতার 
মধ্যে বর্তমান। 

হেগেল কাণিক অভিব্যক্তি ম্বীকার করেন নাই। তীঞ্ছার মতে প্রকৃতি নান! 
ক্রমেরং শ্রেটী। এই ক্রমদিগের একটি হইতে তাহার পরবর্তী ক্রমের উদ্ভব গ্ভায়ের নিয়মে 
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৪, পাচ্চাস্তা ধর্শনের ইতিহাস 


অবান্ান্থী। তাহার উদ্ভব কোনও" প্রাকৃতিক নিয়মের ফল নহে। জল হইতে উদ্ভি 
ও জীবের উংপত্তি, এবং নিয্নতর জীব হুইতে উচ্চতর জীবের উৎপত্তি হেগেল অস্বীকার 
কড়িযাছেন। তিনি যে অভিব্যক্তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তা নৈয়ায়িক অভিব্যক্তি | ইচার 
লহিত কালের সম্বন্ধ নাই। কিন্তু এই অভিব্যক্তি যে কালেও সংঘটিত হইয়াছে, ডারুইন 
ও অন্ত।ভ' অনেকে তাহা পরে প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহাতে কিছু আসে যায় না। হেগেল 
নৈয়াস্িক ক্রমে এই অভিব্যক্তির ব্যাখ্যা করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহ! তিনি করিয়াছেন। 
কালের ক্রমে প্রকৃতির মধ্যে যে অভিবাক্তি হুইয়াছে, তাহাতে অভিব্যক্ত রূপ্গিগের 
মধ্যে উচ্চ নীচ সম্বদ্ধের কোনও যুক্তি নাই | মাহুষ ষে পঞ্জ হইতে উচ্চতর জীব, তাহার 
মূল্য যে অধিকতর, তাহ! বলিবার কোনও যুক্তি কালিক অভিব্যক্তির মধ্যে নাই। ছেগেলের 
বণিত অভিব্যক্তিতে সেই যুক্তি পাওয়া যায়। পরিবর্তনকে বিকাশ বলা যায়, যি তাহা 
কোনও উদ্দেস্তের অভিমুখী হয়। উদ্দে!ভিমুখিত। যি প্রাকৃতিক পরিবর্তনের মধো ন। 
থাকে, তাহ! হইলে তাহাকে বিকাশ বল! যায় না। আধুনিক বিজ্ঞানে এই রূপ কোনও 
উদ্দেন্তের অন্তিত্ব স্বীকার করে না৷ । কিন্তু হেগেলের মতে প্রজ্ঞার বাস্তবতা-প্রাপ্তিই 
অভিব্যক্তির উদ্দেশ্য । এই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ন! হউক, বছুল পরিমাণে মানুষের মধো 
সিদ্ধ হইগ্লাছে। প্রকৃতির যে রূপ যতটা! এই উদ্দেশ্যের নিকটবর্তী, ততট1 তাহ! উচ্চতর। 
হেগেলের দর্শনে অভিব্যক্তির প্রকৃত ভিত্তি পাওয়া যায়। 

হেগেলের পরবর্তী বৈজ্ঞ/নিক আবিষারের ফলে? বর্তমানে তাহার প্রকৃতির দর্শনের 
বিশেষ মূল্য নাই। ন্ৃতরাং তাহার বিবরণ অতি সংক্ষেপ প্রদত্ত হইল! 

-. হেগেলের লজিকের বিষয় বিশুদ্ধ চিন্তা, বস্ত নহে । কিন্তু প্রকৃতির দর্শন, ও আত্মার 
দর্শনের বিষয় স্থল বস্ত। বস্তত্বহীন সত্ব, কারণ, দ্রব্য প্রৃতি প্রকৃতির দর্শনের আলোচ্য 
বিষয় নছে। বাস্তব জড় বস্তু, উদ্ভিদও জন্তু তাহার আলোচা। আত্মার দর্শনেও জগতে 
বর্তমান মানবমনঃ, মানবীয় প্রতিষ্ঠান, কলা, ধর্ম ও দর্শন আলোচিত হইয়াছে । হেগেল 
স।য়ের যুক্তিত্বারাই ইহ্থাদের ব্যাখ্য। করিয়াছেন। কিন্তু লজিকে বর্ণিত ক্যাটেগরি হুইতে 
বস্তর উদ্ভাবন অলম্ভব ব্যাপার । চিন্তা হইতে চিন্তা ভিন্ন অন্ভ কিছুই উদ্ভূত হইতে পারে 
না। লজিকের এক ক্যাটেগরি হইতে অন্ত ক্যাটেগরির উদ্ভব সম্ভবপর হইতে পারে, 
কেনন৷ সকল কাটেগরিই চিন্তামাত্র । কিন্তু লজিকের যুক্তিত্বার৷ বন্তর উদ্ভাবন অলস্তব ! 
অনেকে এই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। 

এই আপত্ির উত্তরে বল! যায়, যে প্রকৃতির দর্শনে ও হেগেল চিস্তার ক্ষেত্র অতিক্রম 
করেন নাই, চিন্তা হইতে বন্তর উদ্ভাবন করেন নাই। প্রকৃতির দর্শন এবং আত্মার দর্শনে 
তিনি যাার উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাও চিন্তা । তিনি পর প্রত্যয় হইতে স্থুল প্রকৃতির 
উদ্ভাবন করেন নাই, প্রকৃতির চিস্তারপের (প্রত্যয়ের ) উদ্ভাবন করিয়াছেন। উদ্ভিদের 
চিন্ত।রপ হইতে প্রাণীর চিস্তারপের উদ্ভাবন করিয়াছেন । আম্মমর দর্শনেও তিনি পরিবারের 
চিন্তারপ হইতে অলামরিক সমাজের চিস্ত/রপের এবং অলামরিক সমাজের চিস্তারণ হইতে 
রাষ্ট্রের চিত্তারপের উদ্ভাখন করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন। প্পরিষায়ের” প্রত্যয়ের 
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মধ্যে “অসামরিক সমাজের” প্রত্যয় নিহিত আছে, যেমন “সর” প্রাতায়ের মধ্য 
“অসতা”্র প্রত্যয় নিছিত। 

উপরি উক্ত ব্যাখ্যা সত্য হইলে বাস্তব জগতের ধ্যাখ্য৷ ছেগেলের মধ্যে নাঁই বলিতে 
হয়। প্রত্যয়-জগৎ হইতে বাস্তব জগতের উদ্ভব যখ্স অসম্ভব, তখন হেগেলের দর্শনে 
বাস্তব জগতের উৎপত্তি অব্যাখ্যাত রহিয়! গিয়াছে, বলিতে হয়। ইছার উত্তরে কেহ 
কেছ বলিয়াছেন, যে যাহাকে বান্তব পদার্থ বল! হয়, তাহাও চিন্তা ব্যতীত অন্ত কিছু নহে। 
গ্রতোক বন্তই সাধ্বিকের সমষ্টি মাত্র, এবং সার্বিক ও চিস্ত! অভিন্ন। এক খণ্ড কাগজের মধ্যে 
শ্বেতবর্ণ, বর্গাকার, মস্যপ, গ্রত্থতি সাবিবিক ভিন্ন আর কিছুই নাই। স্থতরাং যাবতীয় 
সাবিবকের ব্যাখ্যা করিলেই জাগতিক যাবতীয় বস্তর ব্যাখ্য! হয়।* 

হেগেল প্রাকৃতিক জগৎকে পরপ্রত্যয়েই বিষর়গত (বাহ্‌) রূপ বলিয়াছেন, তাহাকে 
পর প্রত্যয় হইতে স্বতন্ত্র বস্ত বলিয়! গণ্য করেন নই | 

কিন্ত লজিক ও প্রকৃতির দর্শন উভয়েরই কারবার যদি কেবল “চিন্তার” সঙ্গেই হর, 
তাহ! হইলে উভয়ের মধ্যে পর্থক্য কি? লজিকে অসঙ্গ প্রত্যরকে সর্বোচ্চ ক্যাটেগরি 
বল! হুইয়াছে। প্রকৃতির দর্শনের সর্বনিয় সম্প্রত্যয় (দেশ) কি এই অসঙ্গ প্রত্যপ্ন হইতে উচ্চতর 
ক্যাটেগরি? প্রকৃতির দর্শন যদি লজিকের অনুবুত্তি মাত্র হয়, তাহ! হইলে এই সিদ্ধান্ত 
অনিবার্ধ্য হইয়৷ পড়ে । এই আপত্তির উত্তর এই, যে প্রকৃতির দর্শন যে লঙ্জিকের অনুবৃত্তি, 
তাহাতে সন্দেছ নাই। উভয়েই একই দর্শনের অস্তর্ব্তাী | কিন্তু প্রকৃতির দর্শন একটি স্বতন্ত্র 
বিভাগ। লজিকের মধ্যে "লারমগ্ডল” যেমন সত্তা মণ্ডল হইতে স্বতন্ত্র বিভাগ, সেই রূপ 
সত্ত-মগুলের অন্তর্গত ক্যাটেগরিগণও চিন্তা, সার মণ্ডলের ক্যাটেগরিগণও চিন্তা, কিন্তু ছুই 
মগ্ডলে চিন্তার দ্ইরূপ প্রকাশিত। তেমনি প্ররুতির দর্শনে চিস্তার এক নৃতন রূপ 
প্রকাশিত। লজিকের ক্যাটেগুরিগণ সকল বস্ততেই প্রযে।জ্য; কিন্তু প্রকৃতির দর্শনের 
সঙ্গে যে সকল লার্ব্িকের সম্বন্দ, তাহার! কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্ততেই প্রয়োঙ্য। 

হেগেল প্রকৃতির মধ্যে তিনটি ক্রমের নির্দেশ করিয়াছেন £--6১) যাস্ত্রিক বিজ্ঞান১ (২) 
ভৌতিক বিজ্ঞান২ এবং (৩) সংঘাত বিজ্ঞ।ন৩ | 

(১) বাস্ত্রকবিজ্ঞনে পরপ্রত্ার আপনা হইতে বহির্গত হইয়! সম্পূর্ণ বিপরীত বাহা জগৎ 
রূপে আবিভূর্তি হয়। এই জগৎ লম্পর্ণ বাহ্য। দেশ, কাল ও জড় বন্ত লইয়। এই বাহ 
জগৎ। ইহ!র মধ্যে প্রত্যেক “ংশ অন্তান্ত অংশের বাহিরে অবস্থিত, এবং পরস্পরের প্ররি 
উদ্দাসীন ও উদ্দেশ্রহীন রূপে প্রতীত হয়। তাহাদের মধ্যে একত্ববিধায়ক কিছু দুষ্ট 
হয় না। কিন্তৃদৃষ্ট না হইলেও একত্বের সন্ত প্রচেষ্টট আছে। জগতের বিভিন্ন, অংশেত 
মধ্যে যে আকর্ষণ-_মন্থাকর্ষণ-__তাহার মধ্যে এই একত্বের জন্ত প্রচেষ্টা পরি্কু২। 

(২) ভৌতিক বিজ্ঞান। যান্ত্রিক বিজ্ঞানে জড় বস্তু সাধারণ ভাবে আলোচিত হয়। 
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জগতের বিভিন্নতা তাহার আলোচ্য বিষয় নছে। জড় যেষে বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন অংশে 
বিভক্ত, তাছা যান্ত্রিক বিজ্ঞাণের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত নহে। ভৌতিক বিজ্ঞানে জড়বস্তর 
বিভিন্ন রূপ আলোচিত হয়। অ-জৈৰ প্রবতির বিভিন্ন গুণ এবং বৈশিষ্টয-যুক্ত রূপ এবং 
প্রঙ্জগাতির আলোচন! ইহার বিষয় ৮ 

(৩) সংঘাতবিজ্ঞানে আমর! অসংহত প্রকৃতি হইতে সংহত প্রক্কৃতিতে উপনীত হই । 
রাসায়নিক ক্রিয়াদঘার। এই অগ্রগতি সাধিত হয়। সংহত জড়ের ক্রম তিনটি ১--(১) ভোৌন 
সংঘাত৯ (২) উত্তিদ্‌ সংঘাত২ এবং (৩) জান্তব সংঘাত৩। 

ধাতু-জগৎ ভৌম সংঘ!তের অন্তর্গত। পুথিবী জীবন্ত বস্ত নে, কিন্তু ইহাকে 
প্রাণহীন জাবদেছের মত গণ্য কর! যার। উদৃভিদ্‌-সংঘাতে বৃক্ষ জীবস্ত সংঘাত। ইহাতে 
জগতের বহত্বকে শৃঙ্খল।বন্ধ একত্বে পরিণত করিবার জন্ত গ্রাচেষ্ট! লক্ষিত হয়। কিন্ত 
উদ্ভিদের অংশদকলের একত্ব সুদৃঢ় নহে। তাহার! বহুণ পরিমাণে পঃমস্পরের প্রতি 
উদাসীন । বৃক্ষের এক অংশদ্বার1 অন্ত অংশের কার্য সম্পন্ন হইতে পারে। 

জৈব সংঘাতের মধ্যেই এই একত্ব পূর্ণরূপে দেখা যায়। জীব-জগতে পর প্রত্যয় 
সংবিদরূপে আপনার মধ্যে ফিরিয়া আনিয়াছে, এবং তাহ! মানুষে "“অহং"এ পরিণত হইয়াছে। 
জীব-জগতই প্রকৃতির শেষরপ, এবং ইহার মধ্য দিয়াই পর প্রত্যয় আম্মায় ফিরিয়। 
আলিরাছে। 


(0), 
আত্মার দর্শন 


লজিকে হেগেল অলঙ্গ মনের বর্ণনা করিয়াছেন। জগতে প্রকাশিত হইবার পূর্ববত্তী 
টশ্বরের স্বরূপই এই অসঙ্গ মনঃ। এই মনঃ ব্বত্বহীন। দেশ ও কালে ইহার প্রকাশ 
হয় নাই। প্রকৃতিতে এই বস্তত্বহীন মনঃ তাহার বিপরীত রূপে (মনংহীন) প্রকাশিত 
হইয়া চৈতন্তহীন' স্থল জড়ে পরিণত হইয়াছে । আত্মার দর্শনে হেগেল আত্মার স্বরূপে 
প্রত্যাবর্তনের বর্ণন! করিয়াছেন। 

'পর প্রত্যয় ও প্রক্কৃতির লমন্বর় হইয়াছে আত্মার মধ্যে। নৈয়ারিক প্রত, প্রকৃতি 
ও আত্মা, এই তিনটি পর প্রত্যয়ের অভিব্যক্তির প্রথম ত্রয়ী। মানুষ একদিকে প্রকৃতির 
অচ্ছেন্ত অংশ, প্রকৃতির নিমের অধীন, অন্তদিকে আত্মিক পদার্থ, গ্রস্তা ও সনাতন মনের 
জীবন্ত শরীরী রূপ। পর গ্রত/য় “গণ” প্রকৃতি পব্যাবর্তক গুণ” । পর প্রত্যয়ের সহিত 
প্রকৃতি যোগ করিলে প্রক্কতি-কর্তৃক ব্যখচ্ছিন্ন পর প্রত্যয় বা গ্রন্ঞাই প্রজ!তি মনবাত্বাতে 
পরিণত হয়। যে বিশুদ্ধ পর প্রতায় আপন! হইতে স্বতন্ত্র হইয়! গ্রক্তির মধ্যে বৈপরীত্য 
প্রাণ্ত হইয়াছিল, বিপরীতের লহিত ঘ্বন্বের ফলে লমৃদ্ধ হুইপ়া তাহাই মানুষে ফিরিক়। 
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আলিয়াছে। গ্রজ্ঞাহীন প্রর্কতির মধ্যে পর প্রত্যয় অবরুদ্ধ ছিল। অবনোধ-মুক্ত 
পর প্রত্যয়ই স্বাধীন মানবায্ব।। পর প্রত্যয় যে ষেক্রমে প্ররুতির মধ্যে নিবিড় অচেতনত্ব 
হইতে আপনাকে মুক্ত করে, প্রকৃতির দর্শনে হেগেল তাহা! প্রদর্শন করিয়াছেন। 'অজৈব 
জড় বস্ত হইতে জীবদেহের অনভিব্যক্তিতে পর প্রত্যয়ের স্বীয় স্বরূপে প্রত্যাবর্তনের 
আরম্ত। আম্মার অভিব্যক্তিতে এই প্রত্যাবর্তন সম্পূর্ণ হইয়াছে | 

কিন্ত এই প্রত্যাবর্তন দার্ঘ ও কষ্টনধ্য। একেবারেই আত্ম অসঙ্গ আত্মারূপে 
প্রকাশিত হয় না। অতি শিয়ন্তংর এই বিকাশের আরস্ত। ক্রমশঃ উচ্চতর স্তরে উন্নীত 
হইয্না অলঙ্গ আত্মাবপে বিকাশিত হয়। আম্মার দর্শনে এই ক্রমবিকাশ প্রদশিত : 
হইয়াছে। 

আত্মার দর্শন তিন ভাগে বিশ্ুক্তঃ (১) বিষরী আতা, (২) বিষ আত্ম। এবং 
(৩) অলঙ্গ আ'ঝ্া।!| বটি মানবের মনঃ ও তাহার বিকাশ প্রথম ভাগে আলোচিত 
হইয়াছে। প্রত্যক্ষ প্রতীতি, তৃষ্ণা, বুদ্ধ, প্রজ্ঞা, বল্পন') স্বৃতি প্রভৃতি ইছার অনুবিভাগ। 
ংবেদন হইতে আবন্ত করিয়া প্রকৃতির মধ্যে অবলুপ্ত-কল্প প্রজ্ঞা আপনাতে কি 
প্রকারে ফিরিয়া আপিয়াছে, ত্যহার প্রদর্শনের জন্ত মনের ক্রমবিকাশ প্রথম ভাগে বণিত 
হইয়াছে| দ্বিতীয় ভাগে আত্মমর বিষয়ে১ পরিণতি বণিত হইয়াছে। 

কিন্ত এই বিষয় স্থল জ্ড জগৎনহে। পর প্রত্যয় আপন! হইতে বহির্গত হইয়! 
জড় গুকৃতিতে পরিণত হইয়/ছিপ। মানবাস্মা যে বিষয়-জগৎ স্থষ্টি করে, তাহ! এই জগৎ 
নহে, ত'হ]1 মানুষের স্থষ্ট প্রর্ষ্ঠশাবলী--আইন, স্থনীতি এবং রাষ্ট্র, এই সকল 
প্রতিষ্ঠান। প্রস্তরাদির মতই এই সকল প্রতিষ্ঠন বাহ্‌ পদার্থ। কিন্তু যে মহমেখে 
তাহার! বাহ্‌,*তাহার সহিও তাহার! অভিন্ন । তাহারা অহুমের বাহ রূপ। কিন্তু সে অহং 
*ব্যটি অহং নহে প্রত্যেক অহমের মধো যেসাবধ্বিক অহং আছে, যে সাব্বিক গ্রজ্ঞ। 
আছে, তাহ? তাহারই বাহ্‌ গ্রকঈপ। বর্ধনীতি ও রাষ্ট্রনীতি এই ভাগের অস্তর্গতি। 

তৃতীয় ভাগে কলা, ধ এবং দর্শন মাণবুত্সার অভিব্যক্তি বণিত হুইয়াছে। সৌন্দধ্- 
বিজ্ঞ।ন, ধর্মের দর্শন এবং দর্শনের দর্শন এই ভাগের অস্তর্গত। 

আম্মার এই অভিব্যক্তি কালিক অভিব্যক্তি নহে, নৈয়ার্িক অভিব্যক্তি'। এক 
ক্রম হইতে অন্ত ক্রম উদ্ভূত হইয়াছে ভ্তায়ের ক্রমে । 


(১) 
বিষয়ী আত্মা 


বিষয়া আত্মার বণনা! হেগেল তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেম $-(ক) নৃ-তত্ব-বিজ্ঞান, 
(খ) গ্রতিভান-বিজ্ঞান এবং (গ) হনোখিজ্ঞান। প্রথমভাগের আলোচা বিধন জীবাস্মা। 
দ্বিতীয় ভাগের সংবিদ, এবং তৃত।য় ভাগের মনঃ। 
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(ক) নৃতত্ববিজ্ঞান- জীবাস্মা 


5০81 শব হেগেল যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাকে ঠিক জীবাত্মা বল! 
যায় ন।। মনের" সর্ধনিয় যে অবস্থার ধারণ! কর! সম্ভবপর, ইহা! সেই অবস্থা । ইহার 
মধ্যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের আবির্ভাব হয় নাই। ইহ] অম্পই ক্ষীণ চৈতন্তাবস্থ।মাত্র, দেহ ও 
প্রকৃতির দালত্বে বন্ধ। ইতর জন্তর অবস্থার সহিত ইহার পরর্থব্য করা কঠিন। হেগেল 
এই জীবাত্ম।র তিনটি ক্রমের উল্লেখ করিয়াছেন--(১) প্রাকৃতিক, (২) অনুভূতিমান, এবং 
(২) বাস্তব। প্রাকৃতিক জীবাত্মার১ মধ্যে কোনও ম্বগত ভেদ নাই) বাহিরেও অন্তান্চ 
বস্তর সহিত ইহার সম্বন্ধ নাই। সার-ক্যাটেগরি ইহাতে প্রযোজ্য নহে। কেবল “সত্তা, 
ক্াাটেগরিই ইহুতে প্রযোজা। লজিকের প্রথম ক্যাটেগরি “সত্তা যেমন শুন্য চিন্তামাত্র, 
এবং প্রকৃতির প্রথম ক্রম ণদেশ* বাহ্‌ শুন্ততামাত্র, তেমনি আত্ম।র প্রথম অবস্থাও প্রায় 
শুগ্তমাত্র। কিন্তু ইহাই প্রকৃতির সর্বে চক্রম--আত্মার সর্বণিয়্ ক্রম। ইহার জীবন 
প্রকৃতির জীবনেরই অংশ । এবং ইহার ধর্ম ইহার দেহের ধর্মের সহিত অভিন্ন। বাহ্‌ 
দ্রবোর জ্ঞান ইহার নাই। দেহ হইতে ইহার পার্থকাও ইহার 'অজ্ঞত। বাহা জগৎ- 
বর্তৃক ইহার মধ্যে ষে পরিবর্তন উৎপন্ন হর, তাহাকে ইহ! ব.হান্রন্য-ধর্তুক উৎপন্ন বলিয়া 
বুঝিতে পারে না। ইহার ধর্মরদিগকে হেগেল প্র!কৃতিক ধর্ম বলিয়াছেন, এবং এই ভাবে 
তাহাদের বর্ণন| করিয়াছেন £-- 

(১) প্রাকৃতিক জীবাত্ম। পৃথিবীর সাধারণ জীবনের অংশভাক্‌। জল বায়ুর ভেদ, 
খতুভেদ এবং দিনরাত্রির ভেদ ইহার অনুভব-গম্য। (২), পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের অবস্থার 
পার্থকাবশতঃ বিভিন্ন জাতির এবং জাতীর বৈশিষ্ট্যের উংপত্তি হয়। (৩) বিভিন্ন জাতিতে 
বিভ৷গ হইতে ব্যক্তিগত পার্থক্য--মণের প্রকৃতি, চরিত্র, ও মানসিক শক্তির উদ্ভব হয়। 

প্রাকৃতিক আত্ম! জ্ঞানের সর্বশিষ্ন স্তরে অবস্থিত। কিন্তু জ্ঞানের শ্মিতম স্তরেও 
সাদৃশ্য ও পার্থকাবোধ আছে। মনের ক্রিয়া-বঙ্জিত সম্পুর্ণ নিক্কি্ম সংবেদগনের কল্পনাও 
করা যার ন|। প্রাকৃতিক আন্মার মধ্যে ইহাও নাই। স্তর!ং মানুষের মধ্যে যে ইহার 
অন্তিত্ব নাই, তাহ! বল! যার। এমিবার মধ্যেও ইহার অস্তিত্ব আছে কিনা সন্দেহ। 
প্রাকৃতিক আত্ম! ষে স্বতন্ত্র ভাবে আছে, তাহ! হেগেল বলেণ না। ইহা কল্পনামাত্র। 
তবুও প্রকৃতির সহিত মানবীয় প্ররুতির সমবেদনা হইতে এই প্রকার একট৷ কিছুর 
আন্তিত্ব বুঝিতে পার! বায়। সভ্য মানুষেরও সময়ে সময়ে যে মানমিক লমতার বিচ্যুতি ঘটে, 
প্রকৃতির বিভিন্ন অবস্থার সছিত লহামুভূতির ফলে মানমিক অবশ্থ!র পরিবর্তন ঘটে, তাহাতে 
এই প্রক্কতিক আত্মার আভ।স পাওয়া যায়। অসভ্যদিগের মধ্যে প্রকৃতির জীবনের সহিত 
এই সমবেদনা ম্পষ্টতররূপে প্রকাশিত হয়। 

* প্রাকৃতিক আত্মার প্রাকৃতিক ধর্ম গুলি ত্রিবিধ পরিণামের অধীন £-- (১) শৈশব, 
যৌবন, প্রৌড়ত্ব ও বার্ধক্য, (২) যৌন পগ্িগাম এবং (৩) নিদ্র। ও জাগরণ । আদিতে প্রাকৃতিক 
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আত্মার মধ্যে স্বগত কোনও ভেদ না থাকিলেও, ক্রমে পরিবেশের ক্রিয়জনিত ফলের 
পার্থক্য উপলব্ধ হয়। তখন ইহ নিপ্রিত অবস্থা হইতে জাগ্রত অবস্থায় উত্তীর্ণ হয় । আবার 
এই পার্থক্য-বোধ বিদুরিত হুইর়। অ।দ্ম শ্হতার যখন আবির্ভ।ব হয়, সেই অবস্থ। নিদ্রা । 
আত্ম ও তাহার মধ্যে প্রকৃতির প্রভাবোৎপনন ফৰের ব্যাবুত্তি হইতে সংবেদন উদ্হৃত 
হর়। তখন আত্ম! হইতে তাহ।4 অধেয় স্বতন্ত্র বণিয়! পরিজ্ঞ।ত হইলেও, তখনও ৫লই ফল 
আ.্মার বছিংস্থ রূপে পরিজ্ঞাত হয় না। ক্ষুধা, তৃষ্গ প্রভৃতি আত্ম হইতে ভিন্ন হইলেও, 
আত্মার মধ্যগত। যখন পার্থক্যের অনুভূতি জাগে, তখন "অনুভূতিমান” আত্মার 
উদ্ভব হয়। 
অতভূ্তিমান আত্মার তিন অবস্থা ঃ (১) অব্যবহিত, (২) স্বান্ুভৃতি ও (৩) অভ্যান। 
প্রথম অবস্থায় আত্মার নিজের সব্রিয়ত।র জ্ঞান নাই। সংবেদন হইতে তাহার পার্থকোর 
জ্ঞ।ন থাকিলেও, অহ্মের স্পট জ্ঞান নাই। এই জ্ঞান বর্তমান অন্য এক আত্মর মধ্যে। 
মাতৃগর্ভস্থ শিশুর ষে অনুভূতি, তাহ] তাহার মাতারই অনুভূতি ৷ মাতার অনুভূতি ভ্রুণে 
সংক্রামিত হর । [7100515 ( কৃত্রিমনিদ্র।) এ যাছাকে নদ্রাতিভৃত কর! হয়, তাহার 
আত্ম! প্র:য।ক্তার আত্মার সহিত এক হইয়া! যায়, এবং তাহার মানসিক ভাব প্রাপ্ত হয়। 
স্বানুভূতিমান আত্ম। তাহার সংবেদন ও অনুভূতি হইতে আপনাকে সুস্পষ্ট ভাবে পৃথক বলিয়া 
বোধ করে। পৃথক বোধ করিলেও ইহাদিগকে আপনারই সংব্দন ও অনুভূতি বলিয়! 
জানে.। ইহার মধ্যে আত্মর অনুভূতি৯ বর্তমান । 
উপরে বর্ণিত ভিন্ন ভিন্ন সংবেদন ও অনুভূতির উপর আত্মর সাব্বিতার প্রয়োগ 
হইতে আত্মার উভয় ভাগের সংযোগ হইতে_থে একত্বের উদ্ভব হয়, তাহাই বাস্তব 
অংয্ম!; বাস্তব আত্ম! তাহার সংবেদন ও অনুভূত হইতে আপণাকে অভিন্ন মনে করে। 
অন্তর ও বাছিরে॥ একত্বকে, সার ও তাহার প্রকাশের একত্বকে, হেগেল “বাস্তব* নাম 
দিয়াছেন। এই জন্তই বিষয়ী ও তাহার সংবেদন ও অনুভ্তির একত্বকে “বাস্তব আত্ম 
ঝলিয়াছেন। 
জীবাতয্মার পরবর্তী বিকাশ ইহার পরে বিবুত হুইয়াছে। 


(খ) 
প্রতিভাস-বিজ্ঞান 
অংবিদ 
লাইবনিট্জের মনাদের মধ্যে জ/গতিক যাবতীয় ঘটনাই বর্তমান, কিন্ত মনাদ 
তাহাদিগকে আপনার বাহা বলিয়া! মনে করে না। মনাদের নিকট বাহা জগতের অস্তিত্ব 


নাই। এপর্যন্ত জীবঙআ্মার যে অবস্থ৷ বণিত হইয়াছে, তাহ! এই মনাদের অবস্থা, তাহার 
অস্তরস্থ »ংবেদন ও অনুত্ভূতিকে বাহ্‌ কিছু বলিয়। তাহার জ্ঞান নাই। সংবিদে আত্মার 





5616 666117% 


৪৬৮ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


বাহ্‌ বস্তর জ্ঞানস্সবাহ্‌ বস্তরূপে সংবেদনের জ্ঞান-__বর্তমান। বিষয়ী আত্ম! [বিষগী ও বয়, 
এই ছুই অংশে বিভক্ত হয়, এবং বিষয় বিষয়ীর বাহিরে অবস্থিত বলিয়। গণা হুয়। ইহাই 
সংবিদ | সংবিদের তিন ক্রমঃ (১) এন্ট্রিয়িক (আক্ষিক)* সধাঁবদ, (২) প্রত্যক্ষ 
প্রতীতি, ও (৩) বৃদ্ধি 

অব্যবহিতত! এন্ডিরিক সংবিদের প্রধান লক্ষণ | সংবিছের বিষয় অব্যবহিত ভাবে 
সংবিদের সম্মুখে উপস্থিত, এবং বিষয় ও বিষয়ীয় মধ্যে সম্বন্ধও অব্যবগিত, তাহাদের মধ্যে 
তৃতীয় কিছু নাই। এই সংবিদে বিষয়ী বিষয়ের অস্তিত্বই কেবল অবগত হয়, ইহাতে 
কেবল সত! ক্যাটেগরির প্রয়োগ করে। বিষয়ের মধ্যগত কোনও ভেদ অথব! বিভিন্ন 
বিষয়ের মধ্যগত সম্বন্ধ এই সংবিদ অবগত নহে | ম্থৃতরাং এতাদশ সংবিদের যাহ! বিষয়, 
তাহ! বিশুদ্ধ সংবেদনমাত্র, জ্ঞানের বিশুদ্ধ উপাদান মাত্র। এতাদৃশ সংবিদ স্বতওরূপে মানুষে 
বর্তমান নাই। ইহ] কল্পন! মাত্র । 

এন্জিদ্বিক সংবিদের সহিত মনের স্বতঃশ্যর্ত ক্রিয়া! যুক্ত হইলে, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উদভব 
হয়। এই জ্ঞান অব্যবহিত নহে। সংবেনের সহিত সাধ্বিকতা যুক্ত হইবার ফলে 
প্রত্যেক বিশিষ্ট বস্তর জ্ঞান হয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের জন্ত সংবেদনদিগের সমনয়ন১ এবং 
ব্যাবর্তনের২ প্রয়োজন। বস্ত বখন প্রত্যক্ষ জ্ঞানে আ।বিভূঁতি হয়, তখন খিবিধ গুণের আধার 
রূপে প্রতীত হয়। এট সকল গুণই সাধ্বিক। স।বিবকের স'বেদনের উপর প্রয়োগ মনেরই 
কারধ্য। 

হেগেল বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার মধ্যে পার্থ.ক।র ব্/াখ্য। করিয়াছেন বুদ্ধি জগতের ইন্দিয়- 
গ্রাহ্া বন্ৃত্বকে প্রতিভ স বলির! এক ধাঁ.র রক্ষ| কক্ঃ এবং সার্কিকবেই প্রকৃত সত্তাবান 
বলিয়! ত্বন্য ধারে রক্ষা! করে। প্নবমের রাজ্য” সার্বিকদিগের অতীন্রিয় জগংই 
বুদ্ধির নিকট সার বস্ত, উন্দ্িয়-জগৎ প্রণ্ভভ।ল্মাত্র। এবমান্্ মহাবর্ষণের নিয়ম ইঞ্জির 
জগতে বহু রূপে প্রকাশিত হয়; ত'ডিতের নিয়ম ব্ছাতধ বৈদ্যুতিক ব্যাপারে প্রকাশিত 
হয়। বুদ্ধির নিকট মহাকর্ষণ ও তড়িত সংঃ তাহ।দের বিভিন্ন প্রকাশ গ্রতিভাল। 


স্ব-সংবিদ 
মংবিদে বিষয় বিষয়ী হইতে স্বতন্ত্কপে প্রতীত হইয়াছিল! স্ব-সংবিদে বিষয় বিষয় 
হইতে ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন। বিষয় যে বিশুদ্ধ স।ব্বিক ভিন্ন অন্ত কিছু নহে, তাহা বুদ্ধিতে 
প্রকাশিত হয়। কিন্তু সাবিবিক গণ চিত্ত! মাত্র। স্বতর1ং বিষযও চিন্তা, এবং চিস্তাম্বরূপ 
বিষয়ী এবং চিন্তাম্বরূপ বিষয় অভিন্ন। সংবিদ যখন এই অভিন্নতা বুঝিতে পারে, তখন 
স্ব-সংবিদ পদ-বাচ্য হয়। 
বুদ্ধি ইন্ড্রিয-জগতের বহুত্বকে প্রতিভ।ন এবং সার্িবকের একত্বকে সৎ বলিয় গণ্য 


গ অক্ষ-্ইন্দ্রিয়। অক্ষজ-্ইক্িয় হইতে উৎপন্ন । 
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নব্য ঘর্শন--হেগোজ ৪৬৪ 


করিয়া ছইটি বিভিন্ন জগতের কল্পনা করে। কিন্ধ এই ভৈদ মিথ্যা। কেনন! বিশিষ্ট আধে 
হইতে দ্বতন্ীককৃত “এক” অথব! সাবিবিক শুন্ঘমাত্র, এবং একত্ববচ্যুত ও ইন্জিয়-প্র্নি্ইবহও 
অন্ধ, এবং ছূর্বোধ্য বিশৃঙ্খল সমবায় মাত্র। উভয়ের কেহই অন্য হইতে স্বতন্ত্র ভাবে থাকিতে 
পারে না। সুতরাং বিষয়কে “একের মধ্যে অবস্থিত "বহু" অথবা বছতে বিভক্ত এক 
বলিতে হয়। কিন্তু বিশেষে বিভক্ত সাধ্বিক--যে এক আপনাকে আপনা হইতে 'ভিন্নরূপে 
স্থাপিত করিয়াও সেই ভেদদের মধ্যে অভিন্ন থাকিয়! যায়, তাহা--ও নোশান এক। নোশ।ন 
( সম্প্রত্যয় ) কিন্তু সম্পূর্ণবূপেই বিয়য়িগত | সুতরাং বিষয়ও বিষয়ি” ত। ইহার অর্থ এই, যে 
বিষয়ী বুঝিতে পারে, যে বিষয়েয় মধ্যে যাহা সত্য, তাহ! সে নিজে । বিষয়ের মধ্যে বিষয়ী 
তাহার প্রতিবিত্ব দেখিতে পায়। ইহাই স্ব-সংবিদ | কিন্তু বিষদী ও বিষয়ের মধ্যে এই 
অভেদ ব্যাষ্ট মনের সহিত বিষয়ের অভেদ নহে ! ম্ব-স"বিদে বিষয়ী ষখন বিষয়ের সহিত 
তাহার অভেদ বুঝিতে পারে, তখন সাবিবক মনের সহিত বিষয়ের অভেদই দৃষ্ট হয়) 
বিষয়ের মধ্যে যাহ! দৃষ্ট হয়, তাহা সাধিবিক মনঃ। 

ক্ব-সংবিদেয় তিন ক্রমঃ--(১) তৃষ্ণা অথবা কামনা; (২) অভিষ্ঞাত। ম্ব-সংবিদ১ এবং 
(৩) সাব্বিক স্ব-সংবিদ | 

স্ব-সংবিদে বিষয়ী আপনাকে বিষয় হইতে অভিন্ন মনে করিলেও, বিষয় ভিন্নই থাকে । 
এই ভেদ দুরীকরণের জন্য স্ব-সংবিদের প্রচেষ্টাই তৃষ্ণা ।২ খাস স্বতন্ত্র বস্তরূপে বিষস্বীর 
সুখেই থাকে । এই ভেদ দূরীকরণের চেষ্টাই ক্ষুধা । অন্তান্ঠ কামনা-সম্বন্ধেও এই কথা 
গ্রয়োজ্য ! 

স্ব-সংবিদ যখন অন্ত ম্ব-সংবিদের অস্তিত্ব স্বীকার করে, তখন তাহার নাম অভিজ্ঞাতা 
স্ব-সংবিদ। হেগেল বলিয়াছেন, ষে বিষয়ীর কামনার যাহা বিষয়, সেই প্রাক্কৃতিক বস্তই 
সংবিদ-সম্পন্ন অন্ত এক অহমে রূপান্তরিত হয়। কামন|র বিষয়ের মধ্যে অন্ত এক অহমের 
প্রত্যয় গুড়ভাবে থাকে। কি' ভাবে এই রূপান্তর সাধিত ' হয়, হেগেল বিস্ত/রিত ভাবে 
তাহার বর্ণনা করিয়াছেন । 


সার্বিক ম্ব-সংবিদ 


». ক্ব-সংবিদ আপনাকেই এক মাত্র স্বাধীন বলিয়। মনে করে, অন্ত শ্ব-সংবিদংকে আপন! 
হইতে অভিন্ন গণ্য করিয়! তাহ।র স্ব।তন্ত্র্ের বিলোপ সাধন করে। দাসের সংবিদ স্ব-সংবিদ 
নহে! কেনন| তাহার ম্বাধীনতা নাই। আমা হইতে স্বতন্ত্র কেহ নাই, অন্ত যাহ! কিছু 
সকলই আমি, এই বোধই স্বাধীনতা, ইহাই স্ব-সংবিদি। দাসের এই বোধ নাই। তাহার 
বিষয় কেবল তাহার কামনার বস্ত, সেই বস্তও সে ভূর ভোগের জন্তই প্রস্তত করে-- 
তাহার গ্রভূর স্ব-সংবিদ্‌ তাহার স্বাধীনতার বিলোপ করিয়াই নিজের স্বাধীনতা রক্কা করে। 
সুতরাং তাহার গ্রভুর ম্বাধীনতা৷ তাহার উপর নির্ভর করে। আবার দাস প্রভুর জন্ত দ্রব্য 
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৪৭৪ ' পাশ্চাত্য বর্শনের ইতিহাস 


প্রস্তুত করিতে আপনাকেই সেই বন্তব মধ্যে স্থাপিত করে! দাসের ইচ্ছা সেই বস্তকে 
পরিবর্তিত করে, এবং তাহার স্বাধীনতার বিলোপ করিয়া সে নিজে ম্ব-সংবিদ লাভ করে। 
কেননা মনেয় মধ্যে বিষয়ের স্বাতন্ত্রাই প্রকৃত সম্বিদ, এবং এই স্বাতগ্রের যখন বিলোপ 
হয় (বিষয়ী বিষষকে আপনা হইতে অভিন্ন মনে করে ) তখনই স্ব-সংবিদের বিকাশ হয়। 
দাস তাহার বিষয়ের মধ্যে আপনাকে প্রবিষ্ট করাইয়া তাহার মধ্যে আপনাকেই দর্শন করে 
এবং স্ব-সংবিদ প্রাপ্ত হয়। 

দাসের প্রভু যখন দেখিতে পায়, যে তাহার স্বাধীনত! দামের উপর নির্ভর করে, তখন 
তাহাকে অন্ত একটি শ্ব সংবিদ বলিয়! শ্বীকার করে। দাসও আপনাকে স্ব-সংবিদ বলিয়! 
জানিতে পারে। অহং তখন আপনাকেই বিশ্বে একমাত্র স্ব সংবিদ বলিয়। মনে ন৷ 
করিয়! অন্তান্ত অহং দিগকেও স্ব-সংবিদ বলিয়া স্বীকার করে! যাবতীয় অহমের পরস্পরকে 
্ব-সংবিদ বলিয়া শ্বীকার্‌ করাই সাবিবক স্ব-সংবিদ। 


প্রজ্ঞ। 


সাধ্বিক শ্ব-সংবিদে উত্তীর্ণ হইয়া অহং অন্ঠান্ত অহং এর স্থাতন্্য শ্বীকার করে। 
কিন্ত আমার ম্ব-সংবিদের নিকট, অন্ত অহং অন্ত একটি স্বসংবিদ। সুতরাং তাহা ( অন্য 
অহং) “আমিই”, অন্ত অহং আমার অহমের বিষয়। অন্য অহংকে যখন দেখি, তখন 
আমার অহংকেই দেখি। আমার বিষয় প্রথমতঃ অগ্ত একটি স্বতন্ত্র বস্ত। দ্বিতীয়ভঃ 
এঁ বিষয় আমিই-্অন্য কোনও স্বতন্ত্র স্ত নহে। বিষধী আপনার সহিত বিষয়ের পার্থক্য 
্বীকার করিয়াও বলে, যে এ পার্থক্য পার্থক্যই নহে, এ পার্থক্য আমার নিজের মধ্যগত। 
বিষয় বিষয়ীর সম্মুখে অবস্থিত, কিন্তু বিষয়ী তাহ।কে আপনার মধ্যেই রক্ষা করে। ইহাই 
্রস্তার দৃষ্টি। ভেদ স্বীকার করিয়াও, ভেদের মধ্যে একত্ব-দর্শনই প্রজ্ঞা। বিপরীত 
পদার্থের অভেদই প্রজ্ঞা-তত্ব। বিষয় বিষয়ী হইতে ভিন্ন হইয়াও তাহার সহিত 
অনিন্ন। 

সংবিদ, ম্ব-সংবিদ এবং প্রজ্ঞা--এই ত্রয়ীর তৃতীয় পদ প্রজ্ঞা। সংবিদে বিষয় 
তন্ত্র; শ্ব-সংবিদে বিষয় বিষন্নী হইতে অভিন্ন। প্রজ্ঞা এই উভয় দৃষ্টির সমন্বয় সাধন 
করে। প্রজ্ঞার দৃষ্টিতে বিষয় বিষয়ী হইতে স্বতন্ত্ও বটে, অভিন্ন ও বটে। ইহা ভেদে 
মধ্যে অভেদ 


€গ ) 


মনোবিজ্ঞান 
হেগেলের নৃতত্ব-বিজ্ঞানের জীবাত্ম! অব্যক্ত বিষয়ী ; তাহার মধ্যে বিষমী ও বিষয়ের 
ভেদ নাই। তাহা শ্বগত বিষয়ী। প্রতিভ।স-বিজ্ঞানে সংবিদ বিষয়! ও বিষয় রূপে ছুই 
ভাগে বিভক্ত। মনোবিজ্ঞনের বিষয় যে মনঃ, তাহ1 বিষয় হইতে বিষয়ীর আপনাতে 
প্রত্যাবর্তন। বিষয়ী যখন বিষয়কে আপনা হইতে অভিন্ন মনে করে, বিষয়ীর তৎকালিক 


নব্য দশন- হেখেজ ৪৭১" 


অবস্থ/ই মনে|বিজ্ঞানের মনঃ১। হেগেল মনঃকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন £ (১) জ্ঞান 
মূলক মনঃ২, (২) কম্ীভিমুখী মনঃ৩ এবং (৩) স্বাধীন মনঃ৪ 

জ্ঞানমূলক মনের তিনরূপ £--(১) অব্যবহিত জ্ঞান৫ (২) প্রতিরূপক জ্ঞান৬ ও (৩) চিন্তা? 
অব্যবহিত জ্ঞানে বিচার৮ অস্পষ্ট ভাবে বর্তমান। [ক্লানও বিষয়ের কারণ-জ্ঞান-বজিত 
অনুভূতিই অব্যবহিত জ্ঞান; কোনও তথ্যের স্বতঃ ক্কুর্ত জ্ঞানই এই জ্ঞান। কর্তব্য জ্ঞান, 
ঈশ্বরে বিশ্বাস প্রভৃতি এই জ্ঞনেয় অন্তর্গত । কোনও যুক্তি-্বারা এই জ্ঞান লাভ আমর! 
করি না। ইহা সর্বনিয় শ্রেণীর জ্ঞান। ইহার মধ্যে মনোযোগ প্রথম আবিভূতি হয়। 
অব্যবহিত জ্ঞান মনের আভ্যন্তরীণ অনুভূতি, কিন্তু বহিমুখী-_আভ্যন্তরীণ অনুভূতির দেশ ও 
কালে বাহ্‌ সত্তা-রূপে প্রকাশ । 


অব্যবহিত জ্ঞান যখন তাহার বাহৃতা হইতে মুক্ত হয়, এবং অন্তর্দুখী হয়, তখনই 
তাহ! প্রতিরপক জ্ঞানে পরিণত হয়। প্রতিরপক জ্ঞানের তিন ক্র £--(১) স্মরণ, (২) 
কল্পনা ও (৩) স্থৃতি। স্মরণে যাহা বাহ কাল ও দেশের মধ্যে ছিল, তাহ] অভ্যন্তরীণ 
কাল ও দেশের অন্তর্গত হয়। তখন তাহ] হয় প্রতিবিষ্ব। ফুল বাহ্‌ দেশে অবস্থিত, 
কিন্তু তাহার মানবিক প্রতিবিম্ব, মনের মধ্যে যে দেশে অবস্থিত, তাহা অভ্যন্তরীণ ও 
কাল্পনিক । ইহাই শ্মরণ। প্রতিবিষ্ব ক্ষণস্থায়ী হইলেও ইহার পুনরাবিভাব হয়। ইহা 
অৰচেতন মনে রক্ষিত হয়) ষে কোনও সময়েই ইহার পুনরাবিভাব সম্ভবপর । অবচেতন 
মনঃ হইতে অনবরত এতা দৃশ প্রতিবিষ্ব-ধারা প্রবাহিত হয়। ইহা মনেরই স্থৃষ্টি। এই স্থষ্টিই 
কল্পন। | 


কোনও বস্তর ষে প্রতিবিম্ব মনে আবিভূর্তি হয়, তাহা অন্ত বস্তর সহিত সব্ধা- 
বজিত। এই জন্য তাহা তাহার বৈশিষ্ট্য হইতে বিচ্যুত হইয়া সাব্বিকত্ব প্রাপ্ত হয়। 
ইহা একটি সাধারণ ( সেই শ্রেণীভুক্ত সর্ধ-বস্ত-সাধারণ ) প্রতিবিধে পরিণত হইয়া অবচেতন 
মনে রক্ষিত হয়। যখন “কানও নৃতন সংবেদন উপস্থিত হয়, তখন তাহ। তাহার উপযোগী 
সাবিবক প্রতিবিষ্বের অস্তভূণঞ্ত হয়। ইহাই স্মরণ এবং ইহা হইতেই পূর্বোক্ত প্রৃতিবিশ্ব 
ধারার উৎপত্তি হয়! এই সমস্ত প্রতিবিম্ব প্রতিরপক এবং সাব্বিক। যখন 'কোনও 
সিংহের প্রতিবিষ্ব আবিভূতি হয়, তাহা যাবতীয় সিংহের চিহ্নরূপেই আবিভূতি হয়। ইহ! 
হষ্ুতেই ভাষার উদ্ভব হয়। 


ভাষার প্রত্যেক শব্দ এক একটি ধ্বন্তাত্মক চিহ্ন। তাহা! বাহ্‌ জগতে অবস্থিত। 
কিন্তু সংবিদে গৃহীত হইয়া তাহা অভ্যন্তরীণ বিষয়ে পরিণত হয়--একটি মৃত্তিতে পরিণত 
হয়। ইহ! তখন যে সাবিবিকের প্রকাশের জন্ত ব্যবহৃত হয়, তাহার সহিত মিলিয়! যায়, 
এবং পূর্বে প্রতিবিস্বঘারা যে কার্ধ্য সম্পন্ন হইত, তাহাই সম্পাদন করে; তখন প্রতিবিঘ 
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৪81২ গাশ্চান্ত্য ঘর্শনের ইতিহার্স 


অনাবপ্তক হইয়া পড়ে] এইরপে নামের দ্বার! যখন আম? চিন্তা করিতে অভাপ্ত হই, 
তখন স্থবতির,পুর্ণ বিকাশ সাধিত হয়। “পিংহ” এই ন।মটি পাইলে, তখন মিংহের মানসিক 
প্রতিকপের গুয়োজন হয় না। তখন শুধু এই নামের সাহাযোই চিন্তা করা 
সম্ভবপর হয়। 

রাম ব্যতীত চিন্ত! হয় না। প্রতিরূপ হইতে চিন্তার উদ্ভব স্মৃতি তব!রাই স।ধিত 
হয়। যখন প্রতিরূপ বিলুপ্ত হয়, তখন যাহ] অবশিষ্ট থাকে, তাহাই চিন্তা । নামের অর্থের 
বোধ যর্দি থাকে, তাহা হইলে তাহাই চিন্তার পক্ষে ষথেষ্ট। প্রতিরূপের সাহায্য ব্যতীত 
ন/মের অর্থবোধই চিস্তা। কিন্তু চিন্তার সময় প্রতিন্ূপ যে আবিভূতি হয় না, তাহা নহে। 
অনেক সময় চিন্তার সহিত বন্তর প্রতিরূপ থাকে, কিন্তু সেই গ্রতিরপের আবির্ভাই 
চিন্তা নহে। প্রতিরপ চিন্তার সহযোগী হইতে পারে, কিন্তু তাহ। চিন্ত। নহে । চিন্তা নিজে 
প্রতিরপ-হীন। 

নাম যে সধিবিকের বাচক, তাহার সহিত বিশেষ প্রতিরূপের মিলনই চিন্তা। এই 
মিলনে বিশেষের প্রতিরূপ অন্তহিত হয়৷ কিন্ত তাহার বিশিস্টতা অথবা 'অব্যবহিতত্ব চিন্ত।ব 
মধ্যে থাকিয়া যায়। এই অব্যবহিতের সহিত সার্বিকের একত্বই চিন্তা। অব্যবহিত্ত্ব আর 
সত্তা এক। যাহা নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত বদ্ধ! গ্রতীত হয়, তাহাই অব্যবহিত। তাহাই 
একটা বস্ত। স্ৃতরাং সার্বিক এবং সত্তার একত্বই চিন্তাঃ সত্ত/ই বিষয়। স্তর1ং চিন্তার 
বিশেষত্ব এই, যে চিন্তা ও সত্ত/র মধো বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে যে ভেদ, তাহা লুপ্ত হয়। 
যাহার চিন্তা করা যায়, তাহ। আছে বলিয়! চিন্তায় প্রতীত হয়, এবং যাহা আছে, তাহা 
চিস্তার বিষয় বলিয়।ই তাহার অস্তিত্ব। সত্তা এবং চিন্তার একত্বই চিন্তা । 

চিন্তার তিন রূপঃ (১) বুদ্ধি (২) বিচার এবং (৩) প্রজ্ঞা । 


কর্ম্মাভিমুখী মনঃ 


চিন্ত। যখন তাহার আধেয়কে আপনা হইতে অভিন্ন, আপনান্থারা নিয়ন্ত্রিত বলিম। 
জানিতে পারে, তখন গ্গগৎকে স্বতন্ত্, স্বপ্রতিষ্ঠ, ও আপনার কর্তৃত্ব-মুক্ত মনে করে না। 
বরং ইহ।কে অ।পনার স্থস্ট, আপনাদ্বার! রূপাগ্িত বলির! গণ্য করে। বি্ষিয়ী ষখন তাহাকে 
রূপান্তরিত করে, তখন তাহাকে কন্মাভিমুখা মনঃ অথব! ইচ্ছা বলে। 

বিষয্ী ও তাহার আধেয়ের মধ্যে যখন সামঞ্ন্ত থাকে, তখন স্থুখের অনুভূতি এবং 
যখন অসামঞ্জন্ত, তখন ছুঃখের অনুভূতি হয়। এই অনুভূতি হইতে স্বতঃই একটা ক্ষীণ 
কর্াভিমুখিতা উদ্ভূত হয়। এই কর্্াভিমুখিতাই কর্ম্মাভিমুখী অনুভূতি ।১ কর্ম্মাভিমুখী 
অনুভূতি প্রবলতর হইয়! প্রবুত্তিবেগে২ পরিণত হয়। আবার বুদ্ধি যখন অন্াস্ঠ প্রবৃত্তি বর্জন 
করিয়! একমাত্র প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদনে প্রযুক্ত হয়, তখন তাহাকে বলে বলবতী 
প্রবুত্তি । ক্যাণ্ট বলিয়াছিলেন, নৈতিক জীবনে প্রবুত্তিবেগের স্থান নাই। কর্তব্যবেোধেই কর্তব্য 
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নব্য দর্শন- হেগেল * ৪৭৩. 
করিতে হইবে৷ কর্তব্যের প্রতি অন্ুরাগ-বশতঃ যদি কর্তব্য কর্ম্দ অনুষ্ঠিত হয়, তাহ। হইলে 
তাহার কোনও নৈতিক মূল্য নাই। হেগেলের মতে প্রবৃত্িবেগ ও বলবতী :প্রবৃদ্িই সমস্ত 
কর্মের মূল। কোনও মহৎ কর্মই বলবতী প্রবৃত্তি ব্যতীত সম্পন্ন হয় না।* ক্যান্ট মনঃকে 
বিভিন্ন বুত্তিতে১ বিভক্ত করিয়।ছিলেন, বলিয়াই তাহার এটু ভ্রম হইয়াছিল। প্রবুত্িবেগের 
মধ্যে কর্মম(ভিমুধী প্রজ্ঞ৷ বর্তমান। 

ইচ্ছা এক, কিন্ত প্রবৃত্তি বু। ইচ্ছা প্রবুন্তিদিগের উর্ধে অবস্থিত থাকিয়া তাহাদের 
মধ্যে একটি বাছিয়া৷ লয় । ইহ।ই ইচ্ছার স্বরূপ । একটিমাত্র প্রবৃত্তির "রিতৃপ্তিতে ইচ্ছ। তৃপ্ত 
হয় না) একটির পরে একটির চরিতার্থতার জন্ত সচেষ্ট হয়। কিন্তু তৃপ্তি তাহার কখনও 
হয় না। সেইজন্য ইচ্ছা সার্বিক তৃপ্তি অনুসন্ধান করে। এই সার্বিক তৃপ্রিই পরিপূর্ণ সুখ । 


স্বাধীন মনঃ 


বিশেষ বিশেষ প্রবৃত্তির অন্ুদরণ করিয়। ইচ্ছ! সার্বিক তুপ্তি লাভ করিতে সক্ষম হয় ন]। 
সাধিবক উদ্দেশ্তের অনুসরণ হইতেই স।বিবিক তৃপ্তি সম্ভবপর | ইচ্ছা নিজেইহসাব্বিক। স্থতরাং 
ইচ্ছ। আপনাকেই উদ্দেশ্ত-বূপে গ্রহণ করে। ইচ্ছার জগতে গ্রকাশেই তাহার স্বাধীনতা, 
তাহাই স্বাধীন মনঃ। ইচ্ছা! নিজেই তাভার বিষয়--তাহার উদ্দেশ । ইহাই স্বাধীন ইচ্ছা । 
প্রবৃতভির অনুসন্ধ!নে ইচ্ছা স্বাধীন নহে। কেনন! সেখানে তাহার প্রবৃত্তি উদ্দেঠ, _তাহা 
হইতে ভিন্ন। কিন্ত স্বাধীন মনের বিষয় তাহা হইতে অভিন্ন। "স্বাধীন মনঃ স্থতরাং 
স্ববচ্ছিন, স্বয়ং-নিয়ন্ত্রিত, ইহ।ই স্বাধীনতা | 


€ ২) 
বিষয় আত্মা 
পূর্ব পরিচ্ছেদে বিষয়ী আত্মার জীবাস্মা, সংবিদ এবং মনঃ রূপে অভিব্যক্তি বণিত 
হইয়াছে, এবং মনের স্বাধীনতার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । মনের এই স্বাধীনতা হইতে 
বিষয় আত্মার উদ্ভব ! 
বিষয়াম্মা ও প্রকৃতি এক পদার্থ নহে। সমগ্র জগংই আত্মার ব্যক্ত রূপ--তাহ! 
ভ্ঞানের বিষয়! আত্মই জগৎনপে জ্ঞ/ণের বিষয়ীভূত। প্রক্কৃতির আবির্ভাব পূর্বেই, বণিত 
হইয়াছে। আত্মা যে সকল জ্স্ানের সৃষ্টি করিয়ছে-_-আইন, কর্দনীতি এবং সমাজ- 
নীতি প্রভৃতি, এই অধ্যায়ে তাহাই ব্যাখ্যাত হইবে । 
স্বাধীন ইচ্ছ। বিশেষ বিশেষ প্রবৃত্তির চরিতার্থতা হইতে তৃপ্তি-লাভে অসমর্থ হইয়া 
সার্বিক তৃপ্তির অনুসন্ধান করে। এই অনুসন্ধান হইতেই আইন, কর্নীতি ও সমাজনীতির 
উদ্ভধ ! 
আইন, কর্দনীতি ও.সমাজনীতি ব্যক্তিগত নহে, সাব্বিক। যাহ! সার্বিক, হী 
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বিষয়গত | য'হ। সকলের পক্ষে সত্য,' তাহ।ই সার্বিক, তাহাই বিষয়গত। আবার প্রত্যেক 
মনের ছুইটি অংশ, একটি ব্যক্তিগত, দ্বিতীয়টি সার্বিক। যে অংশ সার্বিক, তাহই গ্রজ্ঞা। 
তাহ সর্বমানব-সাধারণ। স্বাধীন ইচ্ছ। তাহ!রই অনুসন্ধান করিয়া, তাহারই অনুরূপ করিয়া, 
বাহু জগৎ গঠন করিতে চায়-_-স্বকীয়, তৃপ্তির জন্ত। ইহ৷ হইতেই পূর্বোক্ত এতিষ্ঠাননকলের 
উৎপত্তি ।« স্বাধীন ইচ্ছা ভিন্ন ভিন্ন মানুষে ভিন্ন ভিন্ন হইলেও, তাহ সাব্বিক-_সর্বমানব- 
সাধারপ। ব্যক্তির ইচ্ছা যখন সাবিবকের কামন! করেঃ তখন আপনার ব্যক্তিত্ব অতিক্রম 
করিয়া যায়। আত্মার বিরধত্ব ইচ্ছার ক্রিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। সাবিবিক ইচ্ছা আপনাকে 
' জগতে বিস্তারিত করিয়া! জগতের উপাদ।নের দ্বারা নান! প্রতিষ্ঠান স্থষ্টি করিয়া আত্মিক 
জগৎ রচন! করে! এই সকল প্রতিষ্ঠানই সাধ্বিক। কর্মনীতি, সমাজনীতি প্রন্থৃতি 
ব্যক্তিগত ব্যাপার নহে, তাহ।র! স।ব্বিক প্রতিষ্ঠান ! 

হেগেল এই সকল প্রতিষ্ঠানের উদ্ভবকে অনণ্স্তাবী বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। 
তাহাদের আবির্ভাব আঁকম্মিক নহে। তাহারা কারণ-সম্ভৃত, কিন্ত সেই কারণ প্রাকৃতিক 
কারণ নহে, যুক্তির কারণ! সম্পত্তি, চুক্তি, আইন, পরিবার, রাষ্ট্র প্রভৃতির উদ্ভব যে কারণ 
হইতে, তাহা মানুষের খেয়াল অথবা কোনও উদ্দেম্ঠ-সিদ্ধির প্রচেষ্টা নহে। আত্মা 
জগতে আপনাকে যে রূপে অভিব্যক্ত করিয়াছে, এই সকল প্রতিষ্ঠান তাহারই এক একটি 
ক্রম। জগতের অভিব্যক্তিতে অসঙ্গ স্বসংবিদে উপনীত হইবার জন্ত যে পদ্ধতি অবণম্বন 
করিয়াছিল, এই সকল প্রতিষ্ঠান তাহার সোপান, অসঙ্গের ব্যক্ত রূপ, মানবের অভাব- 
পূরণের জন্য মানবন্থষ্ট উপায় নহে। তাহ।দের উদভব ছিল অবশ্তস্তাবী। বস্তর স্বরূপ 
হর্ইতৈই তাহারা উদভূত। তাহার! বিশ্বের "আভ্যন্তরীণ স্বরূপ প্রকাশিত করে। জীবন 
-ও-সম্পত্তি রক্ষার জন্য সকলে মিলিয়! রাধ্রের স্য্ট করিয/ছে, অপরাধ হইতে লোককে 
বিরত করিবার জন্য শস্তির ব্যবস্থা হইযাছে, এবং উপযেগ এবং ভাবী মঙ্গলের 
উপর কর্মনীতি প্রতিষ্ঠিত, এই মত গেল নিতান্তই তুঞ্ছ বলিয়া গণ্য করিয়ছেন। 
স্বাধীন ইচ্ছা যে উপাদানের দ্বারা এই সকল গ্রাতিষ্ঠ।নের স্থঙ্টি করিয়াছে, সে উপাদান 
মানুষ, মান্ষের অনুভূতি, প্রবৃত্তি প্রতৃতি। তাহাদের উপর স্বধীন ইচ্ছার ক্রিয়া হইতেই 
এই লকল প্রতিষ্ঠান উদ্ভূত । “ 

উপযোগমূলক কর্মননীতি ক্যাণ্টও বর্জন করিয়াছিলেন। তিনিও প্রজ্ঞার উপরই 
কর্মনীতির প্রতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্যাণ্টের গ্রজ্ঞ;র অর্থ “আপনার সহিত সামঞজন্” | 
অভেদ নিয়ম এবং বিরোধের নিয়মই ক্যাণ্টের গ্রজ্ঞ।। তাহার আধেয় কিছুই নাই। 
"এমন ভাবে কর্ম কর, যে তুমি ইচ্ছা করিতে পার, ষে তোমার কর্ণানীতি সকলেই অনুসরণ 
করে, এবং তোমার এই ইচ্ছার সহিত তোমার কর্মের বিরোধ উপস্থিত না৷ হয়।” ইন্থাই 
ক্যাণ্টের কর্মনীতি ৷ প্রতিজ্ঞ করিয়া ভঙ্গ করিও না, কেননা সকলেই বদি প্রতিজ্ঞ! ভজ 
করে, ত1হ! হইলে প্রতিজ্ঞ! বলিয়াই তো কিছু থাকে ন|। সুতরাং ক্যান্টের মতে আপনার 
লছিত সামঞ্জন্ত-পৃর্ণ কর্মই নৈতিক কর্ম । কিস্তু কোনও লোক যদি অনবরত অন্তার় বর্শাই 
করিতে থাকে, তাহ! হুইলে স্ব-বির়েধ উৎপন্ন হইবে না, এবং তাছার কর্ণা কাণ্টের নিয়মের 
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বিরোধী হইবে না। স্তরাং অভেদ এবং বিরোধের নিয়মের সহিত সংগতি হইতে নৈতিক 
নিয়ম প্রাপ্ত হওয়! যায় না! হেগেলের প্রজ্ঞ। সার্বিক, কিন্তু শূন্তগর্ভ নহে । নোশানই এই 
সাবিবিক। এই নোশানের মধ্যে গণ, প্রজাতি, ব্যবর্তক সকলই আছে। স্থৃতরাং কর্মনীতি 
লমাজ ও রাষ্ট্র ইহা! হইতে উদ্ভূত হইতে পারে। প্রতিজ্ঞ করার রীতি যদি থাকে, তাহ 
হইলে প্রতিজ্ঞ!-ভঙ্গ স্ব-বিরোধী। ক্য।ণ্টের কর্মনীতি হইতে ইহ! পাওয়া যায়। কিন্ত 
গ্রতিজ্ঞার রীতি থাকিবার প্রয়োজন কি, ইহার উত্তর পাওয়া যান্স না। হেগেলের নোশান 
হইতে গ্রৃতিজ্ঞ।র অস্তিত্ব যে অবশ্তযন্থাবী, তাহ! বুঝিতে পার! যায় । এই প্রতিজ্ঞার রীতিই 
চুক্ষি। লম্পত্তি, বিবাহ, দপ্ডমুপক আইন, সকলের নম্বন্ধেই এই কথা গ্রযোজ্য। 

হেগেলের ইচ্ছার শ্বাধীনত। ক্যণ্টের স্বাধীনতার মতো উদ্গেত্তহ্থীন কর্ম নছে, ইচ্ছার 
খেদাল নহে ; ইহা স্ব-নিয়গ্রণ | বতক্ষণ “ইচ্ছ।” যাহ! ইচ্ছা করে, তাহ! সাব্বিক, অর্থাৎ 
ইচ্ছার কার্ধা স্বত্ের নিয়ম এবং আইন-সঙ্গত হয়--ততক্ষণ টুচ্ছা স্বাধীন। কেনন। 
স্বত্বের নিয়্ম১ সাধিবিক ইচ্ছ! হইতে উদ্হৃত। ইচ্ছা যদি এই নিয়মের বিরোধী হইয়া 
স্বকীয় স্বার্থের অন্তনরণ করে, তাহা হইলে স্বাধীন নহে। ইচ্ছ৷ তখন প্রকৃতির দাস। 
কেনন! সাধিবকতাই মানুষর স্বরূশ, সংকীর্ণত1 মানুষের প্রাকৃতিক অংশের অন্তর্গত। 
ত্রিভঙ্গী নয় পদ্ধতিতে বিষমী আমার বিকাশে অনুভূতি, তৃষ্ণ| প্রসৃতি আত্মার ব্যক্তিগত 
বপ তাহার জ্ঞান এবং ইচ্ছা-রূপে সাব্বিক প্রকাশের পুর্ববর্তী।, আত্মার আভিবাক্তিতে 
যাহ! পূর্বববন্তাঁ, তাহ। অপেক্ষা! যাহ! পরবর্তী, তাহার লত্যত! অধিক। 


হেগেলের বিষন্ন আত্ম। তিনভাগে বিভক্ত £ (ক) মানবীয় অধিকার২ (খ) ন্ু-নীতি৩ 
এবং (গ) স্বামাজিক কর্মনীতি | (ক) মানবীয় শধিকার তিনভাগে বিভক্ত ঃ (১) 
, সম্পত্তি (২) চুদি এবং (৩) অন্তায়াচরণ ।৬ 

স্ব-লংবিদ-সম্পন্ন অহমেবু নিজের সহিত ( অহং-মহুং) অভেদ আত্মার মধ্য- 
গত একত্ব। এই অভেদদ' নে, ইহা যেম। আপনাকে জানে, 'তেষনি বাহা জগংকে 
জানে। ইহা কেবল সংবিদ নহে, ইহা! স্বলংবিদ। সেই জন ইহ একটি পুরুষ ।৭ ইতর 
জহর সংবিদ আছে, কিন্তু স্ব-লংবিদ নাই । সেই ভন্ত ত্ব্যহার! পুরুষ নহে। , প্রতে]ক 
পুরুষের অধিকার আছে। কেনন! প্রত্যেক ম্ব-সংবিদ অলীম, তাহা অন্ত কোনও উদ্দেস্তা- 
ন্িদ্ধির উপায় নহে। শ্ুতরাং কোনও পুরুষই অন্ত পুরুষকে নিজের উদ্দেস্ত-সিন্জির উপায় 
বায়! গণ্য করিতে পারে না। ইহা হইতে প্রত্যেকের অধিকার ও তাহার কর্তবোর 
উদ্ভব হুয়। কেবলমাত্র সংবিদ হইতে অধিকারের উদ্ভব হয় না। কেননা সংবিদ 
তাহার বিবয়দ্বার! সীমাবদ্ধ, সেই জন্ত সসীম, কিন্তু স্ব-নংবিদের রিষয় শ্ব-সংবিদ্‌ নিজে। 
আপন! কর্তৃক *লীমাবন্ধ হওয়াই অনীমত্ব। ন্ব-সংবদ্দের জনীমত্বের উপর তাহার 
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অধিকার প্রতিষ্টিত। সসীম বস্তর কোনও অধিকার নাই। তাহায়। পুরুষের ইচ্ছার 

অধীন। মানুষ পুরুষ বলিয়াই তাহার যে সকল অধিকার উদ্ভূত হয়, তাহাই মানবীর 
অধিকার। নাগরিক রূপে তাহার যে অধিকার, তাহা মানবীয় অধিকার নহে। এই 
আধকারের সহিত কর্তব্য জড়িত'। “একটি পুরুষ হও, এব! অন্যকেও পুরুষ বণিয়! সম্মান 
করণ ইছাই অধিকারের সাধায়ণ নিয়ম । 

সম্পত্তি--বস্ত সীম, এবং পুরুষ অনীম বলিয়া বস্তর উপর পুরুষের অধিকার 
আছে। পুরুষ বস্তকে ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারে। এই অধিকার ব্ক্তিগত 
অধিকার---সম্পত্তির অধিকার । হেগেল বাক্তিগত সম্পৃত্তি-বিলোপের পক্ষপাতী ছিলেন না! । 
প্ররুতপক্ষে সাম্যবাদও ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরোধী নহে-_সম্পত্তির অন্ায় বিভাগের বিরোধী । 
জীবন-রক্ষার জন্ত যে খাগ্ভের প্রয়োজন, তাহাতে ব্যক্তিগত অধিকার সাম্যবাদেও স্বীকার 
করে। হেগেল প্রত্যেক পুরুষেরই ব্যক্তিগত সম্পত্ততে অধিকার স্বীকার করেন, কিন্তু এই 
ব্যক্তিগত সম্পত্তি সকলের সমান হুইতে হইবে, ইহ! ম্বীকার করেন না। কেননা একদিকে 
সকল মানুষ সমান হইলেও, মানুষে মানুষে বুদ্ধি, ক্ষমত! গ্রভৃতির ভেদও আছে। 

সম্পত্তির মধ্যে তিন প্রকারের অধিকার আছে £--:(১) দখলের অধিকার, (২) ব্যবহারের 
অধিকার এবং (৩) সম্পত্তি-পরিত্যাগের অধিকার। ইচ্ছার প্রয়োগ হইতে যখন অধিকারের 
উদ্ভব, তখন ইচ্ছ! যদি সম্পত্তির উপর তাহার প্রয়োগ হইতে বিরত হর, তাহ! হইলে 
সম্পত্তির উপর অধিকারেরও বিলোপ হয়। ইহাই “খলী স্বত্বের” ভিত্তি। প্রত্যেকের 
জীবন তাহার সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কিন্তু এই সম্পত্বি-বর্জনের অধিকার 
কাহারও নাই। ইচ্ছার অভিব্যক্তি-রূপেই সম্পত্তি-বর্গনের অধিকার স্বীকৃত। কিন্ত 
আম্মহত্য। ইচ্ছ।র ধ্বংস-সাধন--অভিব্যক্তি নহে। র 

চুক্তি £__সম্পত্তির হত্তান্তরই চুক্তি। সম্পত্তি কেবলস্থাখর নয়। পরিশ্রমও সম্পত্তি। 
সেই সম্পত্তি তর্জনন করিবার অধিকারও মকলের আছে। সম্পন্তিবান দুই ব্যক্তির মধ্যে 
পরপ্পরের নিকট সম্পত্রি-বর্জনের অধিকার আছে। ইহাই চুক্তি। 

* স্থেগেল বিবাহকে চুক্তিমাত্র বলিয় গণ্য করেন নাই। রাষ্ত্রকেও চুক্তি বলিয়া স্বীক।র 
করেন নাই। 

হন্যায়াচরণ 2--সাধ্বিক ইচ্ছ!র বিষয়ন্ব-প্র।ঞ্রিই অধিকার । সকলের সাধারণ টচ্ছ। 
সার্বিক ইচ্ছা নহে। মাত্র একজনের ইচ্ছার মধ্যে সার্বিক ইচ্ছ! মুনতিগ্রহণ করিতে পারে। 
অন্ত সকলের ইচ্ছ! তাহার বিরোধী হইতে পারে। প্ররজ্ঞান্ুলারী ইচ্ছাই১ সাব্বিক ইচ্ছ!। 
তাহ! হইতেই স্বত্বের, উদভব। কিন্তু ব্যক্তি যদিও তাহার অন্তরতম প্রদেশে সার্বিক, 
তথাপি তাহার ব্যক্তিগত স্বার্থ, তৃষ্ণা, প্রবৃত্তিও আছে। যখন তাহার স্বেচ্ছাকৃত কায 
ব্যক্তিগত উদ্দেসিদ্ধির জন্ত কৃত হয়, এবং এইরূণ কাধ প্রজ্ঞানুসারী সার্বিক ইচ্ছার বিরোধী 
হয়, তখনই তাহ! অন্তায়াচরণ | কিন্তু ব্যক্জিগত স্বার্য সাধারণ ইচ্ছার বিরোধী না! হইতেও 
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পারে। যখন কোনও ব্যক্তি মনে করে, সাধুতাই কার্যযসিদ্ধির শ্রেষ্ঠ উপায়, এবং সেই জন্ত 
সাধুত! অবলম্বন করে, তখন তাহার কাধ্য সার্বিক ইচ্ছার বিরোধী নহে, অন্তায়ধ নছে.। 

"মানবীয় অধিকার" অধ্যায়ে হেগেল যে অন্তায়াচরণের আলোচনা করিয়াছেন, 
তাঁছা নৈতিক অন্ত।য়াচরণ নহে, আইনগত অন্তারাঁচরণ। ঈনৃশ অন্ায়াচরণ ত্রিবিধ £--€১) 
অপুর্বকল্িত। (২) প্রতারণ! এবং (৩) অপরাধ। অপূর্ববকল্পিত অন্তায়াচরণ হইতে দেওয়ানী 
বিচারের উদ্ভব হয়। যখন দুই জনের মধো সম্পত্তি অখব! চুক্তি-সংক্রান্ত বিবাদ উদ্ভূত 
হয়, তখন প্রত্যেকেই মনে করে, তাহার দাবি আইনসঙ্গত ) কেহই আইনের দাবি অন্বীকার 
করে না। এক জনের ছবি ইহার মধ্যে ভিত্তিহীন। যখন কেহ বাহৃতঃ আইনের দাবি' 
স্বীকার করিয়াও জ্ঞতলারে তাহার বিরোধী কার্ধ্য করে, তখন তাহার কর্ম প্রতারণা-মুলক । 
সর্ধবাপেক্ষ। গুরুতর অন্তার!চরণ “অপরাধ” বলিয়া গণ্য । অপরাধী আইনের দাবি গ্রকাশ্তে 
অস্বীকার করিয়া তাহার বিরোধী কর্ম করে। হেগেল অপর/!ধের জন্ত শান্তিকে ন্যায় 
বিচারের অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়াছেন । শাস্তিত্বারা লোককে অপরাধ হইতে বিরত ক! 
সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু তাহাই শান্তির উদ্দেস্ত নহে | অপরাধের জন্ত শান্তি অধিকারের 
নিয়মের অন্তভূতি, মানুষের জীবন ও সম্পত্তি-রক্ষার জন্ত কল্পিত ব্যবস্থা নহে; হেগেল 
মৃত্যুদণ্ডেরও সমর্থন করিয়াছেন। ব্যক্তি অপেক্ষ। রাষ্ট্রের মুলা অধিক, এবং প্রস্বোজন 
হইলে ব্যক্তির জীবন দাবি করিবার অধিকার রাষ্ট্রের আছে বলিরাছেন। কিন্ত মৃত্যুদণ্ড স্ীণ 
ক্ষেত্রে আবদ্ধ করিবার তিনি পক্ষপ[তী। 


(খ) কর্মমনীতি 


পুর্ব অধা'য়ে যে মানবীয় অধিকার আলোচিত হইয়াছে, তাহার সহিত কর্নীতির 
পার্থক্য এই, যে অধিকারের সহিত সম্বন্ধ বাহ জগতের, কর্ণনীতির সহিত সম্বন্ধ অস্তরস্থ 
সংবিদের--ধর্মবিবেকের । গাবিক ইচ্ছা ও ব্যক্তিগত ইচ্ছার বিরোধ হইতে অন্তায়াচরণের 
উদ্ভব হয়। কিন্ত “ইচ্ছার” স্বরূপ সার্ব্বিকত1। সুতরাং ব্যক্তির ইচ্ছ! যখন সার্বিক ইচ্ছার 
বিরোধী হয়, তখন নিজের স্বরূপেরই বিরুদ্ধচরণ করে; ইচ্ছুর যেরূপ হওয়া উচিত, তাহ।র 
সহিত ইচ্ছা! বস্ততঃ যেরূপ আছে, তাহার অসামগ্রস্ত উপস্থিত হয় | এই “উচিত"ই কর্মনীতির 
মধ্যে যে বাধ্যত। আছে, তাহার স্বরূপ | কর্নীতি বিষয়ীর সম্পূর্ণ আত্যন্তরীর ব্যাপার । 
যখন ইহ! বাহ্‌ প্রতিষ্ঠানে গপায্নিত হয়, তখন ইহ! সামাঞ্জিক শীতিতে১ রূপাস্তরিত হয় । 
ইচ্ছা! এবং তাহার সার্বি্বিক স্বরূপের মধ্যে বিরোধের অবসানঘ্বার! ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও তাহার 
স্বরূপের 'মধ্যে সামঞ্জস্তের প্রতিষ্ঠা্ারাই কর্ণনীতির বিকাশ হুয়। কর্ণনীতিতে ইচ্ছ! শ্ব- 
নিয়জিত, স্বীর নিয়মন্ারা পরিচালিত ) যাহ! ব্যক্তির ধর্মবিবেকদ্বার1! অনুমোদিত, তাহাই 
তাছায় পক্ষে নিয়ম । বিষন্ী তাহার বিবেকের বাহিরে অন্ত কাহারও কর্তৃত্ব ্বীকার করিকে 
প্রস্তত নছে। 
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ছেগেল কর্ণানীতি-সন্বন্ধে কর্ণের অভিনন্ধি, অভি প্রায় এবং উদ্দে-্তর মধ্যে পার্থকোর 
নির্দেশ, করিয়াছেন । কর্মের যে সমস্ত ভাবী ফল কর্তার মনের সন্দুখে উপস্থিত থাকে, তাছাট 
অভিসন্ধি। কর্মের ফল সুদুর প্রলারী। অব্যবহিত ফল হইতে অন্ত ফলের উদ্ভব হয়, 
সেই ফল হইতে মন্ত ফল, পরে তাহার ফল, এইরূপে কর্মের ফল বিস্তার লাভ করে। সকল 
ফল কর্তার মনে উপস্থিত থাক] সম্ভবপর নহে। যে সকল ফল উপস্থিত থাকে, অথবা 
থাক! উচিত, তাহ!ই অভিলন্ধি১ | এই সকল ফলের মধ্যে যেগুলি কৃত কর্মের অবণ্ঠভাধী 
ফল, তাহ! অভিপ্রায়২ | যে বিশেষ ফলের জন্ত কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা কর্মের উদ্দেশ্তুত, 
যি কাহারও মন্তকে আমি বন্দুকের গুপি বিদ্ধ করি, ত/হ! হইলে তাহার ফলে লোকটির 
মৃহ্ঠযু হইবে, ইহা আমি জাণি। সেই কর্মের অন্তান্ত অনেক ফলও আমি অবগত আছি, 
এই নকল ফল আমার কর্ম হইতে উদ্ভূত হইতে পারে জানিয়া, আমি তাহাদের দায়িত 
গ্রহণ করিয়।ই সেই কর্মী করি। এই সকল ফল আমার অভিসন্ধি। কিন্তু ইহার যে 
যে ফল অবশ্যভ্াবী-যেমন লোকটির মৃত্যু, কেবল তাহাই অভিপ্রায় । আবার শু হৃত্য: 
করিবার জন্তই আমি হত্যা করি না। তাহার একট1 কারণ থাকে। হয়তে। সে 
আমার প্রতিতন্দ্ী। ত'হাকে প্রতিদ্বন্বিতার ক্ষেত্র হইতে অপলারত করিবার জন্তই হত্য। 
করি। যেজন্ত হত্যা, করি, তাহাই আমার উদ্দেশ্য | নান! কর্মের নানা উ দশ্য থ।ফকিলেও, 
তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ থ|কিতে পারে। একটা উদ্দেশ্য অন্ত উদ্দেহ-লিদ্ধির উপায় হইতে 
পারে, এবং সকলের মিলনে একট! উদ্দেপ্য গঠিত হইতে পারে। এই সাধারণ উদ্দেশ্যকে 
হেগেল 11 19616 বলিয়াছেন। দা]] 16176 শবের অর্থ মঙ্গলজনক অবস্থা 
বামঙ্গণ। কিন্তু হেগেলের €11 618 ভাল ও মন্দ উভয়ই হইতে পারে। ইহাকে 
জীবনের লক্ষ্য বলা যাইতে পারে। 

ইচ্ছার স্বরূপ সার্বিক । কিন্তু ব্যক্তির মধ্যে ইচ্ছ। ব্যক্তিত্ব প্রপ্ত হয়। ব্যক্তির ইচ্ছ। 
সক্রিয্ন। তাহার কর্মের অভিনন্ধি, অভিপ্রায় এবং উদ্দেস্ত আছে। ব্যক্তির ইচ্ছার অভিসন্ধি, 
অভি প্রায় এবং উদ্দেশ্যের সহিত যখন সার্বি্বক ইচ্ছার সামঞ্জগ্ত থাকে, অর্থাৎ ইচ্ছার ন্বরূপের 
সহিত লামঞ্জনত থাকে, তখনই €লই ইচ্ছাকে *সং* বলে। যখন ব্যক্তির ইচ্ছ। সার্বিক ইচ্ছার 
বিরোধী হয়, তখন তাহ! অসং। তখন তাহ! নিজের খেয়াল অনুসারে চলে। প্রজ্ঞা ও 
সার্ব্বিকের০বিরুদ্ধাচরণ করে। তখন ব্যক্তির ইচ্ছ। তাহার শিজের ইচ্ছা, তাহার উদ্দেগ্ত 
তাছার নিজের উদ্দেশ্রা | তাঁহার সাবিবকতা তখন বিলুপ্ত হয়। ব্যক্তির ইচ্ছ যখন যুক্তি-সঙ্গত, 
তখনি তাহ! লার্ব্বিক ইচ্ছ|। | ন্থৃতরাং যে ইচ্ছ। যুক্তি-সঙ্গত ভাবে ইচ্ছ। করে, যাহ! জগতে 
যুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়, তাগাই “সৎ ইচ্ছা” । যুক্তি-সঙ্গত ইচ্ছাই সাধ্বিক ইচ্ছা। 
বাছ। সার্বিক ও যুক্তি-সঙ্গত, তাছ। ইচ্ছ। করা এবং করাই স্থনীতি। হেগেল “পাম!জিক 
নীতি” অধ্যায়ে কোন্‌ কে'ন্‌ কর্ম বর্তবা, তাহ! নির্ণয় করিয়াছেন। কোন্‌ কর্ন সার্বিক, 
প্রজান্গগত এবং সৎ, তাহ! নির্ণয়ের জন্ত বাহা কোনও নিয়মের প্রয়োজন নাই। আপনার 
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নব্য হশন- হেগেঞ 8৭৮ 
অন্তরে অগুসন্ধান করিলেই এই প্রশ্নের উত্তর মিলিবে। অন্তরের এই ক্ষমতাই ধর্পা 
বিবেক।৯ 


€(গ) 
সামাজিক কর্্মনীতি 


বন্দনীতিতে অ।মর। যে “সং অথব! মঙ্গল প্রত হইয়াছি, তাহ! সম্প্র্যক় মাত্র, বন্ত 
হইতে নিষ্ক্ গুণমাত্জ। কোন কর্দ “সংখ, তাহা শিণাঁত হয় নাই। ধর্শমবিবেকও 
সেইরূপ, তাহ! শুন্তগর্ড সাবিবক মাত্র। কোন কর্ম কর্তব্য, তাহার জ্ঞান তাছার মধ্যে নাই। 
এইমাত্র জ্ঞ।ণ তাহার আছে, ষে কাহারও যাহ কর্তব্য, তাহার বিচারক সে নিজে। মঙ্গল 
ও ধর্মুবিবেক উভর়েই শৃণ্তগর্ভ সাবিবক, সুতর|ং অভিন্ন | অভিন্ন হইলেও ধর্মজ্ঞ।ন বিষয়ীর 
মধ্যগৃত, মঙ্গল বিষয়গত | কেনন! মঙ্গল ইচ্ছার “বিষয়”; বিষক্ীকে ধাহ! করিতে হুইবে, 
তাহাই মঙ্গল। পরিবার, অসামরিক সমাজ এবং রাষ্ট্রের মধ্যে এই অভিষ্গত। বাস্তবরূপে 
প্রকাশিত হয়! ইহারাই সমাজনীতির আলোচ্য বিষয়। হেগেলের নৈতিক ব্যবস্থ! 
ইহাদেরই সমবায় । এই সকল প্রতিষ্ঠান বিষমীর শ্যই--বাহ জগতে বিষক্ধী ও তাহার 
প্রজ্ঞার ব্যক্ত রূপ, বিষয়গত রূপ । 

. কম্খনীতিতে সাবিবক ইচ্ছার সহিত ব্যক্তির ইচ্ছার সামঞ্জন্ত আদর্শ রূপে-_বাধ্যতা 
রূপে-_ছিল, কিন্তু বাস্তবত! প্রাপ্ত হয় নাই। পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে ইহ! বাস্তবতা প্রাপ্ত 
হইয়াছে । সাব্বিক ইচ্ছার বান্তবতা-প্রাপ্তি হইতেই এই সকল প্রতিষ্ঠানের উদ্ভর্থ। 
সুতরাং এই সকল প্রতিষ্ঠ।নের মধ্যেই ব্যক্তির প্রকৃত সত! বর্তমান। কেনন! গ্রজ্ঞানুসারিতা 
এবং সাধ্বিকতাই ব্যক্তির স্বরূপ । সুতরাং পরিবার ও রাষ্ট্র বক্তি হইতে উন্নততর, অর্থ/ৎ 
সাবিবিক ইচ্ছার সহিত যখন বাঁক্তির ইচ্ছার সমতা হয় না," তখন পরিবার ও সমাজকেই 
গ্রাধান্ত দিতে হইবে। রাষ্ট্রেই বাক্তির প্রকৃত স্বরূপ বর্তমান। রাষ্্রের বিরোধী ব্যক্তির যে 
রূপ, তাহা সত্য নহে | কিন্তু রাষ্ট্র প্রকৃত রাষ্ট্র হইলেই তবে এই কথা সত্য। রাষ্ট্র 
যদি ব্যক্তি-বিশেষের অথব! শ্রেণী বিশেষের স্বার্থের সাধক না হঈয়! স্বাধীনতার পরিপোষক 
হয়, তবেই ইহ! সত্য। বিশেষ 1বশেষ অবস্থায় রাষ্ট্র স্বকীয় উদ্দেন্ত-পিদ্ধির ভন্ভ বাতির 
জীবন দাবি করিতে পায়ে। হেগেল রাষ্ট্রকে বিষয়ীর সার্বিক রূপের বাক্ত অবস্থা বলিয়! 
গণা করিয়াছেন; সুতরাং রাষ্ট্রই ব্যক্তির সত্যরূপ রাষ্ট্রের স্বার্থ ই ব্যক্তির প্রর্কত স্বার্থ ঃ 
সুতরাং রাষ্ট্রের স্বার্থে ত্যাগ-শ্বীকার ও নিজের স্বার্থের অন্ুলরণ অভিন্ন । ব্যক্তির রায়, 
লামাজিক অথবা পারিবারিক বর্তবাঘার! তাহায় স্বাধীনতার খর্ধবতা সাধিত “হয় লা। 
কোনও শিক্মম মানিয়! ন! চলা, অথবা] সংধমের অভাবকে স্বাধীনতা বলে না) আপনাকর্তৃক 
নিয়ত ছওরাই দ্বাধীনতা | পারিবারিক, লাদাজিক ও রায় নিয়মে বক্র লত) স্বরপই 
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8৮৪. ,  পাশ্ান্ত্য দর্শনের ইতিহাস 
অভিব্যক্ত। স্ঁতরাং সেই নিয়ম পালন করিয়া ব্যক্তি আপনাকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। বিষাহকে 
স্বাধীনত!-হাশি,মনে-কর। ভুল। বিবাহের মধ্যে ব্যক্তি স্বীয় মুক্তি প্রগ্ড হয়। 

পরিবার, সমাঙ্গ ও রাষ্ট্রের সহিত ব্যক্তির বে সম্বন্ধ বর্তমান, তাহাই তাহার “বর্তর্যের 
ভিত্তি। পারিবারিক সম্বন্ধ হইতেছে পিতাঘাতার সহিত তাহাদের সন্তানদিগের সম্বন্ধ। 
সুতরাং এই সম্বন্ধ হইতেই পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কর্তব্য আবিষ্কৃত হয়। 

সমাজ-নীতির আরম্ভ পরিবার হইতে। ধরঙ্ম-বিবেকের সহিত মঙ্গলের একত্বকে 
ছেগেল “নৈতিক দ্রব্৯ নাম দিয়াছেন। ইচ্ছার সহিত তাহার স্বরূপের এঁক্য অন্তরের 
ব্যাপার । পরিবারের মধ্যে এই এক] বস্তত্ব প্রাপ্ত হয়। 

বিবাহ হইতেই পরিবারের উৎপত্তি হুয়। ছুই ব্যঞি'র মধ্যে এঁক্যের অনুভূতিই 
প্রেম) বিবাহে ছুই ব্যক্তি তাহাদের স্বাতন্ত্য বিলর্জান করিয়! এক ব্যক্তিতে পরিণত হয়। 
প্রকৃতপক্ষে সন্তান সগ সমগ্র পরিবারই এক ব্যক্তি । যে পধ্যন্ত পুত্রকন্তাগণ বিধাহ করিয়' 
নূতন পরিবারের সৃষ্টি না করে, ততক্ষণ তাহার! “স্বাধীন” ব্যক্তি নহে। এই জন্তই ভ্রাতা ও 
ভগিনীর মধ্যে বিবাহ কর্্মনীতি-সঙ্গত নহে । কেনন! হই স্বাধীন ব্যগ্তের মিলনই বিবাহ। 
বিবাহ একট। কম্মগৈতিক বন্ধন। বিবাহ অন্ত কোনও উদ্দেশ্ত-সাধণের উপায় নছে-__ইহ1 
নিজেই নিজের উদ্দেশ । স্বামী-স্ত্রীর স্থখ অথবা সাংসারিক সুবিধা! বিবাহের উদ্দেশ নহে। 
স্বামীস্্রীর নৈতিক মিলনই বিবাহ । ইন্দ্রিক-তৃপ্তি ইহার গৌণ ফল। বিবাহ মুখের হেতু. 
হইতে পারে, কিন্ত মুখ্যতঃ ইহ1 মানুষের একট! কর্তবা, সুখ-হঃখের সহিত সে কর্তব্যের 
সম্বন্ধ নাই। সুতরাং ষর্দও কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিবাহু-বিচ্ছেদ অনুমোদন কর! যাইতে 
পারে, তথাপি বতদুর সম্ভব ইহাকে ছুঃল|ধ্য করিবার জন্ত ব্যবস্থা কর! উচিত। যাসথারা 
বিবাহ করে, কেবল তাহাদের সুখের জন্তই ষদ্দি বিবাহ কল্পিত হইত, তাহ! হইলে, তাহ।দের 
ইচ্ছামত বিবাহ-বিচ্ছেদ কর! চলিত । বিবাহ যদ্দি কেবল চুক্তিমাত্র হইত, তাহ! হইলেও 
ইহার বিচ্ছেণ চলিতে পরিত ; রিন্তু তাহা নছে। 


হেগেল পূর্ব-রাগকে আধুনিক রোমান্তিকপিগের মত বিবাহের জন্ প্রয়োজনীয় 
বলিয়। মনে করেন নাই। যে পূর্বরাগের মুলে যুক্ত নাই, তাঁহা বিবাছে পরিণত কর! 
উচিত নহে। খিবাহে কেবল পুর্ধবগাগকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দান করিলে বিবাহকে তাহার 
উচ্চ স্থান হইতে অবনত করির। ব্য,ক্তগত সুখের সাধনে পরিণত কর! হুয়। পিতামাতা- 
কর্তৃক নির্বাচিত বর কন্তার মধ্যে বিবাছকেই ছেগেল অধিকতর নীতি-লঙগত বলিয়৷ গণ্য 
কারতেন--বন্দি সেই নির্বাচনের মুলে যুক্তি থাকে। 

হেগেলের মতে পরিষারের সম্পতিতে পরিবারতুক্জ, প্রত্যেক ব্যক্তির সমান অধিকার 
থাক! উচিত পিতামাতার" প্রেম সস্তানে মুত্তি গ্রহণ করিয়৷ আবিভূতহয়। পগিব্রের সম্পত্তি 
হইতে সন্তানের শিক্ষার ব্যয়-নির্ব্বানহে সন্তানের অধিকার আছে। শিক্ষা অর্থ সম্তানের 
মধ্যে সাধিবিক মনের প্রতিষ্ঠা, তাহাদের মনের মধ্যে শ্বাংধীনত! ও লার্ব্মিকতার উদ্বে।খন। 
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যাহ! তাহাদের, মধ্যে সুপ্ত ভাবে থাকে, তাহার উদ্বোধন। যখন এই সার্ব্বিকত। ও শ্বাধীনতার 


উদ্বোধন সমাপ্ত হয়, তখন সন্তানের! বিবাহ করিয়া নূতন পরিবারের (প্রতিঠা করিবার 
অধিকার পার। তখন পূর্ব পরিবারের বিশ্লেষণ হয়। 


অসামরিক সমাজ১ 

এক একটি পরিবার বিশ্লিই হইয়া! এইরূপে বু পরিবারে পরিণত হয়। এই 
সকল পরিবার মিলিয়াই অসামরিক সমাজ গঠিত হয়। স্বাধীন প্রত্যেক ব্ক্তি অন্ত 
সকলকে আপনার উদ্দেশ্র-সিদ্ধির উপায় মনে করে। সুতরাং প্রত্যেকে প্রত্যেকের উপর 
নির্ভর করে। এই পরস্পরের উপর নির্ভরতাই অসামর্রিক সম|জের ভিত্তি। 

পরিবারের স্বর্থই তাহার অন্তর্গত প্রত্যেক বাক্তির স্বার্থ। কিন্তু সামাজিক 
জীবনে প্রত্যেকেই নিজের স্বার্থের অনুনরণ করে। এইজন্ত পারিবারিক ছগীবনের নৈতিক গুণ 
সামাজিক জীবনে অন্তহিত হয়। কিন্ত ইহ! সাময়িক। ন্বাহ! সাধীজিক জীবনে অন্তর্ধান 
করে, রাষ্ট্রীয় জীবনে তাহ! পুনরাবিভূত হয়। 

“অল[মরিক সমাজের” ব্যক্তিগণ পরম্পরের উপর নির্বশীল হইলেও) প্রত্যেকেই 
প্রত্যেকের স্বার্থ অনুসরণ করে। পরিব|বেয় মধ্যগত সার্বিকতা হইতে এই বিশেষের 
উদ্ভব হইলেও, রাষ্ট্রে এই বিগোধের সমন্বয় হইয়াছে। রাষ্ট্রের মধ্যে ভিন্ন অসামরিক 
'সমাজের অন্তি্ব নাই। রাষ্ট্রের অগ্রর্গত প্রত্যে ক বাক্কির সর্বববিধ মঙ্গল-সাঁধনের জন্ত সকলে 
মিলিয় রাষ্ট্রের স্ষ্টি করিয়াছে, এই মত হেগেলের মতে অর্দ-সত্য মাত্র। এই মতে ব্যক্তি 
ও রাষ্ট্রের স্বার্থ সম্পূর্ণ বিরোধী । কিন্তু উভয়ের মধো ভেদ থাকিলেও অভেদও আছে 
অলামরিক সম্মাজ ও রাষ্ট্র এক নছে। অসামরিক সমাজে বে বিরোধ আবিভূর্তি হয়, রাষ্ট্র 
“তাহার সমন্বয় হয় এবং ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের স্বার্থের মধ্যে এঁক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। 

অলামরিক সমাজের ব্যক্িদিগের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব হইতে তাহাদের এঁক্য 
সাধিত হয় । থাণ্ত, পাশীর, স্তর, ওষধ প্রভৃতির প্রয়োজন প্রত্যেক ব্যক্তিরই আছে। এই 
সকল প্রয়োজন ব্যক্তিগত । কিন্তু তাহ! পৃবণ করিবার জন্ত পরষ্পরের উপর নির্ভর করিতে 
হয়| কেহ শম্ত উৎপাদন কুরে, কেহ বন্ব বয়ন করে, কেন চিকিৎসা! করে।, 'এইরূপ 
শ্রমবিভাগন্ধার৷ সমাজের অভাব পুর্ণ হয়। প্রত্যেকেই স্থান স্বার্থ-সিদ্ধির জন্ত পরিশ্রম 
করে। ফলে নকলের প্রয়োক্স- সিদ্ধহুয়। ব্যক্তিগত স্বার্থ লার্ব্বিক স্বার্থে পরিণত হুয়। 
ব্যক্তির পরিশ্রমার যে ধন উৎপন্ন হয়, তাহা। সমাজের সম্পত্তি বলির! পরিগাখত হ্য়। 
সমাজের প্রয়োজন-সাধনের জন্ত সমাজ তিনটি প্রধান শ্রেণীতে ধিভক্ত হুইক্া পড়েঃ 
(১) কৃষক, (২), শিল্পী ও বণিক এবং (৩) শাসক । শোধাক্ শ্রেণীকে ছেগেল্‌.সার্ব্বিক 
শ্রেণী নামে অভিহিত করিয়াছেন। সমাজের এবং রাষ্ট্রের মঙ্গল-লাধনই এই শ্রেণীর কাজ। 
হেগেল বংশগত শ্রেণীবিভাগ অনুমোদন করেন নাই। এই জন্ত ভারতীয় জাতিভেদ-প্রথার 
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সমর্থন করেন নাই। কে কোন শ্রেণীভুক্ত হইবে, তাহা! নির্ধারণ করিবার ভার ল্লেটে 
শালকদিগেব উপর স্ভন্ত করিয়াছিলেন । হেগেল তাহাও অনুমোদন করেন নাই। বংশ, 
বুদ্ধি, সামর্থ্য ও'ব্যক্তির গুণাবলী লকলেরই গুরুত্ব থাকিলেও, ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছ। ও 
সামর্থ্যান্থুসারেই এই বিভাগ হওয়া উচিত, ইহাই হেগেলের মত। 

ব্যক্তির লমবায়ই সমাজ। তাহাদের মধ্যে বাহা লব্বন্ধই “অধিকার” এবং কর্তব্যের 
ভিত্তি। এই অধিকার ও কর্তব্য *“বিষয়ত্ব” প্রাপ্ত হয়, বাহ্‌ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়, ব্যবহার 
শান্ে১। ইহ! হইতেই-_ প্রতিষ্ঠিত ব্যবহারের কাধ্য-ক্ষেত্রে প্রয়োগের প্রয়েজন হইতে--- 
শ্বচারের২ এবং বিচারালয়ের উদ্ভব হইয়াছে । প্রচলিত প্রথ! সার্ব্বিকতা গ্রাপ্ত হইলে-_ 
সমাজের সর্বত্র প্রচলিত হইলে-_ব্যবহা!রে পরিণত হয়। 

সমাজের ব্যক্তিগণের অধিকার, সম্পত্তি ও চু তাহাদের অনুষ্ঠিত অন্তায়াচরণ ও 
অপরাধ প্রভৃতিই ব্যবহারের বিষয়। কিন্তু এ সকলই ব্যাক্তগণের মধ্যে বাহিক সম্বন্ধ 
হইতে উদ্ভূত | যাহা আন্তর, যাহ! বিষয়ীর মধ-গত, যাহা প্রত্যেক ইচ্ছাৰ মধ্ো বিশেষত্ব- 
প্রাণ, তাহ! ব্যবহারের আয়ন্তের বহিরে ; তাহ! স্বনীতির বিষয় । এই জঙ্তই পারিবারিক 
ব্যাপারে, স্বামীত্্ী, পিতাপুত্রের ব্যাপারে ব্যবহার হস্তক্ষেপ করে না। কেননা এক একটি 
পরিবার এক একটি ব্যক্তি, এবং পরিবারস্থ ব্য্'গণের পারস্পূরিক লন্বন্ধ বাহা সম্বন্ধ নহে। 

হেগেল বলেন, যে সকল ব্যবহার প্রণীত হয়, তাহ! সকলে বুঝিতে পারে, এমন ভাষায় 
লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, এব* যতদুব সম্ভব, বিস্তারিত ভাবে তাহার প্রচার করিতে হইবে । 
বিদেশী ভাষায় তাহ! লিপিবদ্ধ কর! উচিত নহে। অধিকার ব্যবহারে পরিণত ও 
শিপিবদ্ধ হইবার পরে ব্যক্তিগত অন্ঠ।য়ের প্রতিকারের জন্য বিচারপ্রার্থী ন! হইয়া স্বহৃন্তে 
শাস্তিদান করিলে নৃতন অন্যায়ের স্যষ্টি হয়। 

সমাজস্থ ব্যক্তিগণের অধিক।র-সংরক্ষণের জন্য পুলিশের ব্যবস্থা উদভূত হইয়|ছে। 
সম-অধিকার-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অধিকার-সংরক্ষণেব জন্য তাহাদের সমবায়ে “সংঘের””৩ 
উৎপত্তি হইয়াছে । মংঘের সভ্যগণ ব্যক্তিগত স্বার্থের গণ্তী ছাড়িয়! সংঘের স্বার্থলাধনে মনোষোগী 
হয়, এবং এই অর্থে সার্বিকতা প্রাপ্ত হুয়। সমাজে প্রত্যেক ব্ক্তির কর্ম্ব।র৷ অন্য সকলের 
উপকার হয়, কিন্ত সে কন্মা সম্ঞ/নে সাধারণের মঙ্গলের উদ্দেশ্টে অনুষ্ঠিত হয় না। সংঘের 
অন্তর্গত ব্যক্তিগণ সজ্ঞানে সংঘের মঙ্গলের উদ্দেশ্তে কর্ম করে। কিন্তু স্বার্থপর ব্যক্তিও 
সংঘের অস্তভূক্তি হইয়া স্বার্থের গণ্ডী যে অতিক্রম করিতে পারে, ইছা দেখিতে পাওয়া যায়। 


রা 


অসামরিক সমাজের বিভিন্ন ক্রমের পর্ধযালোচন] করিলে দেখ! বায়, যে ব্যাক্তগত এবং 
লার্ধ্বিক স্বার্থের বিরোধ ক্রমেই সমন্বয়ের পথে অগ্রসর হুইয়াছে। প্রত্যেকের পরিশ্রমের 
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দ্বার| অন্তের প্রয়োজন সাধিত হইতেছে । বিচ।রালয়ে ধিভিন্ন ব্যক্তির স্বার্থের সহিত সার্বিক 
স্বার্থের সমম্থঘ সাধিত হইতেছে । সংঘের মধ্যে সভ্যদিগের সকলের স্বার্থ ব্যক্তির 
স্বার্থের উপর স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। সার্ধ্বিকতাঁর দিকে এই গতি পুর্ণত! লাভ করিয়াছে 
রাষ্ট্রের মধ্যে। রাষ্ট্রের মধ্যে সার্ব্বিক ও বিশিষ্টের পুর্ণ মিলন সাধিত হইয়াছে । রাষ্ট্রের 
সার্বির্বিক উদ্দেশ্য এবং তাছার অন্তর্গত প্রত্যেক বাক্তির উদ্দেশ্য অভিন্ন। পরিবারের "সার্বিক 
তন্ব এবং অসামরিক সমাজের বিশিই তত্বেব ভেদাভেদ-সমন্বিত একত্বই রাষ্ট্র? পরিধার, 
সমাজ এবং রাষ্ট্র, এই তিনটি লইয়! একটি ত্রয়ী। রাষ্ট্রের মধ্যে পূর্ববর্তী ছুই পদ্দের সমন্বয় 
হইয়াছে। স্বগত পর প্রত্যয়ের শত্রয়ীর মধ্যে সার্বিক ও বিশিষ্টের সমন্বয় হইয়াছে ব্যক্তির 
মধ্যে। রাষ্ট্রের মধ্যেও সাধিবকও বিশিষ্টের সমন্বয় হইয়াছে । ন্থৃতরাং রাষ্ট্রও একটি ব্যক্তি। 
ইহ! একটি পুকষ, অঙ্গী; রাস্ত্রের অন্তর্গত ব্যক্তিলকল ইহার অঙ্গ! রাষ্ট্রের জীবনী শক্তি 
সমগ্র অঙ্গের মধ্যে বর্তমান। প্রত্যেক ব্যন্তিব মধ্যে যে সকল, আপতিক ও অস্থায়ী 
অংশ আছে, তাহ! নিষ্কাশন করিলে যাহা তাহার মধ্যে সার্বিক, তাহাই অবশিষ্ট থাকে। 
প্রত্যেক ব্যক্তিব এই সার্ব্বিক অংশই রাষ্ট্রের মধ্যে বাস্তবতা প্রাপ্ত হইয়াছে। রাষ্ট্র বাস্তবতা- 
প্রাপ্ত সার্ব্ধিক। ব)ঞ্জি অব্যক্ত সার্বিক । ব্যক্তির এই অব্যক্ত সার্ধবিকত। রাষ্ট্রে বাক্ত হইয়। 
বাস্তব বপ ধারণ করিয়াছে। স্থতরাং রাষ্্ট কোনও বিরোধী বস্ত মহে, ইহ! বা।ক্তর উপর 
অ1পনাকে বল পূর্বক স্থাপিত করে নাই। পরস্ত র/ষ্ট ব্যক্তি হইতে অভিন্ন। রাষ্ট্রের মধ্যেই 
ব্যক্তিং ব্যক্তিত্ব বাস্তবত। লাভ করে। সুতরাং রাষ্ট্র স্বাধীনতার মূর্ত প্রতীক। রাষ্ট্র-কর্তৃক 
নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি তাহার আপনার মধ্যে যাহ! সতা, যাহ! সার্বিক, তাহাদ্বারাই শিয়ন্ত্রিত। 

হেগেগের লমালোচকদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাহাকে প্রতিক্রিয়াশীল, ম্বাধীনতার 
শত্রু, এবং ব্যগি'র বিকদ্ধে রাষ্ট্র সমর্থক বলিয়াছেন। কিন্তু হেগেল বর্তমান রাষ্ট্র 
সকলের দোষ ক্রটী অস্বীকার করেন নাই। তিন বলিয়াছেন যে সকল সমাজ রাষ্ট্রে পরিণত 
হইয়াছে, দোষ-ত্রটী সত্তেও শাহাদের মধ্যে রাষ্ট্রের লারভাগ "বর্তমান | হেগেল রাষ্ট্রের 
সমর্থক ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ াই। তাহার কারণ তিনি রাষ্ট্রকে স্বাধীনতার শক্র 
বলিয়া গণ্য করেন নাই। তিনি রান্ট্রর মধ্যে স্বাধীনতার মুততিই দেখিয়াছেন। যাহার! 
দত্ত ও অভিমান ভবে আপন।পিগের যুক্তি ও মতকেই সার্বিক সত্য বণিয়া গণ করে, এবং 
তাহার উপর নির্ভর করিয়া বহু যু'গণ যাহা! সৃষ্টি, তাহার ধ্বংস-সাধনের চেষ্ট। করে, তিশি 
তাহাদিগকে তিরস্ক'র করিয়াছেন । যে সার্বিক প্রজ্ঞ! হইতে জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে, বর্তধান 
রাষ্ট্রপ্ুলিও তাহ! হইতেই উদ্ভূত। প্রজ্ঞা এই সকল প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করিয়। ,তাহার 
লক্ষ্যাভিমুখে চপিয়াছে ; ইহারা সেই উদ্দেশ্্-সাধনের উপায়। কাহারও স্বেচ্ছাচার অথব। 
ব্যক্তিগত খেল্নাল, হইতে ইছার! উদ্ভূত হয় নাই। সার্বিক মানবাত্ম! হইতেই ইহার! 
উদ্ভূত। হেগেল এই কথাই বণিয়াছেন, কিন্তু রাষ্ট্রেব কোনও ক্রটা নাই এবং তাহাদের 
সংশোধন করিতে ছইবে না, একথা তিণি বলেন নাই । 

রাষ্র সার্বিক, কিন্তু ইহার সার্ব্ধিকতা বস্তত্ববিহীন নহে, বাস্তব। লার্ব্বকতার বিপরীত 
বিশিষ্টতা ইহার মধ্যে অসুপ্রবিষ্ট। সার্বাক বলিয়। রাষ্ট্র গ্রজ্ঞানুমারী। হ্থৃতরাং রাষ্ট্ই নৈতিক 


৪৮৪ পাশ্চাত্য ঘর্শনের ইতিহাস 


প্রতায়ের১ শেষ ও পয়তম অভিব্যন্ডি। বিষয়গত আত্মার ক্ষেত্রে পর প্রত্যয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ 
বিকাশ হহ্য়াছে রাষ্ট্রে। ইহা অপেক্ষা উচ্চতর বিকাশ কর্মনীতির ক্ষেত্রে সম্ভবপর নছে। 
সে বিকাশ হইয়াছে অসঙ্গ আত্মার ক্ষেত্রে । ইচ্ছার সহিত তাহার প্রত্যয়ের অভেগই রাষ্ট্র। 
রাষ্ট্র নৈতিক বস্তরং সর্বশ্রেঠ ও '-সংবিদ-সম্পর রূপ। রাষ্ট্র সঙ্ঞানে সার্বিক উদ্দোশ্রের 
অনুলরধ করে; পরিবারের মধ্যে যাহ। লহজাত প্রবৃত্তি-বশে কৃত হর, রাষ্ট্রে তাহ! লজ্ঞানে 
অনুষ্ঠিত হয়। 
রাষ্ট্র তাহার অস্তভূ-ক্ত জনগণের মঙ্গলের উপায় নহে ; কোনও উদ্দে্-সাধনের উপায়ই 
রাষ্্রী নহে। রাষ্ট্র নিজেই নিজের উদ্দেএ, ব্যক্তি অটেক্ষা মহত্তর উদ্দেম্ত ।৩ এইজন্ রাষ্ট্র 
ব্যক্তির স্বার্থত্যাগ দাবি করিতে পারে। কিস্ত এই দাবি কেবল যুক্তি-সঙ্গত সার্ধির্বিক উপ্েশ্ঠ- 
সিদ্ধির জন্তই চলিতে পারে। ব্যক্তির শ্বাধীনত। ও অধিকার ইহাহ্বার অন্বীকৃত হয় ন|। 
রাষ্ট্রের তিন র্পঃ (১) শাসনতন্ত্র; (ইহ] স্বার! রাষ্ট্রের অন্তর্গত জনগণের সহিত 
রাষ্ট্রের সম্বন্ধ এবং তাহাদিগের পারস্পরিক সম্বন্ধ প্রকাশিত হয় ;) (২) আন্তর্জ।তিক 
আইন) (ইহাদ্বার বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সন্বন্ধ গ্রকাশিত হয় )) (৩) সার্ব্বিক ইতিহ!স। 
রাষ্ট্রের ছুই দিক--সার্ব্বিক ও বিশিষ্ট। রাষ্ট্রের অন্তর্গত জনগণের স্বার্থ তাহার বিশিষ্ট 
দিক। ধাক্তিগত স্বা্থ-বিধুক্ত দিক সার্ব্বিক। প্রকৃত রাষ্ট্রের মধ্যে উভয় দিকেরই পরিপূর্ণ 
বিকাশের গ্রয়োজন__ রাষ্ট্রের অধিকার এবং ব্যক্তির স্বাধীনতা উভয়েরই পূর্ণ বিকাশের 
প্রয়োজন। পরস্পর বিরোধী এই ছুই দিকের একত্বই রাষ্ট্র। প্রেটে! তাহার চ২01)110এ 
রাষ্ট্রের সার্বিক দিকের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। আধুনিক রাষ্ট্র 
ব্যজি-ম্বাধীনতার উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়। হেগেল রাষ্ট্রের উভয় দিকেরই তুল্যরূপ 
বিকাশের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। স্থতর|ং হেগেল ষে প্রাচীন মতের সমর্থক 
ছিলেন, একথ! সত্য নহে । | 
রাষট্রেব দাবি এবং ব্যক্তির দাবির মধ্যে বস্তুতঃ ভেদ নাই | ব্যক্তির মধ্যে সার্ধ্বিকতার 
বাজ নিহিত আছে, সার্বিকতাই ব্যক্তির স্বরূপ। এই সার্বিক স্বৰূপ রাষ্ট্রের মধ্যে বাস্তবতা! 
প্রাপ্ত 'হয়। রাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যন্তি'র স্বকীয় স্বার্থের উদ্দেস্তে কৃত কর্মের ফল হইয়া 
দাড়ায় সার্বির্বিক, কেনন! প্রত্যেকে পরের অভাব পূর্ণ করিয়াই শিজের স্বাথ-সিদ্ধি করে। 
তার পুর সভ্য লমাঙ্জের অন্তর্গত জনগণ ক্রমশঃই রাষ্ট্রের সার্তবিক উদ্দেশ্ত হৃদয়ঙগম করিয়। 
সেই উদ্দেশ্ত-সাধনে আপনাদের শক্তি নিয়োগ করে। রাষ্ট্রও সযূধ তাহার অন্তত সংঘ ও 
পর়িবারদিগকে রক্ষ! করে, এবং জনগণের শ্বার্থনিদ্ধির জন্ত সচেষ্ট থাকে । জনগণও রাষ্ট্রকে 
পরম বন্ধু বলিয়া! গণ্য করে, এবং রাই তাহাদের স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষ। করে, তাহাদের 
ধন ও প্রাণ নিরাপদ করে এবং সর্বপ্রকারে তাহার্গিগকে সাহাযা করে, এই বিশ্বাসে 
তাথার স্বার্থের সহিত আপনাদের ম্বার্থ অভিন্ন বণিয়া গণা করে। এইরূপে রাজনৈতিক 
বুদ্ধি এবং স্বদেশ ছিতৈষণার উদ্ভব হয়। 
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রা অঙ্গী, তান্থার অন্তত সংঘ, পরিবার ও*ব্যক্তিগণ তাহার অঙগ-প্রতাঙ। দেহের 
মধ্যে যেনলকল ভেদ আছে? তাহাদের একত্তব হইতেই তাহাদের উদ্ন্তব হয়। “বিভিন্ন অঙের 
জীবনী শক্তি সমগ্র দেহ হইতেই তাহার! প্রাপ্ত হয়| কিন্তু পৃথক হইলেও তাহার! দেছেরই 
অঙ্গ, দেহ হইতে তাহাদের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। 

আইনের উৎস-রূপে রাষ্ট্র সার্বিক ; বিভিন্ন ক্ষেত্রে অইনের প্রয়োগে রাষ্ত্রের বিশিষ্ট 
রূপ পরিদৃষ্ট হয়, এবং ইহা হইতে রাষ্ট্রের শাসন ও বিচার বিভাগের উৎপত্তি। রাজাই 
রাষ্ট্রের ব্যক্তিগত রূপ । সার্ধ্বিক, বিশেষ এবং ব্যক্তি নোশানের এই তিন রূপ ব্যবস্থাপকলভা, 
শানন-বিভাগ এবং রাজার মধ্যে অভিব্যক্ত। ইহার! বিভিন্ন হইলেও এক রাষ্ট্রেরই মুগ্তি,', 
রাষ্ট্রেরই অজ । স্ও্রাং তাহার! ম্বতন্ত্র ভাবে ষদি পরম্পরের বিরোধিতা করে, তাহ! হইলে 
রাষ্ট্রের ধ্বংস হয় । ইংরেজদিগের শালনতন্ত্রে প্রত্যেক বিভাগের ভার-গ্রাপ্ত মন্ত্রী পালিয়ামেণ্টের 
সভ্য । হেগেল এই প্রথার সমর্থন করিয়াছেন । 

*. হেগেলের মতে নিষ্মমান্ছগ রাজতন্ত্রই শ্রেষ্ঠ তত্র! নিরমান্থগ রাজতন্ত্রের মধ্যেই 
নৈয়ারিক প্রত্যয় পূর্ণ রূপে অভিব)ক্ত। রাজতন্ত্রই সম্পূর্ণ প্রজ্ঞান্ুযায়ী । শালন-বিভাগের 
কর্তব্য প্রত্যেক বিষযে অবহিত হই] সার্বিক স্বার্থ রক্ষা করা। 

ব্যবস্থাপক সভার গঠনে হেগেল রা'ট্রভূক্ত যাবতীয় নর-নারীর ভোটদানের অধিকারের 
লমর্থক ছিলেন না। রাষ্ট্রের জনগণের সকলের ইচ্ছার অথবা তাহাদের অধিকাংশের ইচ্ছার 
সমষ্টি রাষ্্র নহে। রাষ্ট্র রাষ্ট্রতুক্ত জনগণের সার্বিক অর্থাৎ প্রশ্তানুযায়ী ইচ্ছার অভিব্যক্তি। 
অধিকাংশের ইচ্ছাই ষে সার্বিক ইচ্ছা, তাহার নিশ্চিতি নাই। সার্ধ্বিক ইচ্ছাই ব্যক্তির 
সত্য হ্বরূপ। তাহা পালন করাই প্রকৃত স্বাধীনতা । রাহী কার্যে রাষ্ট্তৃক্ত জনঠিণের 
অংশ-গ্রহণের উচ্ছ৷ পূর্ণ করিবার জন্ত হেগেল অন্তবিধ উপায়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
প্রথমতঃ রাষ্ট্রের মধ্যে ষে সকল বিভিন্ন সংঘ আছে, তাহাদের মধো জনগণের বিভিন্ন স্বার্থ 
গুতিফলিত। ব্যবস্থপক সভায় এই সকল সংঘর প্রর্তিনিধি-নির্ববাচনের অধিকার থাকা 
উচিত। ভ্বিতীরতঃ প্রত্যেক নাগরিকই সাধারণ মত-গঠনে সংবা?-পত্রের সাহায্যে অংশ 
গ্রহণ করিতে পারে ৷ সাধারণ মত এই উপায়ে প্রকাশিত হইলে, শাসক সম্প্রগায় তাহা 
হইতে সাধারণের ইচ্ছ! কি বুঝিতে পারিবেন, এবং তাদগুলারে রাষ্রী পরিচালন! করিবেন, 
, কিন্তু “লাধারণ মত” গ্রন্থ করিতে বাধ্য হইবেন না। লাধারণ লোকেই তাহ!দের স্বার্থ কি, 
তাহ! ভাল জানে, এই যুক্তি উত্তরে হেগেল বলেন, সাধারণ লোকে বাস্তবিক ফি ইচ্ছা করে, 
তাহা তাহার! অবগত নহে। আমর! কি ইচ্ছ। করি, তাহ! জানা, বিশেষতঃ প্রজ্ঞান্ধপ সাধারণ 
ইচ্ছ! কি ইচ্ছ। করে, তাহ! জানিতে হইলে যে জ্ঞান ও দুরদৃষ্টির প্রয়োজন, সাধারণের তাহ! 
নাই। পলমধারণ মতকে অবন্ঞ। করিতে যিনি শিক্ষা করেন নাই, তাহান্ার। মহৎ 
কোনও ক্ষার্য হইবার সম্তাবন! নাই ।” 


৪৮৬ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 
আন্তর্জাতিক আইন 


প্রত্যেক রাষ্ট্রই এক একটি ব্যক্তি। বিভিন্ন রাষ্ট্রের পরস্পরের মধ্যে স্ন্ধ স্বীকৃত 
হইলে তাহা হইতে আন্তর্জতিক আইন উদ্ভূত হয়। অন্ত রাষ্ট্রের সহিত সম্বন্ধে প্রত্যেক 
রাষ্্রই শ্বাধীন। মুতরাং আস্তর্জাতিক আইনে প্রথমতঃ এই স্বাধীনতা স্বীকৃত হুয়। 

' বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্বন্ধ এবং অলামরিক লমাঁজের অন্তভূতি ব্যঞ্গিণের পাৎম্পর্রিক 
সম্বন্কের মধ্ে পার্থকা এই, যে নাগরিকদিগের উপবশ্থ রাষ্ট্-কর্তৃক তাহাদের অধিকার সংবক্ষিত 
হুষ, কিন্তু বিভিন্ন রাষ্রের উপরে এমন কোনও শক্তি নাই, ষ|হাদ্বারা তাহাদের অধিকা” 
বক্ষিত হইতে পারে। প্রতোক রাষ্ট্রের কার্য তাহার স্বকীয় ইচ্ছাত্াার নিয়ন্ত্রিত হয়। স্থতবা 
রাষ্ট্রের অধিকার পরস্পরের মধ্যে চুত্তিঘার! নিয়ন্ত্রিত হয়। চুক্তির [বিষয় বস্ত আন্তর্জাতি ? 
আইনেয় অধীন নহে। চুক্তি-পালনের প্রযোজনীত! শুধু তাহাত্বার আদিষ্ট হইতে পাবে । 
কিন্ত ইহ! সত্বেও অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে লঙ্গে এই সকল চুক্তি অকাধ্যকর হইয়৷ 
পড়ে। 

বিভিন্ন রাষ্ট্রের উপরে কোনও আত্তর্জ।তিক প্রতিষ্ঠন নাই বণিয়। শেষে যুদ্ধঘ্বারাই 
রা্ীর বিরোধের নিষ্পত্তি হইতে পারে । হেগেলের মতে চিরস্থান্নী শান্তি অলীক স্বগ্র মাত্র। 
কোনও আস্তর্জ|তিক প্রতিষ্ঠ।ন-স্থষ্টির সস্ভাবনাতেও তিন ধিশ্বান করিতেন ন|। ৃ 

নিজের স্বাধানত। রল্ধাই রাঃস্রর সর্বপ্রধান কর্তব্য । রাষ্ট্রের জীবন ও উদ্দেপ্ত ব্যপ্ির 
জীবন ও উদ্দেশ্ত অপেক্ষা! অধিকতর মুল্যবান বলিয়! রাষ্ট্রে জন্য সম্পত্তি ও জীবন উৎসগ 
করিঝর জন্ত প্রত্যেক নাগরিকের প্রস্তুত থাক বর্তব্য। 

যুদ্ধে লিগ থাকিয়া ও প্রত্যেক রাষ্ত্র তাহার শত্রু র ইকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া গণ্য করে। 
যুদ্ধ ছুই রাষ্ট্রের মধ্যে রাষট্রভূক্ত জনগণের মধো, শহে। জনগণের সম্পত্তি ও জীবন যুদ্ধের 
আক্রমণের লক্ষ্য হওয়। উচিত নষ্কে। 


জাগ্নতিক ইতিহাস 


অসাঁমরিক সমাজে জনগণের মধ্যে যে সম্বন্ধ, বাষ্র সকলের পরস্পরের মধ্যেও সেই 
সনবন্ধ। রাষ্ট্রভৃক্' ব্যক্তিগণ যেমন তাহাদের বিভিন্ন স্বার্থের অন্তসরণ করে, গ্রাত্যেক রাষ্ট্রও 
তেমনি তাহাম্ম ব্যকিগত স্যার্থের অনুসরণ করে। প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই বিশেষত্ব আছে । প্রত্যেক 
রাষ্ট্রে সার্বিক প্রত্যয়ের একটি বিশেষ রূপ প্রকাশিত। ইতিহাসে পর প্রত্যয়ের বিভিন্ন ক্রম 
কালে প্রকাশিত হয়। এক এক যুগে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী জাতির মধ্যে পর-প্রত্যয়ের যে 
ক্রম অভিব্যক্ত হয়, তাহাই সেই যুগের শ্রেষ্ঠ ক্রম। এই সকল পরম্পরাগত ক্রমই জাগতিক 
ইতিহাস। এই ইতিহাস যঘৃচ্ছ-প্রহ্ত নহে, অন্ধ নিয়তিও ইহার কারণ নহে ৷ পরগ্রতায় 
অথবা প্রজ্ঞাকর্তৃুকই এই ইতিহাস নিয়ন্ত্রিত। প্রজ্ঞার ক্রমিক বিকাশই ইতিহাস। 
ইতিহাসে অভিব্যক্ত এই পর-প্রত্যয়ই জগতের আত্মা । পরপ্রতায়ের বাস্তব রূপই আত্ম!। 
এইজনই ইহা! জগদাত্মা। জঙগাত্ম।ই জাতিদিগের বিচারক । জাতিদিগের (বিচার করিবার 


'ঈব দর্শন__হেগেল ৪৮৭ 
ন্ত কোনও আত্তর্জ|তিক বিচার।লয় নাই। এরূপ ,কোনও বিচারাঁল় গ্রতিষিত হওয়াও 


সম্ভবপর নহে। জগতের ইতিহালে প্রত্যেক জাতির পরিণাম হইতেই এই বিছ্বারফল অবগত 
হওয়া যায়। 


অসঙ্গ আত্মা১ 


বিশ্নয়ী আয়! অন্তমুখী,এবং অঙ্গের এক দিক মাত্র। বিষয় আত্মা বহিমূর্থী__- 
অসঙগের অন্তদিক। চৈতন্য অথবা সংবিদিই আত্মার স্বরূপ; কিনু বিষয় আত্মা সংবিদহীন | 
অন্ুভূতি-তৃষণ-বুদ্ধি সমন্বিত জীবায্ম। চেতন ও ব্যক্তিত্বাপন, কিন্তু পরিবার-নৈতিক-নিয়ম, 
ও-রাষ্্ররূপে আত্ম ব্যক্তিত্বহীন ও সংবিদহীন। রাষ্ত্রী বাহ জগতে অবস্থিত, কিন্তু সংবিদ- 
যুক্ত ব্যক্তি নহে, বিষয়ী নহে। বিষদী আত্মা এবং বিষয় আত্ম পরস্পর কর্তৃক অবচ্ছিন্ন ) 
উভয়ের প্রত্যেকেই সসীম। কিন্তু স্ববপতঃ আত্মা অমীম। ম্বরুত ভেদ অতিক্রম করিয়া 
বিষয়ী ও বিষয়ের ভেদ, অতিক্রম করিযা আত্ম! অসীম্ব এবং অনঙ্গত্ব লাভ করে, বিষনী 
ও বিষয়ের ভেদের সমন্বয় করিয়! ভেদ।ভেদ-যুক্ত অসঙ্গ আয্ম'য় অভিব/ক্ত হয়। অনঙ্গ 
আত্ম! একই সময়ে বিষয়ী ও বিষয় উভয়রূগী। 

বিষয়ীরূপী অসঙ্গ আত্মা বাক্তিত্বাপন্ন মানবীয় সংবিদেরই এক রূপ। ইহা রাষ্ট্রের মত 
ব্যপ্তিত্বহীন সত্ব! নহে। এই সংবিদ মানুষের ( ব্যষ্টি মানুষের ) মনের মধ্যে বর্তমান কোনও 
বিষয়েরই বাস্তব সংবিদ। তাহা যদি না হইত, তাহ! হইলে তীহ!কে প্ররুতপক্ষে বিষমী 
'বলা যাইত না। কিন্তু এই অসঙ্গ আত্মার জ্ঞানের এই বিষয়টি কি? অসঙ্গ আত্মার মধ্যে 
বিষয়ী ও বিষয়ের ভেদ বিলুপ্ত । সুতরাং অসঙ্গ আত্মার এই জ্ঞান তাহার এই ভেদ-বাঞ্জিত 
অবস্থার জান, তাহ।র নিজেরই জ্ঞান ) অর্থাৎ অসঙ্গ আত্মা নিজেই তাহার জ্ঞানের বিষয়। 
আত্মার স্ব-সন্বদ্ধী জ্ঞামই অসঙ্গ আত্মা । অসঙ্গ আপনাকেই চিন্তা করেন। 

মনোবিজ্ঞনীর গবেশ্ণীর বিষয়ও আত্মা বা মনঃ। কিন্তু মনোবিজ্ঞান অসঙ্গ জাত্বার 
এক রূপ নহে! কেনন| মনোবিজ্ঞানের বিষয় সংবেদন, বুদ্ধি, অন্থুভূতি প্রভৃতি সকলই 
সসীম, এবং তাহাদের বিষয় তাহাদিগের হইতে ভিন্ন। যেমন সংবেদনের বিষয় বাহ্‌ 
জগং। কিন্তু অস্ঙগ আত্মার জ্ঞানের বিষয় অসঙ্গ আঁআ্া হইতে অভিন্ন।' এই জন্ত 
তাহা অসীম। অসঙ্গ আত্মার মধ্যে বিষধী ও বিষয়ের ভেদ সম্পূর্ণক্ূপে বিলুপ্ত। মনের 
বিষয়ের সহিত মনের (জ্ঞান যখন তিরোহিত হয়, মনঃ যখন বুঝিতে পারে, 
যে ষাহাই বিষয়রূপে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হয়--কুর্্যচন্ত্র-সমন্বিত প্রাকৃতিক জগৎ ও 
অন্তর্জগং_-আত্মা ভিন্ন অন্ত কিছু নহে, যাহা কিছুর অস্তিত্ব আছে, তাহা! সে নিজেই, তখন 
মনঃ আপনাকে অসঙ্গ আত্ম। বলিয়৷ বুঝিতে পারে ॥ মানুষের মনের বাহিরে অনঙ্গ আত্ম! 
অবস্থিত নহে। অসঙ্গ আত্মা জান-স্বরূপ। সেভ্ভান মানুষের মনেই প্রকাশিত। মানুষে 
মনে অসঙ্গেয যে জ্ঞান, তাহাই অসঙ্গ আত্মম। যে যে উপ়ে মানবমনঃ অসঙ্গের জান 
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লাভ করিতে পারে, তাহারা সকলেই অসঙ্গ আত্মার রূপ । কলা, ধর্ম, দর্শন, সকলের মধ্যেই 
অসঙ্গ আত্ম! গ্ুকাশিত ৷ 

“আত্মা এবং,“অনঙ্গ* সমার্থক শব । অনসঙ্গ আম্মা একদিকে যেমন আত্মার আত্মজ্ঞান, 
অগ্তদিকে তেমনি অলঙ্গেরও আত্মজ্ঞন! অসঙ্গ আত্মার মধ্যেই কেবল অসঙ্গ আপনাকে 
জানিতে পারে, আপনার স্বরূপ অবগত হয়। 

' ম্বাধীনতাই মানব-মনের সার! রাষ্ট্রের মধ্যে এই স্বাধীনত| ব্যবহিত ভাবে অধিগত 
হয়, কৈননা রাষ্ট্রকর্তৃক শাসিত হওযা আপনাকর্ূভক শ!সিত হওয়ারই সমান। তবুও রাষ্ট্র 
সম্পূর্ণ বাহ্‌ বস্ত-ব্যপ্চির বিঘক্িত্বের বিপরীত এবং ব্যক্তি হইতে ভিন্ন। সুতরাং রাষ্ট্রের 
মাধামে, যে স্বাধীনতা, তাহা! পূর্ণ স্বাধীনতা নহে । যাহার দৃষ্টির সম্মুখে যাবতীয় ভেদ লুপ্ত 
--চিরকালের জন্য বিলুপ্ত -ধিনি আপন।কে সমস্ত বস্তবপে দর্শন করেন, যাহার বিপরীত 
কিছু নাই, সমগ্র সন্তা ধিনি আপনার মধ্যগত রূপে দর্শন করেন, তিনিই সম্পূর্ণ স্বাধীন, 
তিনিই ম্বরাট ৷ ম্বাধীনত, ম্বাবচ্ছিন্নতা এবং অসীমত্ব এই তিন শব্দ সমার্থক। ্ুতর।ং 
অসঙ্গ মাত্মারূগী আত্ম! সম্পূর্ণ অনীম। কলা, ধর্্দ এবং দর্শনে মানবীয় মনঃ এই অনীমন্ত 
প্রাপ্ত হয়। 

অসঙ্গের জ্ঞান অনঙ্গ আত্মার মধ্যে বর্তমান । উশ্বর ও অসঙ্গ এক । ঈশ্বরের জ্ঞান-_ 
ঈশ্বর ও সনাতনের জ্ঞানই-_ধর্মম। অসঙ্গের জ্ঞানের উপায় তিনটি ১--(ক) কলা, (খ) ধর্ম ও 
(গ) দর্শন। ইহারা! অসঙ্গের সসীম অবস্থ। হইতে মুক্তির তিন ক্রম। কলা ও ধর্মের 
ক্ষেত্রে সসীমত্বের সম্পূর্ণ তিরোধান হয় না, দর্শনেই আত্ম! সম্পূর্ণ স্বাধীনতা এবং অসীমত্ব 
প্রাণ হয়। 

কলা, ধর্ম ও দর্শনের সার ভাগ অভিন্ন হইলেও, তাহার! রূপে বিভিন্ন । যাঁহ। সনাতন, 
অনীম ও এ্র্থরিক, তাহাই ইহাদের সার ভাগ, অর্থাৎ অসঙ্গই এই সারভাগ। অঙঙ্গ 
পরম সত্যের জ্ঞানই ইহাদের প্রত্যেকের লক্ষ্য । কিন্তু যে রূপে এই পরম সত্য এই তিন 
ক্ষেত্রে সংবিদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহ বিভিন্ন । দর্শনের মধ্যেই এই সতোর পরিপূর্ণ 
রূপ প্রকাশিত হয়। দর্শনের পরে ধর্পে, তাহার পরে কলায় এই সত্যের প্রকাশ। কলায় 
এই সতের প্রকাশ সর্বাপেক্ষা! অপূর্ণ। কিন্ত যে সত্য এই তিনের মধ্যে বর্তমান, তাহা 
একই, রূপেরই মাত্র গ্রভেদ | 


(ক) কল!১ 
সৌন্িধ্য £--প্রত্যক্ষ জগতের বনিক ভেদ করিয়া! অসঙ্গের যে দীপ্তি প্রকাশিত হয়, 
তাহাই সৌন্্য্য। অসঞ্গ অথবা পরপ্রত্যয়ের এই জ্ঞান অব/বহিত। সৌনাধ্যের বিষয় 
প্রত্যক্ষ অর্থাৎ ইন্জিয়-গ্রাহ্‌ বন (যেমন রম্য হর্ময, মুত্তি, সঙ্গীত ) অথব। প্রত্যক্ষ বস্তর মানপিক 
মৃন্তি (যেমন কবিত1)। যখন এই সকল বস্তর মধ্যে দীষ্তিমান পর প্রত্যয় দৃষ্টিগোচর 
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হয় তখনই তাঁহার! সুন্দর বলিয়া গণ্য হয়। ইন্্রিয়-গ্রাহয রূপে কলা এবং প্রক্কতির মধ্যে দৃষ্ট 
পর প্রত্যন়ই সৌন্দর্ধ্য। বিশুদ্ধ চিন্তা-রূপে পর প্রত্যয ইন্জরিয়-গ্রাহ নহে। প্রত্যক্ষ জগতে 
প্রকাশিত পরগ্রত্যয়ই মৌন্দ্ধ্য। যখন কোনও বস্তু অথবা কতকগুলি বস্তুকে অঙ্গাঙগী 
সম্বন্ধে বদ্ধ বহুর সংহতি-রূপে দেখিতে পাওয়। যায়, তখন তাহার মধ্যে পরপ্রত)য় 
প্রত্যক্ষ রূপে প্রক।শিত হয় বলিয়! তাহ। সুন্দর বলিয়! প্রতীত হয়। সুন্দর বস্ত গ্রধানতঃ 
একীভূত বসুর সংঘাত। প্রকৃতির মধ্যে পর প্রত্যয় স্থন্দর রূপে প্রকাশিত। এই 
সৌন্দধ্যের ইতর বিশেষ আছে । স্থল জড়ের মধ্যে এই প্রকাশ ক্ষীণতম । কেনন। বিভিন্ন 
জড় বস্তর মধ্যে সংহতিপ অভাব। প্রকৃত সৌন্দধ্য প্রথম দৃ্ই হয় উদ্ভিদ-জগতে, 
তারপরে গ্রাণীদেহে। প্রত্যেক উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের প্রত্যেক অংশ অন্তান্ত অংশের সহিত 
অচ্ছেন্চ বন্ধনে আবদ্ধ, এবং তাহাদের পার্থক্যের মধ্যে একত্ব পরিস্ুট, কিন্তু প্রর্কাতির 
সৌন্বধ্যের মধ্যে স্বাধীনতা এবং অলীমন্তের অভাব। পর প্রত্যয়ের পুর্ণ প্রকাশের জন্য ষে 
ত্বাবচ্ছিন্ন 'অসীমত্ব এবং স্বাধীনতার প্রযোজন, প্রকৃতির মধ্যে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যাঁয় না। 
এক দিক হইতে দেখিলে জীব ৪ উদ্ভিদ দেহ স্ব-নিয়ন্ত্রিত ঝলিযা মনে হয় বটে, কিন্ত 
গকতির অন্তহীন কার্ধ/-কারণ-শৃষ্থলে বদ্ধ বলিা তাহাদেরও প্রকৃত স্বাধীনত| নই। এই 
জন্ত প্রকৃতির সৌন্দর্য; অসম্পূর্ণ। ন্ুতরাং ইন্দ্িয়-গ্রাহহ রূপে অসঙ্গের সম্যক দর্শন পাইতে 
হইলে, মানুষকে প্রকৃতির উপরে উঠিয়া আপনাকেই সুন্দর বস্ত স্থষ্টি কবিতে হইবে । এই 
খানেই কলার প্রয়েরজন। কলার সৌন্দর্য্য অপেক্ষ! প্র।ককতিক সৌন্দর্য্য নির্ষ্ট  প্রক্কৃতি যেমন 
আত্মা অপেক্ষা নিক, তেমনি প্রকৃতির স্ৃষ্টিও আত্মার স্ষ্টি অপেক্ষা নিকৃষ্ট । 


কলার, প্রত্যেক সৃষ্টির ছুইটি দ্িক। তাহার! পৃথক হইলেও পরস্পর সম্বদ্ধ। 
একটি অর্থের দিক অন্তটি রূপেন্র দিক। অর্থকে কলাস্থষ্টির আধ্যাত্মিক আধেয়১ বলে। 
ইহা! এক। এই একত্ব সেই সৃষ্টির বিভিন্ন অংশের মধ্যে প্রকাশিত। একত্ব-প্রাপ্ত বিভিন্ন 
অংশ সেই ্থষ্টির জড়ীয় দেহ অথবা রূপ । স্থাপত্যে ইট পাথর স্থারা কলার রূপ স্ষ্ট হয়; 
চিত্রে রূপ প্রকাশিত হয় বর্ণে, সঙ্গীতে হয় ধবনি.ত, কবিতায় হয় মানসিক প্রতিরূপেও। পর- 
প্রত্যয় যখন ইন্জরিয়-গ্রাহ রূপে প্রক।শিত হয়, তখন ত।হাকে বলে আদর্শ৪। পর প্রত্যন্ন যখন 
জড়রূপে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়, তখনই আদর্শ প্রত্যক্ষ হয়। 

হেগেল কলর কয়েকাট লক্ষণের নির্দেশ করিয়াছেন। প্রথমতঃ--কল' দাসের 
মত নিসর্গের অনুসরণ করে না! কোন ব্যাক্তর প্রতিরূপ-অঙ্কনে তাহার আকৃতির 
আপতিক লক্ষণ-_যেমন ক্ষতচিহ্ন, তিল প্রভৃতি-_প্রদশিত হয না। কেননা এই সকলের 
সহিত সেই ব্যক্তির স্বরূপের কোনও সম্বন্ধ নাই। দ্বিতীয়তঃ--নৈতিক উপদেশ. কলার 
অঙ্গ নহে। অনম্তকে রূপাগ্সিত করাই কলার উদ্গেশ্ত। তৃতীয়তঃ--অতিশয় উন্নত 
সভ্যতার ধুগ কলা'র অভিব্যক্তির উপযোগী নহে। মহাকাব্য এবং নাটকে বণিত চরিত্র 
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সকল সম্পূর্ণ ত্বাধীন এবং স্ব-নিয়ঙ্ক্িত হওয়৷ প্রয়োজন । কিন্তু অতিশয় উন্নত সমাঁজে 
মানুষের আচরণ আইন ও প্রচলিত প্রথাত্ব রা নিয়ন্ত্বিত। ট্রয়ের যুদ্ধে এচিলিস যখন আপনাকে 
অপমানিত মনে করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া গেলেন, তখন সেনাপতি আগামেম্ননেগ 
অনুমতির অপেক্ষা করেন নাই, সেনাপতিও তাহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য অন্তরোধ ভিন্ন অন্য 
উপায় ত্বলম্বন করেন নাই। কলাষ রাজন্তবর্গের প্রতি পক্ষপাতিতা লক্ষিত হয়, ইহার 
কারণ তাহারা স্বাধীন 1 কলায় যে সমস্ত প্রাচীন কালের বীরগণের কীর্তি-কাহিনী বণিত 
আছে, তাহাদের অস্তশস্ত্রাদি, এমন কি খাগ্ভ ও পানীয়ও স্বনিম্মিত। ইহা তাঁহাদের পর- 
নির্ভরতা-মুক্তি'র নিদর্শন । চতুর্থতঃ__ ক।ব্যকলায় বণিত চরিত্রগণ কখনও দুঃখ ও বিপদে একান্ত 
অভিভূত হুইয়৷ পড়ে না। পঞ্চমতঃ--মানব-চরিত্রের বর্ণনায় মানবের সার্ধ্বিক ও প্রজ্ঞান্থগত 
ংশই মুখ্যতঃ চিত্রিত হয। মানবেব প্রজ্ঞান্থগত সার্ধিক চিত্তাবেগ কল।র বিষয় বস্ত, 
তাহার ক্ষণস্থায়ী ব্যপ্িগত বৈশিষ্ট্য নহে । সার্ক বলিয়ই এ সকল চিত্বাবেগ অসঙ্গের 
ব্ঞ্ক! ষ্তঃ--কেবল পাপ ওপ্ছুপ্রবুত্তি কলার ব্ষয় হইতে পারে না। পাপ মুক্তিহীন ও 
অ-সার্ধিবিক ; কলায় তাহার স্থান নাই। মিলটনের কাব্যের সম্ঘতান অনেক মহৎ গুণের 
অধিকারী ও যুক্তি সঙ্গত প্রবৃত্তিবাবা পরিচালিত । তাহার চরিত্রের এই মহবই আমাদের 
মনোহরণ করে। সপ্তমতঃ--কাব্যে ছুই সৎ প্রবৃত্তির মধ্যে সংঘর্ষ দেখিতে পাওয়! যায়। 
বিভিন্ন চরিত্রে তাহার! রূপায়িত। 
হেগেল কলাকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিযাছেন £_ (১) প্রহীকমুলক,১ 
(২) সর্বোত্তমঙ এবং (৩) রোমান্তিক। প্রত্যেক কলাম্প্টির দুইটি অংশ--তাহাপণ 
আধ্যাত্মিক আধেয় ও তাহার জড়ীষ বাহন ব! বপ।৩ জড়ের মধ্যে অসঙ্গের দীপ্তিবপ 
সৌন্দর্ধাই কলার আধ্যাত্মিক আধেয। ইহ'্বারা কলার বিভিন্ন অংশের একত্ব সাধিত হয়। 
আদর্শ কলার সৃষ্টিতে এই ই ভাগের পরিপূর্ণ সাম্য বর্তমান । গ্রতীকমূলক কলার মধ্যে 
জড়ীয় রূপের 'প্রাধান্ত, অধ্যাত্িক ভাব যথেষ্ট চেষ্টা সন্তে'ও পুর্ণ রূপে প্রকাশিত হইতে 
পারে ন৷। যে কলা+স্থষ্টিতে এই ছুই 'অংশেব পূর্ণ সমতা বর্তম।ন, তাহাই সর্বশেষ্ঠ। প্রাচীন 
গ্রীক কলা এই শ্রেণীর। রোমান্তিক কলার মধ্যে আধাম্মিক ভাবের প্রাধান্ঠ। নকল 
যুগেই এই ভ্রিবিধ কলার স্কট হইয়াছে, ইহা সত্য হইলেও, সর্বাপেক্গ! প্রাচীন কলা 
প্রধানতঃ প্রতীকমূলক | তাহার পরের যুগের কল! দ্বিতীয় শ্রেণীর। রোমাস্তিক কল! 
লকলের*পরবর্তী । 


প্রতীকমূলক কলা 


আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশের নিক্ষল চেষ্টা হইতে প্রতীক-সুলক কলার, উদ্ভব। ভাব- 
প্রকাশের উপযোগী বাহন ন! পাইয়া মানব-মনঃ প্রতীকের সাহাধ্য গ্রহণ করে। প্রতীক 
দ্বারা তাহার অর্থের ইঙ্গিত প্রদত্ত হয় মাত্র, অর্থ প্রকাশিত হয় না। বলের প্রতীকরূপে 
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সিংহের মুক্তি, এবং ত্রিমৃন্তি ঈশ্বরের প্রতীক-রূপে ত্রিভুজ ব/বহৃত হয়। প্রতীকের সহিত : 
প্রকাশিতব্য বস্তর কেন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিলেও; সম্পূর্ণ সাদৃশ্য থাক। অপ্স্তব! 
এইজন্ত তাহার একাধিক অর্থ হইতে পারে। ত্রিভূজকে ধেমন ঈশ্বরের প্রতীক বলা 
যায়, তেমনি নীলনদের ব-দীপের বিশেষত্ব উর্বরতার গুরতীক বলিয়াও গ্রহণ করা যায়। 
এই জন্ত সকল প্রতীকমূলক কল।ই রহন্ত।চ্ছাদিত। 

“নৎ**ও তাহার বাহ প্রকাশের মধ্যে পার্থক্যবোধ না থাকিলে, কলা-হষ্টি হইতে 
পরে ন|। সুতরাং যত দিন মানবমনে এই পার্থক/বোধ না জদ্জে। ততদিন কলাস্ৃ্ট 
সম্ভবপর হয় না। যে সকল জাতির মধ্যে এই পার্থক/-বোধ জন্মে নাই, তাহাদের 
মধ্যে কলার উদ্ভব হয় নাই। প্রাচীন জেন্দ জাতি ঈশ্বর-্ঞানেই আলোকের উপাসনা 
করিত, আলোককে ঈথরের প্রতীক বলিত না। সৎও গ্রতিভাসের পার্থক্যের উপলদ্ধি 
তাহাদের হয় নাই। তাহাদের মধ্যে কলার অ।বি9্বও হয় নাই। প্রাচীন হিন্দুদিগের 
মধ্যে, এই পার্থক্য-বোধ অম্পষ্টভাবে থাকিলেও, সকল সময়ে তাহার। সৎ ও 
গ্রতিভাসের পার্ক্য উপলব্ধি করিত না। যখন এই পার্থক্য উপলব্ধি করিত, তখন 
সংকে (ব্রহ্গকে ) জগৎ হইতে সম্পূর্ণ ভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিত, তাহাকে নিগুণ 
নিরাকার শুন্তে পর্যবসিত করিত, বাক্য, মনঃ ও ইন্দ্রিয়ের অতীত বলিয়া! মনে করিত। 
আবার এই উপলব্ধি যখন হইত না, তখন প্রাকৃতিক বস্তকে ব্রঙ্গের সহিত অভিন্ন 
গণ্য কবিত, গাভী, সর্প ও বানরের পুজ। করিত। এথরিক' ও প্রান্কৃতিকের মধ্যে 
ভেদভ্ঞানের অভাবই হিন্দু-কলার অন্বা'ভাবিকতার কারণ। হিন্দু কল্পনার মধ্যে স্ব বিরোধের 
অস্পষ্ট অনুভূতি হইতেই হিন্দু কলার অস্বাভাবিক স্থৃষ্ট উদ্ভূত হইয়াছে। গাভী, সর্প ও 
বানরকে ইঈত্বরবোধে পুজ। কবিলেও, ঈগরকে প্রকাশিত করিবার জন্য ইন্জিয়-গ্রাহা বস্তর 
অন্ুপষোগিতা তাহারা অনুভব করিত। এই বিবোধের সমন্বষের জন্তই ইন্দ্িয়-গ্রাহ বস্তুর 
অপরিমিত বিস্তৃতিত্বার৷ অনীম”্ প্রকাশিত কবিতে চেষ্টা করিত) হিন্দু দেবতাগণের 
মূর্ত যে বহু হস্ত-|দ-ও মন্তক-বিশিষ্ট, ইহাই তাহ।র কারণ। কাল-সম্বদ্ধেও হিন্দু কল্পন! এই 
জন্তই উদ্গম হইম1 পড়িয়াছিল। তাহদের অসংখ্য যুগ, কল্প ও পথ্মাণের করনাও এই 
কারণ হইতে উদ্‌ভূত। আধাত্তিক ভাব ও তাহার বাহনের 'মধ্যে অসামগ্রন্তই হিন্দুকলার 
বিশেষত্ব। আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশিত হইবার জন্ত প্রচেষ্টা করিয! ব্যর্থ হইয়াছে, এবং বিপুল 
প্রচেষ্টার অলোড়নের ফলে স্ষ্ট ম বিকৃত ও অস্বাভাবিক হইয়! পড়িয়াছে। | 

মিশরের প্রতীক-কল! হিন্দু প্রতীক কলা অপেক্ষা কিঞিৎ উন্নত। জগং-সন্বন্ধে 
মিশরীয়গণের ধারণ! তাহাদের ফিনিকৃসের কাহিনীতে এবং পিরামিদ, মন্দির, ওবেলিন্ক 
এবং মেম্নন্‌ ইু্িসকলের মধ্যে প্রকাশিত। ওবেলিদ্কগুলি 'হুধ্য-কিরণের 'প্রতাঁক। 
সাত ও বারে! সংখ্যাকে মিশনীয়গণ প্রতীক রূপে ব্যবহার করিত। সাত ছিল গ্রহের সং, 
বারো চন্দ্রের পরিক্রমার সংগ্বা। এইজন্ভ মিশরীর মন্দিরে সাতট স্তপ্ত অথবা বারোটি 
সোপান। ক্ষিন্কৃস্‌ বিশ্ব-রহন্তের প্রতীক। এই সকলের মধ্যে সৎ ও গ্রতিভাসের পার্থক্যের 
স্পষ্ট উপলব্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। 


৪৯২ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


কিন্ত সংও প্রতিভাসের মধ্যে দুম্পষ্ট পার্থক্যবোধ দেখিতে পাওয়া! যায়, হিচ্গু ও 
পারসিক অট্বতবাদ-মূলক কলার মধ্যে। হিক্র কবিগণের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, 
বিরাটের কল।। শ্রই সকল হিন্দু, পারসিক ও হিক্র কলায় অসঙ্গ বিখের সার, অন্ত সকল 
বস্ত তাহার উপলক্ষণ মাত্র। হিন্দুও পারসিকগণ জঈীরকে জগতের অষ্টা, জগতে অন্ুহযত 
এবং জ্াতিক ব্যাপারে প্রকাশিত বলিয়া ধারণ। করিয়াহিল। হিক্রগণ ঈশ্বরকে একমাত্র 
সত্য বলিয়! মনে করিত। তাহাদের মতে তাহার নিকট অন্ত বস্তুর কোনও সত্ব। নাই। 
হিক্র ঈশ্বর বিরাট । যখন অনীমকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা উপযোগী ভাষা অথবা অন্য 
কোনও উপায় ন। পাইয়! ব্যর্থ হয়, তখন সেই চেষ্টাই বিরাট । 

হেগেলের মতে উপকথা,১ বপক কলা, এবং ঝপক বর্ণনাষ প্রতীক কলার পূর্ণ বিশুপ্ত 
ঘটিয়াছে। উপকথার কোনও গল্লেব মধ্যে কোনও নৈতিক উপদেশ অথবা সত্য থকে । 
কিন্তুসেই গল্প ও উপদেশ অথবা সত্যের মধ্যে সব্বগ্ধ এছাস্ত ভাবে বাহা। তাহাদের মধ্যে 
স্বাভাবিক কোনও সাদৃশ্বা নাই। হেগেলের মতে এই গুলি একৃত কলা নহে। 


অর্বের্বাত্তম কল। 

আত্মার স্বরূপ প্রকাশ করিতে হইলে মুর্ভ আম্মাকেই প্রকাশ করিতে হয়। কিন্ত 
প্রতীক কলায় আত্মার স।ধ্বিক বপই ব্যক্ত হয়। হিন্দু কলায় পরম! “নিরাকার এক* 
বপে ব্যক্ত। এই একের মধ্যে কেবল সত্তা ভিন্ন অন্ত কিছুই নাই। এই শৃগ্ঠগর্ভ 
মহাসামান্তের মধ্যে বিশেষ ও ব্যক্তিত্বের স্থান নাই। স্থতরাং প্রতীক-কল! বিশিষ্ট 
সীমাবদ্ধ রূপের মধ্যে মহা সামান্তকে প্রকাশিত কবিতে গিঘা ব্যর্থ হয়। হিন্দুর্দিগের 
রূপবর্জিত “একের” সহিত ইন্দ্রিগ্রাহ পের কোশও সমন্বথই সম্ভবপর নহে । কলার 
আধ্যাত্মিক আধেয়ের মূর্ত ব্যক্তিত্ব গ্রহণ ভিন্ন তাহাব আদর্শ প্রকাশিত হইতে পারে 
ন।। প্রাচীন গ্রীকগণ পরমধর্থ,ক শুন্যগর্ভ সার্তিক বলিধা মনে করিত না। শরীক 
দেবতাগণ ছিলেন ন্যক্ষিত্ব-সম্পন্ন পুকষ। মানবাম্ম। যখন পরমার্কে পুরুষ বলিয়া 
মনে করে, তখন তাহাকে আপন! হইতে অভিন্ন ঝলিবা গণ্য করে। এই জন্যই 
কলায় মানবায় ভাবের এত প্রভ।ব। এই জগ্ত পামার্থকে মানখীষ গুথান্বিত২ বলিষা 
,কলায় ধারণ! কর! হয। সর্কেন্তম কলাৰ মানবীগত।ই তাহ।র প্রধান বৈশিষ্ট্য । ইহার 
আধ্যাঝ্সিক* আধেয় ও বপের মধ্যে পুর্ণ সামপ্রস্ত বর্তমান । আপেখের কোনও অংশই 
রূপের মধ্যে অপ্রকাশিত থাকে না। রোমান্তিক কলায় আধা।ম্সিক ভাবের গ্রাধান্ত | এই 
জন্য তাঁছা “প্রায় ধর্দে উন্নীত হইযাছে। গ্রীক ভাস্র্য্যে দেবতািগের মুর্তি মানবের মত হইলেও 
তাহাদের লাধিবকতা, তাঁহাদের দেবত্ব, অতিরিক্ত পরিমাণে মানবীব বোশষ্ট্য-মিশ্রিত। 
নহে। তাহারা জগতে থ|কিয়াও যেন জগৎ হইতে নিিপ্ত, এইভাব ফুটিয়! উঠিয়াছে। 
একটা পরিপূর্ণ শান্তি ও চিরস্থায়ী আনন্দের ভ।ব এই সকল মুর্ভিতে প্রকাশিত। শর্কোঞ্তম 
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কল! বলিতে যদিও গ্রাক কলাই বোঝায়, তথাপি যে রুলার মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাব ও রূপের 
পূর্ণ লামগ্রস্ত আছে, তাহাই এই শ্রণীভূক্ঞ। গ্রীকদিগের মধ্যেও প্রতীক ফলান্ন ও ঝোমাস্তিক 
কলার যে একান্ত অভাব ছিল, ত।হ1! নহে। ঈশ্বরের যে ধারণা সর্বোত্তম কলায় প্রকাশিত, 
তাহা পুর্ণ নহে | ঈশ্বর অসীম । কিন্ত গ্রাক দেবতাগণ,সলীম। ইশ্বর স্বতন্তর। গ্রীক দেবতা 
গণ ন্বাধীন নহে। তাহার! অদৃষ্টের অধীন। এই জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে সর্কোত্বম কলার 
বিলোপ ঘুটে | 


রোমান্তিক কলা 


রোমান্তিক কলার মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাবের প্রাধান্য | সর্বোত্তম কলায় পরমার্থের 
শান্ত মূর্ঠি প্রকাশিত, কিন্ত রে।মান্তিক কলায় ঘন্ব, গতি ও চাঞ্চল্য প্রকাশিত। আত্মাকে 
নিজের স্বরূপ বুঝিতে হইলে, শুধু সাধ্বিকরূপে আপন্]ুকে দেখিলে চলিবে না, মূর্ত রূপে, 
' দ্যক্তিরূপে দেখিতে হইবে। স্বকীয় সাব্বিকতার আনন্দমপ্ন শান্তির মধ্যে আবদ্ধ ন। থাকিয়া, 
আপনাকে বিভক্ত করিয়া, আপনার সহিত ঘবন্দে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, এবং সেই দ্বন্দের 
ফলে যে শাস্তি ও আনন্দ উদ্ভূত হইবে, তাহ! নিশ্চলতার শান্তি ও আনন্দ নহে, তাহা হ্দের 
সমাধানের শাস্তি ও আনন্দ। আত্মার মধ্যগত ছন্দ এবং সেই দ্বন্দের সমাধানই রোমা স্তিক 
কলার আধ্যাত্মিক আধেয়। সর্বোত্তম কলা ছুঃখ, যন্ত্রণ। ও অমঙ্গলুকে অসুন্দর বলিয়া তাহার, 
প্রকাশের চেষ্টা করে নাই। কিন্তু রোমান্তিক কলার তাহারা প্রাণস্বরূপ | যাহ। অন্দর, 
রোমাস্তিক কলায় তাহাও চিত্রিত হইয়াছে । অন্তত্বন্ৰ-পীড়িত আত্মমই রোমাস্তিক ক্ল!র 
বিষয় বস্ত। * 

থুষ্টের জীন মৃত্যু ও পুনরুথান, এবং তাহার প্রধান শিষ্যদিগের এবং সম্তভ ও সহিদ- 
দিগের অভিজ্ঞতায় আত্মার অন্তত্বন্ব এবং সেই বন্দে জয়লাভ বিশেষভাবে প্রকাশিত। 
রোম।স্তিক কলার বিষয়-বস্ত ।ই সকল হইতে সাধারণতঃ গৃহীত মধ্য যুগের চিত্রকলায় 
মুখ্যতঃ এই সকল বিষয়ই চিত্রিত হইয়াছে। বাহ জগং এই কলায় মুল্যহীন। পুরুষের 
ব্যক্তিত্ব এই কলার একটি প্রধান বিশেষত্ব। সিভালবির প্লাহিত্য ও কলায় এই ব্যক্তিত্ব 
বিশেষভাবে প্রতিফলিত । সিভালরির প্রধান লক্ষণ তিনটি__আত্মসম্মান, প্রেম এবং 
শ্রতৃভক্তি। আত্মার ব্যক্তিত্বের অপীমতাই এই তিন গুণের ভিত্তি। আমি আত্মা, আমার 
মূল সকলে শ্বীকার করুক, ইহাই আত্ম-সন্মানের মূল কথ1। রোমান্তিক প্রেমের ভিত্তিও 
তাহাই; তবে এখানে অন্ত এক ব্যক্তির--গ্রেমের পাত্রের-_মৃল্যই অশীম। প্রভু-ভক্কিতে 
প্রভুর দৌষগুণের বিচার নাই। তিনি প্রতু। তাই তাহার মুল্য অসীম। ইহার. মধে? 
নীতির কোনও প্রশ্ন নাই। আত্মা নিজেই নিজের উদ্দে্, সুতরাং অনীম, এই ধারণাই 
আত্মলক্মান, প্রেম ও প্রভূভক্তির মূল। গ্রীক কলায় এই ধারণার কোনও প্রকাশ 
নাই। এচিলিসের রোষ তাহার ব্যক্তিত্বের অপমান হইতে উদ্রিক্ত হয় নাই। লুষ্টিত 
দ্রব্যে তাহার প্রাপ্য ভাগ তিনি গ্রাপ্ত হন নাই বলিয়াই তাহার রোষ উদ্দীধ হইয়াছিল। 


৪উও . পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


আধুনিক কলার বিশেষত্ব যে রোমান্তিক প্রেম, তাহার স্বানও গ্রীক কলায় ছিল না। 
দৈহিক প্রেমই তথাঁয় ্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধের ভিত্তি বলিয়া গণা, আধ্যাস্টিক প্রেম নহে। 

চিত্র, সঙ্গীত ও কবিতা এই তিনটি কল৷ই প্রধানতঃ রোমাস্তিক। গথিক স্থাপত্য ও 
প্রধানতঃ রোমাস্তিক। ম্থাপত্য কণায় গতি প্রকাশিত হইতে পারে না। ভাক্কর্যেও 
গতির প্রর্পর বেশী নাই। চিত্র, সঙ্গীত ও কবিতাই সেই জন্ত রোমাস্তিক কলার মুখ্য বাহন । 
দ্বিতীয়তঃ চিত্র, সঙ্গীত ও কবিতার বাহন স্থাপত্য ও ভাস্বর্ধ্য কলার বাহন অপেক্ষ| 
সুক্ধতর । কঠিন জড় বস্তই স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের বাহন। কিন্তু চিত্রের বাহন দেশের মাক 
' দুইটি দিক, এবং ইহাতে প্রকাশিত হয় বস্তর বাহ্‌ রূপ মাত্র, ছ্াহার বস্ত্ত্ব নহে। সঙ্গীতের 
বাহন স্থুর। কবিতার বাহন শব ও মানসিক প্রতিরপ। 

রোমান্তিক কলায় ইন্দ্িয়-গ্রাহ রূপে পরমার্থের প্রকাশে অসম্পূর্ণত। উপলব্ধি করিয়' 
আত্মা কলাকে আপনার প্রকাশের অনুপযোগী বলিয়া গণ্য করে। তখন আপনার পুর্ণ 
প্রকাশের জন্য অন্ত পন্থা! অনুসন্ধান করে। এই পন্থাই ধর্ম। 


(খ) ধর্ম 


"সং" ( পরমার্থ) ও অগঙ্গ আত্মা অভিন্ন। ম/নব-মনে পরমার্থের জ্ঞানই অসঙ্গ | 
পরমার্থ ও আত্মা, অভিন্ন। এইজন্ত আত্মারপে তাহার জ্ঞানই তাহার সত্য জ্ঞন। কিন্ত 
ইন্দ্িয়-গ্রাহথ রূপে আত্মাকে সম্পূর্ণ প্রকাশিত করিতে পারা যায় না। অথচ ইন্দরিয়- 
গাস্ব-রূপে পরমার্থকে প্রকাশিত করাই কলার উদ্দেম্ত। এই বিরোধের ফলেই ধর্মে 
উদ্ভব। 

চিন্ত/রূপী সাধ্বিকই মাত্মার স্বরূপ! সুতরাং সাধ্বিক চিস্তারপে পরমার্থের দর্শনই 
তাহার সত্য দর্শন। পরমার্থের এই দর্শন, কেবল “দর্শনেই* সম্ভবপর । ইন্দ্রিয়-গ্রাহরূপে 


পরমার্থের দর্শন হইতে মানুষ বিশুদ্ধ চিস্তা-রূপে তাহার দর্শনে অব্যবহিত ভাবে উঠিতে 
পারে না। উভয়ের মধ্যে আর একটি ক্রম আছে। সেই ক্রমে পরমার্থের যে রূপ দৃষ্ট 
হয়, তাহা সম্পূর্ণ ইন্দরি্-গ্রাহথ নহে, সম্পূর্ণ প্রজ্ঞা-গ্রাহও নহে। এই মধ্যবর্তী ক্রমই ধর্ম। 
চিন্তারূপ পরমার্থ কলা ইন্্রিয-গ্রাহথ রূপ গ্রহণ করে ; দর্শনে তাহা চিন্তারূপে আবিভূতি হয়। 
ধর্মের আধেয় অসঙ্গ চিন্তা ; কিন্ত তাহার রূপ অংশতঃ ইন্দ্রিয় গ্রাহ, অংশতঃ প্রজ্ঞাগ্রাহথ। 
হেগেল এই রূপকে ড০9:515118:75 অর্থাৎ গ্রাতিরূপক চিন্তা বলিয়ছেন। সাধারণ প্রতিরূপের 
মধ্যে সাব্বিকত। নাই; তাহা! কোনও একটি বিশিষ্ট বন্তর প্রতিরূ্প মাত্র। কিন্ত 
ড০:5661181% যদিও মানসিক চিত্ররূপী, তথাপি তাহার মধ্যে সাবিবকতা৷ বর্তমান। ইহ! 
যদিও বিশুদ্ধ চিন্তা অর্থাৎ সাব্বিক, তথাপি সেই সাধধিবিক প্রত্যক্ষ রূপের মধ্যে প্রকাশিত। 
সৃষ্টির সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা একটি ড9:56511215 | পর প্রত্যয় আপন। হইতে বহির্গত 
হইয়! জগতে পরিণত হয়। ইহাই দার্শনিক সত্য। পরগ্রত্যয়ের জগতে পরিণতি কোনও 
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কালক ঘটনা নহে। হহা সনাতন ক্রিয়া । কিন্তু সাধারণে স্থ্টিকে কাঁলিক ঘটনা বলিয়াই 
বিশ্বাস করে । পরগ্রতায়কে তাহার! ঈগর বলে, তিনি অতীতে কোন একদিব্লে জগতের স্থষ্টি 
করিয়াছিলেন বলিয়া বিশ্বাস করে, এবং সাধ্বিক চিন্তাকে ইন্দ্রিয়-গ্র'হ্‌, রূপে গ্রহণ করে ! 
এইজন্ত ইহা ড০:90511821 1 থুষ্টধর্মের ত্রিত্ববাদে ঈত্বর পিতা ও পুত্র উভয়ই। 
পিতা-পুরের সম্বন্ধ ইন্দরির-গ্াহা সম্বন্ধ হইলেও, ইহা সত্যের নিকটবর্তা। জঈথরের মধ্যে 
সাধ্বিকতা ও বিশিষ্টত1 উভয়ই বর্তম।ন | সার্বিক ঈশ্রই পিতা, তিনি আপনার 'মধ্য 
হইতেই ,বিশেষের উদ্ভাবন করেন। বিশেষই পুক্র! হ্করকে পুরুষ বলিয়! বিশ্বাসও 
একটি ড০:505112% 1 পরমার্থ ষে আত্মা, তিনি বে সর্ববোচ্চ ক্যাটেগরি অসঙ্গ প্রতায়,, 
এই সত্যই এই বিশ্বাসে প্রতিফলিত! ঈশ্বরের অবতার অর্থাৎ মানবরূপ-ধারণ ও একটা! 
ড০155110115 1 ইহা ঈশ্বরের সহিত মামুষের একত্বের ধারণা । 

জনসাধারণের চিন্তা যতটা উচ্চে উঠিতে সমর্থ, তাহাই বিভিন্ন ধর্মে প্রতিফলিত! 
বিশুদ্ধ নিরাধার চিন্তা তাঁহ।দের পক্ষে অসাধ্য । এই জন্ত সত্য তছার দার্শনিক রূপ পরিহার 
করিয়া ধর্শের কপে জন সাধারণের নিকট আবিভূ্ত হয়। কোনও ধর্মের আধেয় 
চিন্তা হইতে তাহার ইন্দ্রিয-গ্রাহ্য বূপ বাহির করিয়া লইলে, ষাহ। অবশিষ্ট থাকে, তাহ সত্য 
কিনা, তাহার উপরই তাহার সত্যতা নির্ভর করে! হেগেল খুষ্টধর্মকেই একমাত্র সম্পূর্ণ 
সত্য ধর্ম বলিয়াছেন। কেনন। এই ধন্বের রূপক অংশ বর্জন করিলে ষাহ! অবশিষ্ট থাকে, 
তাহার সহিত হেগেলের নিজের দর্শনের সম্পূর্ণ মিল আছে। 


প্রতিরূপক ঠিস্তা-ূপে পরমার্থের আঁভবাক্তিই ধর্ম । প্রত্যেক ধর্মের তিন অংশ। 
(এই সকল অংশ নোশানের তিন অংশের অনুরূপ )£ (১) সাব্বিক অংশ, ( ঈথবর জথবা 
সাবিবক মন? এই অংশ), (২) বিশিষ্ট অংশ (সসীম মনঃ__বিভিন্ন মানুষে বিভিন্ন রূপে 
গ্রকাশিত মনঃ। ইঈবখর ও বিশিষ্ট মনঃ পরম্পর হইতে স্বতন্ত্র! মানুষের মনঃ ঈশ্বরকে 
বিষয়রূপে অবগত হয়, এবং গ্তাহা হইতে আপনার যে বিচ্ছেষ্কট হইয়াছে, তাহাও অবগত হয়। 
এই বিচ্ছেদেই পাপ ও দুঃখ ) এবং (৩) ব্যক্তিত্ব। (ইহা হইতে ঈখরের উপাসন! ও পুঙ্জার 
উদভব হয়। বিশেষের সাবিবকের মধ্যে প্রত্যাগমনই ব্যক্তিত্ব। এই প্রত্যাগমনে বিচ্ছেদের 
অবসান। উপাসনায় মানবমনঃ ঈশ্বর হইতে আপনার ঠভদের বিলোপ করিতে চায়, 
তাহার সহিত এক হইতে চাঁয়। ইহাই পুজা ।) ঈশ্বর ও মানবের একত্বই সকল ধর্দের 
'সার। প্রত্যেক ধর্মেই ঈখ* ₹ইতে মানবের বিচ্যুতি কল্পনা'করে, এবং তাঁহার সহ্বিত 
পুনস্মিলনের জন্য চেষ্টা করে। বিচ্ছিন্ন সসীম জীবের ঈশ্বরের সঙ্গে একীতৃত হওয়াই এই 
মিলন। ঈশ্বর ও মানবের এই একত্বই পরমাত্বার ( অসঙ্গ আত্মার ) আধেয়। "আত্ম! যখন 
তাহার বিষদ্নকে আপনা হইতে অভিন্ন বলিয়া বুঝতে পারে,* তখনই পরমাম্মায় পরিণত 
হয়। কলা, ধর্ম এবং দর্শনে মানব-মনঃ আপনাকে সমগ্র সং১ অর্থাৎ পরমার্থ বলিয়! বুঝতে 
পারে। ইহাই ঈশ্বর ও মানবের এঁকা। 


1 4১11 £591$65 


৪৯৬ পাশ্চাত্য দশনৈর ইতিহাস 


হেগেল আপনার দর্শনকে সর্কেেরধার্দ বলিয়৷ স্বীকার করেন নাই। সর্বেশ্বরবাদে 
প্রত্যেক ভিন্ন* ভিন্ন বন্তই ঈশ্বর, যাহা কিছুই প্রন্ঠাক্ষ হয়, তাহা ঈশ্বর হইতে অভিন্ন_ 
তাহাদের বিশেষ বিশেষ রূপে, তাহারা ঈধর হইতে মভিন্ন। কিন্ত হেগেলের মতে তাহার 
বিশি্তাও সসীমত্ব সহ ব্যট্টি মনঃ ঈশ্বন্ব হইতে অভিন্ন নহে । বিশিষ্টতা ও সসীমত্ব বর্জন না 
করিয়। মাবব-মনঃ ঈথরের সহিত এক হইতে পারে না। আমি একটি বিশিষ্ট মনঃমাত্র। 
কিন্ত সাবিবক মনঃ আমার মধ্যে বর্তমান, তিনিই আমার অন্তরাত্ম, আমার অন্তরের সৎ 
বন্ত। সাব্বিক মনঃ ঈবরকে মানবের হদ.য় অবস্থিত বলিলে তাহা সর্বেশ্বরবাণ বলিয়া 
পরিগণিত হয় না। 


হেগেল প্রচালত ধর্ম গুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়ছেন-*(৯) গাকৃতিক ধর্ম, 
(২) আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের ধর্ম এবং (৩) পরম ধর্ম অর্থ থৃষ্ট ধর্ম! যুক্তি-বলে মানুষ যে 
ধর্মে উপনীত হয়, গ্রত্য।দ্েশ-নিরপেক্ষ সেই ধর্মকে সাধারণতঃ প্রাকৃতিক ধর্ম বলে। কিছ্ছ 
হেগেল এই অর্থে প্রাকৃতিক ধর্ম” ব)বহার করেন নাই। যে ধর্মে ঈগরের আম্মরূপের 
সম্পর্ণ ধারণ! নাই, তাহাকে “সৎ বস্তু” অগবা শক্তিরূপে ধরণ করা হইয়াছে, তাহাকেই 
তিনি প্রাকৃতিক ধর্ম বলিয়াছেন। এই সকল ধর্মে মানবাক্মকে প্রকৃতির শক্তির 
অধীন বলিয়! কল্পনা কর! হইরাছে! প্রাকৃতিক ধর্মের তিনরূপ--(১) ম্যাগ্গিক, (২) সৎ 
বস্তমূলক ধর্ম১ এবং (৩) আধ্যাম্মিক ব্যক্তিত্বাভিগামী ধর্মং | যেখানে সাধ্বিক মনঃ ও ব্যক্তির 
মনের মধ্যে পার্থক্য অনুভূত হয় নাই, সেখানে ধম্মের উদ্ভব হয় নাই। যেখ|নে সাবিবিক 
ও বিশেষের পার্থক্যবোধ জন্মে নাই, সেখানে ভিন্ন ভিন্ন বস্ত ভিন্ন অন্ত কিছুর অস্তিত্ববোধও 
নাই! সেই জন্ত একতি হঈতে মানষের স্থাতান্ত্রবোধ৪ নাই। অসংখ্য বিচ্ছিন্ন বস্তুর 
মধ্যে মানুষ অপনাকে একটি বস্ত বলিয়া মনে কৰিলে ও, সে যে জড় বস্ত হইতে অধিকতর 
ক্ষমতাশালী, এই ব্ূপ একট! ক্ষীণ অনুভূতি, এবং সে যে ইচ্ছান্ুলারে মেঘ, ঝটিকা ও 
জলরাশিকে শসন করিতে পারে, এই বিশ্বাস তাহার মনে উৎপন্ন হয়! ইহাই ম্যাজিক । 
কিন্তু ইহার মধ্যে আজ! যে প্রকৃতি অপেক্ষা উত্কৃষ্টতর, এ ধ|রণা নাই। ইহার পবে 
যখন সাব্রিকের ধারণা উৎপর, হয়, তখন মানুষ প্রকৃতিকে আপনা হইতে স্বতন্ত্র গণ্য 
করে। এই পার্থক্/-বোধই যাবতীয় ধর্মের ভিত্তি। কিন্তু এই সারিবকের মধ্যে প্রথমে 
ধিশেষের কোনও স্থান নাই। ইহা বিশুদ্ধ সত্ব মাত্র! সমস্ত বিশেষ এই সাব্বিক সত্তার 
মধ্যে 1বলীন হইয়া! যায়। তখন ব্যক্তির সংবিদ এবং বাহ্‌ জগতের যাবতীয় বিশিষ্ট 
স্তর কোনও পারমাধিক সত্তার বোধ থাকে না। সেই নার্বধ্বিক বস্ত নিত্য এবং সীম 
বস্ত সকল তাহার উপলক্ষণ রূপে পরিগণিত হুয়। এ বোধই সর্কেধরবাদ | ইহার 
তিন ক্রম £-(১) চৈনিক ধর্শ, (২) হিপ্ুধর্প ও (৩) বৌদ্ধধর্ম। এই'সকল ধর্ে 
ঈশ্বর 'অনন্তশক্তির আধার, কিন্ত সেই শক্তির কোনও উদ্দেশ্য নাই, তাহা জ্ঞানহীন অন্ধশস্তি 
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মাত্র। জ্ঞানময় ঈশ্বর মঙ্গলময় উর্দেশ্টে জগৎ পরিচালনা করিতেছেন, এই ধারণা এই 
সকল ধর্মে নাই। মানবাম্মার স্বাধীনতার ধারণাও নাই। এই সকল ধর্মের ফল রাজতন্ত্র- 
শালন প্রণালী । চীনের ধর্দে ঈথর ভেদহীন সাব্বিক, তিনি শূন্ঠ স্বপ্ধামাত্র। আকাশই 
এই ধর্থে সর্বশক্তিমান। প্রক্কৃতির উপর আম্মার ক্ষমতার ধারণা যে এই ধর্থে নাই, 
তাহ নহে। কিন্ত সে ধারণা অন্পষ্ট, এবং তাহ] সার্তবিক আত্মার ধারণা নহে। সম্রাট 
সেই ক্ষমতার প্রতীক । সম্রাট সর্বশক্তিমান আকাশের প্রতীক ; তিনিই আকাশ, তিনিই 
ঈশ্বর | «প্রকৃতি এবং মৃতাম্গণ তহ!র জীবি-ত প্রজাবর্গের স্তায় ত'হার শালনের অধীন। 
হিন্দুধর্ম সত্বস্তর ধারণ! স্প্টতর | ব্রন্ই সং। তিনি নিগুণ ও অনবচ্ছিন্ন, ভেদহীন.. 
এক ও 'মদ্বিতীয় এবং নিরাকার । অন্ত যাবতীয় বস্ত অনিত্য, ও আপতিক। তাহার! 
্হ্ম হইতে উদ্ভূত এবং তাহাতেই বিলীন হয়। ক্রঙ্গ যদিও পুরুষ বলিয়া বণিত 
হইয়াছেন, তথাপি তাহাকে আয্ম। (5175) বলা যায় না। তিনি ব্যক্তিত্বহীন। 
তিনি মূর্ত নহেন, তাহার মধ্যে কিছুই নাই) হিগ্লুদের কলিত জগতের 
মধ্যে কোনও শৃঙ্খলা নাই, এবং যদিও হিন্দুধন্দ বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ, তথাপি 
তাহা অপেক্ষা! উদ্ভটতর বছদেববাদও আর নাই। কেহ কেহ হিন্দু ত্রিমুর্তি 
মধ্যে খুষ্টীয় ত্রিত্ববাদদের আভাস প্র্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু উভয় মতের মধ্যে কোনও 
সাদৃশ্তই বস্ততঃ নাই। বিশ্বের মৃলীভৃত প্রজ্ঞার (পর প্রত্যয়) অম্পষ্ট বিকশ 
্রিৃক্তির মধ্যে দেখিতে পাওযা যায় সত্য, কিন্তু তাহার বিকাশ হয় নাই? 
খৃষীয় ত্রিত্ববাদের সহিত হিন্দু ত্রিমুস্তির সাদৃহ্ত দেখাইতে হইলে, ব্রঙ্গাকে 
সার্বিক, বিষুকে বিশেষ, শিবকে ব্যক্তি, এবং ব্যক্কিরূপে শিবকে সাধ্বিক* ও 
বিশেষের * একত্ব বলিতে হয়। কিন্তু শিবের কল্পনার মধ্যে সেবপ কোনও ভাব নাই। 
তিনি “ভবন” ক্ঠাটেগবির প্রতীক। উৎপত্তি ও লয় “ভবনের” অন্তর্গত। শিবেরও ছুই 
রূপ-__অষ্টা এবং সংহার-কর্তা,* কিন্তু পর প্রত্যঘের তৃতীষ পদ **ব্যক্তিত্ব"' ষদিও পরিবর্তন-সথচক 
তথাপি পরিবর্তনমাত্র নহে। এই পরিবর্তন বিশেষের সাব্বিকেন্ন মধ্যে প্রত্যাবর্তন । 
শিবের ধারণার মধ্যে তাহা নাই। বিশেষত: সৎ বস্তর মধ্যে ত্রিমুত্তির কোনও স্থান নাই। 
সং স্বীয় স্বরূপে ত্রিধা বিভক্ত নহে। ব্রক্গা, বিষ্ুঞ ও শির্ব সতেব ভ্রিবিধ প্রকাশমাত্র, 
সতের বাহিরে অবস্থিত, তাহার স্বন্ূপের মধ্যগত নহে। ত্রিমুত্তির তিন দেবতা একই 
'ঈীখরের বিভিন্ন রূপ, কিন্ত মেই তিন রূপের মধ্যে একত্ব নাই।  হিন্ছুদিগেরণ উপাদনাও 
তাহাদের ঈশ্বর-ধারণার অনুরূপ। তাহাদের ঈখর নিগুণ শুষ্মাত্র। ঈশ্বর ও মানুষের 
অভেদের ধারণাই উপাসনা । হিদুধর্খে ঈথ্বরের সহিত এক হইতে হইলে, আপনার 
মধ্যে যাহা! যাহা আছে, সমস্ত বর্ন করিয়া! শুন্তে পরিণত হইতে হয়। এই অবস্থা 
অনুভূতি-হীন, ইচ্ছাহীন, কর্-হীন মনের নিষ্টিয় শৃন্ঠ অবস্থা। কিন্তু ঈশ্বর আত্মা, , এবং 
আত্মা শৃন্ত-গর্ভ নহে ? সুতরাং মনঃ হইতে তাহার সমস্ত আধেয় নিঃশেষে বহির্গত করিয়া 
মুক্তিলাভ সম্ভবপর নহে। কর্ম্ঘারা কর্মনীতি, রাষ্ট্র এবং ধর্মের ক্ষেত্রে সার্বিক উদ্দোস্ত- 
নিধির গ্রচেষ্টাঘারাই মুক্তিলাভ সম্ভঘপ্রর হয়। পাপের বোধ অথবা প্রায়শ্চিতের ইচ্ছা 
৬৩ 


৪৯৮ পাশ্টান্ত দর্শনের ইতিহাগ 


হিন্দুধর্শের মধ্যে নাই। হিন্দুদের, যে নীতিজ্ঞান নাই, তাহা নহে। কিন্তু কর্দাশীতি ও 
তায়ানিষ্ঠ। তাহাদের উপাসনার অপরিহার্য অংশ নহে । 

হেগেলের সময় ইয়োরোপে হিন্দুধর্মের সম্বন্ধে গভীর ওৎন্ুকে/র স্থাষ্টি হইয়াছিল। 
হেগেলও হিন্দু দর্শন পাঠ করিয়াছিলেন, কিন্তু খিশেষ আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া 
মনে হয় না। তিনি হিন্দুধর্শ-সন্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহ ভ্রম-সংকুল। 
বৌদ্ধ ধর্ম-সম্বপ্ধে তাহার মতও নির্ভূল নহে। | 

আধ্যাত্তিক ব্যক্তিত্বাভিগামী ধর্মের মধ্যে হেগেল জরাথুস্ত্ের ধর্ম সিরীয় ধর্ম ও মিশরীয় 
ধর্মের উল্লেখ করিয়াছেন । জরাথুস্ত্রের ধর্মের ঈশ্বর আহুর মাজদ। অনবচ্ছিন্ন নেন ; তিনি 
মজলম্ববপ, সুতরাং অমঙ্গলকর্তৃক অবচ্ছিন্ন। তিনি শক্কি-স্বরূপও বটেন। এই জন্তই হেগেল 
জরথুস্থের ধর্মকে সৎ বস্তমূলক বলিয়ছেন, কেননা সং বস্তই শক্তি। আহুর মাজদার বিরুদ্ধ 
শর্জি আহ্মান তাহারই মত স্বাধীন। ইহ। দ্বৈতবদ । মঙ্গল ও অমঙগলের মধ্যে চিরস্থায়ী ছন্থ 
আত্মার লক্ষণ। কিন্ত গান্মার দ্বন্দ তাহার শিজের মধ্যে মাবদ্ধ। আহুর মজদার ঘবন্থ বাহিরের 
শক্তির সহিত। জরাধুস্ত্ের ধর্মে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন যে শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে, তাহ। ঈশ্বর 
হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাহার সহিত ঈথরের মিলন সম্ভবপর নহে। নিবীয় ধর্থে এই ক্রুটি 
সংশোধিত হইয়াছে। এই ধর্মে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন তত্ব ঈশ্বরের মধ্যেই অবস্থিত, এবং উভয়ের 
ঘন্বও ঈশ্বরের নিজের অন্তদ্বন্থ। ইহাই আগ্জার স্বরূপ! 1217011% একটা পক্ষী। 
প্রতি পাচ অথবা ছয়শ্ বৎসর অন্তর এই পক্ষী চিতানলে আপনাকে ভন্মীভূত করিয়! 
তৃতীয় দিনে আবার চিতাভক্্ হইতে পুনকজ্জীবিত হইয়! উখিত হয়! 40919 ও মৃত্যুমুখে 
পতিত হুইয়৷ তৃতীয় দিনে আব|র পুনরুজ্জীবিত হন। দেবতাব ঘৃত্যুর মধ্যে গভীর 
অর্থ নিহিত আছে! মৃত্যু আত্মার ব্যতিরেক। দেবতার মৃতুর 'অর্ধ দেবত।র 
মধ্যেই তাহার বিপরীত বর্তমান, দেবত।র মধ্যেই তাহার বিরোধী শক্তির সহিত' 
সংঘর্ষ বর্তমান । 

মিশরীয় ধর্মে এই তত্ব অধিকতর বিকশিত হইয়/ছিল। ওসিরিস্‌ এই ধর্দেযর 
প্রধান দেবতা । ওসিরিন্‌ যে ব্যক্তিঘ্ধারা নিহত হইয়/ছিলেন, সেই টাইফন অমঙ্গলের 
প্রতীক" টাইফন-কর্তৃক খওপিরিসের নিহত হওয়ার অর্থ এই বাহ্য শক্তির তাহার 
মধ্যে প্রবেশ । কিন্তু ওপিরিদ্‌ পুনজ্জাঁবিত হইযা কেবল জীব-জগতেরই অধিপতি 
হন নাই, মৃতের জগতের আধিপত্যও লাভ করিয়াছিলেন, এবং টাইফনকে পরাস্ত করিয়া 
পাপের শাস্তি-বিধান করিয়াছিলেন। মৃত্যু আস্মার ব্যতিরেক, প্ুনজ্জাবন মৃত্যুর ব্যতিরেক। 
মৃত্যুকে" হত্যা করা হয় পুনজ্জাঁবনত্বরা। ইহাদ্ধার' আত্মা ও মৃতু'র বন্বের নিরসন হয়। 
মিশরীয়, ধর্ণে প্রতীকত্বারা আত্মিক বিষয়ের প্রকাশের জন্য একটি গরচেষ্টা দেখিতে পাওয়া 
বায়। ধর্মের গুহ্য তত্বের প্রকাশের জন্য গ্রকাণ্ককায় পির।মিদ প্রভৃতি নিন্মিত হইয়াছিল । 
আত্মাকে ইন্্রিয়-গ্রাহ্া রূপে প্রকাশিত করিবার ইচ্ছাই ইহার মুল। মিশরীয় ধর্ এরকৃতি 
এবং আত্মা উভয়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত । 

ইুদী ধর্ম, প্রাচীন গ্রীক ধর এবং গ্রাচান গোমক ধন্মকে হেগেল আধ্য!ঝ্িক ব্যক্তিত্বের 





নব্য দর্শন--হেগেল ৪৯৯ 


অন্তস্ক্ত করিয়াছেন। এই সকল ধর্মে ঈশ্বর কেবল সং নহেন, তিনি বিষ্দী ও আত্মা, 
তিনি ব্যক্তিত্বাপন্ন পুরুষ । 

ইহুদী ধর্মকে হেগেল বিরাটের ধর্ম বলিয়ছেন। এই ধর্ে ঈশ্বর পুরুষ, তিনি এক ও 
অদ্বিতীয়, একমাত্র স্বাধীন সত্তা। তিনি জগৎ স্থষ্টি করিয়াছেন। কিন্ত এই জগতের 
কোনও দ্বাধীনতা নাই। জগৎ-্থষ্টিতে জিহোবার কোনও বাহ্‌ উদ্দেশ্য নাই।* গ্রীক 
ধর্মকে হেগেল সৌন্দর্যের ধর্ম বলিয়াছেন | ইন্দ্রিয়“জগৎ, ইঈশ্বর-বিহীন এবং তুচ্ছ নহে। 
প্রত্যক্ষ অঁগতেই ঈশ্বর আপনাকে প্রকাশিত করেন। কলার সুন্দর সৃষ্টির মধ্যে 
তিনি প্রকাশিত । গ্রীক দেবতাগণ আত্মা--তাহার। পুরুষরূপে কল্পিত সামান্মাত্র নহে । জিউস 
বায়ুমগুল, আপেলো ুর্ধ্, এবং পলিডন সমুদ্র হইলেও, ইহার! বায়ু-ম'গুল, হুধ্য এবং সমুদ্র 
অপেক্ষা অনেক অধিক, কেবল ইহাদের পুরুষবণে কল্পনামাত্র নহে । তাহার! মানবীয় গুণ- 
সমন্বিত। মান্ুষেরও স্বাপীন সত্তা আছে। প্রকৃতির দেবতা মানুষের, সহিত বন্ধুত্বের বন্ধনে 
আবদ্ধ। জগতে সবই ভাল, সুতরাং আমে।দ গ্রমেদে বাধা নাই। ক্রীড়া, উৎসব, গান, 
নাটক, কল।--এ২ং সকলই ঈত্বরের পুজা। দেবতারা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেন, তীহার! 
রাষ্ট্রের ব্যবস্থা রক্ষা করেন । 

, কিন্ত এই আনন্দপূর্ণ ধর্মের পশ্চাৎ দিকে আছে, এক অজ্ঞেয় শক্তি--তাহার নাম 
নিয়তি । বহু দেবতার উদ্ভব হয় যে “এক” হইতে, নিয়তিই সেই এক। অজ্ঞাত এবং 
অন্জেয় হইলে, দেবতা! ও মানব সকলেই নিয়তির অধীন। নিয়তি অন্ধ ও যুক্তি-হীন । 

রোমক ধর্মকে হেগেল উপযোগের ধর্দন১ বলিয়াছেন। এই ধর্থের প্রধান দেবত। 
জুপিটার রোমক সাশ্রাজোর অধীশ্বর ও রক্ষাকর্ত।। এই সাব্বিক দেবতার অধীনে 
বহুমংখ)ক দেবতা আছেন। তাহাদের উদ্দেন্ত বিভিন্ন। এই সকল উদ্দেগ্তই সামআাজে।র 
মগলের হুচক। রোমক দেবতাগণ স্বাধীন নহে, তাহার! মান্নষের উদ্দেগ্ত-নাধনের উপায় 
মাত্র। তাহার! সুন্দর নহে, কি উপকারী! গ্রীকদেবতাগণ প্রুল্ল ও আননদপুণ। রোষক 
দেবতা গণ উদ্দে্-সাধনে উংসাহী ও চিন্তাবুক্ত। 
হেগেলের মতে খুষ্টধর্ের মধ্যেই অনঙ্গ সত্য ,বর্তমান। ৃষটধর্থের গুঢ় 
ংশই হেগেলের দর্শন । উভয়ত্র এক সত্যই বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত; দর্শনে 
সেই সত বিশুদ্ধ চিন্তাগ আকারে প্রকাশিত। ৃষটধর্থে প্রকাশিত্‌ ইন্জির-াহ রূখে, 
প্রতিরূপ-মূলক চিন্তার আকাগে। খুষ্টধর্ে পরম সত্য আছে বলিয়াই, এই ধর্খ 
প্রত্যদিষ্ট ধর্্ম। ইখরের প্রকৃত স্বরূপ এই ধরে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত। অ্রিত্ববাদ, 
ুষ্টিতত্ব, মানুষের পতন, অবতার, উদ্ধ।র, পুনরুখ|ন ও স্বর্গারোহণ, এই সকল তত্বের 
মধ্যেই খুষ্টধর্থের সার নিহিত বলিয়। যাহারা ইহাদের তথাকথিত ত্যুক্তি-সন্মত* ব্যাধ্যা। 
ক'রয়া ইহাদের অর্থ-বিক্ৃতি করেন, হেগেল তাহাদের কঠোর সমালোচন! করিয়াছেন। * 
খৃ্টধর্মের সত্যতার প্রমাণ খু ও তাহার শিষ্যবর্গের অলৌকিক ক্রিয়ার মধ্যে নাই। 
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আধ্যাত্মিক বিষয়ের প্রমাণ আত্ম'র মধ্যে-_-__আত্ম৷ই সেখানে একম।ত্র সাক্ষী । সাধার 
লোকের মধ্যে শনুভূতি রূপেই এই প্রমাণ আবিভূত হইতে পারে । যাহা মহৎ ও সত্য, তাহার 
প্রতি আত্মার ম্বতঃ শর্ত আকর্ষণই এই প্রমাণ। সম্পূর্ণ মাজিত মনে দর্শনই এই প্রমাণ। 
অন্ত ধর্ম হইতে থ্ৃষ্ট ধর্ম কিছু ধার করিয়াছে কিনা, তাহার আলোচন। এই প্রনঙ্গে অনর্থক । 
কোনও মণ্ত সত্য কিনা, তাহার আলোচনায় তাহার উৎপত্তি কোথায়, এই প্রশ্ন অবাস্তর। 
দ্বিতীয়তঃ, একই পর প্রত্যয়ই সর্ধত্র আপনাকে প্রকাশিত করিতে সচেষ্ট। সুতরাং পূর্ববর্তী 
ধর্মের মধ্যে তাহার প্রকাশ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক । 

ঈশ্বর বাস্তব আত্মা১--ইহাই খুষ্টধর্মের মুলকথা | বাস্তব আত্মার মধ্যে (১) সার্বিক, 
(১) বিশেষ এবং (৩) ব্যক্তি এই তিনটি বর্তমান। সার্কের মধ্য হইতে বিশেষ 
বিভক্ত হইয়া পড়ে, এবং পরে বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে সাপ্িকের সহিত পুনগিলিত হয়। 
থুষ্টধর্মমে এই সাধ্বিকই স্বরূপস্থিত ঈশবর-_-স্যষ্টির পুর্ব্বে তিনি যেরূপ ছিলেন, সেই রূপে স্থিত 
ঈশ্বর। এই সার্ব্বিক ঈশ্বর হইতে জীবনমন্থিত জগত্রূপ বিশেষের উদভব। ইহাই স্থষ্টি। 
শেষে খুষ্টীয় সংঘে সার্বিক ও বিশেষের সম্মিলন । 


(গ) দর্শন 


অসঙ্গ সত্যই অসঙ্গ ধর্মের আধেয়--তাহার স্বরূপ । কিন্তু ধর্মের ক্রুটী, এই যে তাহাতে 
এই সত্য আগন্তক রূপে" ব্ক্ত হয়। জগতের সৃষ্টি, ঈশ্বর ও মানবের মধ্যে ভেদের উদ্ভব 
এবং পরিণামে এই ভেদেের অবসান, সকলই অবশ্তক ব্যাপার । কিন্তু পন্ম্ে ঈশ্বরের স্বাধীন 
ইচ্ছা হইতে জগতের স্থষ্টি হইয়াছে বলিয়। বণিত হয়--যেন জগতের সৃষ্টি না হইতেও পারিত। 
ঈশ্বর ও মানবের মধ্যে ভেদ ও তাহার 'অবসান একটি কাহিনীর আকারে বণিত 'হইয়াছে। 
প্রকৃত পক্ষে জগংস্থপ্িও যেমন, এই ভেদ ও তাহার 'অবসানও তেমনি নিয়ত ও অবশাক। 
দর্শনেই সত্যের নিয়ত ও ঘুক্তি-অনুযায়ী রূপ প্রদণিত হয়। ধন্রেসন্যা পপ সমন্থিত, দর্শনে 
রূপ-বঞ্জিত হইয়া বিশুদ্ব চিন্তারপে প্রকাশিত হয । 
কিস্তু অসঙ্গ দর্শন প্রথমেই পূর্ণ রূপে পৃথিবীতে 'আবিভূতি হয়, না। হেগেলীয় দর্শনের 
“নোশান*ই সত্যের পূর্ণরপ। কিন্তু এই নোশাণের ধারণা অল্পে অল আবিভূতি হয়। 
পর্ণ দর্শনে পুরপ্রত্যয়ই অসঙ্গ। বিশুদ্ধ সত্তার ক্যাটেগরিতে ইহার গ্রথম প্রকাশ। প্রাচীন- 
তম দর্শনে-__এলিয়াটিক দর্শনে বিশুদ্ধ সত্তাই অসঙ্গ বলিষ1 গৃহীত হইয়।ছে। তাহার পরে 
সত্তার পরবর্তী ক্যাটেগরি “ভবন” অনঙ্গ বলিয়া গণ্য হইয়/ছিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে 
পূর্ণতর ক্যাটেগরি অসঙ্গ সত্য বলিয়! গৃহীত হইয়াছিল। কিন্ত সত্যের পৃণরূপ গ্রক!শিত 
হইয়াছে, পরপ্রত্যয় রূপে হেগেলের দর্শনে । ইহাই হেগেলের মত। 
* অসঙ প্রত্যয়ই পর প্রতায়ের স্বরূপ। লঙজিকের শেষে আমরা যে অনঙ্গ প্রত্যয় প্রাপ্ত 
হইয়াছিলাম, তাহ। ছিল ক্যাটেগরিমাত্র, অন্তঃসার বিহীন, বস্তত্-বজিত। ক্িততু এই 
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ক্যাটেগরিই বিশুদ্ধ চিন্তার ক্ষেত্র হইতে বাস্তবতার ক্ষেত্রে অসঙ্গ আত্মারণে অভিব্যক্ত।' 
দর্শনের মধ্যেই পরপ্রত্যয় অসঙ্গ আত্মারপে প্রকাশিত, ইহাতেই তাহার উদ্দেস্টের পরিপূর্ণ 
সিদ্ধি। 

দর্শনই জগদ্থ্যাপারের উদ্গেন্ত এবং তাহাতেই জগণ্ব্যাপারের শেষ পরিণতি । পুর্ণতম 
জ্ঞানই পুর্ণ দর্শনিক জ্ঞান-সম্পন্ন আত্ম।! সে জ্ঞান নিত্য ও সনাতন। তাহাগ্ণ পূর্ণতম 
গ্রকাশই অসঙ্গ আত্মা। 

অধঙ্গ আত্মাতেই হেগেলের দর্শন পরিসমাপ্ত। অসঙ্গ শাত্ম(ই বিকাশের শেষ পরিণতি । 
কিন্ত এই পঃমাত্বাই মকলের আদি, তিনি পুরাণ পুরুষ। ন্থতরাং দর্শনের যাহা] শেষ, তাহাই 
আবৰ|র দর্শনের আদি । এই জন্তই হেগেল দর্শনকে বৃত্তাকার বলিয়াছেন। 

হেগেলের দার্শনিক প্রস্থানের শেষেই পরম।স্মারূগী “দর্শনকে আমর প্রাপ্ত হই। কিন্ত 
এই দর্শন কি, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে, ইহার প্রারস্তে_সত্তায়_-ফিরিয়। যাইতে হয়! 
ইহাই দর্শনের বৃত্ত । এই বৃত্তের আরস্তে লজিকের পর প্রত্যয় আলোচিত হইয়াছে। 
ইহ।র শেষেও আমর! পর প্রত্যয়ই ( পরমাত্রূণ ) প্রাপ্ত হই দাশ্নিকের মনে বাস্তব-সত্তা- 
বিশিষ্ট প্রত্যয় রূপে । ইহাতেই জগৎ ব্যাপারের সার্থকতা । “সনাতন প্রত্যয় আপনা 
স্রূপের পূর্ণতা-সাধনে সদ! সক্রিয় হইয়। পরমাত্মারূপে আপনাকে উৎপাদন ও সম্ভোগ 
করিতেছেন ।” 


সমালোচন। 

হেগেলেব দর্শনে সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য তাহার জগতের উদ্ভব-সন্বন্বীয় মত! জগৎ 
কেহ স্থ্টি করে নাই ; কোনও উপাদান হইতেও জগতের উদ্ভব হয় নাই। লজিক অর্থাৎ 
যুক্তি হইতে জগতের উদ্ভব হইয়াছে । লজিকের ক্যাটেগরি এবং ধুক্তি-প্রণালী সমূহে হেগেল 
গতি ও শক্তির আরোপ কাঁন্য়াছেন। তাহা! হইতেই যাবতীয় পদার্থ উদ্ভূত হইয়াছে। 
ইহাই তাহার মত। কিন্তু এই গতি ও শক্তি, ক্য।/টেগরি ও যুক্তির ব্যখহার করে ষে মানুষ, 
তাহাতেই বর্তমান । জগংস্থুল, জাগতিক বস্তনকল নানা গুণের আধার। ক্যাটেগরিগণ 
কক্ষ নিরালমব বন্তত্বহীন সামান্ত। তাহাদের দ্বারা জগতের স্থষ্টিকিরূপে হয়, তাহারা! কিরূপে 
স্থল জগতে পরিণত হয়, তাহার ব্যাখ্যা হেগেল করিতে পারেন নাই। কোন কোন, 
সমালোচকের ইহাই মত। 

জাগতিক প্রত্যেক বস্তই ষে সামান্তের সমবায়, সামান্ত বাতীত যে কোনও বস্ততেই 
অন্ত কিছু.নাই, শ্ব-গত বস্ত যে কেবল অনাবশ্ঠক কল্পন! মাত্র, হেগেল তাহা প্রদর্শন কিয়ছেন। 
সম্রত্যয়গণ মট্নেদিক ভাব ) ক্যাটেগরিগণও সম্প্রত্যন়্ ; উভগ্জেই মানসিক ভাব। উভয়ই হুক । 
কিন্ত জগৎ যে সকল সং্প্রতায়ের সমবায়, তাহার! ইপ্রিয় সম্বন্ধী। ক্যাটেগরিগণ ইন্ত্িয়- 
সম্বসধ-বৃঙ্জিত 1 উভয়ের মধ্যে এই বিপুল প্রভেদ বর্তধান। জগতের প্রত্যেক বন্তরই লত্তা, 
ও গুণ অছে। প্রত্যেক বস্তই অন্ত বস্তর কারণ , এরং অন্ত আর এক বস্তর কাধ্য। 
এই জন্ত সত্ব, গণ, কাঁ্ধ্য, কারণ গ্রস্ৃতি ক্যাটেগরি । কিন্ত বৃক্ষ, লতা। জন্ত প্রভৃতি সামান্ত- 
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গণের ব্যাপ্তি অত অধিক নহে। জগতের সকল বস্ত বৃক্ষ নহে কিংবা! লত! বা! জস্ত নহে, 
বতকগুলি লতা, কতকগুলি জন্ত। ক্যাটেগরিগুলি সর্ধবস্ততে প্রয়োজা বলিয়া তাহার 
সজিকের অন্তর্গত। বৃক্ষ, লতা জন্ত প্রভৃতি ইন্্রিয়গ্রাহ বস্তুর সামান্য লজিকের অন্তর্গত নহে । 
ক্যাটেগৰি-রূপ বিশুন্ধ সামান্তসমূহ (বা পাব্বিক ) হইতে যুক্তির নিয়মে কিরূপে ইন্তরিয়-সন্বন্ধী 
সামান্ত-সমূহে'র উদভব হয়, হেগেল তাহা দেখাইতে সক্ষম হন নাই, ইহাই উপরিউক্ত 
সমালোচকদিগের মত। হেগেলের অসঙ্গ হইতেছে চিস্তা। জগতেও সামান্ত-রূপ চিন্ত। 
ব্যতীত অন্ত কিছুই নাই, ইহা সত্য। কিন্ত ক্যাটেগরিরূপ চিস্ত। হইতে লর্জকের 
নিয়মানুসারে কিরূপে ইঞ্জিয়-সন্বন্ধী সামান্তরূপ চিন্তার উদদভব হয়, হেগেল যে তাহ। 
প্রমাণ করিতে পারেন নাই, ইহা! অস্বীকার করা সম্ভবপর নহে। 

প্রত্যেক ধর্মেই জগতের একজন জ্ঞানবান স্ৃষ্টিকর্ত। স্বীকত। তিনিই গ্রজ্ঞানুযায়ী 
নিয়মে ভাবী এক মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য র|বিয়! জগৎ পলিচালনা করেন। হেগেলের দর্শনে 
জগতের এইরূপ একট। উদ্দেস্ত স্বীকৃত। কিন্তু হেগেলের উদ্দেস্-বাদের সহিত ধর্মের 
উদ্গেস্টরবাদের প্রভেদ প্রচুর! হেগেল সংবিদ-সম্পন্ন প্রঙ্ঞ/কে স্থষ্টির আদিতে স্থাপন করেন 
নাই। তাহ! জগতের অভিবাক্তির শেষে স্থাপিত। যে প্রজ্ঞাদ্ধারা জগৎ শাসিত, তাহা 
জগতের বাহিরে কোনও পুরুষের প্রাজ্ঞ! নহে, তাহা! জগতে অনুহ্যত। স্থষ্টির শেষে যে উদ্দেহী, 
অজ্ঞাত উপায়ে তাহার পূর্ববত্তী অভিব্যক্তির উপর তাহার প্রভাব পতিত হয়, এবং এমনভাবে 
তাহাদ্বারা অভিব্যক্তির গতি নিয়ন্ত্রিত হয়, যে তাহার ফলে লেই উদ্দেশ সিদ্ধ হয়। সেই 
উদদেস্ত শ্ব-সংবিদ | তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় কলা, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম এবং দর্শনে । ধিনি 
জাগতিক ব্যাপার হইতে উদ্ভুত, তিনি জগতের পূর্বে বর্তমান ছিগেন নাঃ তাহাকে ঈখর 
নামে অভিহিত কর! যায় না, কোনও কোনও সমালোচক ইহ1ও বলিগ্নাছেন। কিন্তু হেগেল 
জগতের উদ্গেশ্তে যে পরবর্তিতার আরোপ করিয়াছেন, তাহ! কালিক পরবর্তি! নহে, তাহ! 
লজিকের পরবর্তিতা, পিলজিস্মের মধ্যে সিদ্ধান্ত তাঁহার অবয়ব ঢুই্টির যেমন পরবর্তী, সেই 
রূপ পরবর্তিতা। হেগেলের যুক্তিতে যাহা পরে, তাহ! আগেও বটে। তাহার পরমাত্মা 
যুক্তিতে যাবতীয় ক্রমের পরবর্তী, কালের ক্রমে নহে। তিনি আদি, অন্ত ও মধ্য সর্বজই 
বর্তমান । ত্রিভুজের সমকোপত্ব যেমন যুক্তির ক্রমে লমবাহুত্বের পরে বর্তমান, কিন্তু কালের 
ক্রমৈ পরবর্তী, নছে, পর্ম্বাও তেমনি কাণিক ্থষ্টির পরবর্তী নহেন। সমগ্র জগৎ তীছার 
মধ্যে বর্তঘান, তিনি জগতে অনুস্যত, তিনি ও জগৎ অভিন্ন।  তহাকে ঈশ্বর বণিতে কোনও 
যুক্তি-সঙ্গত বাধ! নাই। | 

হেগেল জগৎকে ছইভাগে বিভ্তক্ত করেন নাই, জড় ও চেতনের মধ্যে তিনি ছুলজ্ঘ 
প্রাচীর সৃষ্টি 'করেন নাই। বর্কলে জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছিলেন, জগৎকে 
তিন মনেরই হ্যই মনোময় পদার্থ বলিয়াছিলেন। হেগেল তাহা করেন নাই। তিনি 
দেকর্ভের মত জড় ও চৈতন্তকে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ পদার্থ বলিয়! গণ) করেন নাই। চিনি 
ম্পিনোজার মত জড় ও চৈতন্তকে একই পদার্থের ছুই রূপ বণিয়! গণ্য করিতেন--সুস্ম ও 
সণ রূপ, এবং সুচ্গ স্থলে অভিব্যক্ত হইতেছে বলিয়! বিশ্বাস করতেন। তবুও তিনি সুক্ষ 


নব্য ঘর্শন--হেগেল ৫৪৩ 


হইতে স্থুলের অভিব্যক্তির নৈরায়িক ব্যাখ্য। দিতে পারিগ্াছেন বল! ধায় না) পুষ্ঠগর্ভ হুম 
সামান্ত হইতে লান্তঃসার স্থল বিশেষের উদ্ভব কিরূপে সম্ভবপর হয়, বিশুদ্বু প্রত্যয় কিরূপে 
হায়ের নিয়মে ইঙিহ|সে বাস্তবরূপে বিকাশ-প্রাপণ্ত হয়, তাহার ব্যাখ্য। করিতে পারেন 
নাই। 

হেগেলের মতানুলারে প্রন্কতপক্ষে পরিবর্তন খলিয়া কিছু নাই। নূতন কিছুই হয 
না| প্রজ্ঞ। সনাতন, তাহ! স্থাণু, অচল ও চিরন্তন, তাহার মধ্যে আজ যাহার অস্তিত্ব নাই, 
কল্য ,তাহা তাহার মধ্যে আবিভূতি হওয়। আপভ্ভব? প্রজ্ঞ! চির বর্তমান, চিরপুর্ণ। 
্রজ্ঞাই সমগ্র সত । অপূর্ণতা তাহা:ই একদেশ মাত্র। এঁতিহাসিক ঘটনা দেশ ও কালে 
সমগ্রের বিকাশের অংশমাত্র। সুতর|ং শ্পিনোজা ও লাইবনিটুঙ্জের মতো! হেগেলও 
জগতের সকলই ভালো! বিয়া গণ্য করেন, তাহ1র মতে সত্যবৃষ্টির নিকট এই জন্য এই জগং 
সমস্ত সম্তাবিত জগতের মধ্যে সর্বোত্তম | স্থৃতর।ং দার্শনিক সমস্ত ব্যাপারই ল্তষ্ট মনে গ্রহণ 
করেন। জগৎ গতিহীন এবং পূর্ণ। তাহার মধ্যে £য গতি পরিদৃষ্ট হয়, তাহা৷ ত্রাস্তি মাত্র, 
যদিও এই ভ্রান্তি বাস্তব, তথ।পি তাহ ভ্রান্তি মাত্র। “পরমার্থ এক”, ইহ। পরস্পর সম্বদ্ধ 
বিভিন্ন অংশে একীতৃত সমগ্রতা। ইহার মধ্যে যাবতীয় পার্থক্য ও ভেদ বর্তমান। বিষয়ী ও 
তাহার বিষয়ের ভে?ও এই সকগ পর্থক্যের অন্তর্গত | আমাদের মনঃ পরমার্থের পূর্ণরূপ 
দেখিতে অক্ষম, তাহার আংশিক রূপই দেখিতে পায়। অনঙ্গের' আংশিক রূপ ধলিয়াই 
, এইরূপ তাহার সতারপ নহে। জগৎ আমাদের মনের নিকট চিন ভিন্ন বস্তর লমবায়দূপে 
প্রতীত হয়। অসঙ্গের নিজের নিকটই বিশ্ব একমাত্র অবিভাঞঙ্য একত্বরূপে প্রকাশিত হয়। 
দর্শনের সাহায্যে এইরূপের আভান আমরা পাইতে পারি ।* 

অলেই নিয়স্থ আপেক্ষিক সংঠ্যর পুর্ণ সত্যতা । সমীমের সত্যতাই অলীম। “যাহ! 
অপূর্ণ, তাহ! যাছ। প্রাপ্তির ভন্ত চেষ্ঠ। করে, তাহাই পূর্ণ 1৮ 

কিন্ত ইহাই বদি সত্য হয়, তাহ! হইলে মিথা। হইতেও বাহ। অধিকতর অনিষ্টকর, সেই 
অর্ধ সত্যেরও সমর্থন কর। যায়। যে বিপজ্জনক ভ্রান্তি হইতে গড়ার উৎপত্তি হয়, অথব! 
রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে যে ভ্রান্ত বৈদেশিক নীতি হইতে ভীষণ অমঙ্গল উৎপন্ন হয়, যে ত্রাস্ত অর্থনীতি 
হইতে আধিক সর্বনাশ হয়--হাহাও ইহাতার! লমধিত হয় ৮ পরিপূর্ণ সমগ্রের, "মধ্যে সকল 
»ংশই যদি সামঞ্জন্তপূর্ণ হয় (যাহ! ছেগেলের মত), তাছ। হইলে উপরোক্ত -মীমাংল! 
অপরিহ্থাধ্য হইয়া! পড়ে । 

০০ 1€দা13 হেগেলের দর্শনের বিরুদ্ধে তিনটি আপ'ত্ত উ।পন করিয়াছেন। 
গ্রথমতঃ হেগেল জগৎকে পরম-প্রত্যয় রূপে গণ্য করিয়াছেন। প্রত্যয় মাঈলিক পদার্থ। 
পর প্রত্যয় 'ইতিহালে আপনাকে বাস্তব রূপ দান করিয়াছে” বলার অর্থ,চিস্তা জড়ের 
পূর্ববর্তী । “কিন্ত এই মত আধুনিক বিজ্ঞানের বিরোধী। বিজ্ঞানের মতে জড়ই আদিম 
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পদার্থ; বহুদিন জড় ভির অন্ত কিছুই ছিল না। তার পরে প্রাণ এবং প্রাগের পরে মনের 
আবির্ভাব ছছূ। এই আপত্তির কোনও গুরুত্ব আছে ঝলিয়া মনে হয় না। কেননা হেগেল 
ষে পূর্ববস্তিতার কথ! বলিয়াছেন, ত।ছ! কালিক পুর্ববর্তিতা নহে, নৈয়ার়িক পুরর্ববর্তিতা। 

দ্বিতীরতঃ--হেগেলের মতে পরিবর্তন বলিয়। কিছু থাকিতে পারে না। ইহার ফলে 
জগতের, টবচিত্রয বিন হয়, এবং প্রকৃত পক্ষে জগতের বিকাশ ও নৃতনত্বের আবির্ভাব 
বলিয়। কিছুই কল্পন! কর! যায় না। 

তৃতীয়তঃ__-হেগেলের মতে সামগ্রিক একত্বের মধ্যে অমল বলিয়! কিছু লাই, বাহ! 
অমঙ্গল বলিয়! গ্রতীত হয়, বস্ততঃ তাহ! মঙ্গল হইতে অভিন্ন । হেগেল ইহ! প্রমাণ করেন 
নাই। উচ্চতর শুর হইতে দেখিলে অমঙগলের কি সমর্থন পাওয়া ফাইতে পারে, তাহা! 
হেগেল বলেন নাই। বাহ। যুজি-সঙ্গত, তাহাই কেবল সত্য) সুতরাং যাহ। যুক্তি-নঙ্গত নহে, 
তাহার অস্তিত্ব নাই। মঙ্গল ও সত্যের অভাব-সন্বন্ধে আমদের কোনও ধারণাই হইতে 
প[রিত না, যদি পূর্ণ মলম ও পূর্ণ সত্যের অস্তিত্ব ন৷ থাকিত। আমাদের মনঃ যখন পূর্ণতা- 
গ্রয়ানী, তখন পূর্ণতা যে আছে, তাহ! প্রণাণিত হর। পূর্ণতার জন্ত আমাদের ষে প্রচেষ্টা, 
তাহ! বিশ্বের মধ্যে প্রতীয়মান সামঞ্জন্তের অভাবের সহিত আমদের মনের সামঞন্ত-গ্রৃতিষ্ঠার 
চেষ্টা। পরমার্থের দিক হইতে যাবতীর বস্ত ধিনি দর্শন করি! অমঙগল-রূপ মায়! অতিক্রম 
করিয়াছেন, তিনি মিষ্টিক | কিন্তু এই মত দৃষ্ট তথ্য হইতে অনুমান নছে। যে 
কোনও তথ্যের লছিত ইহার সামঞ্জন্ত হইতে পারে। সুতরাং ইঞ্াকে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
সত্য বল! যায় ন1। এই মতত্বার। লোকে অমঙ্গলের প্রতিরোধ করিতে উৎলাহিত হয় না। 
অম্ঙ্গলকে শিরোধাধ্য করিয়া লয়। নিঃসহায় অ।শাহীন অলস ব্যক্তিররিগের ইহাই অবলম্বন 
অত্যাচারী শাঁপনকর্ত। ইহা দ্বার আপনার অনাচারের লমর্থন করে। 

অলঙ্গের মধ্যে তাহার সকল অংশের সামঞ্জন্ত আছে? স্থৃতরাং রাষ্রের মধ্যেও তাহার 
বিভিন্ন অংশের লামঞ্জত বস্ততঃ বর্তমান, হেগেলের এই মনত্বা।1 বছ অপূর্ণতা, অবিচার ও 
ক্রটা-লমন্বিত রাষ্ট্রের বর্তমান অবস্থ। সমধিত হয়। হেগেল প্রা/শিয়ার রাজত্ত্রক 
রাষ্ট্র-প্রতারের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাহার মধ্যে সামাজিক সকল 
বিরোধে, সমন্ব্ন হইয়াছে বণিয়! বিশ্বান করিয়।ছিলেন। এই মতে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রে|হ 
কোন যুক্তিতেই লমর্থণযে।গ নহে । কিন্তু যাহ! যুক্তনঙ্গত, তাহাই কেখল যদি সত্য হয়, তাহা 
হইলে বাহ্‌ণ যুক্তিসঙগত' নহে, এরূপ রাষ্ট্র সত্য নহে, সুতরাং তাহার বস্তুত স্বীকারেও কেছ 
বাধা নহে | এই ভাবে ছেগেলের মত দ্বারাও বিপ্লধের সমন কর! যাইতে পারে। 


ভূভীয় পর্ধ্ব সমাপ্ত 


